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ভূমিকা 


রবীন্দ্রনাথ জীবনস্থৃতির এক পাুলিপিতে লিখিয়াছিলেন, “আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে অন্নরোধ আপিয়াছে। 
সে অনুরোধ পালন করিব বলিয়! প্রতিশ্রুত হইয়াছি।” তবে তীহার প্রশ্ন, “ধাহারা সাধু এবং ধাহারা কর্মবীর তাহাদের 
জীবনের ঘটনা ইতিহাসের অভাবে নষ্ট হইলে আক্ষেপের কারণ হয়-- কেননা, তাহাদের জীবনটাই তাহাদের সর্বপ্রধান 
রচনা । কবির সর্বপ্রধান রচনা কাবা, তাহ! তো সাধারণের অবজ্ঞ। বা আদর পাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াই আছে 
-_আবার জীবনের কথ। কেন।” কিন্ত নিঙ্জ জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে গিয়া কবির “চোখে পড়িয়াছে যে, 
কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও-ছুটা! একই বুহৎ্-রচনার অঙ্গ । জীবনটা যে কাবোই আপনার ফুল ফুটাইয়াছে আর কিছুতে 
নয়, তাহার তত্ব সমগ্র জীবনের অন্তর্গত।৮ টেনিসনের জীবনী পড়িয্না “কবিজীবনী” € ১৩০৮ আষাঢ়) নামে তিনি যে 
প্রবন্ধটি লেখেন সেইটিও এখানে ন্মর্ণীয়। এই প্রবন্ধে কবি একস্থানে বলেন “কোনো ক্ষণজন্ম! ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের 
কর্মে উভয়তই নিজের প্রতিভ। বিকাশ করিতে পারেন ; কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাহার এক প্রতিভার ফল। তীহাদের 
কাব্যকে তাহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া! দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তুততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে ।” এই 
উক্তিকি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না? রবীন্দ্রনাথ যদি কেবলমাত্র কবি হইতেন তবে হয়তো! তাহার 
জীবনচবিত রচনারই প্রয়োঞ্জন হইত না, কারণ কাব্যই কবিজীবনের শ্রেঠ অর্থ; এবং সে-দান তো তিনি প্রচুর পরিমাণেই 
রাখিয় গিয়াছেন। বাল্সীকি, ভাস, কালিদাসের নাম সংস্কত সাহিতো কিছ্বদন্তী মাত্র, শেকস্পীয়ারের বাক্িত্ব সম্বন্ধে 
এখনো সকল পণ্তিত একমত হন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনসত্তায় কবি ও কমাঁর যে যুগরূপ ফুটিয়াছে, তাহ! 
ইতিপূর্বে কোনে কবি বা কর্মীর জীবনে এমন স্থযমভাবে পরিম্ফরণের অবকাশ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিতে 
কবি বা কর্মী কূপের কোনো একটিকে বাদ দিয়া অপরটির আলোচনা অসংগত হইবে । কারণ, এই দুইই এক বৃহৎ রচনার 
অঙ্গ ।” সেইজন্য চারিখণ্ডে সাধসহআ পৃষ্ঠায় কবির বাণী-বিকাশের ইতিহাস লিখিয়াও মনে হইতেছে, তীহার 
কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা বিশ্বভারতীর ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে বল! হয় নাই। যেখানে তিনি কবি ও মনীষী সেখানে 
তাহার স্থট্িকার্ধে তিনি নিঃসঙ্গ । কিন্তু যেখানে প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন, সেখানে শতশত লোকের সহায়তা তাহাকে 
নিত্য যাঁচঞা করিতে হইয়াছে; জীবনের শেষ পর্যন্ত উদাপীন, শ্রদ্ধাহীন, এমনকি বিদ্রপকারীদের প্রতিকৃূপতাকে 
স্বানছকূলে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন । তাই সেই বিগ্যাপ্রতিষ্ঠানের দীর্ঘটকালের ইতিহাস কবিজীবনের অঙ্গ 
বলিয়া স্বীকৃত হওয়া উচিত। সেই ইতিহাস রচিত হইলে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ জীবনের কাহিনী সম্পূর্ণ হইবে, কারণ 
বিশ্বভারতী তাহার ব্যক্তিসত্তার 'বৃহৎ রচনারই অঙ্গ ।, 

কাব্য ষাহারা উপভোগ করিতে চাহেন তাহাদের পক্ষে কাব্যপাঠই যথেষ্ট; অন্তরের আলোকে তাহারা কবির 
ভাবের মধ্যে প্রবেশাধিকার সহজেই পান, রসিকের রস-উপভোগের জন্ত রাসায়নিককে ডাকা নিশপ্রয়োজন । কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তাই তীহার জীবনের একমাত্র পরিচয় নহে, যদিও আত্মপরিচয়দান-কালে তিনি যাহা 
লিখিয়াছিলেন তাহা তাহার কবিজীবনেরই ব্যাখ্যান; জীবনম্থৃতিকেও তিনি সাহিত্যময় করিয়া লিখিয়াছিলেন। 
সেইজন্য “দাধারণ পাঠকের স্থপাঠ্য করবার চেষ্টা” ক।রয়্াছিলেন, "বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ” ফুটাইবার জন্য চেষ্টার ক্রি 
হয় নাই। জীবনম্তিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের আত্মঙ্ীবনের শেষ কথ! বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। আসল কথা 
রবীন্দ্রনাথ একটি পরিপূর্ণ মানুষের ধর্মের প্রতীক বলিয়া তাহার জীবন এমন বিচিত্র এবং তাহার জীবনচরিত লেখাও সেই 
জন্য এমন কঠিন। তাহার রসাত্মক কাবাজীবন রহ্ম্যময়। যে মানুষের চেতন অবচেতন মনের কাছে 'বিশ্বচরাচর 
গোচর অগোচরের নিচিকা শিডি] ধাতব সণ (25০০) না হইতেও পারেন, তবে তিনি আপনার 


৬ 


মাঝে আপনি পূর্ণ বলিয়াই সার্থক | সেই বিচিত্রধর্মী মাস্তুষ রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে তাহার জীষনের রচনা! ও 
ঘটনা পাশাপাশি বা! যুগপৎ দেখিবার প্রয়োগ্ছন হয়? সেইখানেই জীবনীকারের প্রয়োজন । 
এই'বিচিত্রধর্মী মানুষকে নানা লোকের নানাভাবে দেখা খুবই ম্বাভাবিক। তাই দেখা ধায় নানাশ্রেণীর লোক ও 
মতবিশ্বাসীরা কবিকে আপন আপন “দলের ব! মতের গণ্ডীর মধ্যে টানিবার জন্ঠ চেষ্টা্বিত। তাঁহার বিরাট সাহিত্য 
হইতে 'বচন ও কবিতা চয়ন করিয়! থে যাহার মতো! তাহাকে গড়িতেছেন। কেহ তাহাকে ভক্ত, কেহ খধি, কেহ 
নাৎসি, কেহ কম্ানিস্ট, কেহ ফালিত্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ ত্রাঙ্গ, কেছ'ঘুটোপিয়ানরূপে অভিহিত করিতেছেন, কেহ তাহার 
সাহিত্যকে অশ্লীল কেহবা বস্ততন্্রহীন বলয়! ঘোষণ। করিয়াছেন। ু্ধের আলো। শুভ্র-_বর্ণালীতে সে সপ্তবর্ণ। 
রবীন্দ্রনাথকে ধাহারা! অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের কাছে এই কথাটি খুব স্পষ্ট করিয়! বলিতে চাই যে, কৰিকে 
ধাহারা কোনে গণ্তী দল বা 1৪00এর মধ্যে ধরিতে চেষ্টা করিবেন তাহারা রবীন্দ্রনাথকে পাইবেন না; অদ্ধের 
“হস্তীদর্শন হইবে । কবির জীবনদেবতা এতদলবিহারিণী। কবি শতদলের লোক, তাহাকে একটি দলের মধ্যে পাইবার 
চেষ্টা বার্থ হইবে। রবীন্দ্রনাথ দলের ছিলেন না দল গঠন করেন নাই । শারদোত্সবের একঙ্জন বালক ঠাকুরদাকে 
বলে, 'তুমি আমাদের দলে”, দ্বিতীয় জন বলে, “তুমি আমাদের দলে' ৷ ঠাকুর! বলেন, “ভাই, আমি ভাগাভাগির 
খেলায় নেই ।*** আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব ন1।” অন্যত্র বলিয়াছেন, "যখন কোনো 
অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি, তখন তাকে অস্বীকার করি। সতোোর লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধো 
এলে পড়ে। সেই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্ুন্ত প্রতীয়মান হোক, তার মূলে একট। গভীর সামঞ্জস্য আছে, 
নইলে মে আপনাকে আপনি হনন করত ।"'" ছাট দেওয়।৷ সত্য এবং ঘরগড়। সামঞ্ুশ্যের প্রতি আমার লোভ নেই। 
আমার লোৌভ আরে! বেশী, তাই আমি অসামগ্রন্তকে ভয় করিনে।* ( আত্মপরিচয় ) মানুষ অপূর্ণ বলিয়াই সে সার্থক 
ও সুদ হইবার স্থযোগ পায়।-_- 
কত জয় কত পরাভব 
এঁক্াবন্ধে বাধি এই সব 
ভালোমন্দ সাদায় কালোয় 
বন্ত ও ছায়ায় গড়া মুতি তৃমি দাড়ালে আলোয়। 
এই সাদায় কালোয় গড়া মান্ষকেই কবিরা ভালোবাসিয়াছেন, সাহিত্যে তাহাদের গড়িয়াছেন,_দেবতাকে দুর 
হইতে প্রণাম কর! ধায়, মানুষকে বুকে টান! যায়। রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা সেইধানেই যেখানে “অপূর্ণ” মানষের ধরণীকে 
“'আরেকটুানি নবীন আভায় রঙিন” করিবার জন্য প্রার্থনা জাগিয়াছে। অন্তরের দিকে তাকাইয়া আজ আমরা 
যদি সে-কথায় সায় দ্রিতে ন1 পারি--যদ্দি 'নবীন আভায়* নিজ নিজ জীবনের কোনো একটি অংশও রঙিন করিয়া 
ন! থাকি-_ তবে বুঝিব রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বার্থ হইয়াছে । কিন্তু তাহা যে হয় নাই, তাহা আজ বাঙালীর জীবন 
প্রতিদিন সাক্ষ্য দিতেছে । সে নয়নের মাঝখানে নিয়েছে যে ঠাই | 
আমাদের এই আলোচ্য খণ্ড রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পাত বৎসরের ইতিহ।ল। এই পর্বটির ইতিগাস যেমন 
জটিল, উপাদানও তেমনই অতি-প্রচুর। এই সময়টি ভারতের স্বাধীনতা লাভের অন্ত পূর্ণ-উদ্ভমের পর্ব ; পশ্চিম 
মুরোপেও রতয় মহাযুদ্ধের উদ্চোগপর্ব। দেশের ও বিদেশের বিচিত্র রাজনৈতিক ঘটনাপরম্পরা। মানুষের গকলগ্রকার 
অপমান ছুঃখ ও বেদনা রবীন্দ্রনাথের ্পর্শচেতন চিত্তকে তীব্রভাবে আঘাত করে-_ সাড়া ন! দিয়া তিনি পারেন না। 
তাই দেখিতে পাই প্রতিবাদ, মতান্তর, এমনকি বন্ধুবিচ্ছেদের আশঙ্কা থাক! সত্বেও অন্তায়কে অন্তায় বলিয়া ঘোষণা! 
করিতে কৰি বিশুমাতর দ্বিধাবোধ করেন নাই । বিশেষ দলের বিশেষ সম্প্রদায়ের. বিরাগভাজন অথব। ব্রিটিশ ভারতের 
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কতৃপক্ষের অপ্রিয় হইবার ভয়ে, তাহার কাছে ঘাহা সত্য বলির! প্রতিভাত হুইম্বাছে এরূপ বিষয় গন্থদ্ধে অকু& ভাষায় মত 
প্রকাশ করিতে নিরস্ত হন নাই। আত্মদৃষ্টি হইতে কবি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইংরাঁজকে ভারত ছাড়িতেই হইবে 
এবং তাহাকে কোন্‌ অবস্থায় ভারতকে রাখিয্বা ঝাইতে হইবে তাহারও আভাস দিয়! গিয্াছিলেন--আজ তাহ। বর্ণে বর্ণে 
সত্য হইতেছে। 

আমাদের আলোচ্য পর্বে ( ১৯৩৫-৪১) রবীন্দ্রনাথের প্রায় চলিশ্খারি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়) ইছার মধ্যে 
সবগুলি নৃতন গ্রন্থ নহে, কয়েকখানি পূর্ব-রচনার নৃতন সংস্কবণও আছে। “এই গ্রস্থসমূহের মধো আছে কবিতা, 
গান, নৃত্যনাটা, গল্প, প্রবন্ধ, বিজ্ঞান। ভাষাতত্ব, শিক্ষাবিষয়ক বই। তবে কবিতা ও গানের বই-ই বেশ-- 
সতেরোখানি কাব্য এই পর্বের রচনা । এই সময়ের কবিতাপুস্তকগুলি সম্বন্ধে নানা লেখকের নানা মত, যেমন 
চিরদিনই হইয়া আসিয়াছে । বলা বাহুল্য, একই কাব্যকে বিভিন্নভাবে দেখা! সমালোচকদের ব্বভাবধর্ম। এই সব 
রচনা ছাড়া আছে সাংবাদিকদের সঙ্গে মোলাকাত, সংবাদপত্রে বিবৃতি ও খোলাচিঠি, জমিনের ও বিবাহদিনের জন 
আশীর্বাণী, মৃত্যুর জন্য সান্বনাবাণী, নৃতন লেখকদের গ্রন্থপাঠ করিম! উৎসাহবাণী, শিল্পপতিদের বর্মশাল! পরিদর্শন 
কিয়! প্রশংসাবাণী ইত্যাদি । এই সমন্তের ফাকে ফাকে দীর্ঘকাল ছিল ছবি আ্বাকার কাজ। 

স্ববীন্দ্রনাথের জীবনচরিত-রচনার উপাদান প্রচুর। প্রথমত তীহার রচনাই তাহার জীবনের প্রধান ভাষা ও 
সমালোচনা । নৈর্বাক্তিক দৃর্টিতে আপনাকে দেখিবার অসামান্য ক্ষমতাবলে তিনি স্বয়ং বহক্ষেত্রে বিচারকের আলনে 
বসিয়া আপনাকেই বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এ ছাড়া কবিজ্ীবনীর শ্রেষ্ঠ উপাদ।ন তাহার চিঠিপত্র; তাহার 
জীবিতকালে যে-সব চিঠিপত্র সম্পাদিত ও সংশোধিত হইয়া! প্রকাশিত হয় নাই. আষাদের মতে সেই সবই 
জীবনেতিহাসের প্রধানতম উপাদান। অত্যন্ত ব্যক্তিগত, এমনকি পারিবারিক চিঠিপত্র তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 
এমনভাবে মুদ্রিত হইয়া! বাহির হইবে, তাহা কবি স্বপ্রেও বোধ হয় ভাবেন নাই। বাক্তিগত ও পারিবারিক পত্র ব্যতীত 
তাহার বনুশত পত্র প্রকাশিত হইবার অন্যই লিখিত হয়, এবং সদ্য বচনার অবাবহিত পরেই সমসাময়িক মাসিকপত্জে 
প্রকাশিত হইয়াছিল; সেগুলির মধ্যে তত্ব অনেক, তথ্য কম, তবে মনের ও মতের আবহাওয়াটা ভালে! করিয়াই জানা 
যায়। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রধারা কাটিয়া ছাটিয়া কৰি “ছিন্পত্র' নামে বাহির করেন। ভাবিয়াছিলেন পত্রমধ্যে 
লিখিত জীবনের ব্যক্তিগত ঘটনাগুলি দিবালোক দেখিবে না। কিন্ত পরবর্তীকালে সাময়িক পত্রিকার অস্ুসন্ধিৎথ 
সম্পাদকগণ কৌতুহলী পাঠকদের সম্মুখে লেসবও পূর্ণভাবে পেশ করিয়াছেন। এই বিরাট পত্রধারা যৌবনকালের 
রবীন্দ্রনাথের জীবনীর শ্রেষ্ঠ উপাদ্দান বলিয়া স্বীকৃত হইবে, কারণ সেগুলি লিখিবার সময় ছাপিবার কথ! 
মনে হয় নাই। 

কবির তিরোধানের পরে তাহার লিখিত কত শত পত্র যে সাময়িক পত্রিকািতে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সঠিক 
বল! কঠিন। এতদ্ব্যতীত বহু স্বতিগ্রস্থ ও আত্মজীবনীর মধ্যে কৰি সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যাইতেছে । এইসব 
স্বতিগ্রস্থের মধ্যে কতকগুলি হইতে মূল্যবান উপাদান পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু সকলগুলিই প্রামাণ্য বলিয়। স্বীকার করা 
যায় কিন! তাহা গভীরভাবে বিচার্ধ। সমসাময়িক উপাদান হইতে সেসব তথ্যের সমর্থন পাইলেই অবিদম্বাদী বলিয়া 
সেগুলিকে গ্রহণ করিতে পারা যায়; নতুবা অগ্রাহ হওয়া উচিত। সংক্ষেপে এইটুকুমাত্র বলিতে চাই বে, আমরা 
স্বভাবত ইতিহাসবিমুখ,_-হয় সমস্ত বুদ্ধি বিবেচন| বিসর্জন দিয়া অদ্ধ গুরুবাদী-_নয়, সমস্ত প্রমাণ-প্রয়োগ তুচ্ছ করিয়া 
অহেতুনিম্দাবাদী ; তথ্য নিরূপণ বিষয়ে আমরা স্বভাবতই শিথিল; আমাদের বিশ্বাস অল্পতেই ; শোন! কথা বা! 
'গালগঞ্স” প্রমাপাভাবে বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ করি না; আবার তথ্যানুসন্ধানের অন্য মেহন্বত করিতেও পরান্ুখ। 
কোনে! কোনো লেখক কবির জবানীতে অনেক তথ্য ও তত্ব বলিয়াছেন। তাহা যে রবীঞ্জনাথের ভাষা নহে, তাহা 
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রবীন্দ্রসাহছিত্যের বিদগ্ধ পাঠক সহজেই ধরিতে পারিবেন। সেইসব রচনার মধ্যে কতখানি রবিচ্ছায়। ও কতখানি 
লেখকের উপচ্ছায়৷ পড়িয়াছে নির্ণম করা কঠিন। এইখানে থুকিডিডেল তীহার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ 
ও রচনারীতি সম্বন্ধে যাহা বপিয়াছিলেন, তাহ! ন্বরণীয়; তিনি লিখিয়াছিলেন “এই যুদ্ধে যে-সব ঘটনা ঘটেছিল 
কেবল লোকের মুখে গল্প শুনে কি অস্ুমানে নির্ভর করে তাদের বর্ণনা করিনি । যে ঘটন। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি 
নিজের জ্ঞান থেকে তা লিখেছি । যেখানে তা সম্ভব হয়নি সেখানে গ্রত্যক্ষদশশার্দের বিবরণ বহু পরীক্ষার পর গ্রহণ 
করেছি। এ কাক কঠিন, কারণ একই ঘটনা ধারা দেখে তার্দের বিবরণের মধ্যে অনেক অসংগতি । মনের 
পক্ষপাতিত্ব ও স্বৃতিশক্তির তারতম্য এই অসংগতির কারণ । আমার বিবরণে গল্প ও কল্পনার মিশাল নেই, সেজন্ 
হয়তো! তেমন স্থখপাঠ্য নয়। তবে তাদের তৃপ্তি দেবে যারা অতীত ঘটনার অবিকৃত বিবরণ ভালোবাসেন। আমার 
ইতিহাস সাধারণের স্থায়ী সম্পত্তি, সাময়িক হাততালি লাভের কৌশল নয়।”১ 

রবীন্দ্রনাথের সাধ -সহম্রাধিক- পৃষ্টাব্যাপী জীবনী লিখিতে আমার জীবনের দীর্ঘকাল গিয়াছে। তরুণ বন্ধুব। 
মাঝে মাঝে জিজ্ঞানা। করেন “কৰে এই গ্রস্থরচনা আরম্ত হয়। সঠিক তারিখ দেওয়া! কঠিন। গ্রস্থরচনার পূর্বে 
রবীন্দ্রসাহিত্য-অধ্যয়ন ও রবান্দ্রনাথ সঙ্গদ্ধে তথ্যাদি-সংগ্রহকে এই গ্রন্থপ্রণয়নেরই অঙ্গ বলিয়া ধরা উচিত। আমি 
“১৯০৯ সালের শেষভাগে শান্তিনিকেতনে আসি-_রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আমিলাম এই প্রথম-_- তার পর 
“বত্রিশ বৎসর তাহাকে “দেখিবার, জানিবার, তাহার কথ| শুনিবার, তাহার অপার স্েহ পাইবার, তাহার সহিত 
“তর্কবিতর্ক-_ এমন কি সভাপমিতিতে তীহার বিরোধিতা করিবার--সৌভাগা লাভ করিয়াছিলাম। সেইসৰ ধৃষ্টতার 
কথা মনে হইলে অবাক হইয়া তাবি কী ধৈধ্শীল 'মহাপুরুষের সঙ্গলাভের স্থযোগ পাইয়াছিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 
সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিব এই দুরাকাজ্ষ। কবে হইল তাহার ইতিহাস আমার স্েহাম্প্দ বন্ধু শ্রীমান স্বধীরচন্ত্র কর পুরাতন 
কাগজপত্র হইতে সম্প্রতি উদ্ধার করিয়! আমার কাছে পেশ করিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে ১৯২৯ সালে গ্রীক্মাবকাশের 
পর অমিয় চক্রবর্তী ও স্থৃধীরচন্ত্র করের সম্পাদকতে 'রবীন্দ্-পরিচয়-সভা। স্থাপিত হয়। সভার পক্ষ হইতে এক আবেদন- 
পত্র প্রচার কর! হয়, তাহাতে এঁ সভার জন্ত কে কী কাজ করিবেন সে সম্বন্ধে নিজ নিজ মত লিপিবদ্ধ করিবার অনুরোধ 
লইয়] ন্ৃধীরচঞ্জ হাজির হন। এই পত্রে আশ্রমের তৎকালীন প্রায় সকলেরই নাম-স্বাক্ষর দেখিলাম। সেইখানে 
আমি লিখিয়াছিলাম যে, “১৯১০ সাল হইতে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনী' সংকলন করিবার ভার গ্রহণ করিলাম--২৯, ৭* ২৯।” 
সেইদ্দিন ছিল ১৩ আবণ ১৩৩৬। তারপর রবীন্্রজীবনীর “চতুর্থ খণ্ডের 'রচনা-সমান্তি ও বিশ্বভারতীর সহিত আমার 
কর্মজীবনের প্রত্যক্ষ সন্বদ্ধের অবসান ঘটিল প্রায় সেই সময়েই--১১ শ্রাবণ ১৩৬১ (২৭ জুলাই ১৯৫৪ )। 

এই দিনের সহিত আমার জীবনের আর একটি সামান্য ঘটনা যুক্ত আছে। ১৩১৭ সালের আষাঢ় মাসে আমি 
্ন্মচর্ধাশ্রমের শিক্ষকরূণপে নিযুক্ত হই ; সেই বৎসর “১১ শ্রাবণ আমার জন্মদিনে আমার মত অভাজনের কথ দিয়া 
বুধবারের সদ্ধ্যাকালীন মন্দিরের উপালনা৷ কবি আরস্ত করেন (পূর্ণ, শান্তিনিকেতন ১২শ খণ্ড)। তিনি বলেন, 
"আমাদের এই আশ্রমবালী আমার একজন তরুণ বন্ধু এসে বললেন, 'আঞ্জ আমার জন্মদিন, আজ আমি আঠারো পেরিয়ে 
“উনিশ বছরে পড়েছি।* তাঁর এই যৌবনকালের আস্ত, আর আমার এই প্রৌঢবয়েসের প্রান্ত--এই দুই সীমার 
মাঝখানকার কালটিকে কত দীর্ঘ বলেই মনে হয়। আমি আজ যেখানে দাড়িয়ে তার এই উন্নিশ বছরকে দেখছি, 
গণন! ও পরিমাপ করতে গেলে সে কত দুরে। তার এবং আমার বয়সের মাঝখানে কত আবাদ, কত ফসল 
ফলা, কত ফসল কাটা, কত ফসল নই হওয়া, কত স্ুভিক্ষ এবং কত ছুর্ডক্ষ প্রতীক্ষা করে রয়েছে তার ঠিকানা 


১ শ্রীনতুলচন্ত্র ওত, “ইতিহাসের মুক্তি”, বিভারতী পত্রিকা শ্রাবণ আঙ্ষিন ১৩৯২। 


৪ 


নেই।.**তাই আমার পরিণত বয়সের সমন্ত অভিজ্ঞতা ও চিত্তবিস্তার সত্বেও আমি আমার উনিশ বছরের বন্ধুটিকে 
তার তারুণ্য শিঘ্নে অবজ্ঞ। করতে পারিনে। বস্তত তার এই বয়সে যত অভাব ও অপরিণতি আছে, তারাই সবচেয়ে 
বড়ো হয়ে আমর চোখে পড়ছে না, এই বয়সের মধ্যে যে একটি সম্পূর্ণতা ও শৌন্দর্য আছে, সেইটেই আমার কাছে 
উজ্জল হয়ে দেখা দিচ্ছে।” 

আজ জীবনের সন্ধ্যায় আলিয়া আমিও পিছন ফিরিয়া অতীত জীবনকে দেখিতেছি। আমার একমাত্র 
বলিবার কথা এই যে, জীবনে যে মূলধন লইয়। আপিয়াছিলাম, তাহ! নষ্ট করি নাই। শান্তিনিকেতশের পরিবেখ, 
রবীন্দ্রনাথের স্নেহ, রখীন্দ্রনাথের সহায়তা, আশ্রমবগ্ধুদের উপদেশ, হিতাকাক্ষীদের ভঙসনা, মহকর্মীদের সহযোগিতা 
সমণ্ই আমার 'অন্থকুলে কাঁধ করিয়া আসিরাছে। “পয়তাল্লিশ বৎসর শান্তিনিকেতন হইতে এত আনন্দ, এত আন্ুকুল্য, 
এত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম যে, তাহার হিসাব দেওয়া কঠিন। মান্য অনেক-কিছুই হয় না, অণেক-কিছুই পায় না 
যেই অভাব অপুর্ণতার তো শেষ নাই । কিন্ত যাহ! যে পাইয়াছে তাহারই কি শেষ আছে? কবি ১১ শ্রাবণ ১৩১৭ 
প্রাতে গীতাঞ্জলির একটি যে কবিতা লেখেন, তাহাকেই আমার 'জন্মদিনের মন্্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি : 


যখন আমায় বাদ আগে পিছে, 
মনে করি আর পাব না ছ।ডা। 
যখন আমাঘ ফেল তূমি নীচে 
মনে করি আর হব না থাড়া। 
আবার তুমি দাও যে বাধন খুলে, 
আবার তুমি নাও আমারে তুলে, 
চিরজীবন বাহদোলাপ্প তব . 
এমনি করে কেবলি দাও নাড়। 
ভয় লাগায়ে তন্দ্রা কর ক্ষয় 
খুম তাঙায়ে তখন ভাঙ ভয়। 
দেখ! দিয়ে ডাক দিয়ে যাও প্রাণে, 
তাহার পরে লুক।ও যে কোনখানে, 
মনে করি এই হারালেম বুঝি, 
কোথা হতে আবার যে দাও সাড়া । 


কবির নিকট হইতে আর-একদিন আমার জন্মদিনের জন্য লিখিত তাহার আশীবাণী পাইয়াছিলাম, সেইটি 
লিখিয়! দেন ১১ শ্রাবণ ১৩২১ তারিখে) তাহা নিম্ে উদ্ধৃত করিয়া আমার নিবেদন শেষ করিলাম 


প্রভাতের "পরে দক্ষিণ করে 
রবির আশীর্বাদ__ 
নৃতন জনমে নবনব দিন 
তোমার জীবন করুক নবীন, 
অমল আলোকে দুরে হোক্‌ লীন 
রজনীর অবসাদ । 


১৩ 


এই গ্রস্থপ্রণয়নে ধাহাদের সহায়ত! এতাবৎ কাল নানাভাবে লাভ করিয়াছি তাহাদের কথা ইতিপূর্বে তিন খণ্ডের 
ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছি $ যদি অনবধানবশত কাহারও নাম করিতে তুলিয়া গিয়া থাকি তবে তাহারা ষেন বিশ্বাস করেন 
যে উহ! -স্বেচ্ছাকুত নহে, 'বাধকাজনিত ভ্রম। আশা করি তাহার] ক্ষমা করিবেন। এই খগু-প্রণয়নে শ্রীমতী সাধন! 
কর ও রবীন্দ্রমদনের গ্ীবোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ই্রচিত্তরঞ্জন দেব ও শ্রীমোহিতকুমার মজুমদার মহাশয়দের সহায়তা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রায় প্রতিদিনই নানীভাবে ধাহার সহযোগিতা পাইয়াছি তাহার নাম অন্ল্লিখিত থাকিলেও 
পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন আশ! করিয়। নীরব থাকিলাম। এই খণ্ডের শেষাংশে বিস্তারিত সংযোজন ও সংশোধন 
প্রদত্ত হইয়াছে । ধাহাদের কাছ হইতে সহায়তা লাভ করিয়াছি তাহাদের নাম সংযোজনাদির সঙ্গে প্রদত হইয়াছে । 
বিশেষভাবে উল্লেখধোগা সংযোজন হইতেছে দ্বিতীয় পরিশিষ্ট । রবীন্দ্রনাথ সঞ্ধদ্ধে এযাবতকাল যেসব গ্রন্থ বাংলায় রচিত 
হইয়াছে তাহার তালিকা! গ্রস্ত করিয়াছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। এ কাঙ্গ তাহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনন্বকর্ম, তজ্জন্ত 
তিনি ধন্যবাদ ব| কৃতজ্ঞতার অপেক্ষ। রাখেন না। 

এই বুহৎ গ্রন্থ শেষ করিবার সময় আঙ্গ বিশেষভাবে স্মরণ হইতেছে রখীন্দ্রনাথকে। আজ বিশ্বভারতীর সহিত 
আপাতদৃষ্টিতে তিনি সন্ন্বশূন্ত ; কিন্তু শান্তিনিকেতনের সহিত মাবাল্যের তাহার যে নাড়ির যোগ তাহা ছেদন করিবার 
শক্তি তাহারও নাই, অপবেরও নাই। আমার সহিত তাহার মন্বদ্ধ সাতচল্লিশ বত্গরের | জীবনে ও কর্মে তাহার যে 
অন্গকূলতা পাইয়াছিলাম তাহার প্রধানতম সাক্ষ্য আমার এই গ্রন্থ; পদে পদে তাহার সহায়তা না পাইলে এই গ্রন্থ 
পিথিতে পারিতাম না। অথচ গ্রন্থমধ্যে আমি এমন বু মতামত ব্যক্ত করিয়াছি যাহা। হয়তে!। সকলে গ্রহণ করিবেন 
না) কিন্তু কোনে।দিন, কি বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে কি ব্যক্তিগত ভাবে, তিনি আমাকে নিবৃত্ত করিবার বা! প্রভাবাদ্ধিত 
করিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। সম্পূর্ণ স্বাদীনতা পাইয়াছিলাম। 

বিশ্বভারতীর প্রকাখন-বিভাগের অধিকর্তা! শ্রীচারুচন্্র ভট্ট।চার্য মহাশয় সাহসপূর্বক এই গ্রন্থ-গ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ 
না করিলে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইত কিন! জানি না। গ্রন্থমুদ্রণকালে আমি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছি তাহা কোনো! 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মহা করিত না; আমি ভজ্জন্ত বিশ্বভারতীর প্রকাশন-বিভাঁগের নিকট কৃতজ্ঞ । 

বিশেষভাবে ধন্যবাদার্য শাস্তিনিকেতন প্রেসের ম্যানেজার শ্রীধতীন্ত্রনাথ বিশ্বাস। তাহার সহকারী 
শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র, সুদক্ষ হেড কম্পোজিটর শ্রীবলরাম সাহ! ও মেশিনম্যান শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই 
অশেষ ধের্ধের সহিত এই কর্ম সমাপ্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। 

এই দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠ।ন হইতে এত আম্কৃল্য, এত করুণা, এত স্তেহ ও শ্রদ্ধা! পাইয়াছি যে তাহার বিস্তৃত বিবরণ 
লিখিতে হইলে ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িবে-- 

“যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই 
য! দেখেছি, য1 পেয়েছি তুলনা তার নাই। 


১১ আবণ ১৩৬৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
২৭ জুলাই ১৯৫৬ 
” ভূবননগরু । বোলপুর 


সূচী 

উন্ভল্ল ভ্ভান্লত্ি ১৯১৫ (পৃ ১৬) কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য মন্মেলনে 'বাংলাসাহিতোর 
ক্রমবিক।খ* সম্প্ধে বক্তু ত__ভাষাবিচ্ছেদ জাতির পক্ষে ক্ষতিকর--নিধিলবঙ্গ সংগীত লন্মেলন উদ্োধন_-কপিকাত। হইতে 
শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন-বিজ্ঞানপরিষদের সদন্তদের শান্তিনিকেতন পরিক্রমা--নৃত্যশিল্পী গোপীনাথ ও রাগিণী 
দেবী-_কবিত। 'সাওতাল মেয়েটা টুর মৃত্ু-বিভিন্ন প্রকৃতির কবিতা, 'নারী প্রগতি", পলাতক, 'আধুনিকা'_- 
“পরিণয়মঙ্গল” (কুলপ্রনাদ ও জয়ার বিবাহ )--আশমে গভর্ণর শ্যার জন্‌ আন্ডারপন--মপরাহে কবির কাশীযাত্র।__হিন্দু- 
বিশ্ববি্ভালয়ের সমাবর্তনে কবির ভাষণ_-কবিকে ডক্টর উপাধি দান-_- কাশী হইতে মোটরযোগে এপাহাবাদ__ 
এলাহ।বাদে বক্তৃতার্দি--শরীর অস্থস্থ থাকা সবে ও লাহোর যাত্র'_-লাহোরে ধনীরাম ভতল্গার অতিথি-_ছাত্রপম্মেপনের 
আহ্বানে লাহোর আগমন _-গুক্গোবিন্ধ' কবিতার বিতর্ক অবসান--দঘাণন্দ এংলো-বেদিক কলেজে, বাও।লি সমাজে 
কবিসংবধনা-লাহোরে ১৫ দিন থাকিয়। লখনৌ আগমন-_-পখনৌ বিশ্ববিগ্ঠালয়ে বক্তৃতা-গানের জলসায় কবি-- 
সংগীত সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদকে পত্র-হ্থুর ও সঙ্গতি? | 

শ্্যাভলী (পৃ ৬-১২) উত্তরভারত হইতে প্রত্যাবর্তন (৬ ফেব্রু-ও মার্চ ১৯৩) --বরাহনগরে কয়ে কদিন-: 
শান্তিনিকেতনে "শ্যামলী" নির্মাণ_-রথীন্দ্রনাথরা ইংপগ্ডে _কা্ি মাবহুল ওহদের “হিন্দুরুদপম।ন বিরোধ? সম্বন্ধে বকৃতা- 
উত্তরভারতে হিন্দুমুসলমান সমশ্য| সন্বদ্ধে পত্র-_শাগ্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আখিক দুর্গতি--সরল জীবন ও সৌন্দর্হীনতা 
এক নহে-সর্বসাধারণকে সর্কোৎক্ট জিনিপ দিবার পক্ষে ঘুক্তি-বর্শশেষ ও নববর্ষ (১৩৩২)--গ্য।মলীর গৃহ প্রবেশ-- 
সথরেন্্নাথ কর সম্বন্ধে কবিতা-_“শেষ সপ্তক' জন্মদিনে প্রকাশিত--বিশ্বভারতী কোরার্টালি ১৯৩৫ হইতে পুনঃপ্রকাশ। 

০্পেহ্য হলও্ভক্ষ পে ১১-১৩) শেষ সপ্রকের কবিতার কালাম্ুরুমিক তালিক।-- গঠ কাব্য কী-- 
র্জটিপ্রমাদকে পত্র-_সপ্জয় ভট্টাচার্যকে পত্র _গদ্যকাব্য সম্বদ্ধে কবির ভাষণ। 

ক্বল্ীন্লন্চেক্ষ ( পৃ ১৪-১৭ ) জন্মোৎসবের পর কলিকাতায়__বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংবধনা-_বুদ্ধদেবের 
জন্মদিনে ভাষণ--গঙ্গাবক্ষে নৌকা আশ্রয্র_চন্দননগরের ঘাটে-_-কবিত। 'নিমন্্রণ'-“ছায়াছবি'_-'অবর্জিত*--পাকুল 
দেবীকে কবিতা-পত্র--চিন্তরঞরন দাসের স্বতিপৌধ উপলক্ষ্যে কবিতা-উত্তরপাড়ার অবনীনাঁথ মুখে।প্যাধ্যায়ের পৌত্রীর 
বিবাহ উপলক্ষ্যে কবিতা । 

শ্পিল্কা1-তলম্ত্্যা (পু ১৮২৩) নদীবক্ষ হইতে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন--বিদ্যালয়ের বিচিত্র 
সমশ্য। ও সমাধান চেষ্ট1-শিক্ষ। ও সংস্কতি'_ পরীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে তীর মনোভাব-বিশ্বভারতীর আদিযুগের 
প্রম্পেকটাস-_-শিক্ষার আদর্শ--ত্রঙ্গচরধাশ্রম যুগে ছাত্রংদর শিক্ষার সহিত কবির ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ-_-ইক্দ্রিমবোধ চর্চ। কিভাবে 
করাইতেন--ছাত্রদের বিচিত্র কর্তব্য--শ।সনব/বস্থ| ফদ্টার ওয়াটসন লিখিত বোপপুর বিদ্যালঘ সম্বন্ধে প্রবদ্ধ-- 
ভাষার অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে মন্তব্য- নাৎসি জারমেনিতে রবীন্ত্রনাথের গ্রন্থ নিষেধ: রামানন্দবাবুকে পত্র-কবির 
গ্রন্থের চোরাই অগ্গবাদ । 

ীশ্রিকা। (পু ২৩২৬) বীথিকার কবিতা--কতকখাল চিত্রের প্রেরণায় রচিত--দিনেন্ত্নাথ ঠাকুরের 
মৃতযু-_ কবির ভাষণ-_বর্ধামঙ্গল-_ শান্তিনিকেতনে আলাউদ্দীন খ।__ হৈ হৈ সংঘের “ভরস| মঙ্গল'-_ উহার জন্য 
গন রচন1--বক্তৃতা-_-বীরেঞ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সংগীত সম্বন্ধে কবির মন্তব্য-_“সিংগীক্ষৈন গ্রন্থমালা' সম্বন্ধে মত-- 


শান্তিনিকেতনে জৈন শিক্ষক ও ছাত্র । 
সুস্সভ্ভ শ্পিন্চকিকা। (পৃ ২৭-৩৫) জয্রঙ, শিক্ষিকা মিস্‌ জিয়ানসনের বিদাদনসভায় কবি-_পটভূমি- 


১২ 


লঙ্গীশ্বর সিংহ কতক স্ৃইভেন হইতে ল্লয়ভ, শিক্ষিকাদের আসিবার ব্যবস্থ-_লক্ষীখর শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠাকালীন 
ছাত্র_ 'কাঠের কাজ" গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিক1-__হাতের কাজ সম্বদ্ধে রানকিন্-_ ব্রঙ্গচর্যাশ্রমে কারুশিল্প 
ও কাঠের কাজ-_শ্রীনিকেতনে শিল্পভবন-_-১৯২৮এ কবির নির্দেশে লক্ষীশ্বরের স্থইডেন যাত্রা ও লর্ড শিক্ষা লয়ভের 
ইতিহ1স--লদ্দীশ্বরের প্রত্যাবর্তন ও শান্তিনিকেতনে ন্গয়ড প্রবর্তন--পুনরায় স্থইডেন যাত্রা-_ রবীন্দ্রনাথের পত্র 
সোয়েন হেডিন্কে- সুইডেনে কাউন্টেল হ্যামিলটনের সহায়তায় শান্তিনিকেতনে সনয়ড শিক্ষিক1 প্রেরণের ব্যবস্থা_- 
মিস জিয়ানসন প্রথম শিক্ষিকা ১৯৩৪-৩৫--মিস্‌ সেডারবরম দ্বিতীগ্ন শিক্ষিকা লক্মীশ্বরের বুনিয়াদি শিক্ষাকেন্ত্রে 
মোগদান-_কাউণ্টেল হামিলটন শাস্তিনিকেতনে-_রবীন্দ্রনাথকে ও ক্ষিতিমোহন সেনকে পত্রধারা-_পুজাবকাশের পূর্বে 
শারদোত্মব অভিনয়--কবি ঠাকুরদার ভূমিকায়--ছুটিতে আশ্রমেই বাম-ত্তাহার অধ্যয়নশীলতা-__কালিঘাট মন্দিরে 
_জীববলি বন্ধের আন্দোলন ও রামচন্দ্র শর্মা_কবির মত ও কবিতা--জীববলির পক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা-_ত্রারি 
বাবুসের শাস্তিবেঠকের পরিকল্পন! । 

সভ্রঞ্পুজ্ল্ল াম্ধণ (পু ৩৫-৪৫) ব্যাধি ও বাধ্ণকাজনিত ছূর্বলত1-- অভ্যাসমতে! সকল কাজ 
করেন- পত্রপুটের কবিতা-_ “ছুটি', 'পৃথিবী'_ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার বিবর্তন_-পুজাবকাশের পর শ্রীভবনে 
মাদাম বস্নেক পরিদশিকা__শ্রীনিকেতনে 'নবান্ন উৎসব প্রবর্তন__ কবি য়োন্‌ নোগুচির অভ্যর্থনা-_ব্রজেন্্রনাথ শীলের 
বধনার জন্য কবিতা প্রেরণ-_রামরুষ্খ পরমহংসের শতবাধিকী উপলক্ষ্যে ৬ ছত্র কবিতা--বিদ্য(লয়ে পুঞ্জাবকাশের 
পর 'অরূপরতন' অভিনয়--ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার ভূমিকা য়-_কলিকাতার এম্পায়ার থি এটবে 'অরূপরতন” অভিনয়_-কবির 
শরীর খারাপ হইলে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন-- বিশ্বভারতীর সাঘ্ৎ্সরিক পভা-_ প্রতিষ্ঠানের সংবিধান বা 
কনগিটিউশনের পরিবর্তন-_কলিকাতায় গ্ভাশনাল আর্ট গ্যালারি স্থাপন বিষয়ে তাহার অভিমত--নিখিল ভারত 
গ্রাম উদ্যোগ সমিতি-_নন্দলাল বস্থ ও ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে কুমারাগার পরাঁমর্শ_-ভবিষ্বৎ সংগ্রহালয় সম্বন্ধে কবির মত-_ 
কন্গ্রেসের স্বর্ণজয়স্তীর জন্য বাণী প্রেরণ-- কুটির শিল্প চাউল প্রস্তত সম্বপ্ধে কবির মত- গান্ধীজির মত-_ 
খাগ্সমস্তা ও শান্তিনিকেতনে পুটিকর খাছ ব্যবস্থার বার্থ চেষ্টা-_বাংলাশব্তত্ব' প্রকাশ-__বিধুশেখর ভট্টাচার্ধের 
মহামছোপাধ্যায় উপাধি লাভ ও কবির পত্র ও কবিতা__ইথেল কাটার-_য়েটস্‌ ব্রাউন-_মিসেস মার্গেরেট স্যাংগার 
কবিসন্দ্শনে_ জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কবির মত। 

হ্ুভিনল্ষাত্ভান্স শ্পিন্কাহনগুভাহ্হ (পু ৪৫-৪৮) কলিকাতায় শিক্ষাসধাহ--- 7১:001699179 
900086100 আন্দোলনের ইতিহাস-__ নবশিক্ষাসংঘের সশ্মেলন__এলসিনোরে কবি উপস্থিত ছিলেন-_- 
কলিকাতায় পিনেট হলে কবির ভাষণ “শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ'_-গাদ্ধীজি সম্বন্ধে কবির মত--লোকশিক্ষা-প্রার সম্বন্ধে 
কবির প্রস্তাব পেশ-_-কবির 'বাংলাভাষ। পরিচয়” কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হয়-- 
কবির শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন--পথে বধমানে সংবধণনা--দেবী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ__-“উদ্দাপীন' 
কবিতায় কাব্যশ্রীর অদর্শন স্কেতু বিষাদ । 

হত্ডাক্লাউয চিভভ্রাজস্ঘ] (পু ৪৯-৫৩) চিত্রাঙ্গদা! নাট্যকাব্য নৃত্যনাট্যে রূপায়ন (১৯৩৬ ফেব্রু)-- 
অভিনয়ের আয়োজন-_ শান্তিনিকেতন কালের পরিবর্তন__ কবি ক্রমেই 919020513610708] ও 8900181 
হইতেছেন--আলিগড় বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপক মহম্মদ হবীবের সুফিবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা-_প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
সন্মেলন--কবির সহিত শিক্ষকরা মিলিত হুন--বসন্তোৎসবে জবহরলাল নেহ্রের পত্বী কমলার মৃত্যু উপলক্ষ্যে মন্দিরে 
ভাষণ--কলিকাতায় চিত্রাঙ্গদার অভিনয়__স্টেটসম্যান-এর মত-_নাট্যকাব্যের মর্মকথা_ঘূর্জটিগ্রসাদ, শাস্তিদেব ও 
প্রতিমা দেবীর মত । 
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উত্ভন্ল-ন্ভান্পভ্ডে সহ্ুল্স শু ভ্ডান্লম্ত্লে (পু ৫৩৬২) চিত্রাঙ্গদা অভিনয়ের জগত 
উত্তর ভারত যাত্রা-_পাটনায়--এলাহাবাদে-__লাহোবে-- দিল্লীতে_মডার্ন ইস্কলের উপাসনা-গৃহ উন্মোচন-_ দিলী 
মযুন্সিপালিটির রবীন্ত্র-সংবধনায় আপত্তি-_গান্ধীজি ও কন্তরাবাই-এর কবিসাক্ষাৎ__কবিকে ৬,০০০ টাকার চেক দান-__ 
মিরাটে অভিনয়--দিলীর হিন্দু কলেজে কবি-সংবধনা-_ রেডিও স্টেশন হইতে কবিতা আবৃত্তি শান্তিনিকেতনে 
প্রত্যাবর্তন _১৩৪৩ নববর্ষে জন্মো্সবের দিন প্রবর্তন_-'শেষ যৌন+, 'ব্রাত্য', পত্রপুটের কবিতা-- কষ্৫রুপালনীর 
সহিত নন্দিতা গাঙ্গুলির বিবাহ--কবি কলিকাতায় (৭ মে)-_ব্রাহনগরে বাস ব ক্লাবে কবিলংব্ধনা_ 
আশ্রমিক সংঘের কবি-সংবধনা--_ শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন-_বীরভূমে জলাভাব ও ছুভিক্ষ-_ভুবনডাঙ বাধ মংগ্কার-_ 
কবির আবেদনপত্র--সমবায়ের শক্তিবলে জলাশয় সংস্কার_-বেঙ্গল ট্যাংক ইম্প্রুভমেন্ট আইন__লোকশিক্ষ। সংসদ 
গঠনের আয়োজন-__ জবহরলালের পত্র--মোহম্মদী কাগজের 'পুজারিণী” ও "গান্ধারীর আবেদণে'র সমালোচনা-_- 
কবির উত্তর--+শ্ঠামলী কাব্যখণ্ডের কবিত।-€ “মিলভাঙী”, “কালরাত্রি', “অমৃত”, 'বাশিওয়াল।”_ ভাষা! বিষয়ক 
আলোচনা শব্ধতত্বের একটি তর্ক__“ছন্দ' প্রকাশিত-- দিলীপকুমার রায়কে উৎসর্গ-_ প্রবোধচন্দ্র সেন কত 
ছন্দোগুরু রবীন্ত্রনাথ'__কবির ভাষণ 'বাংল ছন্দের প্রকৃতি” | 

ন্নিটিস্ভি ছবভন্নী ১৩৪৩ (পৃ ৬৩-৭৮) কবি শান্তিনিকেতনে- শরৎচন্দ্র প্রমূখদের আগমন ও 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে সভায় কবিকে সভাপতিত্ব করিবার অন্থরোধ--লর্ড জেটল্যানডের নিকটে বাটোয়ারার 
বিরুদ্ধে মেমোরিমেল-__ প্রথম ম্বাক্ষরকারী ববীন্দ্রনাথ_-১৫ জুলাই ১৯৩৬ টাউনহলে সভ1_-কবি ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ 
রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষপাতী--মদনমোহন মালব্যের এই বিষয় টেলিগ্রাম ও পত্র-_সাশ্রনায়িকতার বিরুদ্ধে কবির ভাষণ 
( অন্থবাদ )-_-শরংচক্দ্রের গৃহে রবি-বাসরে কবি উপস্থিত--শাস্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন--জবহরলাল নেহেরুর নিকট 
হইতে ব্যাক্তিগ্বাধীনতা-সংঘ সম্পর্কে পত্র--কবির উত্তর ও সভাপতিত্ব গ্রহণ__ বিশ্বভারতীর নৃতন কনগ্িটিউশন 
ও কমার্দের অধিকার সংকোচন-_অধ্যাপক-সভায় কবির ভাষণ-_পুরাতনকে বঞ্জায় বাখিবার ইচ্ছা_'শ্যামলী” গৃহ 
বর্ধাক!লে অব্যবহার্ধ হইল-_পুনশ্চ” গৃহ নির্মাণ_-শ্য।মলী” কাবাথণ্ড রানী মহলানবীশকে উৎসর্গ-মনের 91191. 
“সে” খাপছাড়া" 'প্রহাসিনী” “ছড়া? প্রভৃতি--থাপছাড়া' রাজশেখর বস্থকে উৎ্সর্গ--রাজশেখরের “গড ভলিক।” পড়িয়া 
প্রফুপ্নচন্ত্র রায়কে পত্র-_রাজশেখর বিজ্ঞানসদন-_বর্মমঙ্গল উৎসব-_ভ্বনডাঙার জলাশয়তীরে উৎসব--স্থানীয় ইতিহাস-_- 
ব্রনূলসের আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বাধীনতাকালীন নারীসংঘের জন্ত বাণী প্রেরণ ভারতের প্রগতিশীপ লেখকদের 
বক্তব্য--জবহরলালের আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃতি-_ ডাবলিনে সোসাইটি অব. ফ্েন্ডসের নিকট প্রেরিত কবির 
বাণীতে গবর্মেন্টের আপত্তি-_ভাদ্রমাসের শেষে কৰি কলিকাতায়__বরাহনগরে -“বাংলা বানানের নিয়ম” অনুমোদন-- 
ষোগেন্দ্রনাথ সরকার সম্পার্দিত 'গল্পসঞ্চয়ন' বাধিকীর জন্য ভূমিকা-কলিকাতা হইতে ফিরিয়া পরিশোধ" নৃত্যনাট্যর 
মহড়া _সাহিত্যের পথে" প্রকাশ _পুনরায় কলিকাতায়_-আঁশুতোষ কলেজে 'িরিশোধ* অভিনয়--স্টেটসমানের 
মন্তব্য-_ শরৎচন্দ্রের জয়স্তী-উতৎসবসভায় কবি-_রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্বদ্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--নিখিলবঙ্গ 
মহিল! কর্মী সম্মেলনে কবির ভাষণ 'নারী”__কলিকাত হইতে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন__পৃজাবকাশ--জনশুন্ত 
উত্তরায়ণ--্রীনিকেতনে একমাস--জবহরলাল নেহেরু সাক্ষাৎ করিতে আসেন--কবির সহিত বিশিষ্ট লোকদের 
মোলাকাত সম্পকে প্রবাসীর মন্তব্য । 

হ্চভিনল্ষগাভ্ভ। ন্বিম্্রান্বিক্যাজলস্সেলল ১হসাম্শুন্ন (পূ ৭৮-৮৩) প্রীনিকেতন হইতে 
শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন _পৌধউৎসবাদি--হ্ীষ্টো্সবের ভাষণ__মাঘোথ্নব নঙ্ব্ধে_নৃতন গান--মাঝে গ্রহাপিনীর 
কবিতা-- বিন্টারনিটজের মৃত্যুসংবাদ-_ কলিকাত! বিশ্ববিস্ভালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসের জন্য গান রচল1-- চলো যাই, 
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চলে! যাই*+__-কলিকাতায়--মুললমান ছাত্রদের উৎসবে বিবোধিতা--“আফ্রিক।' কবিতা-_সমাধর্তনে কবির ভাষণ-_ 
বিশ্ববিগ্ভাপয়ে বাংলাভাষ! প্রবর্তন চেষ্টার ইতিহাস-_ চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মেলন-- কবির ভাষণ-_-রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের শতবাধিকী উতৎ্সব--কবির ভাষণ--বছুকাল পরে অন্থবাদ প্রকাশ । 

আলম্মোড়া ১৯৩৭ (পৃ ৮৩-৯২) কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্তন ১৯৩৭ মার্চ ৭_-শান্তিনিকেতনে 
স্তর জন রাষেল--রবিবাসরের সব্শ্তগণের আশ্রমসফর-_-কবির ভাষণ-__নান। ভাবের কবিতা--যাবার মুখে+, ন্যর্ণ* 
'হিন্দুস্থান” “ভাগীরথী” “পাবনায় বাড়ি হবে'_নববর্ষ ১৩৪৪-_চীনাভবনের দ্বার উন্মোচন_চীনাদের দান প্রায় নয়লক্ষ 
টাকা__গান্বীজির পত্র-_অন্নপস্থিত জবহরলাল নেহ্রের ভাষণ_-কবির ভাষণ-_“বিশ্বপরিচয়ে'র খসড়।-সপরিজন 
আলমোড়া যাত্রা সেখানে বিশ্বপরিচয় রচন1_"“ছড়ার ছবি" নন্দলাল বস্থুর স্কেচ অবলন্থনে রচিত-_গালমোড়ায় রচিত 
কবিতার তালিক।-_বাংল! বানান সম্বপ্ধে দেবপ্রসাদ ঘোষের প্রবন্ধ--কবির উত্তর- আলমোড়ার অতিথি--প্রত্যাবর্তন 
লখনৌ/হইয়]। 

-/ স্ভ্ভিঙ্জে (পূ ৯২-৯২) শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন ১৩৪৪ আষাঢ় ১৬--হুইটম্যান সমন্ধে বক্তব্য__ 

পতিসরে-_অভ্যর্থন।- জমিদার ও প্রজ্গার সম্বন্ধ । 

আভ্ভন্লীণান্লদর্েেলন ভন্বস্ণল্ম (পৃ ৯৩-৯৬) আন্দামান দ্বীপের বন্দীদের অনশন 
ধর্মঘট-_-পটভূমি_ মৌসলীম্‌ লীগের শাসন--টাউন হলে প্রতিবাদ মভাঁ-কবি সভাপতি--ভাষণ--বন্দীদের নিকট 
টেলিগ্রাম--শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন-_বর্ধামঙ্গলের আয়োজন-__“আন্দামান দিবস” প্রচলিত দগুনীতি সঙ্গ্ধে 
বন্ৃতা- শান্তিনিকেতনকে রাজনীতি হইতে দুরে রাখার ইচ্ছ।_হণকর্ষণ ও গণসংযে।গ-_বারেশ্বর গোস্বামীর মৃত্টুতে 
বর্ষামঙ্গল স্থগিত-_-কলিকাতায় “ছায়া” প্রেক্ষাগৃহে বর্ষামঙ্গল সেপ্টেম্বর ১৯৩৭-_নৃতন গান। 

ওবাক্িিল্ক (পৃ৯৭-১০*) শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন ১৩৪৪ ভাপ্র ২১-_হঠাৎ হতটৈতন্ত হন 
২৫ ভাত্র বা ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭-_গান্ধীজির টেলিগ্রাম ও কবির পত্র-_চীনদেশে কবির অসুস্থতার গংবাদে উদ্বেগ-ংলুস্থ 
হইয়। বিশ্বপরিচয় ও ছড়ার ছবির ভূমিকা লেখা, ২ আশ্বিন প্রান্তিকের কবিত।--নববর্ধের সময়ে জ্ঞানহীন অবস্থার 
অভিজ্ঞতার কথা" জন্মদিনের কবিতায় এই ভাবের পুনরুক্তি-_-“বিশ্বপরিচয়” উৎসর্গ সত্যেন্দ্রনাথ বস্থকে--পঠন পাঠন 
প্রণালী সম্বন্ধে-_বিজ্ঞান সম্বন্ধে মত। 

আম্লোগস্যজাত্ডিশ্ল স্শ্স পপ ১০০-০৬) চিকিৎসার জন্ভ কলিকাতায় তিন সপ্তাহ, অক্টোবর 
১৯৩৮--নান! লোকসমাগম-- বন্দীমস্ত। লইয়। গান্ধীঞ্জির আগমন কলিকাতার ও হঠ[ৎ অস্ুথতা1--কবি সাক্ষাৎ করিতে 
যান--বেলঘরিয়াতে কবির সহিত স্থভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ কলিকাতায় নিখিল ভারত কন্গ্রেন কমিটির অধিবেশন-- 
“বন্দেমাতরম* জাতীয় সংগীত হইতে পারে কিনা ততৎ্পম্বঞ্ধে কবির মত--জবহরলাল কবির সহিত একমত-_-'জনগণমণন' 
স্থন্ধে-_-কলিকাত। হইতে প্রত্যাবর্তন ১৯৩৭ নভেম্বর ৪--বিশ্বভারতীর আত্যন্তরীণ পরিবর্তন--“বীরভূম জেলা রাষ্ট্রীয় 
সম্মিলনী'তে কবির বাণী ১৪ নভেম্বর__অন্তরীণাবদ্ধদের মুক্তি সংবাদে কবির বিবৃতি-_চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় 
জগদীশচন্্র বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ-_ প্রন্তকের কবিতা-_ পৌধ উৎসব ( ১৩৪৪ )-_ভাষণ 'প্রলয়ের স্থন্টি-_্রীষ্টদিনের 
কবিতা । 

ল্ু্িহ্সাছি শিলা] ও শ্ণম্কাহলভ্ পু ১০৭-২১) নবশিক্ষাসংঘ বা নিউ 
এডুকেশন ফেলোশিপের সম্মেলনে বুনিয়াদি শিক্ষাসম্ক্ধে কবির ভাষণ-_-শান্তিনিকেতনে টব 7'এর সদস্তগণ-_লর্ড 
লোথিয়ান_-মহাতআাজির শিক্ষাদর্শ পেশ-__ছয়টি প্রদেশে কন্গ্রেল পির শাসন- বুনিয়াদি শিক্ষাসম্পর্কে কমিটি গঠন-_ 
আরিয়াম ও আশাদেবী ওয়াধায়--“হরিজসন” পত্রিকায় বেসিক এডুকেশন বা বুনিয়াদি শিক্ষার থলড়।--কারুকেন্ত্রিক 
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শিক্ষা সম্বন্ধে কবির মত--অন্যান্ত শিক্ষাশাস্্রীদের মত--কারুকেন্ত্রিক শিক্ষার ইতিহাস-_চার্লদ্‌ পিয়াস? উইপিয়াম জম্ম, 
জন্‌ ডিউই--ফিন্ডলের গ্রন্থ “কাউন্ডেশনস্‌ অব এডুকেশন” (১৯৩০) রবীন্দ্রনাথকে উৎ্সগিত--এ গ্রন্থে ডিউই ও 
রবীন্দ্রনাথের তুলন! মাছে -+কিল্প্যাটি ক-এব বক্তভাংশ-_রবীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার পরিকল্পনা, সেন্টার অব ইন্ডভিয়ান্‌ 
কালচার হইতে উদ্ধৃতি--শাস্তিনিকেতনে শিক্ষার বিরোধ-শিক্ষাসত্্' অনাথবিগ্যার্থীর জন্য _কবির শিক্ষাতত্রের মূল কথ! 
স্বাধীনতা ও সংযম-সুংগীত ও কলা--গলমহাস্টের শিক্ষাপরিকল্পনা_স্্রনিকেতনের চতুপ্পর্খে হোম্‌ প্রজেই_ 
সন্ভোষচন্দ্র মন্গুমদার ও শিক্ষাসত্র--এতৎসম্পর্কে প্রেম্টাদলালের গবেষণা গ্রন্থ-_এলমহাস্টের “শিক্ষীসত্র ও কবির 
“এ পোএটস্‌ স্কুল+--জীবন ও জীবিকা । 

হিিল্দীভ্ভল্ন্ব ১৯৩৮ (পৃ ১২১২৪) হিন্দীভবনের ভিত্বিস্থাপন ১৯৩৮ জানুয়ারি ১৬-এন্ড,স 
কতৃক নিষ্পন্ন-_খান্তিনিকেতনে হিন্দী চর্চার ইতিহাস'-ক্ষিতিমোহন সেনের হিন্দীচর্চা _সন্তদের প্রতি কবির শ্রদ্ধা 
হিন্দীভবনের জন্য হলবাসিয়! ট্রাস্টের দান-__হাজারি প্রপাদ ছ্বিবেদীর নিষ্ঠা। 

হভ্যন্নাউউ) চ্গ্ঞাভিিক্ষ] (পু ১৯৪-৩০) হেরছচন্ত্র মৈত্রের মৃত্যু উপলক্ষে কবিতা-- 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে কবিতা চগ্ডালিকাকে গানময় করা_ নৃত্যনাট্য চগ্ডালিকা--“বাংল কাব্য- 
সঞ্চসন'__ভূমিকা--'গীতবিতান” নৃতন সংগ্চরণের জন্য-বিবয়ান্ক্রমিক বিভাগ অন্থবিভাগ _-শাস্তিশিকেতনে বাংলার 
গভর্নর ব্রাবোন” ও তদীয় পত্বী-_নৃতন শ।সনবিধি সম্বন্ধে কবির মত--'ম্যানচেস্টার গাড়িয়ানে কবির পত্র 
চগ্ডালিকা৷ ও নৃত্যনাট্য চগ্ুালিকার অভিনগ্-নৃত্যনাট্যব আখ্যানবস্ত ও মনস্তত্ব__গছছন্দে গান--দোলপৃণিমার 
উত্নব (১৩৪৪)--কলিকাতার ছায়া-প্রেক্ষাগৃহে (১৯৩৮ মার্চ) অভিনয়--কন্গ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র অভিনয় দর্শনে_- 
কবির কলিকাতায় আগমন-_গান্ষীজির সহিত সাক্ষাৎ--শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন ৭ দিন পরে--কালিম্পং-যাত্রা-_ 
“সাময়িক” পত্রিকার জন্য কবিতা-বাণী। 

' ল্াভিলস্পপহ-ক্ৎ সনু. (পৃ ১৩০৩৭) নববর্ষ (১৩৪৫) ও জন্মোৎসন_-নৃতন মহাযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব 
(১৯৩৮ এপ্রিল )--কবির ভাবনা-_কালিম্পং যাত্রা গৌরীপুর লক্ষে বাস__- গ্রেহাম সাহেব- জন্মদিনে কালিম্পং 
হইতে রেডিও-মারফত নৃতন কবিতা আবৃত্তি প্রবানীর মন্তব্য (পা-টা)--চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবিরশ্মি* সম্বন্ধে 
কবির মত- বিদ্যাসাগর গ্রস্থাবলী মুদ্রণ সম্বন্ধে পত্র_বাংলাভাষা পরিচয়' লিখিতেছেন-টমত্রেয়ী দেবীর “মংপুতে 
রবীন্দ্রনাথ হইতে উদ্ধত-__মহাভারত লইয়া আলোচনায় রত--সেঁজুতির কবিতা-_'রাজপুতানা+, 'অধীয়া”- অপরাজিতা 
দেবীকে পত্র-_“ক্গ'_অলড়াস হাক্সলির বই সম্বন্ধে মন্তব্যপত্র--বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসাহিতো পল্লীচিত্র” 
সম্বন্ধে মন্তব্য পত্র-_বঙ্কিম-শতবাধিকীতে কবিতা! । / 

ঞ্জ্যন্বভ্ন্লেস্ল স্পম্ল (পৃ ১৩৭-৪৭) কালিম্পঙে ছুই মাসের উপর বাস (১৯৩৮ এপ্রিল 
২৫-জুলাই ৫)- শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন-_-মৌলান! জিয়াউদ্দিনের মুডাসংবাদ__ভাষণ ও কবিতা-_“ইস্টেশন" 
কবিতা-_“সেঁজুতি' প্রকাশ-চীনের উপর জাপানের অত্যাচার-_অধ্যাপক তানযূন সান মারফত চিয়াংকাইশেককে 
কবির পত্র-_ছাত্রসভায় উপস্থিত-_বঙ্কিমশতবাধিকীসভায় ভাষণ-_প্রমথচৌধুরী “প্রাচীন হিন্ুস্থান' লিখিতেছেন -- 
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুংবাদ--জাপানীকবি য়োন নোগুচির পত্র-কবির উত্তর-_জাপানপ্রবাসী রাসবিহারী বন্ধুর 
চীনের উপর জাপানী-হানাদারির সমর্থনে সকলের বিন্বয়_-শ্রীনিকেতনে বর্যামঙগল ও বৃক্ষরোপণ উৎসব-_-'অরণ্য দেবতা, 
ভাষণ-+বনচ্ছেদে সর্বনাশের কথা-শ্রীনিকেতন হইতে বৃক্ষরোপণ প্রচারকার্ধ-_জীবিকার সমন্যা ও সৌনর্যসম্ভোগের 
সমাধান__স্যর সর্পল্ী রাধাকষ্ণন শাম্তনিকেতনে_-পরিশোধ”' অভিনয়--“আকাশগপ্রদীপ'-_ন্ঘর্গে চক্রটেবিল ঠবঠক' 
( প্রাচীন দেবতার নৃতন বিবাদ )__মুক্তির উপার়'-___পুজাবকাশের পূর্বে গান্ধী জন্মদিন পালন (২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ )-- 
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পূুজাবকাশে শাস্তিনিকেতনে বাস--মুরোপে জারমানদের তোধণ-নীতি--লেস্নি সাহেঝকে পত্র চেকৃদের প্রতি 
সহানুভৃতি_-প্রায়শ্চিতত' (১৯৩৮ অক্টে।বর ৪)- পুরাতনের 'স্বতি দিয়ে ঘেরা” কবিতা -'কেন' ও অন্যান্য কবিতা-_ 
ছুপ্রাপ্য গ্রন্থমাল। সম্বন্ধে অভিমত-_বাংলাভাষ। পরিচয়'এর তৃমিক] । 

স্পুঙ্ফাল্ল চুট্টিলল স্ান্দে ১৯৩৮ (পৃ ৯৪৮৫৫) স্কাউট নায়কদের প্রতি কবির বাণী (0659 
£:০% 017 )- বিগ্ালয় খোলার পর নানা কাজের মধ্যে জড়িত-_ডাঃ মেঘনাদ সাহা শত্তিনিকেতনে -বক্ক তা 
কেশবচন্দ্র মেন শতবানিকী সম্বদ্ধে কবির মন্তব্য-_কামাল আতাতূর্কের মুত্াসংবাদ-_স্মরণ সভায় কবির ভাবণ--অমিম্ন 
চক্রবর্তাকে পত্র_বিজ্ঞান ও আত্মতত্ব বিষয়ে-_-প্রশ্ন” কবিতা € ১৯৩৮ ডিসেম্বর ৭)-_শান্তিনিকেতনের আভান্তরীণ 
পরিবর্তন__রথীগ্রনাথের পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব ( নভেম্বর ২৭ )-_-রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী কবিতা--কলিকাতায় শ্রীনিকেতন 
শিল্পভবনের ভাণ্ডার স্থভাষচন্দ্র কতৃক উন্মোচন-_ববীন্দ্রনাথের ভাষণ-_স্থভাষচন্দ্রের ভাষণ-_শাস্তিনিকেতনে হ্াভেল 
স্বতিমনিির প্রতিষ্ঠা-৭ পৌষ ১৩৪৫-এ কবির ভাষণ-_ বিশ্বভারতীর বার্ধিক সভায় বক্তৃতা--পৌষউৎ্সবের দিন 
এলম্হাস্টের আগমন-__তীহার-_ডার্টিংটন হল শিক্ষায়তন--এনড,স সাহেবের আশমে প্রত্যাবর্তন-_-'আকাশ প্রদীপ 
প্রকাশন-_- অতিথি সমাগম-_ত্রিপুরাধিপতি বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য ও সুভাষচন্দ্র শাস্তিনিকেতনে-_হিন্দীভবনের দ্বার 
উন্মোচন উপলক্ষো জবহরলাল নেহেরুর আগমন-_হৃভাষচন্দ্রের শান্তিনিকেতনে আগমন-_হ্থভাষচন্দ্রের কন্গ্রেপ 
সভাপতি নির্বাচন সম্পর্কে মহাত্মাঞজির মত-_শ্রীনিকেতনের উৎসবে (১৯৩৯) বাবু রাঙ্জেন্ত্র প্রসাদ_-লর্ড বিশপের 
শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে মত। 

শীত্ভে আনভিিন্নন্ত (পৃ ১৫৫-৬০) কলিকাতায় অভিনয়ের প্রস্তাব-_শ্তামা, চণ্ডালিকা ও তাসের 
দেশ নৃতন করিয়া লিখিত--কলিকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্বোধন-সভায় কবি উপস্থিত-_-অভিনয় দর্শন__ 
আওয়াগড়ের মহারাজ শান্তিনিকেতনে- শ্যাম! পরিশোধের রূপাস্তর-__উত্তীয়ের হত্যা_-শ্টামা! জাতকের মূল কাহিনী 
উত্তীয়ের প্রেম সম্বদ্ধে আলোচনা__চগডালিকা'র সংক্ষিপ্ত পরিচয়__-“তাসের দেশে” বহু নৃতন গান সংযোজন-ন্থভীষচন্দ্রকে 
উৎসর্গ--মায়ার খেল।” অভিনয় । 

স্বাভ্বা কষা (পৃ ১৬১-৬৯) শান্তিনিকেতনে বসন্ত-উতসব--রাজকোট রাজ্যে অত্যাচারের প্রতিবাদে 
মহাত্মাজির অনশন--স্থভাষচন্দ্রের সহিত মতভেদের কারণ-ত্রিপুরী কনগ্রেস (১৯৩৯ মার্চ)-কবির পত্র_-“হিন্দুস্থ'ন 
কী হিটলার কী জয় ঘোষণায় কবির বিরক্তি--অনশন সম্বন্ধে কবির মত--নামকরণ' কবিতা_মালাআলী কবি 
ভাল্লাথোল শাস্তিনিকেতনে- অমিয়চন্দ্রকে পত্রধার1-স্বধীন্দ্র দত্তের “ম্বগত” সম্থদ্ধে কবির মত- “প্রজাপতি” াকির! 
ঢাক বাজায়'__ নারীর প্রতি অত্যাচার__-কবি কলিকাতায়__এম্পায়ার ডে-র জন্য কানাডায় রেডিওর অন্থরোধে কবিতা 
প্রেরণ নববর্ষ (১৩৪৬)--জন্সদিনের কবিত! অমিয়চন্ত্রকে প্রেরণ--“দিনাস্তিকা” বা দিনেন্ত্রনাথের স্মৃতিগৃহ ( চাশচক্রের 
ঘর ) উদ্মোচন-_চা-চক্রের পুরাতন কথা_ বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের ও কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের গ্রস্থদ্বয় সন্বদ্ধে__ 
“মান্থষ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা হিন্দুমূললমানের চাকুরি বাটোয়ার] সম্থন্ধে মত। 

গ্লুতলীত্ি ১৩৪৬ &্ পু ১৬৯-৭১) কবি কলিকাতায়--পাইকপাড়ার রাজবাটিতে বিশ্বভারতী সম্মিলনী 
পক্ষের নববর্ধ উৎসব-_পুরীযাা-_উড়িস্া ও পুরীর সহিত পূর্ব সম্বন্ধ__রবীন্ত্রনাথের ও গগনেন্দ্রনাথদের বাড়ি ছিল-_কবি 
উড়িস্তার কন্গ্রেস সরকারের অতিথি-_-জন্মদিন সম্বন্ধে কবিতা--অগ্তান্ভ কবিতা--স্থানিক রাজনীতির অবস্থা--ছাত্রদের 
রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে মত-_পত্রধারা-_মুরোপে যুদ্ধের উদ্ভোগপর্বের আভাস। 

2 আহঞ্গুত্ড ও্ক্ষত্সীতন (পৃ ১৭২-৭৪ ) পুরী হইতে ফিরিয়া! মংপু যাত্রা-_কবিতা রচনা_রাজনৈতিক 

অবস্থ1--কন্গ্রেস সম্বন্ধে উত্বেগ- ত্রিপুরী কন্গ্রেসের প্রতিক্রিয়া--স্ভাষচন্ত্র সন্ধে মত-_চীনদেশ সম্বন্ধে উদ্বেগ । 


১৭ 


দল্লীভ্ভ্র-ল্লজ্ন্লান্বভ্নী (পৃ ১৭৪-৭৮) মংপু হইতে প্রত্যাবর্তন-_ শ্রীনিকেতনে কয়েকদিন_” 
রবীন্দ্র-রচনাবলী 'প্রকাখকের প্রস্তাব__ভূমিক! রচনা--শরংচন্দ্র মন্বন্ধে পত্র-খ্রীনিকেতনে কর্মামগ্ুলীর সভায় ভাষণ-_. 
সুকুমার চট্টোপাধ্যায়--বিশ্বভারতীর আত্যান্তরীণ অদল বদল--শাস্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন-প্রমথ চৌধুরীর “প্রাচীন 
হিন্দুস্থান”_ইন্দিরা দেবীর 'ভারতবর্'_-আওয়াগড়ের মহারাজা__তাহার দান-_বৃক্ষরোপণ চীনাভৰন প্রাঙ্গণে__'ডাকঘর' 
অভিনয়ের আয়োজন-_-তজ্জন্ত গান রচনা- “'সমুখে শাস্তিপারাবার+ 

শহ্হাক্কাত্ভি হলফন্ন (পৃ ১৭৯-৮২) মহাজাতি সদন পরিকল্পনার ইতিহাস-_স্থভাষচন্দ্র সম্বন্ধে 
দেশনায়ক+ প্রবন্ধ লেখেন - জীবিতকালে অপ্রকাশিত থাকে- _মহাজাতি সদনে স্থভাষচন্দ্রের ভাষণ- রবীন্দ্রনাথের 
উদ্বোধন ভাষণ-_-জোড়াসীকোয় গীত-উতৎ্সব-_জবহরলাল উপস্থিত-_তিনি চীনে যাইতেছেন--কবির সহিত সাক্ষাৎ। 

* মহগ্নুত্তি ছুই হাতল ১৯৩৯ (পু ১৮৩-৯০) কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাব্তন__ 
“সানাই'+-এর কবিতা ও গান-_বর্ষামঙ্গল-_শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ--গদ্যকাব্য সম্বন্ধে আলোচনা মহাত্মাজির ৭০ তম 
জয়ন্তী গ্রন্থের জন্ প্রবন্ধ-_যুরোপের ২য় মহীযুদ্ধ আরম্ভ (১৯৩৯ সেপ্টেম্বর ৩)-_ভারত সরকারের সহিত কন্গ্রেস মন্ত্রীদের 
বিরোধ-__যুদ্ধের উদ্দেশ্য কী তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বিবৃতি দান__কলিকাতা হইতে মংপু যাত্রা _সেখানে ১১ সেপ্টেম্বর 
হইতে ৪» নভেম্বর (১৯৩৯) বাস--[১০ নভেম্বর কলিকাতায় নগেন্দ্রতৃষণ বিদের নেপিয়ার পেন্ট ওয়ার্কস দেখিতে যান] 
“মংপুতে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণন৷ দ্রষ্টবা--অমিয় চক্রবর্তাকে পত্রধারা__যুরোগীয় রাজনৈতিক অবস্থা সন্থন্ধে 
আলোচনা-_আমাদের অবস্থা _জগৎব্যাপী ফ্যাসিজমের বিরোধী মনোভাব-_সাহিত্যস্থষ্টি-_-“শেষ কথা" গল্প-- 
সানাই-এর কবিতা । 

2হ্মছিন্নীগ্টুলেলে ও শীল (পৃ ১৯০৯৪) মংপু হইতে প্রত্যাবর্তন-- বিষ্যালয়ের 
আভ্যস্তরীণ অদলবদল-_মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর-স্বতিমন্দির _উন্মোচন উপলক্ষ্যে আমস্বণ--কলিকাতায় খাদ্য ও পু 
প্রদর্শনী উন্মোচন ও ভাষণ দান__হাওড়ার স্টেশনে স্থৃভাষচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ_এখন স্থভাষ কন্গ্রেস হইতে বহিদ্কত-_ 
মেদিনীপুরে স্বৃতিমন্দিবের দ্বার উদ্ঘাটন- প্রত্যাবর্তনের পর ম্ুভাষ সম্বন্ধে গান্ধীজিকে টেলিগ্রাম__গান্ধীজির 
টেলিগ্রাম ও পত্রব-৭ই পৌষ-_“অন্তর্দেবত।' ভাষণ-_খ্ীষ্টজন্মদিনের কবিতা ও এন্ড,সের শেষভাষণ--এলমহাস্ট কে 
পত্র-_ জুপেয়'র চিত্রপ্রর্শনী | 

লাক্ষীক্ি স্পাভিওন্িক্ষেতত্সলে ১৯৪০ (পৃ ১৯৫-২০০) নন্দিনীর বিবাহ--নন্দিনীর 
পিতার কথা_গান রচনা ফিন্ল্যান্ড সম্বন্ধে প্রবন্ধ-_চীন হইতে ৪০০৫1]| 20188100--তাই-স্থর সংবধ না 
মাঘোৎসবের ভাষণ 'পূর্ণের সাধনা”--শ্রীনিকেতনের বাধিক উৎসব €৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ )-_ শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক্‌__ 
কবির ভাষণ 'পল্লীসেবা”__নেভিনসনকে 01511 1109: সম্বন্ধে পত্র--কবি কাউন্সিল ফর পিবিল লিবার্টির ভাইস 
প্রেসিডেণ্ট__ ক্রোচে (0:০০ )-র মত-_গান্ধীজি ও কন্তরাবাঈ-এর শান্তিনিকেতন সফর-_এন্ড,স কলিকাতায় 
অস্থস্থ--গান্ধীজির সংবধনা--চগ্ডালিকা” অভিনয়--17811190 পত্রিকা! হইতে উদ্ধৃতি । 

স্নিউদ্ভি শু হ্বাল্কুড়াহ্ল (পু ২০০-০৩) সিউড়ির প্রদর্শনী উদ্ঘাটন (১৯৪* ফেব্রুয়ারি 
২১)-_বীকুড়ায়__প্রদরশনী উদ্ঘাটন্-কবির বক্তৃতা নানা প্রতিষ্ঠানে__ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ কলিকাত। হইয়া 
শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন-_দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবাণিকী-_কবির ভাষণ_-দে!লপুিমায় বসন্ত উৎসব__ 
কবিতা (নবজাতক )। 

ক্বল্বজ্রাভ্ডক্ষ ও সানাই (পৃ ২০৪-*৬) নবজাতক ও সানাই কাব্যখগ্ুত্য়ের জন্মকথা 


গ 
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কাব্যের খতুপরিবর্তন--অমিয়চন্ত্রকে পত্রধারা-_শীস্তিনিকেতনে অতিথির ভিড়-মনের রিলীফ প্রহাদিনীপূর্ণ কবিত! 
ছড়ায়-_“ছড়া'-কাব্যথণ্_অবচেতন মনের কাব্য রচনা--“নবযুগের কাব্য” _অমিয়চন্দ্রের কবিতা সম্বন্ধে মত। 

ওম্বজ্রুসেন্ল ম্ভূহ্য (পৃ ২০৭-১) কলিকাতায় ১৯৪ এগ্রিল ৫ এন্ডসের মৃত্যু- মন্দিরে 
কবির ভাষণ--কবির প্রতি এন্ড.সের ভক্তি__ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে ১৯২১ সালে লিখিত প্রবন্ধ--জবহবলাল নেহেরুর 
'আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃতি-_“মংপুতে রবীন্দ্রনাথ গ্র্থে এন্ড,স সম্বন্ধে কবির কথা-স্থরেন্্রনাথ ঠাকুরও মৃত্যুশয্যায়_ 
কবির পত্র। 

"হকাতিলিস্পীত্েে (পূ ২১০-১২) নববর্ষ ১৩৪৭_- কবির ভাষণ-_ জন্মদিনের উৎসব-- কলিকাতায় 
উস্টহাউস উন্মোচন__কালিম্পঙ যাত্রা রাজনৈতিক অবস্থা সন্বদ্ধে বিবৃতি-_সথভাষচন্দ্রের বা ফরওয়ার্ডব্রকের দল এবং 
'থাদি" দলের বিরোধ । 

স্টরম্নশ্লাম্স এ্পীহ্হান্ডে (পৃং১২-১৭) কবি এমংপুতে_ জন্মোৎ্সবে পাহাড়িয়ারা-_স্থরেন্্রনাথ 
ঠাকুরের মৃত্যুসংবাদ --তদ্বিষয়ে ইন্দিরা দেবীকে পত্রব-কালিম্পঙে প্রত্যাবর্তন (৭ মে ১৯৪০ )-- শান্তিনিকেতনে 
কালীমোহন ঘোষের মৃত্যু-_শাস্তিদেবকে পত্র--ছুরদিনের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ'__ছড়া” রচনা__সমসামঘ়িক রাজনীতির 
বাঙ্গ-অন্তান্ত কবিতা! 'দস্তর সভযতা*--নৈতিক বলের প্রতি বিশ্বাম--“অভিশাপ'--রুজভেলট্কে পত্র_ছেলেবেল।”_ 
ছড়ার ছবি'__8910150110 20670)07 সন্বদ্ধে-কাদস্বরী দেবী সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী। 

এ্রভ্যান্বভ্ভন্লেঙ্ল শ্পল্ল (পৃ ২১৭-২৪) কালিম্পং হইতে প্রত্যাবর্তন--কলিকাতায় 
গীতালি' সমিতির সভায় সংগীত সম্বন্ধে ভাষণ--ঘরোয়! বৈঠকে “ছেলেবেলা” পাঠ--নারীশিক্ষ। সমিতির বাণীভবনে 
কবি--হৃভাষচন্ত্র বস্থ কবি সকাশে-_স্ভীষচন্ত্র সন্বন্ধে কাগজে বিবৃতি--আনন'বাজার পত্রিকার বিবৃতি সম্বন্ধে মস্তব্য_ 
ভূপর্ধটক রমানাথ বিশ্বাস কবিসকাশে-- গ্রীষ্ম বকাশের পর বিদ্যালয় খুলিলে কবির শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন-- ছাত্রদের 
ক্লাসে 'তপোবন* সম্বন্ধে__মন্দিরে উপদেশ দান-_গ্রমথনাথ সেনগুঞ লিখিত 'পৃর্ীপরিচয়ে'র ভূমিকা-_ বিজ্ঞান শিক্ষ| সম্বন্ধে 
মত-_জ্ঞানভারতী সম্বন্ধে মত-_বোলপুরে টেলিফোন এক্‌সচেঞ্ড অফিস উদ্বোধন_গ্রহাসিনী' কবিতা ধীরেন্ত্রমোহন 
সেনের বিশ্বভারতী ত্যাগ-_মার্জোরি সাইক্স-_-“সানাই' প্র কাশিত-_সানাই-এর অন্তর্গত গান--সাতই অগন্ট ১৯৪০ 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কক উপাধি দ্ান_-শাপমোচন অভিনয়--তুলপীদাস সম্বন্ধে ভাষণ। 

ন্বিন্বিঞ্্ ল্লভ্ভ্না (পৃ ২২৪-২৯) দুর্বল শরীরে চলাফেরা কঠিন_স্থরেন্রমোহনা ঘোষ, 
মনোরঞন গুপ্ত প্রভৃতির কবিসন্দর্শন_- সাংস্কৃতিক বিচ্ছি্তা লোপ না করিতে পারিলে ভারতের এঁকা সম্ভব নহে 
“আধুনিক কাব্য পরিচয়” সম্বন্ধে মন্তব্য-_“শিশুতীর্ঘ' সম্বন্ধে পত্র-_ আবুল ফজলএর গল্পের বই সম্বন্ধে পত্র_ল্যাবরেটরি' 
গল্প_মীরাদেবীর পত্র-_“বদনাম' গল্প__শেষ জীবনে প্রগতিপন্থী মন-বৃক্ষরোপণ ও বর্ষামঙ্গল ( ১৩৪৭ ভাদ্র ১৮)-এর 
শেষ গান রচনাঁ_কলিকাতায়-_-কবির স্বাস্থ্য বিষয়ে বিধানচন্ত্র রায়ের আশঙ্কা _কালিম্পং যাত্রা--“চিত্রলিপি* প্রকাশ 
--হুনীতি কুমারের সমালোচনা-_হিল্ডা সেলিগমানের বই-এর-ভূমিক]। 

০্পেহ্ন নজ্কল্- ১৯০০ সেপ্টেম্বর ( পৃ ২২৯-৪৩ )কালিম্পঙে সাতদিন-_অকম্মাৎ অসুস্থতা-_কলিকাতা 
হইতে প্রশাস্তচন্ত্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ আসিগা লইয়া যান-জোড়াসীকোর বাটিতে রো গশধ্যায় একমাস-_-কবিতা 
'রোগশব্যায়? সংগৃহীত---শাস্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন (১৮ নতেশ্বর ১৯৪০ )--সেবক সেবিকা--আরোগ্য'র কবিতা_ 
নুধাকান্তের উদ্দেস্তে কবিতা--চীনা শুভেচ্ছা বাহিনীর আগমন-_তাই-চি-তাও--প্রাচীন চীনের সহিত যোগসম্বন্ধে 
কবিতা--পৌধ উৎসবের ভাষণ--'আরোগ্য” মন্দিরে_-ক্ষিতিমোহন সেন কতৃর্ক পঠিত--অঙিয় চক্রবর্তার সহিত 


১৯ 


মানবিক অভিব্ক্তি ও মানবসতা। সম্বন্ধে আলোচন।-_খীইজনদিনে কবিতা 'গ্রচ্ছন্ন পশ্ু'_-লে।কশিক্ষ। গ্রন্থমালায় 
পশুপতি ভট্রাচার্ধ কৃত “আহার ও আহার্ষের ভূমিকা_“মিলের কাব্য কবিতার তূমিক1--কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
আশীর্বাদ প্রেরণ--'ধকতান"-__মাঘোতসৰে কবির ভাষণ--রামমোহন সম্বন্ধে কবিতা “চিরম্মরণীয'_ন্থামী বিবেকানন্দের 
মত রামমোহন সম্বন্ধে__শেষ মাঘেত্সবের কবিতা (জন্মদিনে ও আরোগ্য )-_গল্পনল্ল'--শেষ বসম্তউত্সব। 

স্পেন ক্ষম্সম্মাতন (পু ২৪৩-৪৮) নববর্ষের ( ১৩৪৮) জন্য শেষ গাণ 'এ মহামানব আসে'__ 
'জনদিনে' প্রকাশিত-_নববর্ধের ভাষণ “সভ্যতার সংকট”_--'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সঘ্বন্ধে আলাপ--পচিশে 
বৈশাখ দিনে কবিতা- ত্রিপুরা ঘরবার হইতে রাজপ্রতিনিধিদের আগমন ও কবিকে “ভারতভাস্কর' উপাধি অর্পণ-__ 
গ্র্মাবকাশে বুদ্ধদেব বন্ধ প্রস্তুতির শান্তিনিকেতনে বাস--'নব পেয়েছির দেখ*__কবির মহিত সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা. 
বীরভূমে সেচনের জলাভাব দরুন ভীষণ গরম-_কবি এয়ারকন্ডিশনড. ঘরে থাকেন--বদনাম' গল্প-“ছবির '্বৈরাচার'_ 
যামিনী রায়কে ছবি সম্বন্ধে পত্র “ঘরোয়া” পড়িয়া! পত্র-গিস্‌ রাথবোনের পত্র-কবির জবাব__শরীরের ত্রুত অবনতি-_ 
কলিকাতায় স্থানান্তরিত--জোড়াসাীকোর বাটিতে শেষ বারে! দিন--শেষ কবিতা-_-অপারেশন- মহা প্রয়াণ ১৩৪৮, শ্রাবণ 
২২ (১৯৪১ অগস্ট ৭)। 

সল্দিশ্পিউউ-__১ সংযোজন ও সংশোধন-__পৃ ২৫৭-৩৩, 

২. রবীন্দ্রনাথ মন্দ্ধে বাংল! বইর তালিকা_পৃ ৩৩১-৪৩ 

১৯৯২৫ হুইইতভ্ে অক্যান্বন্মি ল্ললীত্দ্রলাহ্থেন্স লন্ব প্রক্ষাম্পিভ 
প্রাস্ড্-_-পৃ্‌ ৩৪৫-৪৬ 

লল্লীত্দ্র-্ললচ্লান্বলী--পৃ ৩৪৭-৫২ 

ভ্িনিকেশ্িপিক্কা_পু ৩৫৩-৭৩ 


ভনন্শ 


লবীজ্্রলাতহিতভ্য-1লে্লোছনাক পিখিক্ুক্ 
িবিদেহাী বহু 
অভ্িতকুু মার চন্রুবতাল স্সলণে। 
১, 
লববীজ্রজীবনলী-কআবালোছলাল সাখিক্ুক 

শক ক্পোনবেল বক্ষ 

এজ এলশ্পজ্ঞচিজ্ক্ধ মহ্বত্যানবীশ্পের কবলকস্মলেল 
৯৬ শ্বাবণ ১৩০৬০৩৩ 


ওর! অস্ত্যজ, ওর] মন্ত্রবজিত ।"*" 
কবি আমি ওদের দলে, 
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন, 
দেবতার বন্দীশালায় 
আমার নৈবেদ্য পৌছল না।... 
আজ আপন মনে ভাবি, 
“কে আমার দেবতা, 
কার করেছি পুজা ।*** 
দলের উপেক্ষিত আমি, 
মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি, 
যে মানুষের অতিথিশালায় 
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই ।*** 
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী'** 
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্বর্ণ, আমার স্বগোত্র, 
তাদের নিত্য শুচিতায় আমি শুচি। 
তাঁরা সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক, 
অম্বতের অধিকারী ৷ 
মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারিয়েছি 
মিলেছে তার দেখ! 
দেশবিদেশের সকল সীমান! পেরিয়ে । 
তাঁকে বলেছি হাতজোড় ক'রে» 
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ, 
পরিত্রাণ করো-_ 
ভেদচিহ্ের তিলকপর৷ 
সংকীর্ণ তার ওদ্ধত্য থেকে । 
হে মহান্‌ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে 
তামসের পরপার হতে 
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা। 
"ভাদ্পতের একটা জায়গ৷ থেকে ভূগোলবিভাগের মায়াগণ্তী সম্পূর্ণ মুছে যাক্--সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পুর্ণ 
অধিষ্ঠান হোক-_সেই জায়গ। হোক শান্তিনিকেতন ।**শাস্তিনিকেতনের আকাশ আজকের দিনের বিশ্বব্যাপী আধির 


আক্রমণে যেন নিরালোক হয়ে না ওঠে ।? 
"এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কী কৰিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব__কিন্ত কী করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়া 


মিলন হইবে।* 


স্রল্লীতুডকতজ্লীম্ব্ন্ল্যী 


উত্তরভারতে ১৯৩৫ 


ফলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন১ ও নিখিলবঙ্গ সংগীত সম্মেলন উদ্বোধন করিয়। রবীন্দ্রনাথ ১৩৪১ সালের 
মাঘ মাসে ( ১৯৩৫ জানুগ্ারি ) শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। প্রবাসী বঙ্গনাহিত্য সম্মেলনে কবি 'বাংলা সাহিত্োর 
ক্রমবিকাশ" অন্বন্ধে যে ভাষণ দ্িয়াছিলেন তাহার একটি কথা আজ আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয় । রবীন্দ্রনাথ 
বঙ্গদেশকে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্থানে দ্বিখগ্িত হইতে দেখিয়া যান নাই। তবে ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশ 
একবার বিভক্ত হইয়াছিল; সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, “একদা আমাদের রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশের 
মাঝখানে বেড়া তুলে দেবার যে-প্রস্তাব করেছিলেন মেটা যদি আরও পঞ্চাশ বছর পূর্বে ঘটত, তবে তার আবস্কা 
আমাদের এত তীব্র আঘাতে বিচলিত করতে পারত না। ইতিমধ্যে বাংলার মর্মস্থলে যে অখণ্ড আত্মবোধ পরিক্ষুট 
হয়ে উঠেছে তর প্রধানতম কারণ বাংলাসাহিত্য | বাংলাদেশকে রাষ্ট্রবাবস্থায় খণ্ডিত করার ফলে তার ভাষা 
তার সংস্কৃতি খণ্ডিত হবে, এই বিপদের সম্ভাবনায় বাঙালি উদ্াপীন থাকতে পারে নি। বাঙালিচিত্বের এই 
একাবোধ সাহিত্যের যোগে বাঙালির চৈততন্তকে ব্যাপকভাবে গভীরভাবে অধিকার করেছে । সেই কারণেই আজ 
বাঙালি যতদুরে যেখানেই যাক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে ।”৩ 

রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে,“ভাষার যোগই নাড়ীর যোগ--সেই যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হলেই মানুষের পরম্পরাগত 
বুদ্ধিণক্তি ও হৃদয়বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়।” কবি ম্পষ্টভাবেই বলেন, “বাঙালিচিত্ের যে-বিশেষব মানব- 
সংসারে নিঃসন্দেহ তার একট। বিশেষ মূল্য আছে। যেখানেই তাকে হারাই সেখানেই সমস্ত বাঙালি জাতির পক্ষে 
বড়ো ক্ষতির কারণ ঘট] সম্ভব ।”৪ 

কবির কথা-যে কত সত্য তাহা আজ বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হইয়।ও বুঝিতেছে। পাকিস্থানের মুললমান 
ব|গালি মুস্তকঠে দাবি জানাইতেছে যে, বাংলাভাষা ও সাহিত্য হিন্দুমুমলমানের যুগ সাধন।র ধন। ইংরেজ জাতি 
পৃথিবীর ন।নাস্থানে উপনিবেশ ও বাজ্য স্থাপন করিয়াছে) তাহাদের অনেকের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক স্বার্থ বিরুদ্ধ, 
কিন্তু কোথাও ইংরেজি ভাষা অনাদৃত হয় নাই, নৃতন নৃতন দেশে ইংরেঞ্জি সাহিত্োর নৃতন ফসল ফলিতেছে। 
বাংলা গ্িত হইলে 9 বাঙালির ভাষ! ও সাহিত্য খণ্ডিত হইতে পারে না। 

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে শীস্তিনিকেতন ফিরিবার অব্যবহিত পরে ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের ([1700107) 
30167708 (007067688 ) সদস্যগণ কলিকাতা অধিবেশনের পরে শান্তিনিকেতন দেখিতে আসিলেন (৬ জানুয়ারি )। 
গুণীদের যথোচিত সমাদর যাহাতে হয়, তজ্জগ্ত কবি কলিকাতা হইতে তাড়াতাড়ি চলিয় আসিয়াছিলেন। 
অতিথিপরিচর্ষ! বিষয়ে তাহার কী উৎকঠা হইত তাহা বাড়ির লোকে ও তাহার পার্থ ধাহার! থ|কিতেন, তাহারা ভালো 
করিয়া জানিতেন। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্বৃতিকথ! যাহারা পড়িয়াছেন, তাহার! ইহ! 
অবশ্ঠই লক্ষ করিয়াছেন । 

কয়েকদিন পরেই আসিক্রোন নৃত্যশিল্পী গোপীনাথ ও রাগিণী দেবী; গোপীনাথের নাচ দেখিয়া কবি মুগ্ধ, 
ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, “ছুই একজন বাঙালী মেয়েকে যদি এদের কাছে তৈরি করতে দিল তাদের উপকার 


বাংল! সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, বিচিত্র! ১৩৬৯ মাঘ পূ ৩-৯। দ্র সাহিত্যের পথে। সংযোজন, গবীন্্-রচনাবলী ২৩ শ। 
সুর ও সঙ্গতি, কবির পত্র ৭ জানুয়ারি ১৯৩৫, পৃ ৫-৭। 

র-র ২৩শ পৃ ৫২৬। ৪ র-র ২৩শ পৃ€২৫। 

মাদ্রাসে কলাক্ষেত্র নামে সংগীত বিস্তালয় তাহার দ্বারা পরিচালিত হয়। 


টি 45 ৬৮ 


২ রবীন্দ্রজীবনী 


ইবে।”১ ইহাদের সহিত নৃতা গীত মন্দন্ধে কবির আলোচনা হয়তো হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনে! প্রতিবেদন 


প্রকাশিত হয় নাই। 
এই সময়ে বড়ো কোনো রচন। চোখে পড়ে না, দুইটি মাত্র কবিতা উল্লেখষোগা--'সাওতাল মেয়ে? (১৮ জান 
১৯৩৫ বীথিকা ) ও 'নটু (১ ফেব্রু বীথিকা)। প্রথম কবিতাটির মধ্যে কবিচিত্তের নিগুঢ় সমাজতান্ত্রিক ভাব 


মু হইয়াছে, অকুলীন ধনিক মার বণিকবুৃপ্তি তাহাকে ক্রিষ্ট করে, কিন্তু আপনাকে মুক্ত করিনার পথ পান না বলিয়া 


তিনি অনুশোচনা বোধ করেন- 


অমি দেখি চেয়ে, শুরযার জিপ্ধ সুধা! ভরা, 
ঈষৎ সংকোচে ভাবি, এ কিশোরী দেয়ে আমি তারে লাগিয়েছি কেনা-কাজে করিতে মজুরি, 
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি 
করিয়াছে প্রশ্চুটিত দেহে ও অগ্তবে পয়সার দিয়ে সিধকাঠি। 
নারীর মহজ শক্তি আগ্মনিবেদনপরা সাওতাল মেয়ে ওই ঝুড়ি ভরে নিদ্ধে যায় মাটি । 


কবির মন যে ক্রমেই সংক্কারাবদ্ধ সমাজ ও অর্থনৈতিক মতবাদ হইতে সরিয় চলিয়ছে এইটি তাহার অগ্ঠতম 
নিদর্শন । অপর কবিতাটি শোকাঘাতে উদ্রিক্ত। ১৯ জাহ্যারি ১৯৩৫ কলিকাতায় রমার (হুটু) অকন্মাৎ মুত 
ঘটে। ইহার কথ! পুর্বে বলিয়াছি চারি বৎসর পুরে (১৯৩১, ৬ মে) স্ুরেন্দ্রনাথ করের সহিত বমার বিবাহ হয়; 
রবীন্দ্র-সংগীতে তাহার অসামান্ত দক্ষতা ছিল ।* 

সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্থরের কয়েকটি কবিতা পাই ইহারই সঙ্গে। ইহাকে আমরা বলিয়াছি মনের 791161। হালক| 
কথা, হালক। সবে চলতি ছন্দে ইহাদের প্রকাশ; কবিচিত্তের পঙ্ষে ইহা প্রায় অনিবার্ধ। “নারী প্রগতি”, পলাতকা”,০ 
“আধুনিক”, 'পরিণয় মঙ্গল'* প্রভৃতি প্রহাগিনী কবিতা লিখিত হয় জা্ুয়ারি-ফেব্রুয়ারির (১৯৩৫) মধ্যে । 
নারী প্রগতি” কবিতা “বিচিত্রা” (১৩৪১ মাঘ) প্রকাশিত হইলে অপর।জিত।| দেবী রবীন্দ্রনাথকে অনুরূপ ছন্দে একটি 
উত্তর লিখিয়া পাঠান। “আধুনিকা” কবিতাটি তাহারই প্রত্যুন্তরে লাহোরে রচিত ।« '্রয়াগে থাকিতে থাকিতে 
লেখেন 'পরিণয় মঙ্গল নামে কবিতাটি ।৬ কবিতাটি |লখিত হয় জয়া-মটরু শুভ সম্মিলন উপলক্ষেত। জয়! হইতেছে স্ুবেন্দ্র- 
নাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া কন্ত। ও মটর শ্রীমতী ন্েহলতা৷ সেনের পুত্র ও প্রচ্ঠোৎকুমীর সেনের ভাই । মটরুর ভালে। নাধ 
কুলদাপ্রসার্দ ; ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইনি শ্নিকেতনে কিছুকাল ছিলেন। বতমানে ইনি 
পোস্টাল বিভাগের বড়ো! চাকুরে। এই বিবাহের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল ; আদি ব্রঙ্গপমাজের যে জাতে-জাতে বা ব্রাহ্মণের 
সঙ্গে বিবাহ দিবার রীতি ছিল, তাহা ভাঙিল; কুলদাপ্রপাদরা বৈদ্য ও সাধারণ ব্রাঙ্গমমাজভুক্ত। এই শ্রেণীর 
প্রাচীন সমাজ-ভাঙা ব্যাপারে কবির পূর্ণ সমর্থন ছিল। 

স্থির হইয়া দীর্ঘকাল এক স্থানে বসিয়া-থাক1 ন! ছিল তাহার অদৃষ্টে, না ছিল স্বভাবে । এখন বয়স হইয়াছে 
চয়াত্তর--কিন্তু বাহিরের আহ্বণ আপিলে সাড়। না দিয়া পারেন না। এবার নিমন্ত্রণ আপিয়াছে কাশী, এলাহাবাদ ও 


চিঠিপত্র «ম, ইন্দির দেবীকে লিখিত পত্র ৫৭) ড. 3. ত্প5া 1995 20151], 9691 
বীধিকা! পৃ ১২৪, (১৮ মাথ ১৩৪১)। জর ্. 8. ত৪দও হা 1985 17০৮ 7951. 'নুটু' কবিতাটি এইখানে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
পলাতকার প্রতি (৮ মাঘ, ১৩৪১), বিচিত্রা! ৮ম বর্ষ ১৩৪১ চৈত্র, পৃ ২৭৯। 

৪ বিচিত্রা! ১৩৪২ জৈয্ঠ, পূ ৫৬৩। 

€ আধুনিক! ( ১৫ ফেব্রুয়।রি ১৯৩৫. লাহোর )। প্রবাসী ১৩৪১ চৈত্র। 

৬ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫ । ২২ মাঘ ১৩৪১, প্রহীসিনী। 


৮ 
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উত্তরভারতে ১৯৩৫ ৩ 


লঠোর হইতে । কবি যেদিন অপরাহে আশ্রম ত্যাগ করিলেন (৬ ফ্কব্রেঞারি ) শেদিন প্রাতে আশম দেখিতে 
আসেন তৎকালীন বঙ্গদেশের গভনরি স্তর জন আন্ডারসন ( &10091507 )। 

ইতিপূর্বে বাংলাদেশের প্রত্যেক গভণর শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আন্ডারসনের 
আশ্রম-পরিদর্শনের মধ্যে বিশেষত্ব ছিল। গভনর হিসাবে তিনি এদেশে চিবখ্যাতি অর্জন করিস গিয়াছেন! বাংল! 
দেশের টেররিস্ট (সন্ত্রাসবাদ) আন্দোলন ইহার খময়ে প্রায় নিশ্চিহু হয়। এদেশে আপিবার পূর্বে আয়ারল্যানডের 
স্বাধীনতা আন্দোলন নষ্ট করিবার চেষ্টায় তাহার নিষ্ঠুরতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর (1) স্থান পাইয়াছে। এহেন লাট 
সাহেবের আগমন উপলক্ষ্য স্থানীয় দ্রেলা-ম্যাজিস্টেট ও বঙ্গীয় পুলিস বিভাগ যেরূপ কড়ান্কড়ি ও জবরদস্তি করিতে 
লাগিলেন, তাহা যেমন বিরক্তিকর, তেমনি হাশ্যোদ্দীপক। পুলিস বিভাগ হইতে জানানো হয় যে, গভনরের 
নিরাপত্তার জন্ত শান্তিনিকে তন-কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে তাহারা যাময়িকভবে আটক রাখিবেন। কবি এই কথা 
জানিতে পারিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হন; জেলা-মাজিস্টেট মিঃ কে. এল, মুখার্জীকে জানাইয়া দিলেন যে, এইরূপ 
বাবহার করিলে তিনি আশ্রম ত্যাগ করিয়া শন্যত্র চলিয়। যাইবেন, গভন বকে অভার্থন। করিবার জন্য থাকিবেন না| যাহাই 
হউক, কবির নির্দেশে আশ্রমবাসী ছাত্র অধ্যাপক সকলেই শ্রীনিকেতন-উত্সবে (৬ ফেব্রুয়ারি ) চলিয়া গেলেন) 
আশ্রমে থাকিলেন কয়েকজন বিভাগীয় কর্ত। মাত্র, তাহারাও, পুলিসেব কর্ত। ও কর্মগচিবের সহিষুক্ত ছাড়পত্র ব| পাস্‌ 
লইয়! পুলিশ ও গে।য়েন্বা বিভাগের লোকদ্বার৷ পরিবেছিত হইয়া! শৃগ্ গুরীতে রাজপ্রতিনিপির অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন! আনডারসন ছাত্রশূন্ত বিছ্যায়তন দেখিয়। গেলেন। “মামান্ত ক্ষতি'র গোড়ার দিকটার কথ। সেদিন 
অনেকেরই মনে হইয়াছিল । আর আমাদের মনে পড়ে, পনেরো! বখসর পৃবে তৎকালীন গভনর আল্‌” অব. রোনাল্ভশে 
( আলোচ্য পর্বে ভারতশচিব লর্ড জেটল্যান্ড. মামে পরিচিত ) মখন আশ্রম দর্শনে আসেন, বাধের নিকট আশ্রম 
চোখে পড়া মাত্রই মোটরকার হইতে নাণিয়া পদব্রজে শান্তিনিকেতনে প্রবেশ কারয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন, 
«আমি ভারতীয় আমে যাইতেছি, দেশের রীতি অনুসারে হাটিমাই যাইব” তখন আশ্রমের ভিতরে গভন€রের 
নিরাপত্তার জন্য পুলিসের সহায়ত লওয়! হয় নাই। কিন্তু সময়ে? এমনই পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে কবির পক্ষে 
গভনরের নিরাপত্তার দায় গ্রহণ কর। সম্ভব ছিল না। এই ভাবে লাট মাহেবকে আশ্রমে অভ্যর্থনা করিতে রাজি 
হওয়ায় অনেকেই কবির সমালোচনা ঝরিয়াছিলেন | 7” * 

গভনর প্রাতে আশ্রম পরিদর্শন করিয়। চলিয়। গেলেন, কবি অপরাহে কাশী রওনা হইলেন। হিন্দু বিশ্ববিভ্যালমের 
স্থগিত সমাবর্তন উতৎ্মব দ্বই দিন পরে? এ দিন কনভোকেশনে কবিকে “ডক্টর উপাধি দান করা হয়। তৎপূর্বে 
তিনি সমাব্র্তনের ভাষণ দান করেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ইহাই কবির প্রথম ভাষণ। (৮ ফেব্রু১৯৩৫) 

হিন্দু বিশ্ববিছ্ঠালয়ের ভাইস্-চানসেলার মদন মোহন মালব্যজির ইচ্ছা! ছিল যে দিল্লীতে সাম্প্রধায়িক বাটোয়ারার 
বিরুদ্ধে যে সভা আহৃত হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তাহার সভাপতিত্ব করেন? ইতিপূর্বে তিনি কবিকে সে বিষয়ে টেলিগ্রামও 
করিয়াছিলেন। কবি মালব্যজিকে বলিলেন যে, এ শ্রেণীর রাজনৈতিক বিশম্বাদের মধো তিনি থাকিতে পারিবেন না। 

কাশী হইতে মোটর যোগে কবি এলাহাবাদ আসিলেন (৯ ফেব্রুয়ারি )। সেই দিন সন্ধ্যায় পুর্ণিম। 
বন্দ্োপাধ্যায়ের১ (মু ১৯৫১ জুন ) উদ্যোগে আহত মহিল! সভায় তাহার সংবধনা হইল। কিন্তু শরীর খারাপ 
হওয়ায় কয়েকটি সভা-সমিতি বাদ দিতে হইল, এমন কি মুয[ন্সিপালিটির স্বাগত সভাও। পরদিন (১০ই) 
অপরাহে স্তর লালগোপাল ব্যানাজির ব্যবস্থায় বাঙালিদের উদ্যান-সম্মিলনীতে কবি উপস্থিত হন। তার পরদিন আনি 


১» পুনিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদের লালগোপাল বন্দোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ ও নযেন্্রনাথ গাঙ্গুলির জোষ্ঠভ্রাত। উপেন্্রনাখ গ্লা্গুলির 
অন্থতম। কন্যা, অরণা আসফ আলির সহোদরা। 


নি রবীন্দ্রজীবনী 


বেসাণ্ট স্কুলের বাধিক সভায় সভাপতিত্ব করিয়! কবি বক্তৃতা করিলেন। অতঃপর ১২ই এলাহাবাদ বিশ্ববিগ্ালয়ের 
ছাত্রযুনিয়নের উদ্যোগে লিনেট গৃহে কবির আর-একটি বক্তৃতা হইয়াছিল ।১ ছাত্ররা কবির হস্তে একটি টাকার তোড়া 
উপহার দেয়। 

এলাহাবাদে কবির শরীর ভালে। যাইতেছে না; অনেকেই লাহোর যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্ত দেহ ন৷ 
চলিলেও মন চলে, এবং মন চলিলে দেহকে যাইতেই হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি কৰি লাহোর পৌছিলেন ; শ্রীধনীরাম 
ভল্লার আতিথ্য তিনি গ্রহণ করেন। শুনিয়াছি কবি ইক্বল এই সময়ে লাহোরে ছিলেন; কিন্তু ববীন্ত্রন।থ 
আগিতেছেন শুনিয়! নগর ত্যাগ কৰিয়। যান / তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, একই শহরে ছুই কবি একই সময়ে থাকিতে 
পারে না। কবি লাহোরে আসিয়াছিলেন পঞ্জাব ছাত্র-সমাজের আহ্বানে; তাহাদের পঞ্চম বাধিক সম্মেলনে 
রবীন্দ্রনাথ মভাপতি | 

কবি লাহোরে আসিয়৷ সংবাদপত্র মারফত জানাইয়! দিলেন যে তিনি কাহারও মহিত কোনো মোলাকাত 
করিবেন না। তৎসত্বেও একদিন পঞ্চাশটি বালিক কৰি সন্দ্শনে আসিয়! হাজির হয়, কবি তাহাদের বিমুখ 
কবিলেন না। 

কবি যেদিন লাহোর পৌছিলেন তাহার পরদিন ছাত্রসশ্মেলনের উদ্বোধন সভা; সেদিন ( ১৫ই ) কবির প্রথম 
ভাষণ। ছুই দিন পরে (১৭ই) সভার শেষে কবির শেষ বন্তৃত৷ হয়। ১৯৩৫ সালের গোড়ার দিকে নৃতন 
ভারতশাসন আইন প্রবতিত হইবার মুখে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বৈরীভাব দেখিয়াছেন; পঞ্ভাবে আসিয়া ইহার 
চরম তীব্ররূপ দেখিলেন, রাজনীতি সম্বন্ধে তাহ|র নৃতন অভিজ্ঞত। হইল। 

সম্মেলনের দুইটি বক্তৃতার মাঝের দিন কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন পঞ্জাবের জাত-পাত-তোড়ক 
মণ্ডলের প্রতিনিধিগণ । এই মণ্ডলীর সদন্তগণ উগ্র সমাজ-সংস্কারক, ভেদহীন জাতিহীন সমাঞ্জ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী । 
কৰি তাহাদের কাছে বলেন ভেদহীন সমাজ গড়িতে হইলে অন্তঃ- প্রাদেশিক বিবাহার্দি গয়োজন | কবি বলিতেন থে 
রক্তের মিঅণ না হইলে “নেশন্‌+ গড়া যায় না। ডে ৃ 

এবার লাহোরে শিখদের সহিত কবির ঘনিষ্ঠতা! হয়। গুরু গোবিন্দ বি লইয়। তাহাদের যে ক্ষোভ ছিল, 
তাহা নিরাকৃত হইল, 'আকালী” পত্রিকায় কবির বক্তব্য প্রকাশিত হইল । রবীন্দ্রনাথের খধিকল্প মতি, তাহার 
শিষ্ঠাচারে শিখরা মুগ্ধ; একদিন গুরুদ্বারে কবিকে তাহারা বিশেষভাবে সম্মানিত করিল। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গন্ধে 
তাহাদের এমনই উৎসাহ দেখা দিল যে, তাহার] শান্তিনিকেতনে গুরুদ্বার স্থাপনার জন্য অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। 
কিন্তু কবি এই প্রস্তাবে রাজি হইতে পারিলেন নাঃ কারণ তিনি জানিতেন এই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক মন্দির বা ধর্মস্থানের 
পত্তন প্রবতিত হইলে, ইহার শেষ কোথায় বল! যায় না। 

আর-একদিন কবি দগ্লানন্দ এংলো-বেদিক কলেজ পরিদর্শনে যান । বহু বৎসর পুরে তিনি দয়ানন্দ সরম্বতীকে 
বাংলাদেশে দেখিয়াছিলেন, সে-কথা সভায় ব্যক্ত করেন। পয়ষট্ি বসর পূর্বে বাল্যকালে তিনি তাহার পিতার সহিত 
পঞ্জাব আসেন সেই স্থৃতিকথাও &সদিন বলিলেন । 

১৯ ফেব্রুয়ারি লাহোরের বাঙালি সমাজ কবি-সংবধনা করিল। সেইদিন অতিথি-বৎসল শ্রীভল্ল।র গৃহপ্রাঙ্গণে 
কবি একটি আমতরু রোপণ করেন। ইহার তিন দিন পরে শ্রীতল্লার গৃহে লাহোরের বিশিষ্ট সাংবাদিকগণ কবির 
সহিত দেখ। কবিতে আসেন। সেদিন কবি সাম্প্রদায়িক সমস্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত আবেগপুণ ভাষণ দিয়াছিলেন। কবি 


১ এইদিন 'পরিণয় মঙ্গল' কবিতাটি লেখেন $ এ সম্বন্ধে পূেই আলোচনা করিগাছি। এই লাহোরে বসি অপরাজিত দেবীকে কবিতায় 
হাঁলক1 ছন্দে এক পত্র লেখেন (বীথিকা)। 


উত্তর ভারতে ১৯৩৫ ৫ 


চারিপিকের মনোভাব দেখিয়া! অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। হিন্দু শিখ ও মুললমান কাহারও সহিত কাহারও সদ্ভাব নাই। 
দেশের এ কী পরিস্থিতি! কবি সাংবাদিকগণের নিকট উদ্বিগ্ন চিন্তে মৈত্রী প্রচারের জন্ত আবেদন করিলেন । 

কবি লাহোরে ছিলেন প্রায় ছুই সপ্তাহে (১৪-২৭ ফেব্রুয়।রি )। এই সময়ে সভাসমিতিতে ভাষণাদি দান 
ছাড়া তাহার অধিকাংশ সময় কাটিত ছবি আকিয়া। কবিতাও লেখেন, সব কয়টির তারিখ দেন কিন! জানি না; 
তারিখ-দেওয়া কবিতার কথ পূর্বেই বল! হইয়াছে । 

লাহোর হইতে ২৭ ফেব্রুয়ারি কবি লখনৌ যাত্র। করেন; লথনৌ বিশ্ববিগ্ভালয়ে১ দুইদিন বন্তীত। করিয়! ৪ মার্চ 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এইবার কবির সঙ্গে ছিলেন অনিলকুমার চন্দ ও স্থধাকান্ত রায়চৌধুরী ।* 

কবির লখনৌ বাস সম্বন্ধে একটু আলোচনার ক্ষেত্র আছে। কবি ছিলেন বিশ্ববিগ্থালয়ের অধ্যাপক নির্মলকুমার 
সিদ্ধান্তের অতিথি । সে-সময়ে রবীন্দ্র-সংগীত গাহিবার জন্ত নির্মলকুমারের স্বী চিত্রলেখা দেবীর খ্যাতি ছিল। তাহার 
গান কবির খুব ভালে! লাগিত। বিশ্ববিদ্ঠ।লয়ের অন্যতম অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রভক্তও বটে 
সমালোচকও বটে। তাহার চেষ্টায় একটি লাগ্ধ্য জলসায় শীর্ণ রতগ্রনকারের গানের ব্যবস্থা হয়। জর সত্বেও কৰি 
গভীর রাত্র পর্যন্ত বপিয়া গান শুনিলেন। গান তাহার ভালে। লাগিলেও তাহা একেবারে সমালোচনা শুন্য হয় নাই । 
শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি এই সংগীতরাতি সগ্থন্ধে ধূর্জটি প্রদাদকে দীর্ঘ এক পত্রে* নিঙ্গ মত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন। 
খেয়াল শ্রেণীর গানের বিরামহীন দীর্ঘ তান ও রূপান্তর সম্বদ্ধে সমালোচনা! করিয়া! তিনি বলেন যে, এই প্রকার 
আলাপের মধ্যে 9210101607-এর ভাবটাই উগ্র । ০426 18156567010 9301011)161010 000৮ 0265 91801070৮, একথা 
ওস্তাদরা ভুলিয়া থাকেন। 1050101600এর গর্ব তার অপবিমিত বহুলত্বে, £৪%৪190100এবু গৌরব তার পরিপূর্ণ: 
এঁক্যে। সেই একো থাম বলে একট] পদার্থ আছে চলার চেয়ে তার মূল্য কম নয়। সে থামা অত্যন্ত জরুরী |”. 
কবি বলেন যে এ শ্রেণীর সংগীতে আর্টের সৌন্দর্য পরিস্কুট হয় না, বাহুল্য বা অতিরঞ্জনের দ্বারা আর্টের মান, 
বারে 8 ভিত বি উনি ক টিক লহ 8, 

সংগীতের প্রশ্ন লইয়! ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে কবির পত্রালাপ চলে। ধূরজটপ্রগাদ কবিকে সংগীত সব্ন্ধে 
নানাভাবে প্রশ্ন করিতে পারিতেন ও তাহারই ফলে কবি দীর্ঘ উত্তর দানে উদ্‌্বোধিত হইতেন। ধূর্জটিপ্রসাদের 
সহিত আলোচন। “স্থর ও সঙ্গতি? গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে ।£ 

“স্বর ও সঙ্গতি" প্রকাশিত হইলে (১৩৪২ চৈত্র) ছন্পণামী 'শাঙ্গধর" যে শাতিদীর্ঘ সমালোচন।« করেন তাহা 
প্রত্যেক মংগীতরধসিকের অবশ্ঠ পাঠ্য । সমালোচক প্রগতির দৃষ্টিতে ভারতীয় সংগীতকে দোখয়া বলিয়াছেন, “ম্থরের 
সঙ্গে সঙ্গতি হয় জীবন্ত স্থরের, অস্থরের নয়,***। বাঙালী ভগীরথের : স্থরের স্থরধুনী ছুটে চলল আপন অনিবাধতার 

১ লখণো [বশ্ববিগ্ভালয় রবীন্দ্রনাথের স্মরণে বিরাট গ্রন্থাগারের নাম দেন 128০9 1:80)7875 । 

* মুধাকান্ত শান্তিনিকে তনের পুরাতন ছাত্র ও পরে কমণরপে আপেন। বিচিত্র কমে'র মধা দিয় তিনি দীর্ঘকাল আশ্রমকে সেবা করিয় 


অ|দিতেছেন। ১৯২৯এ কবির ব্যক্িখত তদারকের ভার তাহার উপর স্ত্ত হয়। এই মময়ে তিনি বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহে বিশেষভাবে 
নিযুক্ত হন। 

৩ ২১ মাচ ১৯৪৫ । এর ও সঙ্গতি পৃ »--১২) 

৪ যে পত্রগুলি "হুর ও সঙ্গতি'তে প্রকাশিত হইয়াছে, আমর! এখানে তাহার তালিক1 দিল।ম-_ 

কবির পত্র ৭ জানুয়ারি ১৯৩৫ পৃঃ । (জানুয়ারি ১৯৩ ]পু ১। ২, মার্চ ১৯৩৫ পু*৯। ৩* মার্চ ১৯৩? পৃ ১৩। ধুজটপ্রনাদের পত্র ২৫ মার্চ 
১৯৩৫ পু ১৭--৪৯, ৬৯ | রবীন্দ্রনাথের প॥ ৩* মাচ ১৯৩৫ পৃ১৩। ৯ এপ্রিল ১৯৩৫ পৃধ* | ১৫ মে ১৯৩1? পুং৬। ১৬ মে ১৯৩৫ পৃঙও॥ 
ধূর্জটিপ্রস!দের পত্র ৪ জুলাই ১৯৩৫ পৃ ৬৭। রবীন্দ্রনাথের পত্র ৬ই জুলাই ৯৩৫ পৃ৭৭। ১১ জুলাই :৯৩৫ পৃন্*। শেষ সপ্তক-এর ৯৭ সংখ্যক 
কবিত-গত্র, ধূর্জটপ্রসাদকে লিখিত" 

« সুর ও সঙ্গতি--ভ্রীরবীন্রন।থ ঠাকুর ও ধুর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভারতীভবন। প্র প্রবাসী, ১৩+৩ বৈশাখ, পুস্তক-পরিচয়। দ্র রবীনতরলাল 
রয়, সুর ও সঙ্গতি € সমালো চন! ) পরিচয় পৃ ৮৪, ৫ম বর্ষ ১৩৪২ ধৈশাখ পু ৩২১-২৭। 


৬ রবীন্দ্রজীবনী 


বেগে। জাগল অজান! বঙ্কার, অচেনা ছন্দ; কতক মিলল অতীতের সঙ্গে কিন্তু বোঝ! গেল তার চরম আলাপ 
ভবিষ্তংকে নিয়ে। এ শ্োত যখন বাংলার বুকের উপর দিয়ে চলেছে তখন বাংলার মাটির রঙের ছাপ তার উপর পড়তে 
বাধ্য ; বাংলা কীর্তন, বাউল, জারি ভাটিয়ালের ছন৷ তাকে নিজন্ব ছনে? নাচিয়ে তুলবেই । এর বিরুদ্ধে কোন 
প্রতিবাদই টিকবে না__ন। পঞঙ্ডতের না কালোয়াতের। এই মৌলিক তথ্যটি কবি তীর নিজম্ব ভাষায় অপূর্ব বাঞ্জনায় 
প্রকাশ করেছেন এই বইয়ের কয়েকটি চিঠিতে |” ৃ 

সমালোচক কবির নিষ্নোদ্ধত বাণী উদ্ধৃত করিয়। বক্তব্য শেষ করিয়াছেন_-“একদিন বাংলার সংগীতে যখন বড়ে। 
প্রতিভার আবির্ভাব হবে তখন সে বসে বসে পঞ্চদশ শতাব্দীর তানসেনী সংগীতকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্রতিধ্বনিত 
করবে না - **"তার দৃষ্টি অপূর্ব হবে গম্ভীর হবে বর্তমান কালের চিত্তশঙ্খকে সে বাজিয়ে তুলবে নিত্যকালের 
মহাপ্রাঙ্গণে ৷” 

কবি ভালোরূপেই জানিতেন যে অতীতে ভারতীয় সংগীত বৈদিক, স্থানিক ও ইসলামিক বিচিত্র সবরের মিলনে 
গড়িয়! উঠিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ৪ বিচিত্রের সমাবেশে সে আত্মপ্রকাশ করিবে; হিন্দুস্থানী সংগীত 11000-8:8,891010 
৪৮-এর ন্যায় অতীতের জিনিস । কাব্যে শিল্পে যেমন মান্থষ অতীতকে অআকড়াইয়া নাই, কবির মতে সংগীতও 
অতীতের আঁচলে বাধা পড়িয়। থাকিবে না ; সেখানে নৃতন ভাব, নৃতণ ছন্দ, নৃতন স্থুর আসিবেই । 


শ্যামলী 


উত্তর ভারত খুরিয়া (৬ ফেব্রু-_৩ মার্চ ) কলিকাতায় বরানগরে প্রশান্তচন্ত্রের বাসায় কয়েকদিন থাকিয়া 
কৰি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (৪ মার্চ ১৯৩৫) শান্তিনিকেতনে তীহার মাটির বাড়ি "খ্তামলী” নিমিত হইতেছে। 
পনের বৎসর পূর্বে যে পর্ণকুটির মাঠের মধ্যে নিমিত হয় তাহাকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরায়ণের বিরাট প্রাসাদোপম গৃহার্দি 
উঠিয়াছে ; তাহার মধ্যে নৃতন মাটির বাড়ি কিরূপ হইবে, তাহা লইয়। স্বরেন্্রনাথ, নন্দলালের সহিত কবির কত রকম 
পরামর্শ চলিতেছে । মাটর বাড়ি-_তার ছাদ মাটির সঙ্গে আলকাতরা মিশাইয়৷ শক্ত করা হইবে--ঘরের মেঝেও 
হইবে সেই উপাদানে । এই গৃহ-পরিকল্পনার উদয় হয়, গত বংসর নন্দলাল-নিমিত অন্ুরূপ উপাদানে গঠিত 
মঞ্চ হইতে । মঞ্চটি আছে ভোজনশালার সম্মুখে রাস্তার মোড়ে। এই উপাদানেই শ্যামলী” গৃহ নিমিত 
হইতে থাকিল। 
... শান্তিনিকেতনে কবি তখন একা । মার্চ মাসে (১৯৩৫) রখীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী ইংলন্ড গিয়াছেন । শিক্ষাভবন ও 
পাঠভবনের অধ্যক্ষ ধীরেন্্রমোহনও সঙ্গে আছেন। ইহাদের বিলাতযাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য মিঃ এলমহাস্টের সহিত 
শ্রীনিকেতনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ্লালোচনা করা। পাঠকের স্মরণ আছে গত ১৯২২ সাল হইতে শ্রীনিকে তন এলমহাস্টে র 
প্রদত্ত অর্থে পরিপালিত হইয়া আদিতেছে। রথীন্্নাথের অনুপস্থিত কালে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্ধ কর্মসচিবের ও সুরেন্দ্রনাথ 
কর শান্তিনিকেতন-সচিবের কাজ করেন। গৌরগোপাল ঘোষ শ্রনিকেতন-সচিব ছিলেন। প্রসঙ্গত বলিতে পারি 
এলমহাস্টের দান পের হ্যায় চলিতে লাগিল ; এছাড়াও 10810106607) [1986 হইতে গ্রামের অর্থনৈতিক গবেষণার 


জন্ত অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া গেল; ইহাও এলম্হাস্টে'র দান। , 
রীন্ত্রনাথ ও প্রতিমাদেবী বিলাত চলিয়া গেলে উত্তরায়ণে কবির অভিভাবিকা থাকিলেন বালিকা পুপে বা 


শ্যামলী ৭ 


নন্দিনী । যে কয় মাস রথীন্দ্রনাথরা বিদেশে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন তাগ করিয়া কোথায়ও যান নাই 
(৪ মার্চল১২ মে ১৯৩৫)। এই পর্বে তিনি আপন মনে বলিয়া! “শেষ সগ্তকে'র গণ্যছন্দের রচনা! লিবিতেছেন ও ছবি 
আকিতেছেন। 

মার্চ মাসের শেষের দিকে কবির আমন্ত্রণে ঢাক বিশ্ববিদ্ালয়ের অন্ততম অধ্যাপক কাজি আবদুল ওছুদ+ আসলেন 
“হিন্দু মুসলমানের সমস্যা” সন্বদ্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য । জনাব ওছুদ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের 'পরে একথানি সমালোচনা" গ্রন্থ 
লিখিয়। ইতিমধ্যে স্থপরিচিত হইয়াছিলেন। ওছুদ সাহেবের মনের ব্যাপ্তি ও দরদী ভাব কবিকে আকুষ্ট করে। 
শান্তিনিকেতনে আসিয়! জনাব ওছুদ ষে বক্তৃতাগুলি দেন, তাহাতে কবি উপস্থিত হইতেন ( ২৬, ২৭, ২৮ মার্চ ১৯৩৫ )। 
এ যুগের জটিলতম সমশ্তা হিন্দু মুসলমানের সম্বদ্ধ। শিক্ষিত মুসলমান কী ভাবে এইটিকে দেখেন, তাহ! জানিবার 
কৌতুহল কবির । ওছুদ সম্বন্ধে কবির মত তিনি ব্যক্ত করেন অধ্যাপকের গ্রন্থ “হিন্দু মুসলমানের বিরোধ” এর ভূমিকায় ; 
কৰি লেখেন 'এদেশে হিন্দুমুসলমান বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অস্ত কোথায় 
ভেবে পায় না, তখন মাঝে মাঝে দুরে দুরে সহসা দেখতে পাই ছুই বিপরীত মূলকে ছুই বাহু দিয়ে আপন ক'রে আছে 
এমন এক-একটি সেতু । আবাল ওছুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ওঁদার্য সেই মিলনের একটি প্রশস্ত পথ রূপে যখন আমার 
কাছে প্রতিভাত হয়েছে তথনি আশান্বিত মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি । সেই সঙ্গে দেখেছি তার মননশীলতা, 
তার পক্ষপাতহীন স্থস্্ বিচারশক্তি,' বাংলাভাষায় তার প্রকাশশক্তির বিশিষ্টত1 1” (ভূমিকা ২১ মাঘ, ১৩৪২) 
অধ্যাপকের ভাষণ শুনিয়। কবির মনে এই সমস্তা সম্বন্ধে যে ভাবনার উদয় হয়--তাহ1! তিনি একখানি পত্রে (২৭ মার্চ) 
অমিয় চক্রবর্তীকে লেখেন। উত্তর-ভারত ভ্রমণ কালে হিন্দুমুসলমানের সমন্া সম্ধন্ধে ষে অভিজ্ঞতা আহরণ করেন, 
তাহ।রই ভিত্তিতে পত্রখানি লিখিত । কবি লিখিতেছেন-- 

“শান্তিনিকেতনে যখন আপনাদের ভাবে ও কাজে বেষ্টিত থাকি, তখন সমগ্র ভারতের বর্তমান এতিহাসিক 
রূপটা প্রত্যক্ষ দেখতে পাইনে। এবারে মৃতিটা দেখা গেল।*"* সর্বত্রই দেখা গেল হোয়াইট পেপার নিয়ে 
আলোচনা চলছে।. দেখতে দেখতে হিন্দুমুসলমানের ভেদ অসহ্য হয়ে উঠল, এর মধ্যে ভাবীকালের 
যে সুচনা দেখা যাচ্ছে তা! রক্তপন্ধিল। লখনৌয়ে একজন মুসলমান ভদ্রলোক আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন, কী করা 
যায়। আমি বললুম রাগ্ত্রীয় বক্তৃতামঞ্চে নয়, কাজের ভিতর দিয়ে মিলতে হবে ।""'তিনি বললেন, আগা 
এ এই কাজে মুসলমানদের স্বতন্ত্র হয়ে চেষ্টা করতে মন্ত্রণা দিচ্ছে। পাছে গান্ধীজির অনুষ্ঠানে পল্লীবাসী হিন্দু মুসলমানের 
মধ্যে আপনি মিলন ঘটে সেই সম্ভাবনাটাকে দুর করবার অভি প্রায়ে এই দৌত্য। বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে হিন্দুর 
সঙ্গে পৃথক হওয়াই মুসলমানের স্বার্থরক্ষার প্রধান উপায়। এতকাল ধর্মে যে ছুই সম্প্রদায়কে পৃথক করেছিল আজ 
অর্থেও তাদের পৃথক করে দিল_মিলব কোন শ্ততবুদ্ধিতে আপীল ক'রে? ন1 মিললে ভারতে স্বায়ত্বশাসন হবে 
ফুটো কলসীতে জলভর]1 1... 

“পঞ্জাবে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে বিচ্ছেদের ছবি দেখে এলুম তা৷ অত্যন্ত হুশ্চিন্তাজনক এবং লঙ্জাকর রূপে 
অসভ্য । বাংলার অবস্থা তো জানোই-_-এখানে উভয় পক্ষের ধিকৃরুত সম্বদ্ধের ভিতর দিয়ে প্রায়ই যে সব বীভৎস 
অত্যাচার ঘটছে তাতে কেবল অসহা ছুঃখ পাচ্ছি তা নয়, আমাদের মাথা হেট ক'রে দিল।” 

এই পত্র কবি লেখেন ১৯৩৫ সালের মার্চমাসের শেষভাগে । ৯৯৩৫ এর নৃতন শাসনতন্ত্র চালু করিবার আয়োজন 
চলিতেছে, তৎপরবর্তাঁযুগের ইতিহাস স্থপরিচিত। কবির দুরদৃষ্টিতে যাহা প্রতিভাত হইতেছিল-__রাষ্ট্রনীতিকদের ক্ষীণ- 
দৃষ্টিতে তাহার কোনে! আভাস নাই--সেখানে তাহাদের আত্মতৃপ্ত ভাব, আস্ত সিদ্ধিলাভের উত্তেজনায় সকলেই মুগ্ধ। 


১ ১৯৫১ জুলাই পর্যন্ত ইনি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাঁগে কাজ করিয়াছেন। 


৮ রবীন্দ্রজীবনী 


এই পত্রের আরো কয়েকটি পংক্তি প্রণিধানযেগা । “কোনে। এক সময়ে ফুরোপে যখন গ্রলয় কাণ্ড ঘটবে তখন 
ইংরেজের শিথিল মুষ্টি থেকে ভারতবর্ম খসে পড়বেই । কিন্ত ভারতব্ষের মতো এত বড়ো দেশে ছুই প্রতিবেশী জাতির 
মজ্জায় মজ্জায় এই যে বিষবৃক্ষ আজ বর্ধিত ও শাখায়িত হল কবে তা আমরা উৎপাটিত করতে পারব ।” 

সমস্তা নান। প্রকারের । এই তো৷ গেল দেশব্যাপী সমস্যা । কিন্তু পৃথিবীব্যাগী ষে আখিক ছূর্গতি ও বেকার 
সমন্য। সকলকে পিষিয় মাবিতেছে তাহার তরঙ্ষও কবিকে অনুভব করিতে হয়, কারণ তাহার যোগ বুহু ও বিচিত্রের 
সঙ্গে। বিশ্বভারতীর দায়ের কথা স্থপরিচিত এবং সেখানকার অর্থরুচ্ছ তা স্থবিদিত। প্রমথ চৌধুবীকে কবি 
লিখিতেছেন, "সমস্ত পৃথিবী এখন অর্থাভাবের গ্রহণ শাগ!-তাব ছায়া এখানেও [ শান্তিনিকেতনে | আছে - 
কিন্তু একট। স্থবিধে এই যে, যেহেতু এ জায়গাট। উদ্ধত সহর নয় সেইজন্যে দারিদ্র/ট| অত্যপ্ত বেমানান হয়ে মানুষকে 
প্রতিদিন অপমানিত করে না। অভাবটাকে এখানে স্বভাবের মতোই করে নেওয়া চলে ।”১ এইটি লিখিত হয় 
১৯৩? সালের এপ্রিল মাসে--এখন থেকে বহু বৎসর পূর্বে--অতঃপর কালাস্তর ঘটিয়াছে। 

তবে কবির কাছে সরল জীবন যাপন ও সৌন্দ্যহীনতা একার্থক নহে। কিন্ধ দেশের মধ্যে মহাতআ্মাজির সরল 
জীবনাদর্শের অন্থকরণে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে কৃত্রিম 'গরিবানা”র ঢং দেখ! দিয়াছে; সৌন্দর্যকে অবজ্ঞা করা 
যেন তাহাদের আধ্যাত্মিকতার একট] অঙ্গ । চারিদিকের 1)899০0-%8086101917)-এর কথ। কবি আলোচনা করিয়া 
নববর্ষের ভাষণে ( ১৩৪২ ) বলিলেন, “স্ুন্দরকে অবজ্ঞা করার শিক্ষা আজ এদেশে কোনে! কোনো ক্ষেত্রে সম্প্রতি দেখ! 
দিয়েছে । যে অস্থন্দরে প্রকাশের পূর্ণতা ভ্রষ্ট হয়, তাকে স্পধ1 পূর্বক বরণ করবার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে; দারিদ্র্যের 
অনুকরণ করাকে কর্তব্য বলে মনে করছি; ভূলে যাচ্ছি দারিব্র্যের বাহ্‌ ছদ্মবেশে আত্মার অবমাননা কর। হয়। 
(এশ্বর্ইই বীরের | ীশ্র্য মহৎ, এশ্বর্ধ দাস নয় $...উ্ব্ধকে প্রকাশ করতে চায় বীর্ষশালী...।” 

এই সঙ্গে কবির মনে আর-একটি ভাবনা আগে ! দেশে কিছুকাল হইতে «সাধারণ লোকের জন্য” কিছু করিবার 
উৎসাহ বাড়িয়াছে-_যেন ধাহারা তাহা করিবেন তাহারা অ-সাধারণ, তাহার “দরিদ্রনারায়ণের জন্য যেমন অনদান 
করিবেন, তেমনিই তাহাদের মানসিক উন্নতির জন্য তাহাদের উপযোগী ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন। রবীন্দ্রনাথ এই 
শ্রেণীগত সাহিত্য, কলা, আনন্দস্থতির চিরবিরোধী । তিনি এই ভাষণে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,_ 

“সংখ্যা গণন| করলে পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষই বাক্যদীন, শিক্ষার অভাবে শক্তির অভাবে বাকো্োর দ্বার 
আপনাকে প্রকাশ করতে জানে না; সেই বাকাদৈন্যের সাধনাকেই যদি তাদের প্রতি মমতা প্রকাশের উপায় বলে গণা 
করি তবে সেই দ্রীনদেরই সকলের চেয়ে বঞ্চিত কর! হবে। যে-ভাষার এশ্বর্য কাব্যে মহাকাব্য মহানাটকে, বাণীর সেই 
এশবর্ষ ক্ষেত্রেই বাক্যদীনদের আনন্দসত্্র ।***দেবতা যেমন সর্ববর্ণনিবিশেষে সকল মানুষেরই, শিল্লেশ্বধের প্রকাশও তেমনই 
সকল মান্থষেরই । তাকে বোঝবার স্বীকার করবার শিক্ষা অবস্থানিবিশেষে সকলেরই হক এই কথাট।ই বলবার 
যোগ্য । শোনা যায় এসকিলস, সফোক্লিস, যুরিপিভীস প্রমুখ মহৎ প্রতিভাবান নাট্যকারদের নাটক এথেন্সের 
সর্বলাধারণের জন্তেই অভিনীত হয়েছে__ সর্বসাধারণের প্রতি এই হচ্ছে বথার্থ সম্মান প্রকাশ | তাদের প্রতি দয়া করে 
নাটকের রচনাকে যদি দরিদ্র কুর! হত তবে সেই গর্বোদ্ধত দারিদ্র্য সাধনার প্রতি সর্বকালের অভিশাপ বধিত হত |» 

কৰি চিরদিন সর্বসাধারণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সামগ্রী দিবার পক্ষপাতী । আধুনিক জগতে প্রগতিশীল জাতির 
ভাবনা এই দিকেই গিয়াছে । দরিদ্রনারায়ণ বা হরিজনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার তিনি বিরোধী । এই ভাষণের শেষাংশে 
বেদের একটি অংশ উদ্ধৃত ও অনুবাদ করিয়া কবি বলিলেন, “আমি সমস্ত ছ্যলোক ভূলোক ভ্রমণ ক'রে এসে দীড়ালুম 
প্রথমজাত অমুতের সন্ুখে। সেই প্রথমজাত অমৃত তো আজও জরাজীর্ণ হয় নি, জলে স্থলে আকাশে তার 


১ " বৈশাখ ১৩৪২ চিঠিপত্র «ম পূ ১১৭। 


খ্যামলী ৯ 


এ্বর্ধ তো বিচিত্ররূপে প্রকাশমান। আদ্দিকালের সেই প্রথমজাত অম্তই তো! মানুষের আত্মার “অপূর্বেপেধিতা 
বাচস্‌* অপূর্বের দ্বার] প্রেরিত বাণী, তার প্রকাশ তো আজও নব নব আনন্দরূপে উদ্ভাবিত হয়ে মানুষকে সর্বোচ্চ 
গৌরবে মহীয়ান করেছে। এই আবিকে? এই সুন্বরকে এই আনন্দকে ঈর্যা ক'রে আমরা ধদি তার প্রতি বিমুখ 
হই তবে আমাদের জীবন মৃঢ় আনৃষ্টের পায়ের তলায় শিকলে বাধা হয়ে কাটবে শুধুমাত্র খেয়ে পারে । আমর যে 
স্থপ্টিকর্তার”শরিক, আমাদের আত্ম যে প্রকাশস্বরূপ, এই কথাই আজ নববর্ষে আমর! যেন স্বীকার করতে পারি।”১ 
কবির মতে যাহাকে আমরা “সর্বসাধারণ' বলি সেই ম্বান্থুষমাত্রই স্যষ্টিকর্তার শরিক। তার কাজকে প্রতোকে স্থানটি 
করিয়! তুলিতেছি--এই ভাবনার ধ্যানই হইতেছে যথার্থ সাধন|। 

এই নববর্ষের দিন যে কবিতাটি লেখেন অর্ববে? থেকে উদ্ধৃতি দিয়া, তার ভূমিকা 'পরিগ্যাব৷ পৃথিবী সগ্য মায়ন্‌ 
উপাতিষ্টে প্রথমজামৃতশ্ত” । এই প্রথমজাত অমুতের বন্দনা এই কবিতায়-_'কে এই প্রথমক্জাত অমৃত, কী ন।ম 
দেব তাকে? তাকেই বলি নবীন, সে নিত্যকালের* | 

এইবার কবির ৭৪তম জন্মোৎসব যথারীতি সমাপ্ত হইল। এই দিন স্মরণে অমিয়চন্দ্র চক্রবতাঁকে গগ্ভ-কবিতায় 
লিখিত একখানি পত্র পাই থশেষ সপ্তকে'র মধো (৪৩ সংখ্যক)-_-“পচিশে ৫বশাখ চলেছে জন্মদিনের ধারাকে বহন করে 
মৃত্যুদিনের দিকে ।” এই দীর্ঘ কবিভায় জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা, বেদণা, আশা-আকাজঙ্ষার কথা প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

এই দিনে উৎসবান্তে শশ্যামলী”র গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান হইল ।২ মাটির ঘর করার ফরমাইশ কবির, স্থাপত্য 
পরিকল্পন! হ্থরেন্দ্রনাথের, ভাক্ষর্য নন্দলালের । কবি, স্থপতি ও ভাস্করের মিলিত প্ররাম আছে এই গৃহরচনায়। 
তবে আসলে এই কার্ধ স্থচারুরূপে সম্পন্ন করিবার কৃতিত্ব স্বরেন্জনাথ করের। এই গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের মধ্যে 
কবি সেকথা স্বীকার করিয়া স্থরেন্ত্রনাথের উদ্দেশে একটি কবিতা পাঠ করেন।৩ গেই সন্ধাকালে শাস্তিনিকেতনের 
কর্ষারা পরশুরামের “বিরিঞ্ি বাবা অভিনয় করেন। কৰি প্রহসনটির স্থানে স্থানে গদল বদল করিয়া দেন; 
অভিনয়কালে তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। 

শ্যামলীর গৃহ প্রবেশ হইয়! গেলে কবি রথীন্দ্রনাথকে বিলাতে লিখিতেছেন, “মাটির বাড়িট। খুব স্থন্দর দেখতে 
হয়েছে। নন্দলালের দল দেয়ালে মূর্তি করবার জন্যে কিছুকাল ধরে দিনরাত পরিশ্রম করেছে -'*" | গ্রামের লোকদের 
ওঁতস্্কা সব চেয়ে বেশি । মাটির ছাদ হতে পাবে এইটেতেই ওদের উৎসাহ । পাড়ার্গায়ে খড়ের চাল উঠে গেলে মব 


১ শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ ও নববর্ষের উত্মব উদযাপিত হয়; দ্র নববর্ধ (পুলিনবিহীরী সেন কতৃক অনুলিখিত) প্রবাসী ১৩৪২ 


জৈষ্ঠ পৃ ৭৪৬-৫৮। 

২ ধরণী বিদায়বেল। অজ মোরে ডাক দিল পিছু, তাঁর বার আহবান 
কহিল, “একটু থাঁম্‌, তোরে আমি দিতে চাই কিছু নিংশব্ধ সৌন্দ্যে রচি' আমারে কিল তুমি দান 
আমার বক্ষের স্নেহ, রাখিব একান্ত কাঁডে ধরে ধরণীর দূত হয়ে। মাটির আসনখাঁনি ভরি 
যে ক'দিন রয়েছিস হেথা, ঘিরিয়। রাখিব তোরে রূপের ষে প্রতিম।রে সম্মুপে ও লিলে তুমি ধরি 
স্পর্শ মৌর করি মুতিমান ৷” আমি তার উপলক্ষ্য , ধরার সন্ত।(ন যারা আছে 

হে স্থরেন্দ্, গুণী তুমি, ধরার মাহিমা গান করিবে সে সকলের কাছে । 
তোমারে আদেশ দিল, ধানে তব, মোর মাতৃভূমি পঁচিশে বৈশাখে আমি একদিন ন| রহিব যবে 
অপরূপ রূপ দিতে স্তাম শ্রিপ্ধ তার মমতারে মোর আ'মন্ত্রণখানি তোমার কীতিতে বাঁধা র'বে, 
অপূর্ব নৈপুণাবলে। আজ্ঞা ভার মোর জন্মাথারে তোমার বাণীতে পাবে বাণী। সে বাণীতে রবে গীথা। 
মম্পৃর্ণ করেছ তুমি আজি । ধরারে বেসেছি ভালো, ভূমিরে জেনেছি মের মাতা। 


( প্রবাসী ১৩৪২ উজ পু ২৮২-৮৫। শীস্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব । ৯» খানি ফোটোর মুদ্রণ আছে )। 
৮, 


১৩ রবীন্দ্রজীবনী 


দিক দিয়ে ওদের সুবিধে ।”১ কবির ভাবণ! শুধু আর্টিস্টের বিলাসিতা নহে, ব্যবহারিকতার সাফল্যের দিকেও 
তাহার দৃষ্টি । এই নূতন মু কুটার যখন নিমিত হইতেছে তখন কবি ইহারই উদ্দেস্তে লেখেন_ 


আমার শেষ বেলাকার ঘরখানি মাটির কোলে মিশবে মাটি; 
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে, ভাঙা থামে নালিশ উচু কবে 
তার নাম দেব শ্যামলী । বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে ; 
ও যখন পড়বে ভেঙে ফাট। দেয়ালের পাজর বের ক'রে 
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতে।, তার মধ্যে বাধতে দেবে না 


মৃত দিনের প্রেতের বাসা । 


কবিতাটি “শেষ সপ্তকে”র (8৪ ) অস্তর্গত। কবির জন্মদিনে (২৫ বৈশাখ ১৩৪২ ) শেষসপ্রক প্রকাশিত হইল। 

উৎসবাস্তে ছইদিন পরে ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, “শরীর ক্লান্তিতে অবসন্ন ।-*'ধুমধাম হয়ে গেল একচোট। 
জনসাধারণের মাঝে মাঝে খেল! করবার সখ মেটাবার জন্যে জ্যান্ত পুতুলের দরকার করে এই সখের জোগান 
দিয়েছি আমি--কিন্তু বড়ো ক্লাস্তিকর।”ৎ পরদিন কবি কলিকাতায় গেলেন। 

এইবার (১৯৩৫ মে ) ড18581)1)97861 0091691]5 পুনরায় প্রকাশের ব্যবস্থ। হইল ? ১৯২৩ হইতে ১৯৯৩১ এই 
আট বৎসর চলিয়া! উহা! বন্ধ হইয়া যায়। বিশ্বব্যাপী অর্থরুচ্ছ_তার অভিঘাতেহ ইহাকে বন্ধ করিতে হয়। কৃষ্ণ 
'কুপালনিরৎ উদ্যোগে ও সম্পাদনে উহা ২৫ বৈশাখ (১৩৪২) প্রকাশিত হইল। কৃষ্ণ কুপালনি সিন্কুদেশীয় যুবক; 
বোগ্ধাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে “গ্রাজুয়েট হইয়। বিলাত যান ও ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া আসেন। কিন্তু বোম্বাই 
বা করাচির বৈষয়িক জীবন তাহার ভালো না ল!গায় তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় কৰির 
নিজ কৃত 46 810 11:8016107. নামে প্রবন্ধ এবং “কোপাই? ও “সাওতাল মেয়ে কবিতা ছুটির তর্জমা! বাহির 
হইল । ইহ] ছাড়া স্থরেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদ্দিত [11018 17070061010 01 10169786819 ( “সাহিত্য” হইতে ) প্রকাশিত 
হইয়াছিল । এই পত্রিক। চালু কর্সিবার জন কৰি বিশ্বভারতীর “প্রেসিডেন্ট ফাণ্ড হইতে একটা মোটা 
টাকার ব্যবস্থ।:করেন। 


১ চিঠিপত্র ২য় [ পঞ্জ ৪৩] পৃ ১,৮ জোড়াসাকো। ২৯ বৈশাখ ১৩৪২। 
২ ২৭ বৈশাখ ১৩৪২ চিঠিপত্র «ম পত্র ৫৮ পৃ১*৩। চিঠিপত্র ২য় [পত্র ৪৩ ] পৃ ১০৮ জোড়ানাকো। ২৯ বৈশাখ ১৩৪২। 
“৩ কুফন্কুপালনি বতদানে শিক্ষামন্ত্রী মৌলান। আবুলকালাম আজাদের খাঁন সেক্রেটারি। 


শেষলগ্ডক 


কবির ৭৪তম জন্মদিনে “শেষসপ্তক' প্রকাশিত হইল (২৫ বৈশাখ ১৩৪২) । কবি মনে করিতেছেন এই ধেন 
ত্বাহার শেষ বচন! খণ্ড। উত্তর ভারত হইতে ফিরিবার পর দুই মাসের মধ্যে এইগুলি রচিত। পুবাতন কবিতা ভাঙিয়া 
গছ্যছন্দে নৃতন রূপদানের পরীক্ষা হইয়াছে কয়েকটির মধ্যে । ইতিপূর্বে-গগ্চছন্দে-রচিত 'পুনশ্চ' হইতে 'শেষসগ্তক? সম্পৃশ 
অগ্ত পরিপ্রেক্ষণীতে আলোচনীয় | 

বাধক্যজনিত ক্লান্তদেহ, অনবসর জীবন,__ তাহার মাঝে মনের মতে! অস্থকৃল পারিপাশ্থিকে মন যখন 
নিঙ্জের দিকে চাহিবার সময় পায়, 'শেবসপ্তকে"র কবিতাগুপি সেই সময়ের লেখা । আমাদের মনে হয় সমসাময়িক 
একখানি পত্রে কবির অজ্ঞাতপারে তাহার মনের কথাটি ব্যক্ত হইয়াছে। 

"জীবন আকাশের আলো ম্লান হয়ে এসেচে__এখন মনের বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলে। যেন গোষ্ঠে ফেরবার মুখে_ বাইরের 
দিকটা অবরুদ্ধ হয়ে আসচে। এই অবস্থায় নিজেকে একল! মনে হয়। এ কমের যাত্রাপথের যারা সঙ্গী ছিল তার! 
অনেকেই নেই-__নত্বন যারা কাছে এসেছে জীবনের শেষ প্রান্তের সঙ্গে তাছের যোগ--এই প্রান্তটি সংকীর্ণ এবং ক্রমেই 
ক্ষীণতর হয়ে আসচে। চেষ্টা করছি অস্তরের দ্দিকে নতুন পাল! আরম্ভ করতে-_-সেটা উত্তর অয়ন পেরিয়ে উত্তরতর 


অয়ন ।”* 
এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষণীতে শেষসপ্তকের লিরিকগুলিকে দেখিতে হইবে । এবং এইজন্তই ইহাদের মুল 


১. শেষসপুক সংখা ২, পূর্বরূপ স্মৃতিপাথেয় ( প্রবাঁদী ১৩৪* শ্রবণ ) রবীন্্র-রচনাবলী ১৮ খণ্ড সংযোজন পু ১০৭। শেষদপ্তক সংখ্যা ৩, পূর্বরূপ 
বাতাবির চার। ( বিচি ব্রা, ১৩৪০ ফাঞ্ধন) র-র ১৮ সংযোজন পৃ ১০৮। শেবসপ্তক সংখ ৪, পুববপ শেষপর্ব (জোড়ানাকো ২২ চৈ ১৩৪*। প্রবাসী 
১৩৪১ কাঁতিক ) র-র ১৮ সংযোজন পৃ ১০৯। শেষদপ্তক সখ ১০, পূর্বরূপ 'হঃখ যেন জাল পেতেছে' (২৮ আবাঢ় ১৩৪১) র-র সংবে।জন পূ ১২৩। 
শেষসপ্তক সংখা! ২৩, পূর্বরূপ শরৎ 'অবরুদ্ধ ছিল বাধু।' (২৭ ভাদ্র ১৩৪১, বিচির! ১৩৪১ কাতিক ত্র প্রার্তিক ১৫ সংখাক)। শেবদপ্তক সংখ্য 
২৬, পূর্বরূপ মম বাণী ( পরিচয় ১৩৪১ বৈশাখ ) র-র ১৮ সংষেজন পৃ ১১১। শেষসপ্তক সংখয। ২৭, পূর্বরূপ ঘটভর! ১১৫ দ্র র-র ১৮ গ্রস্থপরিচয় অংশ 
পৃ ৫৭১৭২! শেবসপ্তকে ২৭-সংখ্যক বে, 'কবিতাটি ছন্দে হীন গগ্ধে প্রকাশিত হয়েছে, প্রথমে সেট! মিলহীন পন্যছন্দে লেখা হয়েছিল । তারই 
পাগুলিপি প্রবাসীতে পাঠানো হ'ল।' শান্তিনিকেতন ২৪শে আও্রিন ১৩৪৩। প্রবানা ১১৪৩ অগ্রহায়ণ। (১৭৯ পৃষ্ঠায় বিচিত্রিত পাঙলিপি 
মুদ্রিত )। শেষনপ্তক সংখা! ৩৪, পূর্বরূপ 'পথিক দেখেছি আমি পুরাণে” (৭ বৈশাখ ১৩৪১) প্রাপ্তিক ১৬ সংখাক)। শেষসপ্তক সংখয1 ৩৫, পূর্বরাপ প্রঙ্ন 
(২৯ কাঠিক ১৩৪১, প্রব(নী ১৯৪১ মাঘ ), র-র ১৮ সংযোজন পূ ১১৬1 শেষসপ্তক সংখা! ৩৬, পূর্বরপ আমি, র-র ১৮ সংবোজন পূ ১১৭। 
শেষদপ্তক সংখা। ৩৭, পূর্বরূপ আধাঢ় ( প্রবাসী ১৩৪ আবঢ়) রর ১৮ সংযোজন পৃ ১২০। শেষসপ্তক সংখ।] ৩৮, পূর্বরূপ বক্ষ, ( দাজিলিং ১৮ জো 
১৩৪০, প্রবাসী ১৩৪০ আখিন ) র-র ১৮ সংঘে।জন পৃ ১২১। 

কতকগুলি পত্রকে গ্ছন্দে রূপান্তরিত কর! হয়__ 

শেধসপ্তক সংখা ১৭, পূর্বরূপ পথে ও পথের প্রান্তে দ্র রানী মহলানবীশকে লিখিত পত্র ৬ অগ্রহ।য়ণ ১৩৩৫ ও ১৩ অগ্রন্থায়ণ ১৩৩৫ | শেষের 
পত্র ভাঙিয়। ২টি কবিতা হুর ১৫ র-র ৯৮ সংযোজন পৃ ৬১। শেহনপ্তক সংখা1 ১৬, পূর্বরূপ সুধীন্্নাথ দত্তকে লিখিত (পত্র ৭ এপ্রিল ১৯৩৪, ২৪ চৈত্র 
১৩৪* ) শেবসপ্তক সংখা। ১৭. পূর্বরূপ ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পত্র ॥ শেষদগডক সংখা। ১৮, পূর্বরূপ চারচন্ত্র ভট্টা চার্ঘকে পত্র। শেষসপ্তক সংখ্য। 
১২, পূর্বরাপ চীরুচন্ত্র দত্তকে পর | শেবসপ্তক সংখ।। ৪১, পূর্বরূপ অমিয় চকবর্তাঁকে পত্র (২৫ বৈশাখ ১৩৪২ )। শেবসপ্তক সংখ্যা ৪৫, পূর্বরপ 
প্রমধনাধ চৌধুরীকে পত্র । পুরাতন কবিতা ১২টি; পত্র ভাঙিয়! গনছন্দে রূপান্তরিত ৭টি । শেষসপ্তকে মোট ৪৬টি কবিতা, তন্মধো ১৯টি বাঁদ গেলে 
২৭টি নূতন কবিতা থাকে । ভ্ রর ১৮ খণ্ড। 

২ চিঠিপত্র «ম পত্র ৫৭, ৭ এপ্রিল ১৯৩৪ । ইন্দিরা! দেবীকে লিখিত। 


১২ রবীন্দ্রজীবনী 


সথরটি “সৌম/ বিষাদের স্থুর। অতীত্ত যৌবনের করুণ স্বতি, মৃতার ছুজে' রহন্ত, প্রাণরগে ডরা চঞ্চল মৃহূত্তগুলির 
গভীরতা, আরু অনাগত সার্থকতার জন্য বিপুল গৎস্থক্য '.একাব্যের প্রধান উপজীব্য ।”১ 

শেষসপ্চকের রচনাগুলি পছে লিখিত না হইলেও ইহাতে ছন্দ আছে, খাটি গণ্ভ কবিতার উদ্দাহরণ স্ববূপ ইহাদের 
পেশ করা যায়। “এদের মজ্জায় সংযমের বাধন আছে, পছ্যের শৃঙ্খলে এরা বাধা পড়েনি বলে যে তার] উচ্ছঙ্খল 
তা নয়।”১ কাব্যের গগ্যভঙ্গি সন্বদ্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কয়েকদিন পরে যাহা বলিলেন তাহা এই কাব্যখণ্ড রচনার কৈফিয়ত 
বা 0910065 বলিতে পারি। কলিকাতা বিশ্বভারতী দশ্মিলনীর অধিবেশনে তাহার “কাবোর গতি? প্রসঙ্গে এই 
গগ্ঠরীতির আলোচনা ওঠে । কবি বলেন, “গগ্ঠ কথাবার্ত।র ভাষা, কবিতার বক্তব্য তাতে বলবার জো নেই; ভাষার 
যে একটুখানি আড়াল কাব্যে মাধুধ জোগায়, গগ্ে তার অভাব? গদ্য হচ্ছে কথার ভাষা, খবর দেবার ভাষা । যেভাষা 
সর্বদা প্রচলিত নয় তার মধ্যে ঘে একট! দুরত্ব আছে তারই প্রয়োগে কাব্যের রস জমে ওঠে । অধুনা “শেষসপ্তক' 
প্রভৃতি গ্রন্থে মামি যে ভাষা, ছন্দ প্রয়োগ করেছি তাকে গগ্য' বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে । গগ্যের সঙ্গে তান 
সাদৃশ্য আছে ঝলে কেউ কেউ তাকে বলেছেন গগ্ঘক্কাবা, সোনার পাথরবাটি। আমি বলি, যাকে সচরাচর আমরা 
গগ্য বলে থাকি সেটা আর আঁমার আধুনিক কাব্যের ভাষা! এক নয়, তার একটা বিশেষত্ব আছে"""যাকে আমার মন 
কাবোর ভাষা বলে স্বীকার কারে নিয়েছে । এই ভঙ্গীতে আমি যা! লিখেছি আমি জানি । তা অন্ত কোনো ছন্দে 
বলতে পারতুম ন|।.**.অনেকে মনে করেন, কবিতা লেখ। এতে সহঙ্গ হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, বাধ। ছনেই তো 
রচনা হুহু ক'রে চলে, ছনদই প্রবাহিত ক'রে নিয়ে যায়; কিন্ধ যেখানে বন্ধন নেই অথচ ছন্দ আছে, সেধানে মনকে 
সর্বদা সতর্ক করে বাখতে হয় ।”* 

পাঠকদের মনে ম্বতই এই প্রশ্ন উঠিতে পানে রবীন্দ্রনাথ মিলবদ্ধ কবিত! ভ।ডিয়! ও সরল গগ্যরচন। পরিবর্তন 
করিয়া কেন এই নবতম গগ্যছন্দের প্রবর্তন করিলেন। গীত ও সমিল পদ্যই মানবের আদিতম সাহিত্যিক প্রকাশ) 
একথা সর্বঞ্নবিদিত ষে সাহিত্যক্ষেত্রে গগ্যের প্রবেশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ভাবের জটিলতার সঙ্গে ভাষার সম্পদ 
যেমন একদিকে বাড়িতে থাকে, তেমনই প্রকাশভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। গগ্য আসিল এই ভাবে। কাব্যের মধ্যে 
মিলের বাধ! দুর হইয়াছিল অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাবির্ভাোবে। রবীন্দ্রনাথ আর-এক ধাপ আগাইয়! গেলেন,_- 
এই পঞ্জতিতে গঞ্ভের নৃতন রূপ আপিল সাহিত্যে । গত কয়েক বৎসর হইতেই কবি এই পরীক্ষা করিতেছেন 
£শেষসপ্তক'+-এ আসিয়া ইহা যেন ষথার্থ রূপ পাইল। এই ভঙ্গী অবলহ্নের জন্য কবিকে সমালোচনার ভাগী হইতে হয়।৩ 

ভঙ্গীর দিক হইতেও এই কাব্যথানি যেমন রবান্দ্রধাহিত্যে বিশেষভাবে বিচারণীয়, ভাবের দিক হইতেও এই 
কাবাখানি তেমনই আলোচনী়। কয়েকদিন পরে চন্দননগরের নৌকাবাস হইতে এক পত্রে ধূর্ঘটি প্রনাদকে কৰি 
লিখিতেছেন (৩ জুন ), "লেখাগুলোর ভিতরে ভিতরে কি স্বাদ নেই, ভঙ্গি নেই.**চিন্তাগর্ত কথার মুখে কোনো 


১ শেধসপ্তক, অধাপক তারাপনমুখোপাধ্যায় লিখিত ১ চৈত্র ৩৪২। প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন ০1 11, 1985-8, 

২ আমার কাবে/র গতি, প্রবানী ১৩৪৩ আধাঢ় পূ ৪৫৩। কলিকাতা বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে বক্তার আধুনিক কাবাপাঠের তৃমিক1। 
পুলিনবিহারী সেন কতৃক অনুলিখিত। 

৩ শেষসপ্তক প্রকাশিত হইলে সঞ্জয় ভট্টাচার্য কবিকে যে পত্র দেন রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তর দিয়াছিলেন ( ২২ মে ১৯৩৫ )। “ছন্ব' গ্রন্থের 
'মোটকথা'র গস্তছন্দ অংশটি দ্রষ্টব্য । র র২১,পু ৪৩১-৩২, ৪৪২ চারি বংসর পর ২৯ অগস্ট ১৯৩৯ কবি শান্তিনিকেতনে ছাত্র-অধ্যাপকদের সম্মুখে 
'গদ্ভকাব্া' সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন । ভাবণটি ক্ষিতীশচন্্র রায় কতৃক লিখিত ও বক্তা কতৃক সংশোধিত হয়। প্রবাসী ১৩৪৬ মাধ পৃ ৪৪৮-।। 


শেষসপ্তক ১৩ 


খানে অচিস্তোর ইঙ্গিতকি লাগল না, এর মধো ছন্দোরাজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসন না থাকলেও আম্মরাঞজজকতার 
অনিয়ন্ত্রিত সংযম নেই কি ?”১ 
এই কাব্যখানি কেবলমাত্র কাব্যরূস সন্তোগের জন্য অধীতব্য নহে; একটি রচনা এক সকালে পড়িলে তার 
ভাবনার রণন চলে সারাদিনমান। আত্মকাহিনী ও আত্মচিন্তা বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত; কাব্যখানি 
যেন “আম্ম্গেবনিক' প্রকাশ--প্রতিদিনের ভাবনার নিবেদন-_-দাশনিক, এঁতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক তত্বসমন্থিত হইয়া 
একটি জীবন-দর্শন সৃষ্ট হইয়াছে । এই কাব্োর র5নাগুলি গল্পধর্মা নহে, চিত্রধর্মীও নহে, বল! যাইতে পারে আহ্মধর্মী। 
তবে কতকগুলি গল্পও আছে । 
যাকে বলতে পারি আমার সবটা নামট। রয়েছে যে-পরিচয় টুকু নিয়ে, 
তার নাম দেওয়া হয়নি, টুকরো-জোড়া-দেওয়] তার রূপ, 
তার নকশা শেষ হবে কবে! অনাবিষ্কৃতের প্রান্ত থেকে সংগ্রহ কর]। 
তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্পর্ক হবে কার? 
এই কাবাখণ্ড হইতে বহু অংশ উদ্ধার করিয়াও ইহার সমগ্র রূপটি দেখানো সম্ভব নহে।ৎ শেষদপ্তকের একটি 
কবিতায় ( ৪নং) রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের স্বরূপটি ভাষা পাইয়াছে; সেইটি পুরাতন কবিতা ভাঙিয়া 
পুনলিখিত।ৎ কবির এই জীবন-দর্শনের নাম দেওয়া যাইতে পারে পিহজ্জ সাধনা দেই দৃ্টীতে এই কয়েকটি 
পঙক্তি বিচারণীয়-_- 


যাব লক্ষাহীন পথে, 
সহজে দেখব সব দেখা 
শুনব সব স্থুর 
চলন্ত দিনরাত্রির 
কলবোলের মাঝণান দিয়ে । 
আপনাকে মিলিয়ে নেব 
শশ্যশেষ প্রান্তরের 
সুদুর বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে। 
ধ্যানকে নিবিষ্ট করব 


এ নিস্তব্ধ শালগাছের মধ্যে 
যেপানে নিমেষের অন্তরালে 
সহশ্ বৎসরের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত । 


আলোছায়ার উপর দিয়ে 
ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা 
চিন্তাহীন, তর্কহীন, শাস্্হীন 
মৃত্যুমহাসাগর-সংগমে | 


৯ ধূর্দটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র. ৩ জুন ১৯৩৫ [ চন্দননগর ], দ্র র-র ২১ পু ৪২২। 
২ বিন্মপ় (২১ বৈশীখ ১৩৪২) প্রবাসী ১০৪২ কাতিক। পর্রপুট । এই কবিত।টি 'শেবদপ্তক' গুচ্ছের অন্তগত হওয়ার মতো। বোণ হয় 
যখন লেখ! হয়, তখন আব এ কাবাথণ্ডে সংকলিত হওয়ার সমর ছিল না, কারণ ২৫ বৈশাখ ১৩৪২ পেবসণ্তক প্রক।শিত হয়। 


৩ শেষ পর্ব « এপ্রিল ১৯৩৪ । ২২ চৈত্র ১৩৪০, র-র ১৮ পৃ১৯৯। 


নদীবক্ষে 


শান্তিনিকেতন গ্রীঞ্সাবঞ্কাশের জগ্ত বন্ধ হইল। জন্মোৎ্সবের কয়েক দিন পরে (২৮ বশাখ ১৩৭২) কৰি 
কলিকাতায় আপমিলেন। থ্রী্মকালটা কোথায় ষে কাটা ইবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না । রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিম। 
দেবী বিলাতে। মংপু, পুরী, শিলং, দাঞজিলিং এমন কি স্বদুপ্র শিমলা শৈলের ধরমপুরেও যাইবার কথা বা কল্পনা হইতেছে। 
কখনো! ভাবিতেছেন শান্তিনিকেতনই ভালো । কিন্তু নূতন বাড়ি 'শ্যামলী'র খুঁটিনাটি কাজ অনেক বাকি । তাছাড়া 
বীরভূমে এবার দীর্ঘক।ল অনাবুষ্টি, অসহা গরম। কবি প্রতিমাদেবীকে বিলাতে লিখিতেছেন, “আমি চিরদিন গরমকে 
উপেক্ষা করে এমেছি, এবার আমার অহঙ্কার টিকল না-কোথায় যাই কোথায় যাই করে উঠল প্রাণপুরুষ, অনেক 
চিন্তা করে করে শেষকালে আশ্রয় নিয়েছি বোটে ।”১ 

নৌকায় আশ্রয় লইবার পূর্বে যে-কয়দিন কলিকাতায় ছিলেন, তারই মধ্যে কয়েকটি সাম।জিক অনুষ্ঠানে যোগ 
দান করিতে হইল। কলিকাতায় ধেদিন পৌছিলেন তারপর দিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কাবর চুয়াত্তর বসব পুতি 
উপলক্ষ্যে সংবধণনা। (২৯ বৈশাখ ১৩৪২ )। এই সভায় কৰি মৌখিক কিছু বলিয়৷ “শেষসপ্তক' হইতে একটি কবিত। 
পাঠ করেন। সেটি জগ্মদিন স্মরণে আময় চক্রবতীঁকে লিখিত (৪৩ সংখ্যক )। 

ইহার কয়েকদিন পরে (৪ জোষ্ঠ) ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মদিন উপলক্ষে কলিকাতাস্থ ধর্মরাজিক চৈত্য- 
বিহারের সভায় কবিকে সভাপতিত্ব করিতে হয়। এই দিন স্মরণে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে একটি কবিত| লিখিয়া ও ইংরেজিতে 
তাহার অন্থবাদ করিয়। কতৃপক্ষের হপ্তে সমর্পণ করেন। সভায় কৰি যে ভাষণ দান করেন সেটিরও ইংরেজি কর! হয়। 
কবিত। ও ভাষণ মুদ্রিত করিয়া! মহাবোধি সোসাইটি প্রচার করিয়াছিলেন। এই ভাষণে বুদ্ধদেবের প্রতি কবির 
অগাধ শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। তান বলেন, "আমি যাকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই 
বৈশাখী পুরণিমায় তার জন্মো্মবে আমার প্রণাম নিবেধণ করতে চাই ।” এই নাতিদীর্ঘ ভাষণের শেষ দকে তান 
বলেন, "ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, অক্রে।ধের দ্বার! ক্রোধ জয় করবে। কিছুধিন পৃবেই পৃথিবীতে এক মহাযুদ্ধ [প্রথম] 
হয়ে গেল। একপক্ষের জয় হ'ল, সে জয় বাছুবলের। কিন্তু যেহেতু বাহুধল মানুষের চরম বল নয় এই জন্যে মানুধের 
ইতিহাসে সে-জয় |নগ্ষল হ'ল, সে-জয় নৃতণ যুদ্ধের বাজ বপন করে চলেছে। মানুষের শক্তি ক্রোধে, ক্ষমাতে,_ 
এই কথা বুঝতে দেয় না সেই পশু যে আজও মাঞ্ষের মধ্যে মরে শি। এই পাশবতার সাহায্যে মানুষের পিদ্ধিলাভের 
ছরাশাকে ধিণি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন “অক্ষোধেন জিনেৎ কোধং'-আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ 
করে মনুষ্ত্বের এই জগত্ব/াপী অপমানের যুগে বলবার দিন এল ববুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ।”-**আজ স্বার্থক্ুধান্ধ বৈশ্ঠবৃত্তির 
নির্মম নিঃসীম লুব্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা! করি, ধিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে 
আবিভূত হয়েছিলেন ।”* 

কবি গঙ্গাবক্ষে আপনাদের নৌকা-গৃহ 'প্মা”য় ( হৌস্‌ বোটে ) আছেন, সঙ্গে অনিলকুমার চন্দ ও তাহার স্থা 
রানী দেবী“ উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর প্রস্তুতি ঘাটে ঘুরিয়া অবশেষে চন্দননগরে আসিলেন। টৈশোর ও যৌবনের 
পরিচিত এই নদীঘাটের স্্গে কাবজীবনের যে নিবিড় সম্বন্ধ ছিল, তাহ] নান! রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। নৌকা 


১ চিঠিপত্র ৩য় পত্র ৪৭। 
২ প্রবাসী ১৩৪২ আবাঢ়। 
৩ প্রবানী ১৩৪২ আধাঢ পু ৩৪। 


নদীবক্ষে ১৫ 


যেখানে বাঁধ! হইল তার “সামনেই সেই দোতলা বাড়ি, ষেখানে একদ| জে/াতিদাদার সঙ্গে অনেক দিন” কাটাইয়া- 
ছিলেন। «সে বাড়ি অত্যন্ত বেমেরামতী অবস্থায়, তাই তার "পাশেই একটা একতল। বড়ি'১ ভাড়া নেবেন 
তাবিতেছেন। 

আজ বুদ্ধবয়সে সেই নদীঘাটে আসিয়া তাহার কবিহ্বদয়ে অতীত যুগের নান! শ্বতি যে জাগিবে--তাহা খুবই 
স্বাভাবিক । কবির দেহমাত্র জরাক্রান্ত, কিন্ত সে-জরা তাহার মনকে এখনো নীরস করিতে পারে নাই; তাই আজ 
বিস্বত-প্রায় অতীত নৃতন করিয়া আলোড়িয়া উঠিল। চারিদিকের নৃতনের মাঝে মাঝে কখনো স্থৃতির স্থখকর 
দুঃখকে আহ্বান করেন, কখনে! তাহাকে লইয়া করেন পরিহাস । “বাহিরে যবে হাসির ছট ভিতরে থাকে আৰির জল, 
যখন স্বৃতি-বেদনা অন্তর-নিগৃঢ় তখন বেদনা ও বিদ্রুপ চলে সমাস্তরালে__ বীথিকা ও গ্রহাসিনীর অনুরণন চলে 
পাশাপাশি । 

এবার গঙ্গাবক্ষে নৌকাবাস কালে কাব্যশ্রী দেখ! দিল বীথিকার সমিল-ছন্দে। ইহাদের রূপ ও স্তর শেষসপ্তকের 
গছাছন্দের রচনা হইতে সম্পূণ বিভিন্ন। বিদ্রোহী (৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২), গীতচ্ছৰি (৫ জান্ঠ), মিষ্টান্বিতা (১৮ 
জ্যেষ্ঠ । প্রহাসিনী ), অবঞ্জিত ( ২২ জ্যেষ্ঠ, নবজাতক ), ছুটির লেখ! (২৩ 'জ্যোষ্ঠ ), নিমন্ত্রণ ( ৩১ জ্যেষ্ঠ ), ছায়াছবি (৩ 
আযাঢ় ), নাট্যশেষ ( আষাঢ় ১৩৪২ ) এই সময়ের লেখা । যেসব পুরাতন স্বতি রচনার মধ্যে রূপ লইম্বাছে তাহাদের 
ইতিহাস এইগুলির মধ্যে অম্পষ্ট নহে। চন্দননগরের মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির প্ৰতি কাদঘ্রী দেবীর ও 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথের সহিত জড়িত । মনঃসংযে।গ করিয়া কবিতা কয়টি পাঠ করিলে কবির মনোভাব স্পষ্টকূপে 
পাওয়া! যায় । “নিমন্ত্রণ, কবিতায় আছে-_ 


মনে ছবি আসে-_ঝিকিমিকি বেল। হল, পিছন হইতে দেখিস কোমল গ্রীবা 
বাগানের ঘাটে গ! ধুয়েছ তাড়াতাড়ি, লোভন হয়েছে রেশমচিকন চুলে। 
কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোলো; তামথালায় গোড়ে মালাখা নি গেঁথে 
তনু দেহহানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি । সিক্ত রমালে যত্বে রেখেছ ঢাকি ; 
কু্কুম-ফৌট। ভুরুসংগমে কিবা, ছায়-হেল! ছাদে মাছুর দিয়েছ পেতে, 
শ্বেতকরবার গুচ্ছ কর্ণমূলে ; কার কথ! ভেবে বসে আছ জানি না কি। 


তুলনীয় “ছেলেবেলা'র এই অংশটুকু-_ “দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাছুর আর তাকিয়া। একটা রুপার 

রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে একগ্লাগ বরফ দেওয়া জল আর বাটাতে ছণাচিপান। 

বৌ ঠাকরুন গ! ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন । গায়ে একখান। পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদ।” 
“ছায়াছবি” কবিত। হইতে কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত হইল,_ 


প্রবল বরিষনে কর্মদিন হারাল সীমা, 
শু হল দিকের মুখ, হারাল পরিমাণ 
আকাশ যেন নিরুৎস্থক, বিনা কারণে ব্যথিত হিয়! 
নদীপারের নীলিম ছায় উঠিল গাহি গুধরিয়া 
পাও আবরণে। বিদ্যাপতি-রচিত সেই 
ভরা-বাদর গান। 


কবি জীবনস্থতিতে লিধিয়াছেন__-”"আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পুর্ণ-বিকশিত 
৯ চিঠিপত্র ও পজ্জ ৪৭। ব 


১৬ রবীন্দ্রজীবনী 


পদ্মফুলের মতো। একটি একটি করিয়া! ভাপিয়। যাইতে লাগিল। কখনো! বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়াম যন্তরধোগে 
বিষ্তাপতির “ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটিতে মনের মতো স্থুর বসাইয়! বর্ধার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাত মুখবিত 
জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো! কাটাইয়! দিতাম ।” (গঙ্গাতীর ) এইসব পুরাতন দিনের কথা ও বিশেষ করিম 
কাদস্বরী দেবীর কথা স্মরণ হইতেছে এই গঙ্গাতীরে আসিয়া । “গিয়েছে তার ছায়ামুবতি কালের খেয়৷ পারে ।” 
( ছায়াছবি ) নাটাশেষ কবিতায় : 


সহস। রাত্রে সে গেল চলি 

যে-রাল্ি হয় না কু ভোর। অদৃষ্টের যে-অগ্জলি 

এনেছিল সুধা, নিল ফিরে । সেই যুগ হল গত. 

সে ভাঙা যুগের 'পরে কবিতার অর্ণ্যলতায় 

ফুটিছে ছন্দের ফুল, দোলে তারা গানের কথায়। 

সেদ্দিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজ্জন্তাগুহাতে 

অন্ধকার ভিত্তিপটে ; এক্য তার বিশ্বশিপ্প-সাথে। 

সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের কবিতা 'অবঞ্জিত' (৫ জুন ১৯৩৫ ) ও “ছুটির লেখা” (৬ জুন ), প্রথমটি নবজাতকের ও 

দ্বিতীয়টি বীথিকার অন্তর্গত | “অবজিত+ লিখিত হয় প্রশান্তচণ্দ্র মহলানবীশের উদ্দেশে । তার কারণ আছে। এই 
সময়ে রবীন্দ্রনাথের বচনাবলী প্রকাশের কথা উঠে এবং কবির যাবতীয় লেখা সংগ্রহ ও মুগ্রিত করিবার 
প্রস্তাবও হয়। প্রশান্তচন্দ্র বহু বৎসর হইতে কবির রচনার বিস্তৃত সুচী প্রস্তুত করিতেছিলেন; তীহার সংগ্রহও ছিল 
ভালো; তাহার ইচ্ছা কবিকতৃঁ্ক বঞজ্জিত রচনাও মুদ্রিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষণীতে 'অবজিত” কবিতাটি পঠনীয়। 


'লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে, 
সময় রাখিনি ওজন দেখিতে মেপে, 
কীতি এবং কুকীত্তি গেছে মিশে । 
ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী 
এ অপরাধের জন্ত ষে জন দায়ী 
তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে। 
বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা, 
বিদ্যান্গুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা 
আবর্জনারে বর্জন করি যদি 
চারিদিক হতে গর্জন কর উঠে, 
'এতিহাসিক সুত্র দিবে কি টুটে, 
যা ঘটেছে তারে রাখা চুই নিরবধি ।” 


এই ভাবনা হইতে পরদিন লেখেন “ছুটির লেখা” : 


এ লেখা মোর শুন্য্বীপের সৈকততীর, 
তাকিয়ে থাকে দৃষ্টি-অতীত পারের পানে। 


ভাবীকালে মোর কী দান শ্রদ্ধা পাবে, 
খ্যাতিধারা মোর কত দুর চলে যাবে, 
সে লাগি চিন্তা করার অর্থ নাহি। 
বর্তমানের ভরি অর্থ্যের ডালি 
অদেয় য1 দিন মাথায়ে ছাপার কালি 
তাহারি লাগিয়। মার্জনা আমি চাহি। 
এই কবিতাটির মধ্যেই একস্থলে রহিম্নাছে : 
যাহা কিছু লেখে সের! নাহি হয় সবি, 
তা নিয়ে লজ্জা না করুক কোনে কবি, 
প্রকৃতির কাজে কত হয় ভুলচুক; 
'কিন্তু হেয় য। শ্রেয়ের কোঠায় ফেলে 
তারেও রক্ষা করিবার ভূতে পেলে 
কালের সভায় কেমনে দেখাবে মুখ। 
(আবর্জনা, নব চি তক ) 


উদ্দেশহীন জোয়ার-ভাটায় অস্থির নীর 
' শামুক ঝিম্ৃক যা খুশি তাই ভালিয়ে আনে। 


নদীবক্ষে ১৭ 


অন্তান্ত হাসিবিদ্ধপপুর্ণ কবিতার ইতিহাস প্রস্থপ্ন আছে হয়তো তাহার পত্রাবলীর মধ্যে; 'মিষ্টাস্বিতা' কবিতাটি 
বরাহনগরের পারুল দেবীকে পত্রাকারে লিথিত হয়। কবিতার শেষ স্তবকটুকু রহস্বস্থলে প্রথমবারে প্রেরিত হয় নাই 
( ৯ল! জুন )। কয়েকদিন পরে ( ৫ই ) পারুলদেবাকে লিখিতেছেন, “আমি আশা করেই ছিলুম যে তুমি আমার উপর 
খুব রাগ করবে, কেননা! রাগট। সকল ক্ষেত্রে মন্দ জিনিস নয়_না রাগ কর! ওদাশীন্তের লক্ষণ । তোমাকে রাগাব বলেই 
কবিতাটির শেষ ছুটো শ্লোক তোমাকে পাঠাইনি-_উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হয়েছে, অতএব এখন পাঠাই। কবিতার প্রথম 
ংশের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে পাঠ করো ।”১ 
কৰি যেখানেই থাকুন, ডাকযোগে পত্র ও স্থলপথে জলপথে সর্বশ্রেণীর মানুষ তাহার কাছে অনায়াসে পৌঁছাইতে 
পারিত। অনুরোধ আসিয়াছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের (মূ ১৬ জুন ১৯২৫) স্তিসৌধ উন্মোচনের জন্ত তাহার বাণী চাই। 
কলিকাতার কেওড়াতলার শ্বশানঘাটে ষে চৈত্য নিমিত হইয়াছিল তাহার পরিকল্পনা করেন স্রেন্্রনাথ কর। 
রবীন্দ্রনাথ নিয়লিখিত পংক্তি-চতুগ্য় লিখিয়া দিলেন ( ১৬ জুন ১৯৩৫ ) : 
স্বদেশের যে ধুলিরে শেষ স্পর্শ দিয়ে গেলে তুমি দেশের বন্দনা! বাজে শবহীন পাষাণের গীতে-_ 
বক্ষের অঞ্চল পাতে সেথায় তোমার জন্মভূমি | এসো দেহুহীন শ্বৃতি মৃত্যুহীন প্রেমের বেদিতে । 
আর-একটি কবিতা! লিখিয়া দেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেরণায়। চন্দননগর নদীঘাটে বাসকালে কবির কাছে তেলিনীপাড়ার 
জমিদার-পরিবারের কেহ কেহ দেখা করিতে আমিতেন। ইহাদের আত্মীয় উত্তরপাড়ার অন্যতম জমিদার অবনীনাথ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী শোভন! দেবীর বিবাহোপলক্ষ্যে কবি এই কবিতাটি লিখিয়। দেন (১৩ আবাঢ় ১৩৪২) : 
নৃতন সংসারখানি রি করো! আপন শক্তিতে 
হৃদয় সম্পদ দিয়ে, হে শোভনা, স্বেহে ও ভক্তিতে 
পুণ্য ও সেবায়; থাকো লক্ষ্মীর আসনে শুভব্রত|। 
তোমাদের সম্মিলিত প্রাণের যুগল তরুলতা 
স্থলগ্নে রোপিত হল; দেবতার প্রসাদ বর্ষণ 
নব বর্ষা-ধার সাথে আজি তারা করুক গ্রহণ, 
পূর্ণ হক প্রেমরসে, মাধুর্যের ধরুক মগ্ুরি 
চিরন্ুন্দরের দান, উঠূক সকল শাখ৷ ভরি 
বিশ্বের সেবার তরে সরস কল্যাণময় ফল, 
বিস্তার করুক শাস্তি জিগ্ধ তার শ্যামছায়াতল ॥ 


১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৯৩৪৯ গৌধষ পৃ ৩৭৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩ পৃ €৩+। 

২ উত্তরপাড়ার প্রীঅবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পোত্রী শোভনার বিবাহে কবির আশীর্বাদ । কবিতাটি কোথায়ও মুদ্রিত হয় নাই। অবনীনাথ 
মুখোপাধ্যায় ২৫ জুলাই ১৯৫০ এক পত্রে লেখককে জানাইতেছেন--"আমার পৌত্রীর বিবাহ উপলক্ষে আমার কন্তা। উত্তরপাড়ার আসার সময়ে 
কবির নিকট «1৭ দিনের জন্ বিদায় লইতে বাইলে কবি স্বগরবৃত্ত হইয়া এ আশীর্বাদটি [লে দেন ।* এই কণ্ঠা তেলিনীপাড়ীর জমিদার-বাঁড়ির 
বধু। কবি চন্দননগ্রর ঘাটে খাকিবার সময় ইঁছাদের বাটাতে আসিতেন । 

৩ 


শশা 


শিক্ষা-সমস্যা 


গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিলে কৰি তাহার নদীবাস হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আমিলেন (১৯ আষাঢ় 
১৩৪২ )। এবার উঠিলেন তাহার নৃতন মাটির বাড়ি শ্তামলীতে। শান্তিনিকেতনে আসিলেই তথাকার বিচিত্র সমস্যার 
সমাধানে তাহার সময় যায়। অথচ তাহার যে-বয়স হইয়াছে তাহাতে বিছ্যায়তনের সকল বিভাগের প্রতি দৃষ্টি 
রাখাও কঠিন; এখন অনেকথানিই নির্ভর করিতে হয় কমাঁদের উপর | ফলে তাহার শিক্ষাদর্শ ধীরে ধীরে রূপান্তরিত 
হইয়! চলিতেছে, অসহায়ভাবে এ সমস্ত মানিয়া লওয়। ছাড়! গত্যন্তর নাই । শিক্ষাবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 'চিরবিপ্লবী  ব্রহ্ষচর্যাশ্র- 
মের প্রতিষ্ঠাকে আমরা শিক্ষার বিপ্লবই বলিব। কিন্তু কৰি দেখিতেছেন ক্রমেই শিক্ষা তাহার আদশচ্যুত হুহয়া সহজ 
ও গতান্থগতিকের পথাশ্রয়ী হইতেছে । আমেরিকার সমসাময়িক একখানি পত্রিকাতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি 
প্রবন্ধে তাহার শিক্ষার্শের সায় পাইয়! মনটা প্রফুল্ল হইল। তিনি বিলাত-প্রবাসী ঘীরেন্্রমোহন সেনকে এক দীর্ঘ পত্রে 
তাহার মনোভাব সবিস্তারে জানাইলেন (১৫ জুলাই ১৯৩৫)।৯ তিনি এই পত্রে ০9160:9 বলিতে কী বুঝায় 
সে-সম্বন্ধে তাহার মত সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন যে, ০816079 আয়ত্ত করিবার উপায় 
কেবলমাত্র পরীক্ষা পাশ নহে । কবি বুঝিতে পারিতেছেন যে, তাহার বিগ্ভালয়ে শিক্ষার নানা স্তরে, পরক্তপিপান্ধ 
পরীক্ষা-দানবের কাছে শিশুদের বলি” দিবার আয়োজন হইয়াছে । তিনি অন্থভব করিতেছেন যে, যে আদর্শ হইতে 
বিদ্যালয়ের উদ্ভব তাহা হইতে এখন উহ! অনেক সরিয়া আসিয়াছে । তিনি জানেন বর্তমানে পরীক্ষার উৎপাতে 
শিক্ষকদের “শিক্ষার উপরের তলায় ওঠবার সময় থাকে না” সতেবো বৎসর পুর্বে যখন বিশ্বভারতী স্থাপন করেন 
তখন মনে করিয়াছিলেন থে শিক্ষকদের মধ্যে প্রতোকেই কোনো-না-কোনো বিছ্া। আয়ত্ত করিবেন। সেই অর্থে 
“উপরের তলায় ওঠবার' কথা বোধ হয় প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯৩০ সালে জারমেনি 
হইতে কবি অধ্যক্ষ নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলিকেও এই পরীক্ষা-সর্বন্থ মনোভাবের জন্ত তীত্র মন্তব্য করিয়৷ এক পত্র দেন। 

পাচ বসর পরেও তাহার এ বিষয়ে যে মতের পরিবর্তন হইয়াছে, তাহ! নহে । এই সময়ের মধ্যে পরীক্ষার 


'পাশ (ফাস) আষ্টেপৃষ্ঠে ছাত্র ও শিক্ষকের মনকে আরও বাধিয়াছে। সন্দিগ্ধ চক্ষুর অন্তরালে বলিয়া, মুক্ত প্রাঙ্গণে 


নিরালায়, আপন মনে পরীক্ষা-পত্রের উত্তর লিখিবার স্বাধীনত। ছাত্র! হারাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সেইটি অন্তরে 
অন্তরে অনুভব করিতেছিলেন। ধাহারা সহকর্মী তাহাদের সকলের মধ্যে ছাত্রদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবার ক্ষমত৷ 
সমান নহে; কবির শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেও তাহার! হয় অজ্ঞ, নয় উদাসীন--শ্রদ্ধাহীনেরও অভাব হয় নাই। ফলে 
তাহার শিক্ষাদর্শ পদে পদে প্রতিহত হইয়াছে । উপরি উদ্ধত্ত পত্রমধ্যে কবির সেই আপোস প্রকাশ পাইয়াছে।* 


১. শিক্ষা ও সংস্কৃতি, বিচিত্রা, ১৩৪২ শ্রাবণ। দ্র শিক্ষ1 ২য় সং। 

২ প্রসঙ্গত্রমে বলিতে পারি, বিশ্বভারতীর প্রথম পর্বে । ১৯৯ )ষে প্রস্পের্ীন প্রকাশিত হয় তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বল! ছিল যে পরীক্ষ 
গ্রহণ প্রথ। থাকিবে না; জ্ঞানের সাধন! দ্বারা আপনার স্থান গ্রহণ করিতে হইবে, এই ছিল উদ্দেস্ত । প্রস্পেক্টাস হইতে প্রথম কয়েকটি নিয়ম 
উদ্ধত হইল :৮, 1০৩ ড15580082262, | 1০: 1180672 ৪6001958. 2. 7005 ৪5৪69228 04 93910800680108 11 10958 100 1012068 
099০: 10 610৩ 18507727861) 1000 18 60925 207 00001821005 ০1 09£:959. 8 960091968 দ111 199 600০0018880 6০ 10110 
& 8991)169 09007:59 ০: ৪6005, 00 60819 11] 709 20 90200021910 6০ ৪0০০৮ 16 2181015. 

বিশ্বভারতী বলিতে তখন বুঝাইত উচ্চতর বিস্তালোচনার ক্ষেত্র । কিন্ত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্বভারতীর অনেক পরিবত হইয়াছে; স্কুল বা 
্ঙ্গচর্ষাশ্রম অংশ ক্রমেই দূর ববনিকার মধো গিয়া! পড়িতেছে। আমেরিক| হইতে তিনি এক পত্রে ( ১৯২৯ ) যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন, 


তাহা ল্মরণীয়। 


শিক্ষা-সমস্তা ১৯ 


কবির ক্রমেই আশঙ্কা হইতেছে যে ভবিষ্যতে বিগ্ভালয়ের আদর্শ অক্ষুণ্ন থাকিবে না; তিনি এক স্থানে 
বলিতেছেন৯, "ক্রমে যেটা সহজ পন্থ। বিগ্ালয় সেই দিকেই চলেছে বলে মনে হয়--শিক্ষার যেনব প্রণালী সাধারণত 
প্রচলিত, বিশ্ব-বিষ্ভালয়ের দাবি, সেইগুলিই বলবান হয়ে ওঠে, তার নিজের ধার! বদলে গিয়ে হাই-ইস্কুলের চলতি 
ছ'চের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, কেননা সেই দিকেই ঝোক দেওয়া! সহজ ; সফলতার আদর্শ প্রচলিত আদর্শের 
দিকে ঝুঁকে পড়ে। -.বিছ্যালয় যদি একট। হাই-ইস্কুলে মাত্র পর্যবসিত হয় তবে বলতে হবে ঠকলুম।-_এখন হয়তো 
খুব দক্ষ পরিচালনা হতে পারে কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিসের অভাব ঘটতে থাকে ।” রবীন্দ্রনাথ তাহার 
শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি স্পষ্টভাবে ও সংহতাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া দেন “আশ্রমের শিক্ষা+ প্রবন্ধে । (প্রবাসী ১৩৪২ 
আষাঢ়) ইহা শাস্তিনিকেতনের শিক্ষার্শের ব্যাখা। হইলেও উহ্]কে শিক্ষাদর্শের কেন্দ্রিক বস্তরূপে গ্রহণ করিতে বাধা 
নাই। শিঙ্গার মূলতব এখানে আলোচিত হইয়াছে ; প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীর পক্ষে এই প্রবন্ধটি অবশ্যপাঠ্য বলিয়া 
আমাদের মনে হয় ।* 

অন্যত্র শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে কবি যাহ! বলিয়াছেন তাহাও এখানে উদ্ধত করিলাম । "ছাত্রদের পরম্পরের প্রতি, 
গুরুজনের প্রতি ব্যবহারে নিয়ম রক্ষ।; যাহাতে সামাজিকত।-বৃত্তির বিকাশ হয় সেইরূপ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন; আপৎ- 
কর্মে অভিজ্ঞত। ও প্রতিবেশীর সর্বপ্রকার মান্কৃলো তৎপরতা!) ঘ্বদেশের সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও ততপ্রতি কর্তব্য 
সঞ্বন্ধে বোধের উদ্রেক; পরজাতির প্রতি প্রীতিবৃত্তি ও তাহাদের সম্বন্ধে চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে ন্যায়পরতার বিকাশ 
সাধন; সভ্য সমঞ্জে লোকহিতের জন্য যে-সকল অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে ও যে-সকল নূতন প্রচেষ্টার প্রবর্তন ঘটিতেছে সে- 
সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ)-_-এইগুলি আমাদের শিক্ষার অঙ্গ । সংক্ষেপতঃ, মনে হৃদয়ে ও ব্যবহারে যাহাতে ছাত্রের! মন্ুয্যত্বের 
সকল বিভাগেই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্ত । নিজেদের প্রতিবেশকে সর্বতোভাবে সমর্থ ও 
আত্মশাসনক্ষম করিয়া তোলাই যে সমস্ত দেশের স্বরজের ভিত্তি স্থাপন, ছাত্র্িগকে হাতে-কলমে তাহাই বুঝাইতে 
হইবে ( বিশ্বভারতী লোকসংসদ )।৮০ 

রবীন্দ্রনাথ তাহার শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বিশ্বভারতী সন্মিলনীর সভায় ছাত্রদের যাহা বলেন তাহ! প্রণিধানযোগ্য 
বলিয়া এখানে উদ্ধৃত হইল,-_“জীবনের সার্থকতার জন্যে আমি বসের প্রয়োজনকে মানি কিন্তু রসের প্লাবনকে মানি 
নে। তার সঙ্গে কঠিন সতাকে মানতে হবে চিন্তাশক্তির সহযোগে । তোমাদের রচনায় এবং কাঙ্জে আমি এই 
দেখতে চাই যে, নির্মল আনন্দের ক্ষেতে যেমন তোমর। বিশ্বের অন্তরঙ্গ মন নিয়ে সৌন্দর্য সম্তোগ করো তেমনি মানব 
সমাজের বিচিত্র ব্যাপারের প্রতি ওতস্থক্য নিয়ে তোমরা বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করো, অন্বেষণ করো, বিচার করো এবং আপন 
জীবনের লক্ষা অবধারণ করো ।”* 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক আলোচন1 যখন হইতেছে, তখন ছুই একটি কথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলা 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কবির স্বাস্থ্য ও সময় যখন অপরাপ্ত ছিল তখন তিনি শাস্তিনিকেতনের স্কুলে ছাত্রদের দৈনন্দিন 


১. ১৩৪২ এর ৮ই পৌৰ বিশ্বভারতী বাধিক সভায় কবির ভাষণ। 

২ বিশ্বভারতী পু ১৪৪, ১৪৫। পাঠকর। 01092 11%09 ও গা. 3. 00:০ে-র বই এ ক্ষেত্রে তুলনীয়। 1195০1৪ তাহার [)8%0101)1068106 
০ 70028086100 11) 60৩ 20 60 09200 গ্রন্থে আধুনিক প্রায় সকল প্রকার 1১:08:998158 9050281০90*এর আলে।চনা করিয়াছেন; এই 
্রন্থথানি পাঠ করিলেও দেখা বায় যে রবীন্ত্রনাথ শিক্ষা! বিষয়ে কতদূর আধুনিক ছিলেন। 

৩ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসংগঠনের আদর্শ । প্রবাসী ১৩৪৪, ফাস্তুন পূ ৬৬৫। 

৪ প্রবাসী ১৩৪২ অগ্রহায়ণ পৃ ১৭%। 


২০ রবীন্দ্রীবনী 


শিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ছাত্রদের ঘরে আসিয়া ইন্দ্িঘ্ৎবোধের পরীক্ষা! করিতেন) কয়েকটি উদাহরণ 
দিতেছি : দর্শকদের অজ্ঞাতে কয়েকটি জিনিস রুমাল চাপ! দিতেন তারপর মুহূর্তের জন্য রমালখানি উঠাইয়া লইতেন। 
দর্ণঁকদের লিখিয়! দিতে হইবে কী কীঞ্জিনিস ছিল। কতকগুলি শব বলিয়৷ গেলেন, শ্রোতাদের পারম্পর্য রক্ষা! করিয়া 
সেগুলি লিখিয়্া দিতে হইবে । জিনিস হাতে কারিয় ওঞ্জন বলিতে হইবে) দুরত্ব আন্বাঞ্জ করিয়! বলিতে হইবে। চোখ 
বন্ধ করিয়া নানা প্রকার শব্ধ শুনিয়া বলিতে হইবে, কিসের শব্দ কোন্‌ দিক হইতে আমিতেছে। শ্রেতআদের যতপব 
আজগুবি শব্ধ বার বাক্য গাঁড়য়। দ্রুত বলিতে হইত; সেসব ক্ষেত্রে দেখা যাইত যে অনেকেই বিরুদ্ধ শব্দ বলিতেন, 
অদ্ভুত অপ্রাসঙ্গিক ও অসংলগ্র শব্ধ বলা কঠিন হইত। কৰি মুখে মুখে এইরূপ সব বাক্য অনর্গণ বলিয়। যাইতেন। 
্রঙ্গচর্যাশ্রমের আদিযুগে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিক্ষায় সাহায্য করিতেন। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় “বিশ্বভারতীর 
অঙ্ক ( প্রবাপী ১৩৪৬ মাঘ পৃ ৫১৮) প্রবন্ধে লিখিতেছেন, “সন্ধ্যার পূর্বে ছাত্রগণ দৌড়াদৌড়ি করিয়। খেলা করিত। 
সন্ধ্যার পর সংগীত, আবৃত্তি, গল্প প্রভৃতি । ছাত্রগণকে অঙ্থমানে, পারদশী করিবার শন্ত কবিবৰ অতি ম্ুন্দর উপায় অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। একদিন দেখিলাম, ছোটে। বড়ে। ভাঙা ইট আনাইয়। এক স্থানে রাখা হইয়াছে । ইটগুলি কী হইবে 
জিজাস! করাতে কবিবর বলিলেন, 'এখনই দেখিতে পাইবে” খেলিবার ছুটি হইলে কব্ির ছাত্রদের লইয়। একস্থ।নে 
উপবেশন করিলেন এবং একজনের পর একজন ছাত্রকে ডাকিয়া এক একখানা ইটের ওজন কত হইবে ছাত্র্দিগকে 
আন্দাজ করিতে বলিলেন। ছাত্রগণ যাহা বলিল, তিনি তাহ। একজন শিক্ষককে লিখিতে বলিলেন। তারপর একখানির 
পর একখানি ইট তৌল দড়িতে ওজন করিয়। ছাত্রগণকে দেখাইয়। দিলেন যে তাহার! যে ওজন অনুমান করিয়াছিল তাহ 
প্রকৃত ওজন হইতে কত তফাত । অন্য একদিন দেখিলাম, তিনি একটি বল্‌ দুরে ছুড়িয়া৷ ফেলিয়া সেট! কত গজ দুরে পড়িল 
তাহ! ছাত্রগণকে অন্নুমান করিতে বলিলেন এবং পরে গজের দ্বারা মাপির! দেখাইলেন ে, প্রকৃত দুরত্ব হইতে তাহাদের 
কথিত আনুমানিক দূরত্বের পার্থক্য কিরূপ। এইরূপে ভারের অনুমান, দূরত্বের অন্মান, সময়ের অন্যান সম্বন্ধ 
ছাত্রগণের একটা ধারণ হইত 1” ৃ 
আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর হইতেই ছাব্রগণের উপর নানাবপ দায়িত্ব দেওয়া! হইয়।ছিল। গ্রামে গিয়া নিরক্ষরদের শিক্ষা 
দান, ম্যাভিকলঠন দেখানো প্রভৃতি কার ছাত্ররা করিত, সঙ্গে ছুই একজন অধ্যাপক থাকিতেন। দরিদ্র-ভাগার বা! 0০০] 
[010 রক্ষা কর। এবং আহারা্তে শ্রদ্ধার সহিত অনাথ-আতুরদের অন্ন বিতরণের রীতি ছিল। ছাত্র ও অধ্যাপকগণ 
'নিজ নিজ কাজ নিজেরাই করিতেন-_-একই গৃহে বাস করিতেন। তখন সেখানে %6 ৪ 009 “আমরা” ও “ওরা, 
(ছাত্র ও মাস্টার ) এ সমস্যা দেখ। দেয় নাই ; ছাত। ও অধ্যাপক একই ভেোজন।গারে আহার করিতেন | উপাসনার সময় 
সকাল সন্ধ্যায় সকলকেই শান্ত হইয়া বসিতে হইত; সমবেত উপাসনায় অধ্যাপকগণ যোগদান করিতেন । বল! বাহুল্য 
তাহার জন্ অধ্যাপকমগ্ুলীতে কোনো “প্রস্তাব” গ্রহণ কর! হইত না এবং সরকারীভাবে নিয়মকানুন চালু করিবার প্রয়োজন 
হইত না; কারণ আশ্রমজীবন যাপনে অধিকাংশেরই শ্রদ্ধা ছিল। আজক।ল ছাত্রদের দ্বারা রাস্তাঘাট প্রভৃতি করানো 
হইলে সংবাদপত্রে তাহার বিবৃতি প্রকাশিত হয় । আশ্রমে এইসব কার্য ছিল নকলের স্বাভাবিক জীবনধারার অন্তর্গত। 
মোট কথা, সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার মঞ্ত দিয়। শিক্ষার ধার চলিত। তাই বলিয়া! একথা মনে করিবার কোনে! কারণ নাই 
যে ছাত্রদের শেষ পরীক্ষার প্রতি কাহারও ওঁদাসীন্ত ছিল । পরীক্ষার ফল যদি শিক্ষার মাপকাঠি হয়, তবে তাহাতেও 
শাস্তিনিকেতনের ছাত্রদের লজ্জিত হইবার কিছু ছিল ন1।১ 
ছাত্রদের নিয়মনিষ্ঠ। প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত কঠোর ছিল । তবে এইসব নিয়ম পালন সম্বন্ধে কতৃত্বের ভার ছিল 


১ শান্তিনিকেতনের পুরাতন হাতে -লেখ| পত্রিকাগুলি হইতে সাধন! কর বছ পরিশ্রম করিঃ়। অনেক তথা উদ্ধার করিয়াছেন । তাহার রচিত 
'ঙান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্য।য়' নামক পুগ্তিকাথানি পড়িলে পাঠকগণ অতীতের নানা কথ! জানিতে পারিবেন। 


শিক্ষা-সমস্যা ২১ 


ছাত্রদের উপর। আজ আমর! ছাত্রদের অধিকার প্রভৃতি সগ্থদ্ধে ষে সব কথা শুনিতেছি, তাহা বিদ্যালয়ের ছাত্ররা! কী 
পরিমাণে লাভ করিয়াছিল, তাহার বিস্তারিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ নাই। মোট কথ! ছাত্রদের নায়ক, অধিনায়ক 
ছাত্রদের ভোটের দ্বার নির্বাচিত হইত) এবং তাহার পর সেই নায়কের কথা শুনিতে সকলে বাধা হইত) 
ছাত্রদের *বিচার-সভা? ছিল। সেখানেই ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযে।গ ও নিয়ম সম্বপ্ধে শৈথিল্োর বিচার হইত। 

ছাত্রদের পরীক্ষা সম্বন্ধে কী স্বাধীনত। ছিল, তাহ বর্তমানে কল্পনাতীত । পরীক্ষার স্থানে পাহারা বসানোর 
রীতি আশ্রমে ছিল না; ছাত্রদের আত্মসন্মনে আঘাত করার অর্থ তাহাদের ব্যক্তিপুরুষকে অপমান কর।। ছাত্র 
পরীক্ষা -পত্র লইয়া যেখানে-সেখানে বসিয়া পরীক্ষার উত্তর লিখিত। নীচের প্লাসের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র উপরের ক্লাসের 
ছাত্রের সাইকোস্টাইল করিয়াছে কিন্ত প্রশ্নপত্র “০৪৪, হইয়াছে একথ| কখনো শোনা যাইত না 1১ 

ছাত্রদের উপর রবীন্দ্রনাথের গভীর বিশ্বাস ছিল; কারণ তিনি মাস্থ্যকে শ্রদ্ধ। করিতেন। তাই শান্তিনিকেতনে 
ছাত্রদের প্রতি শারীরিক দগুদান ব অপমানকর শান্তিদান সঞ্দ্ধে ত[হার মত অত্যন্ত কঠোর ছিল। ছাত্রদের অপমান) 
করিলে তিনি স্থযোগ্য অধ্যাপককেও ক্ষমা করেন নাই। 

শান্তিনিকেতনে যে সমবায় ভাগার স্থাপন কর। হয়, কবির বিশেষ ইচ্ছায় ছাত্রদের ইহার সদস্ত কর! হয়। কিন্ত 
সরকারী নিয়মতন্তরতার জাতাকলে পড়িয়া সে আদর্শ কার্যকর হয় নাই। ছাত্রদের টাকাকড়ি সেখানে থাকিবে, তাহার! 
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২২ রবীন্দ্রজীবনী 


আপন আপন জিনিস ক্রয় করিয়! চেক কাটিয়৷ দিবে এই ছিল তাহার পরিকল্পন। | ব্যবহারিক ব্যাস্কিং-এর শিক্ষা হইবে 
ইহার মাধ্যমে | 

রান্নাঘরে প্রতিদিন স্কুলের দুইজন করিগ্রা ছাত্র পালাক্রমে ম্যানেজারকে সহায়তা করিত। এইভাবে হাতে- 
কলমে বহু জিনিস তাহারা জানিতে পারিত । ভাড়ার বাহির করা, পরিবেশন ব্যবস্থা কর।, অতিথি পরিচর্ধাা করা ছিল এই 
ছুই বালকের অন্যতম কাজ। মোটকথা একটি সর্বাঙ্ীণ শিক্ষার পরিবেশ স্থষ্টি ছিল বিষ্যায়তনের মূল উদ্দেস্ঠ 

রবীন্দ্রনাথ কবি, প্রক্তির উপাসক ; গাছপাল] জীবজস্তর প্রতি তাহার অকুত্রিম দরদ ছিল । গাছ পৌতা, তাহাতে 
জলপেচন করা, তিনি মনে করিতেন প্রত্যেক আশ্রমবাসীর কর্তব্য । গ্রীক্ষকলে পাখিরা জলাভাবে কষ্ট পায় 
সেইজগ্ঞ নানা স্থানে ঝুরি (প্রপা) করা হয়। বলা বাহুল্য, কোনোটিই দীর্ঘকাল অন্ত হইত না; 
তাহার অস্তরায় ছিলাম আমরাই, যাহার] তাহারা বাণীতে শ্রদ্ধাহীন, আদর্শে আস্থাহীন ! শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের সম্যক 
আলোচন! হইলে জগত জানিতে পারিত যে কবি-খ্যাতি না হইলেও শিক্ষাব্রতীর খ]াতি তীহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
শিক্ষকদের সমপধীয় স্থান দিত । 

আমর1 এতক্ষণ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদ্শ ও তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে ষে সব কথা বলিলাম তাহা সমসাময়িক ঘটন' 
না হইলেও তাহার শিক্ষাভাবনা কী ভাবে এই দীর্ঘকাল অভিব্ক্ত হইয়া আসিতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস ইহ! 
হইতে বুঝা যাইবে। 

শিক্ষা সম্বন্ধে সমসাময়িক পত্রাদি ছাড়া অঙ্ঠান্য শ্রেণীর খুচরা লেখাও চোখে পড়ে। ভাষার মধ্যে শব্দের যথাযথ 
প্রয়োগ সন্ধে কবিরা চিরদিনই শৌধীন । শবের শ্বপপ্রয়োগ তাহাদের তীব্রভাবেই আঘাত করে। বিশেষ কতকগুলি 
' শব্ধ প্রয়োগ সম্বন্ধে কবির খুবই আপত্তি, যেমন সাহিত্যে কষ্ট 'স্তস্ত* 'অবদান* প্রভৃতি শব্দের অপপ্রয়োগ লইয়া 
রবীন্দ্রনাথ “তাসের দেশে যে ব্যঙ্গ করেন তাহার কথা ইতিমধোই আলোচিত হইয়াছে । ্াষ্ঠ (১৩৩২) মাসের প্রবাসীতে 
ইংরেজি কালচার শব্দের প্রতিশব্দ রূপে 'কৃষ্ট শব্দের বাবহার দেথিয়া কবি বিস্মিত হইয়! লিখিয়। পাঠাইলেন, “বাংলা 
খবরের কাগজে একদিন হঠাৎ ব্রণের মতে। এ শবট। চোখে পড়ল, তারপর দেখলুম ওটা বেড়েই চলেছে । সংক্রামকতা 
খবরের কাগঞ্গের বস্তি ছাড়িয়ে উপ"-মহলে ও ছড়িয়ে পড়েছে দেখে ভয় হয়। প্রবাসী পত্রে ইংরেজি অভিধানের এই 
“অবদান+টি সংস্কৃত ভাষার মুখোশ পরে প্রবেশ করেছে, এটা নিঃসন্দেহ অনবধানতাবশত। প্রসঙ্গ ক্রমে বলে রাখি 
বর্তমান বাংলাসাহিত্যে “অবদান*১* শব্দটির ষে প্রয়োগ দেখতে দেখতে ব্যাপ্ত হল সংস্কৃত শব্ষকোষে তা খুঁজে পাই নি।” 
ভাষায় কোন্টি চলিতে পারে এবং কোন্টি ব্যাকরণসংগত হইলেও চলিতে পারে না, অথবা 808108)-র সাহায্যে 
নৃতনভাবে শব ্্ করিলেও অচল-_সে সম্বদ্ধে আলোচন! আছে এই প্রবন্ধে |) 

রচনার সঙ্গে ঘটনার শ্রোত বহিয়া চলে, সে সবের উপর তীহার কোনো হাত নাই; তাহার ঘাত-প্রতিঘাত 
তাহাকে আঘাত করে, আহত করিতে পারে না। একটি সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ এখানে করিতেছি । 

আমাদের আলোচা পর্বে (১৯৩৫ ) জারমানিতে ছিটলারের প্রতাপ বাড়িতেছে। হিটলার “আদর্শবাদী ভাবুকদের 
পুস্তকাদি দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়াটট্রুলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনাও _নাৎপিদের নিকট অপাঠ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। এই 
সকল ঘটনা কেন্দ্র করিয়৷ রামানন্ববাবুর এক পত্রের উত্তরে কবি লিখিতেছেন, “আমার পক্ষে হিটলারের প্রয়োজনই 
হয় না। মনকে এই বলে সাত্বনা দিই যে একদা এমন দিন ছিল যখন কালিদাস প্রভৃতি কবি রসজ্ঞ মহলে তাদের 


১ কৃতি ও সংস্কৃতি। প্রবাদী ১৩৪২ কাতিক, পৃ ১*৪। ॥ বাংল! ভাবাতন্ব পৃ ১৭৮-৮১।% “ওটা বঙ্গভাবা, যাকে হাল আমলের পণ্ডিতেরা 
বলেছে 'অবদান' ৮-দে। র-র ২৬ পৃ২*৮। “হার কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি”, বাংলাভীষ। পরিচয় ১৩৪৩ আবাদ, র-র ২৬ পৃ ৪৫৬। 


বীথিকা ২৩ 


কাব্যের প্রচার হলেই খুশি হতেন। আমার দুঃখ এই যে বিক্র মাদিত্যের ঠিকান! পাওয়া যায় না। তখন একজন 
কোনো অসাধারণের উপর ভার ছিল সর্বসাধারণের হয়ে কবিকে পুরষ্কত করা। পাই কোথায় তেমন রাজা। এমন 
যদি হত সাধারণের মধ্যেই শক্তি ও ভক্তি অনুসারে ধার যখন খুশি পরিতোষ প্রকাশের জন্য কবিকে পারিতোধিক 
পাঠাতেন তা হলে কপিরাইট আগলানোর মতো বণিগ বৃত্তি সরস্বতীর মন্দিরে অশুচিতা বিস্তার করত না। 'রুচিও 
আছে রৌপ্যও আছে জনপমাজে এমন সমাবেশ দুর্লভ নয় অথচ তারা ছুটাক! পাচশিকার পরিমাণেই তাদের দাক্ষিণ্য 
প্রকাশ করেন_-তার ফলে ধাদের রুচি আছে অথচ সামথ্য নেই দণ্ুট| তাদেরই নিষ্টুরভাবে ভোগ করতে হয়। 
'বাণীকে সোনার দরে বিক্রির বৈশ্ঠরীতি বর্বরতা একথা মানতেই হবে 1১ 


বীথিকা 


শিক্ষা ভাষা, সংস্কৃতি সম্বন্ধে গদ্য প্রবন্ধে বা পত্রে ষাহাই লিখুন, রবীন্দ্রনাথের অস্তুরের রূপটি প্রকাশ পায় কাব্যে ও 
গানে। চন্দননগর নদীবক্ষে উৎগারিত ক্ষীণ কাব্যধার! শান্তিনিকেতনে ফিরিবার পর কিছুট! বেগবতী হইয়াছে । আবাঢ়ের 
শেষ দিক হইতে (২৮ আধাঢ়-_-২৯ ভাদ্র ১৩৪২ ) বীথিক] কাবাথণ্ডের এক ঝাক কবিতা লিখিত হয়। শেষ সপ্তক, 
হইতে ইহাদের ভাব ও ছন্দ পৃথক। কবিতাগুলির মধ্যে আপাতুষ্টিতে আঙ্গিকের যোগ নাই, বিচ্ছিন্ন দিনের কবি- 
মনের ভাবনা মাত্র। তবে আমাদের কথা,__রবীন্দ্র-কাব্যধারা যাহা আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র স্থ্টির মালা, ষথার্থত 
তাহা সে রূপ নহে। ফক্তুনদীর মতোই তাহা অস্তঃসলিলা । এই অন্বধ্ণরার সন্ধান মিলিলে কবি ছুর্বোধ বা অবোধ্য 
থাকেন না। “বীথিকা”র এই পর্বের কবিতাগুলি সেইভাবে পঠনীয়। 

এই ছুই মাসের মধ্যে বীথিকা কাবাখণ্ডের ২২টি কবিতা, গান ও “'ভরসা-মঙ্গলে*র জন্য ৪টি গান লিখিত হয়। 
বীথিকাতে আছে মোট ৭৮টি কবিতা ; অর্থাৎ ৫৬টি লিখিত হয় গত ছুই বৎসরের মধ্যে _-কতকগুলি হয় “শেষসপ্তক' শেষ 
হইবার পর প্রধানত চন্দননগর নদীবক্ষে বাসকালে । গত ছুই বৎসরের মধ্যে পারশেষ ( ১৩৩৯ ভান্র ) ও বিচিত্রিতা 
(১৩৪০ শ্রাবণ ) কাব্যদ্বয় প্রকাশিত হয়। পরিশেষে ও বিচিত্রিতায় ধরা হয় নাই অথচ এ পর্বেরই অন্তর্গত, 
সেরূপ কবিতা বাঁথিকার অস্ততুক্ত করা হইয়াছে। আমাদের মতে বাথিক কাব্যের খাস দরবারের মধ্যে 
পড়ে এমন কবিতার সংখ্যা ২২টির বেশি নয়, যেগুলি চন্দননগর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ছুইমাসের মধ্যে রচিত। 

কবির সব কবিতাই যে আত্মকেন্দ্রিক বা তাহাদের প্রেরণাস্থল অবচেতন মন, তাহা ভাবিবার কারণ 
নাই। বিষয়ের জন্য তাহাকে পূর্বে বৌদ্ধ অবদান গ্রশ্থ, রাজস্বানের কাহিনী, মারাঠাগাথা, শিখ ইতিহাস প্রভৃতির সন্ধান 
করিতে হইয়াছিল । “শেষ জীবনে বিষয়ের সন্ধান করিয়াছেন শিল্পীদের এমনকি নিজের অস্কিত চিত্রের মধ্যে ; মহুয়ার 
কয়েকটি, বিচিত্রিতার সকলগুলি এবং পরিশেষ, বীথিকার গুটিকয়েক এই শ্রেণীর চিত্রের প্রেরণায় রচিত। 


১ মাদ্রাসের 008:8187. কাগজে (২৭ জুন ১৯:৫) জীরমেনিতে কবির বই বিক্রন্ন সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশিত হইলে, রামানন্দব!বু কবির 
নিকট বিষয়টি জানিতে চান কবি তাহার উত্তরে যাহা লেখেন, তাহা। "বিবিধ প্রগঙ্গ'-এর মধে। উদ্ধত হয়।--প্রবাসী ১৩৪২ শ্রাবণ পু ৫৯*। 
পত্রখানি আষাঢ় ১৩৪২-এর কোনে সময়ে লিখিত। 

আমরা! জানি কবির বহু গ্রন্থ বহু ভাষায় হার বা প্রকাশকের বিন! অনুমতিতে ও অগোচরে অনুধিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে । একবার 
হিন্দীতেই ২৪খানি বই-এর 'চৌরাই' তর্জমার সন্ধান পাওয়া বায় (প্রবাসী ১৩৪২ ভাদ্র পু ৭৪৮) ডিছুতেও বছ বই এইভাবে ভাষাম্তরিত হয় যাহার 
খবর কলিকাতায় বা শান্তিনিকেতনে কেছই পাইতেন না! । একবার বিশ্বতারতীর অধ্যাপক ডাঃ আসিরি গঞ্র।ব হইতে এরাপ বহু তর্জমা! আনিয়াছিলেন। 


২৪ রবীব্্রঞজীবনী 


পরিশেধ-এর সঙ্গে সঙ্গে কবির কাব্যন্থতীর মধ্যে মিল-ছন্দের প্রতিদ্ন্বী দেখ! দিল পুনশ্চের গগ্ঠকাবা । অক্ষরবৃত্ত 
মিল-ছন্দের অভ্যন্ত কবিতা লিখিতে লিখিতে গগ্যছন্দে কবি এক নৃতন $50701009 পাইলেন ; সেই প্রেরণার আবেগে 
অনবদ্য রচনা উৎসরিত হইল 'পুনশ্চে | প্রসঙ্গক্রমে আমরা এখানে বলাকার নৃতন ছন্দের কথা বলিতে পারি) “ছবি' 
কবিতা দিয়া তাহার আরম্ভ ; সেধানেও প্রেরণ! (10871786100 ) ছিল সম্পূর্ণ অতকিত আঘাত-নৃতন পরিবেশে 
অত্যান্ত প্রিয়জনের প্রতিকৃতি অভাবনীয়ভাবে দেখা দিয়াছিল। 

যাহাই হউক, আমাদের আলোচ্য পর্ব হইতেছে “শেষ সপ্তকে'র গগ্চছন্দের পরের পর্ব । “শেষ সপ্তক' শেষ 
হইয়াছে বৈশাখে । বীথিকার পর্ব শুরু হইয়াছে আষাডে চন্দননগর হইতে; সেখানেও পুরাতনের বিস্বৃত স্বৃতির 
আকস্মিক আঘাত এবং তাহার পর হইতেই এই কাব্যধারার উদ্ভব । শান্তিনিকেতনে সেই ধারায় কবিত। 
চলিতেছে । 

আপনার বিচিত্র স্থষ্টি সাধন ও বিশ্বভারতীর বিবিধ কর্মরচনায় কৰি নিমগ্ন | এমন সময়ে একদিন টেলিগ্রাম আসিল 
কলিকাতায় দিনেন্দ্রনাথের অকন্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে (৫ শ্রাবণ ১৩৪২ )। এই সংবাদের জন্য কি কবি কি আশ্রমবাসী কেহই 
প্রস্তুত ছিলেন না । গত বৎসর শ্রাবণ ম।সেই দিনেঞ্্নাথ আশ্রমের সঙ্গে সকল প্রকার বৈষয়িক সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া চলিয়। 
যান।১ এই শান্তিনিকেতনেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। তাহার সংগীতের অসামান্ত প্রতিভা ছিল? 
কবি বহু ছুঃখের মধ্যেও দিনেন্ত্রনাথকে কোনে! দিন ত্যাগ করেন নাই। তাহার স্বভাবের মধ্যে যে আরেকট। দ্দিক 
ছিল, তাহ! বাহুর ন্যায় মাঝে মাঝে তাহাকে অভিভূত করিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহা৷ চিরদিন ক্ষমান্থন্দর দৃষ্টিতে 
দেখিয়াছিলেন। ববীন্দ্র-সংগীতের তিনি ছিলেন সাধক। “ফাল্তনী'র ভূমিকায় কবি যাহ লিখিয়াছেন, তাহা! অতিরঞ্জন 
নহে। আজও দিনেন্্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধ! নিবেদনের জন্য মন্দিরে সকলে সমবেত হইলে কবি যে ভাষণ দান করিলেন, 
তাহাও সেই ভাবনার স্বীকৃতি । কবি বলিয়াছিলেন : 

“আমার কবি-প্রকৃতিতে আমি যে দান করেছি সেই গানের বাহন ছিলেন দিনেন্্র। অনেকে এখান থেকে 
গেছেন সেবাও করেছেন, কিন্তু তার রূপ নেই ব'লে ক্রমশ তারা বিস্বৃত হয়েছেন । কিন্তু দিনেন্দ্রের দান এই যে আনন্দের 
রূপ এ তো যাবার নয়--যত দিন ছাত্রদের সংগীতে এখানকার শালবন প্রতিধ্বনিত হবে, বর্ষে বর্ষে নানা উপলক্ষ্যে 
উত্সবের আয়োজন চলবে, ততদিন তার ম্বৃতি বিলুপ্ত হতে পারবে না, ততদিন তিনি আশ্রমকে অভিগত করে 
থাকবেন- আশ্রমের ইতিহাসে তার কথা ভুলবার নয় ।*ং 

কবির এখন ষে বয়স ও মনের অবস্থা তাহাতে মৃত্যু-আদি ঘটনা তাহার কাছে সংবাদ মাত্র ; মনকে যদিই বা 
ইহার! স্পর্শ করে উপরের ন্তরকে ভেদ করিতে পারে না। তাই তাহার স্থষ্টিসাধনায় ছেদ পড়ে না; তবে বাহিরের 
এই সব বিচিত্র আঘাত তাহার রচনার মধ্যে রেখাপাত করে কিনা, তাহা সুঙ্মদৃষ্টি মনন্তাত্বিকর! বিচার করিবেন। 

শান্তিনিকেতনে শ্রাবণের শেষ দিকে যথারীতি “বর্যামঙ্গল' অনুষ্ঠিত হইল (৩০ শ্রাবণ ১৩৪২ )। এই সময়ে 
চারিটি গান রচিত হয় - ১। আজি বরিষন মুখরিত শ্রাবণ রাতি (২১ শ্রাবণ। প্রতীক্ষা, বীথকা ), ২। মনে হলেন 
পেরিয়ে এলেম (২২ শ্রাবণ। অর্জাগত, বীথিক]1), ৩। জানি জানি, তুমি এসেছ এ পথে মনের ভূলে ( ২৮ শ্রাবণ, 
বাদল সন্ধ্যা, বীথিক1 ), ৪। কী বেদনা! মোর জান সে কি তুমি জান (২৮ শ্রাবণ ১৩৪২ । বাদল রাতি, বীথিক1 )। 

১ এই দীর্ঘকীলের সম্বন্ধ দিনেন্্রনীথ কেন ছিন্ন করিয়। গেলেন তাহা নানা জটিল বৈষয়িক ঘটনার সহ্ছিত যুক্ত $ তাহার আলোচন। নিপ্রয়োজন। 

২ মন্দিরে €ই শ্রাবণ ১৩৪২, ভাষণ । প্রবাসী ১৩৪২ ভার পৃ৬৫৭। দিলেম্্রনাথের গিয় শিয়া অমিত। সেন এই শিল্পী সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ 
লেখেন তাহা! সমসামগ্সিক ছাত্রছাত্রীদের মনের চিত্র। প্রবাসী ১৩৪২ তাজ, পৃ ৭২৩২৭ ভ্রু নিমলচন্্র চট্টোপাধ্যায় : দিদেন্র-স্মৃতি ( কবিত1), 
প্রবানী ১০৪২ অগ্রহায়ণ ২, পৃ ১৮৪-৮৬ জর সধীরচজ্ কর; গুণী দিলেজনাথ (প্রবন্ধ ), সংগীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৬ । 


বীথিকা ২৫ 


কিছুকাল হইতে কবির শরীর থারাপ হইতেছে; এই গানগুলির মধ্যে দুঃখের হুর জাগিতেছে ; আপনার 
স্বতি-বেদনার মাল! একেল।” গাখিতেছেন। কিছুকাল হইতে ষে নিঃসঙ্গতা তাহাকে মাঝে মাঝে বেদন। দিতেছে, 
তাহারই আভাপ পাই গানগুলির মধ্যে | 

কবির শরীর অন্থস্থ বলিয়া স্থির হয় যে বর্ধামঙ্গলের উৎসবক্ষেত্রে তিনি আসিবেন না; কিন্তু জলসার মধ্যে 
হঠাৎ তিনি উপস্থিত হইলেন দেখিয়। সকলে বিস্মিত হইল-_-শান্তিনিকেতনে থাকিয়া! উত্সবে উপস্থিত ন। থাক! ব1 
মন্দিরে উপাসনা না করা তীহার পক্ষে সম্ভব হইত ন। | সেদিনের আকর্ষণ ছিল আলাউদ্দীন খাঁর যন্ত্রসংগীত। আমাদের 
আলোচা পর্বে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খা মাইহার রাজদরবারের সংগীতাচার্ধ ছিলেন। কবির আহ্বানে তিনি পুত্র আকবর 
আলি খার সহিত পক্ষকাল আশ্রমে থাকিয়া! যান। এই সময়ে তাহার ভ্রাতা আয়াত আলি খ| সংগীতভবনের সহিত যুক্ত 
হন। তখন সংগীতের ক্লাস বসিত প্রাক্তন-ছাত্রদের পুরাতন গৃহে । হেমেন্দ্লাল রায় ছিলেন সংগীত-বিভাগের অধ্যক্ষ । 

“বর্ধামঙ্গল” জলসার কয়েক দিন পরে আশ্রমের যুবক অধ্যাপক ও কর্ণার! 'ভরসা-মঙ্গল' নাম দিয়। এক আনন্দ- 
কোলাহলের আয়োজন করেন। বধমানের দামোদর-বন্যাক্রিষ্দেরর সাহাষ্যদানের জন্য ইহ অনুষ্ঠিত হয় ইহার প্রধান 
উদ্যোক্তা ছিলেন তরুণ অধ্যাপক ও কবির সেক্রেটারি অনিলকুমার চন্দ । “হৈ ঠৈ সংঘ" কতৃক অনুষ্ঠিত 'ভরস] মঙ্গলের 
খবর পাইয়া উদ্যোক্তাদের অন্থরোধে কবি তাহাদেরহই উপযুক্ত গান রচনা করিয়া দ্দিলেন।১ গানগুলি 
হইতেছে এই, 3১1 কাটাবনবিহাবিনী স্থর-কানা দেবী (৪ ভাদ্র), ২। না-গান গাওয়ার দল রে আমর! (৪ ভান্র ), 
৩। পায়ে পড়ি শোনে৷ ভাই গাইয়ে (৬ ভাদ্র), ৪। ও ভাই কানাই, কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ (৬ ভাত্র)। 

যুবকের দল গরুর গাড়িতে চড়িয়! গানগুলি গাহিতে গাহিতে আশ্রম প্রদক্ষিণ করিল; সন্ধ্যার পর ( ৭ ভান্্র 
১৩৪২ । ২৪ অগস্ট ১৯৩৫) 'ভরসা মঙ্গলে'র জলসায় 'বখীন্ত্রনাথ হইতে কবি- -সেবক সচ্ছিদানন্দ ( আলু রায় ) সকলেই 
ভেদাভেদ ভুলিয়া! অংশ গ্রহণ করেন। কবি দর্শকদের মধ্যে বগিয়! যুবকদের চপলতা আনন্দম্মিত মুখে উপভোগ 
করিতে লাগিলেন। শাস্তিনিকেতনের এই একটি দিক ছিল যেখানে মেলামেশ! ছিল ভেদহীন। 

বীথিকারৎ শেষ কবিত৷ লিখিত হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ (২৯ ভাদ্র )। উন-শেষ কবিতা “নিঃস্ব (২৭ ভাদ্র) 
লিখিত হয় স্থানিক চাহিদায়।* শাস্তিনিকেতনের অর্থনীতির অধ্যাপক প্রভাতচন্ত্র গুপ্ত ও প্রকাশন বিভাগের কর্মী 
স্থধীরচন্ত্র করের দ্বারা পরিচালিত “রবীন্ত্র-পরিচয় সভা'র মুখপত্র হম্লিখিত পত্রিকার জগ্ এইটি লিখিত হয়।* 


১ “ভরসা মঙ্গল", বিচিত্রা! ৯ম বর্ষ, ১৩৪২ আশ্বিন পূ ২৮১-৮৪। দ্র গীতবিতান নূতন সং পূ ৫১৫-৯৬। গানগুলির রচনার মাঝে একদিন 
৫ ভাদ্র 'মিলনধাপ্তা' ( বীধিক1) কবিতাটি লেখেন। এই কবিতাটি 'পলাতক।' কাঁবোর কবিত। মরণ করায়। 

২১ চন্বননগরে রচিত- ৩ জোষ্ঠ ১৩৪২ বিদ্রোহী, বীথিক। পূ ৫৩। ৫ জ্যোষ্ঠ গীতচ্ছবি পু ৫৬ । ,৮ ষ্ঠ মিষ্টান্বিতা ( প্রহাসিনী )। ২২ জোষ্ঠ 
অবঞ্জিত (নবজীতক)। ২৩ জোর্ঠ:ছুটির লেখ। পু ৩২। ৩১ জোষ্ঠ নিমন্ত্রণ পু ২৭। ১ল! আষাঢ় [ চিত্তরএন সম্বন্ধে কবিতা৷ ]। ৪ আবাঢ ছায়াছবি পূ ২৪। 
১৭ আহাঢ় নাঁটাণেষ পৃ ৩৪। ১৩.আধাঢ় [ শোভনার বিবাহ উপলক্ষ্যে কবিত।]। [১৯ আধাঢ় শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবতন ] ২৮ আবাঢ় 
অতীতের ছবি পৃ ১৭। ২ শ্রাবণ বিরোধ পৃ ৭৮। * আাবণ ছুজন পৃ ৭। ১৭ শ্রাবণ মাটি পৃ ৪ । ১৮ শ্রাবণ নমন্কা্ছ,। -৪৩। ২০ শ্রাবণ মেঘমাল। পৃ ৬৯। 
২১ শ্রাবণ প্রতীক্ষা! ( গান ) পৃ ১২৩। ২২ শ্রাবণ অভ্যাগত (গান ) পৃ ১৩২।২৩ শ্রাবণ বাদলসন্ধ্া ( গান ) পূ ১২৬। ২৬ শ্রাবণ দেবতা পৃ ১৪৮। 
২৮ শ্রাবণ বাদলরাতি ( গান ) পৃ ১২৯। +৯ শ্রাবণ জয়ী পৃ ১২৮। ।৩* শ্রাবণ বর্ধামঙ্গল ]। [৪ ভাদ্র কীটাবনবিহীরিনী। € ভাদ্র না-গাওয়ার] € ভাল 
মিলনধাত্র! পু ৯১। [৬ ভাগ্র পায়ে পড়ি শোনো । * ভার ওভাই কানাই (ভরসামজল)]। ৮ ভাদ্র মাটিতে আলোতে পূ ১৩৩। ১৪ভাগ্র 
কলুধিত পৃ ১১৯ । ১৯ ভাত্র ধতু-অবনান পৃ ১৪১। ২৯০ ভাঙ্ মুক্তি পৃ ১৩৫। ২১ ভাদ্র মুল্য পৃ ১৩৯। ২১ ভাদ্র আস্বিনে পূ ১৪৫। ২২ ভাদ্র 
শেষ পৃ ১৫০। ২৭ তাগ্র নিঃস্ব পৃ ১৪৭। ২৯ ভার জীগরণ পু ১৫২ [ বীথিকার শেষ কবিতা ]1 

৩ নিঃস্ব, ২৭ ভাদ্র ১৩৪২। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫। দ্র বিচিত্র ১৩৪২ কাতিক পু৪২৩। বীধিক পূ ১৮৭। 

৪ রবীন্্র-পরিচন্ন সতা বহু দিনের প্রতিঙান। ১৯৩১ সালে জয়ন্তীর সময় ক্ষিতিমোহন সেন 'জয়স্তী উৎসর্গ' নামে গ্রস্থখনি উৎসবঙ্গেত্রে 

রবীন্-পরিচয় সভার পক্ষ হইতে মমর্পণ করেন। এই সভ। হইতে “রবীন্র-পরিচয়-পঞ্জিকা' ( হগ্তলিখিত ) প্রকাশিত হয়। 


৪ 


২৬ রবীন্্রজীবনী 


বীথিকার পর্ব শেষ হইবার কয়েক দিন পর ( ১ আশ্বিন। ১৮ সেপ ১৯৩৫ ) মৈমনসিংহ-গৌরীপুরের জমিদার 
ব্রজেন্্রকিশোর রায় চৌধুরীর পুত্র তরুণ স্থরশিল্পী বীরেন্ত্রকিশোর আমে আসেন | সন্ধ্যায় তিনি সংগীত সম্বন্ধে বন্ৃতা 
দেন ও সেতার শোনান। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন; জলসার শেষে তিনি বলেন যে, পারস্তে ও মিশরে 
তিনি যে-সব গান শুনিয়াছিলেন তাহাতে ভারতীয় স্থরের সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করেন। ভারতীয় সংগীতের বিদেশী পটভূমি সম্বন্ধে 
বীরেন্ত্রকিশোরের মতের কথ! উল্লেখ করিয়া কবি বলিলেন যে, ভারত এককালে বাহির হইতে রস সংগ্রহ করিতে 
লজ্জাবোধ করে নাই ; কিন্তু যুরোপীয় সংগীত সেভাবে এদেশে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই । কবি বলেন যে বাংল! 
দেশ মুরোপীয় সাহিতা বিজ্ঞান কল! শিল্প গ্রভৃতিকে যেভাবে আয়ত্ত করিয়াছে, পাশ্চাত্য সংগীতকে সেভাবে আত্মসাৎ 
করিতে সক্ষয় হয় নাই। তাহার কারণ ছুই সংগীত-ধারার প্রকাশ ভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক । কবি বলেন, যুরোপীয় সংগীতের 
মধ্যে বনু ভালে জিনিস আছেঃ ভারতীয় সংগীতকারগণ যদি তাহাকে গ্রহণ করিতে না পাবেন তবে তাহা ছুঃখের 
বিষয় ।১ রবীন্দ্রনাথ সংগীতকে প্রাচীন রীতির মধ্য বন্দী করিয়] রাখিবার বিরোধী ; রবীন্ত্র-সংগীত বিশেষজ্ঞগণ অবশ্যই 
লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তিনি কত পাশ্চাত্য স্থুর তাহার গানের মধ্যে আনিয়াছেন। ধূর্জটিপ্রসাদকে সংগীত বিষয়ক যে 
সব পত্র লেখেন, এখানে সেগুলি স্মর্ণীয়। 

বীথিকার কবিতা লেখার মাঝে মাঝে 'বর্যামক্গল'-এর গান রচন। চলিতেছিল, তাহারই সঙ্গে ছিল উৎসবের 
জন্য মহড়া । ইহার মধো অন্রোধ আসিয়াছিল “সিংগী জেন গ্রন্থমাল।?ৎ সম্বন্ধে তাহার অভিমতের জন্য । কবি ১৬ 
শ্রাবণ ( ১ অগস্ট ১৯৩৫ ) এ বিষয়ে তাহার মত ব্যক্ত করিলেন। কবি কেন পত্র লিখিলেন, তাহার ইতিহাস 
ংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি । | 

১৯৩১ সালে আজিমগঞ্জের (মুশিদাবাদ ) জৈন ধনিক বাহাদুর সিংগজি সিংগী তাহার পিতা দলাদ্জি সিংগীর 
(মব ১৯২৭) নামে "সিংগী জৈন গ্রন্থমণলা? প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ কবেন।০ অতঃপর ১৯৩১-এ শান্তিনিকেতনে জিনবিজয় 
মুনি ও সথখলালজি অধ্যাপকরূপে আসেন । ইহাদের সঙ্গে বহু ছাত্র আসে, জৈন ছাত্রাবাস খোলা হয়। তিন বৎসর 
(১৯৩৩) এই প্রতিষ্ঠানটি চালু ছিল। ইহার পূর্বে ১৯২৭ সালে অমুতসরের উমেদলিংহ মুচ্ছদিলালের দ্বারা 
বিশ্বভারতীতে জন গ্রশ্থাগারের স্থচনা হয়। সেই গ্রন্থসংগ্রহের নাম 'কেশরকুমারী জন পুস্তক সংগ্রহ” (১৯২৮ জুন )। 
মুচ্ছদিলালের অর্থ-সাহায্যে ১৯২৮ সালে কয়েক মাসের জন্য পণ্ডিত মথুরানাথঙ্জি শান্তিনিকেতনে আিয়। থাকিয়া ঘান। 
ইহার পর ১৯৩১ সালে জিনবিজয় মুনি আসেন, ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত এখানে বাস করেন। এই সময়ে যেসব গ্রন্থ তিনি 
সম্পাদন করেন, তাহা বিশ্বভারতীর কাধ বলিয়া প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই কথা ম্মরণ করিয়া জিনবিজয় 
মুনির সাহিতাক কার্ধের প্রশংসা! করিয়া পত্র দেন। কবি লিখিতেছেন, “11036 ০1 609 ৪8:90 00018 01 6109 
08170898179 880916]% 10060 01) 10 11009969199 ৪808597:60. ৪1] ০৮৪7 8188 ০০0806707 810 800998 
6০ (10910 19 9য%0:91206]17 01100016, 11 1006 81050106915 1110009811019. 130 1818 ভা০]1, 7101, 01109511858 


[0101 1089 791)069190. & 001081097891016 99৮5199 6০0 6109 08088 01 8019116110 198989:013 118 6118 11910%, 


১. ড188-7310956 িতআ৪. 0৫%। 1895. 920. 

২ 91776010810 997308,,,170070090 900 08820018560 1১7 90090 39156005 9108001 51081 01 081006৮৯---12 00920015০01 
1018 15610962061 871 70810150001 8108101:. 50001601981 &, 10. 00615] 91160010851] 01, 

৩ 51300 13215001 9100011 9102101110010977651]5 1066 620৩ 2০৪6 92017015755 11520198170 19506 01 2015 069175 6০ ৪৪6 
%& 00917 01 08175% 8600169 986801161160 10 609 ড19580138781, 9917610106680, 006 01 1018 £99050% £01 609 506৮, ৪16, 3810800 
81082]1 1953115 987960 6০ 10000. 65৩ 0981756 00516 000 00295 59515 800. 1051660. ও9 ([ 310051855 টি] 60 6585 008789 
০1 856 88705. 180060860 6109 ০06৮ ৮6? 11180815 870 1516 6080)0101 10 60৩ 00002802118) 04 80900108 65৪0 & £এদা 7998 
10 606 90165] 2101 17150171706 60008100676 01 5185801085681) 606 50০ 9158619 01 £5৩ 89৯৮ 2০৪6 89800872568” (08). 


সুয়ড শিক্ষিকা 


শারদাবকাশ (১ অক্টোবর--১ নভেম্বর ১৯৩ ) আরম্ভ হইবার পুর্বে রবীন্দ্রনাথ একদিন শাস্তিনিকেতনের কারু 
( ক্সয়ড) শিক্ষিকা সুইডিশ. মহিল] মিস্‌ জিয়ানসন (9%0901) )-এর বিদায় উপলক্ষ্যে এক পার্টি দেন; তাহাতে 
জিয়ানসনের ছাত্ররা ও আশ্রমের বিশিষ্ট কমীরা। যোগদান করেন। খ্রিয়ানসন শান্তিনিকেতনে একবংসর সুইডিস 
পদ্ধতিতে বয়ন-শিল্প শিক্ষা! দিয়া দেশে ফিরিয়। যাইতেছেন। তাহার স্থলে স্থইডেন হইতে মিম্‌ সেডারব্রম 
(9909:91019 ) স্নয়ড. শিক্ষিকারপে অনতিকালের মধ্যে আমিতেছেন। 

স্থইডেন হইতে এই ছুই মহিলার শান্তিনিকেতনে আসিবার ইতিহাস আছে। সেটি এখানে বিবৃত কর 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহাদের আগমনের সর্ববিধ ব্যবস্থা করেন তৎকালে সুইডেন প্রবাসী লক্ষমীশ্বর সিংহ; ইনি এখন 
বিশ্বভারতীর বিনয়ভবন বা! শিক্ষণ-কলেজের কারু-অধ্যাপক। 

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গে যেসব বালক দরকারী বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া নৃতন আদর্শবা?ে 
অনুপ্রাণিত হয় লক্ষীশ্বর সিংহ তাহাদের অন্ততম। শ্রীনিকেতনে এলমহাস্ট্ প্রবতিত গ্রামসংগঠন কার্য তরুণ 
লক্মীশ্বরকে আকর্ষণ করিয়া আনে। গ্রামের কাজের সঙ্গে সঙ্গে অবগর সময়ে কাসাহারা নামে জাপানী কারুদক্ষের নিকট 
তিনি কাঠের কাজ শিখিতে আরম্ত করেন, ইতিপূর্বে নিঙ্গ গৃহে ও “জাতীয় বিদ্যালয়ে তাহার কাঠের কাজের হাতেখড়ি 
হইয়াছিল। শ্রীনিকেতনে তখনো কাঠের কাজ শিক্ষণীর বিষয় হয় নাই; তাঁতের কাজ ও চামড়া সাফাই 
(870৩5 ) হিল প্রধান) কর্মকর্তারা বীরভূমের তাঁতি, জোল! ৪ রবিদাসদের সমস্যাকে তখন একান্ত করিয়া 
দেখিতেছিলেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের আদেশে লক্ষীশ্বর শান্টিনিকেতনে ছাত্রদের কাঠের কাজ শিখাইবার জন্ত নিযুক্ত 
হন। এই সময়ে তিনি “কাঠের কাজ" নামে একখানি বই লেখেন (১৯২৫); বাংলাভাষায় হাতে-কলমে কাঠের কাজ 
শিখিবার ও শিখাইবার বই এই বোধ হয় প্রথম বাহির হয়। কারুশিল্পকে পলাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত করিবার ইচ্ছা 
লক্ষীশ্বরের প্রবল; তিনি পিউড়ীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মেলনের অধিবেশনে "মানব সভ্যতায় হাতের কাজের প্রভাব' 
নামে এক প্রবন্ধে তাহার মতকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন।১ 

লক্ষীশ্বরের বাংলা বইখানি লিখিবার উদ্দেশ্য ভদ্রলোকের ছেলে লেখাপড়া শিখিয়াও যাহাতে কাঠের কাজ 
সহজে করিতে পারে । রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থখ।নি দেখিয়া খুশী হন এবং উহার ভূমিকা লিখিয়া দেন। শিক্ষার মধ্যে যে 
সামাজিক সমস্তা দেখা দিয়াছে, ভূমিকায় কবি সে কথাটি ম্পষ্ট করিয়া বলেন। "আমাদের মতে পঙ্গৃতাই ভব্রসমাজের লক্ষণ, 
হাতপাপগ্তলে।কে অপটু করিয়া তুলিলেই ভদ্রতা পাকা হয়। ইহার ক্ষতি যতদ্দিন বুঝিতে পারি নাই ততদ্দিন বাঙালি 
ভদ্রসম্তানের একমাত্র মোক্ষল।ভ ছিল কেরানীতীর্ঘে। সেখানে জায়গার টানাটানি ঘটিতেই দেখ! গেল তাহার মতো 
অসহায় প্রাণী আর জীবলোকে নাই । সংসার-সমুদ্রে পুথিগত বিদ্যাই যাহার্দের একমাত্র ভেলা ছিল তাহাদের এবার 
নৌকাডুবির পালা । সেই সংকটের তাড়নায় ভদ্রলোকের ছেলেকেও আজ হাতে ও কলমে দুই দিকেই শক্ত হইতে 
হইবে এই তাগিদ আসিয়াছে । এই শুভদিনের প্রারস্তে শ্রীযুক্ত লদ্দীশ্বর সিংহ “কাঠের কাজ” বইখানি লিখিয়াছেন, 
ভদ্রলোকের ভয়ে "ছুতারের কাজ" নাম দিতে পারেন নাই । যাহার হাত ছুটে কহিষ্ঠ নয়, হাতের দিকে সে মূঢ়, তা 
হোক ন1 সে নামজাদা, বা পণ্ডিত-বংশের কুলতিলক। দেশের এইসব বোকা হাতের মানুষকে শিক্ষিত হাতের মান্য 


* শ্রীস্তিনিকেতর্ণ পত্রিক। "ম বর্ধ ১১৬২ ফাল্ন । ইহার ইংরেজি রূপ “5090511008] 199 ০৫ 1187008] 112510106 10) 00087 
0018576 নীমে প্রবন্ধ অশোক চট্টোপাধ]।য় সম্পাদিত অধুনা-লুপ্ত 419:০ পত্রিকায় ১৯২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 


২৮ রবীন্দ্রজীবনী 


করিবার অভিপ্রায়ে এই যে বইখানি লেখা, ইহা! বাঁডালির ঘরে এবং বি্য।লয়ে আজকাল আদর পাইবে বলিয়৷ আশ! 
হইতেছে ।”১ 

ভদ্রলোকের শিক্ষার পূর্ণতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অন্য পটভূমে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণীয় । তিনি একপত্রে 
লিখিয়াছিলেন যে ভদ্রলোকর ছেলেদের কিয়ৎ পরিমাণে 'ছোটলোক' ও “ছোটলোক'কে কিয় পরিমাণে ভদ্রলোক 
করার উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্যে । তথাকথিত “ভদ্রলোক ও তথাকথিত “ছোটলোকে'র মধ্যে তফাত হইতেছে ষে 
একজন নিজ হাতে কাজ করেন না, আর একজন স্বহন্তে নিজের ও ভদ্রপোকদের কাজকর্ম করে। এই বিষয়ে মহামতি 
'বাস্কিন (.008017) )-এর কয়েকটি পঙক্তি স্মরণীয-_“আমরা আজকাল সবসময়ই বিদ্যাবুদ্ধি ও হাতের কাজকে পৃথক 
করে দেখে থাকি। একজন কেবল সবসময় চিন্তার কাজ করবে, আর একজন সারাক্ষণ খাটবে; তাদের একজনকে 
বলব ভদ্রলোক, অন্তজনকে বলব হুকুমের চাকর; কিন্তু উচিত হচ্ছে যে, শ্রমিক-যে সেও কিছুলময় ভাববে এবং যে 
ভাবুক সেও তেমনি কিছু সময় গায়ে খাটবে। এই করে ঠিক যাকে ভদ্রলোক বলা যায়, ছুজনেই তাই হবে। কিন্ত 
আমর। দুজনকেই অভদ্র করে তুলবার আয়োজন করছি; একজন আর একজনকে হিংসা করছে, অন্থজনও তার 
ভাইকে ঘ্বণ! করছে এবং এর দ্বারা মানুষের গোটা! সমাজটাই কতকগুলি অন্রস্থ মন ভাবুক এবং দুর্গত শ্রমিকে ভরে 
উঠল ।”* 

বিশ্বভারতী পর্বের পূর্বেও শান্তিনিকেতনে ব্রঙ্গচর্ধাশ্রমযুগে ছাত্রদিগকে কারুশিল্প ও বিশেষভাবে কাঠের কাজ 
শিখাইবার চেষ্টা বহুবারই হয়; সে কথা আমর। যথা-ষথাস্থানে আলোচন। করির।ছি। 'তবে উপযুক্ত শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় 
সরগ্রাম-আদি কিনিবার অর্থাভাবে কারুশিল্প স্থায়ীভাবে চালু হয় নাই। শ্রানিকেতনে গ্রাম-উদ্যোগের কেন্দ্র স্থাপিত 
হইলে গ্রামের বেকার বয়স্কদের মধ্যে গৃহশিল্প প্রবর্তনের ঞয়োজন কতৃপক্ষ ক্রমশই অনুভব করিতেছিলেন। “ইন্ডাস্টি। 
ব। শিল্প শিক্ষার সৃত্রপাত হয় এই তাগিদে; কালে শ্রীনিকেতনে শিল্পভবন গড়িয়া উঠে ইহারই উপর। সাধারণ পঠন- 
পাঠনরত বালকদের শিক্ষার সঙ্গে কারুশিল্প প্রবর্তনের চেঞ্। হয় শাপ্তিনিকেতনে ; কারুশিল্প--রত বালকদের শিক্ষার 
সঙ্গে পঠন পাঠন প্রবতিত হয় 'শিক্ষাসত্রে” ) আমরা গান্ধীজির ওয়াধ1-শিক্ষা প্রণালী আলোচনাকালে “শিক্ষামত্র" সম্বন্ধে 
বিস্তারিতভাবে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিব। 

তিন বৎসর শাস্তিনিকেতনে কাজ করিয়া লক্মীশ্বর সিংহ হস্তশিল্লে পারদ হইবার জন্ত বিদেশে যাইতে 
উৎন্থক হন) প্রথমে তিনি জাপান যাইবেন ঠিক করেন। রবীন্দ্রনাথ জানিতে পারিয়। লক্ষীশ্বরকে সুইডেনে যাইবার 
জন্য উপদেশ দিলেন; কবি তাহাকে বলেন বৈজ্ঞানিকভাবে কারুশিল্প আয়ত্ত করিতে হইলে স্থইডেনের ১1০5৫ পদ্ধতি 
শিক্ষা! করা উচিত । কবির নির্দেশেই লক্ষীশ্বর ১৯২৮ মার্চ মাসে স্থইডেন ধাত্রা করেন। এ কথ। লক্ষীশ্বরের নিকট হইতে 


শেনা। 
রবীন্দ্রনাথ লক্ীশ্বরকে যে 91056 শিক্ষাপদ্ধতি আয়ত্ত করিতে বলিলেন, তাহা কী, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


দেওয়। দরকান।। 


১ কাঠর কাজ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন প্রেস, ১৩৩২। দ্র 17919101859: 9172119 : 10000568020 9700 78600096:006100, 


38061011965 07988) 1963. 
হু 280$90 ৮5 12105103557 9137073 120 1015 10000983010 9700 1899008120061022 70 91. অনুবাদক, হুধীরচন্রা কর: সর্বাঙগীণ 


শিক্ষা; শিক্ষাত্রতী ১৩৬০, শ্রাবণ, পৃ ২৯৮-৯৯। প্রসঙ্গক্রমে, পাঠকগরণের মধ্যে ধাহারা 2810এর “06০ 0515 1:95৮-এর (1962) প্রবন্ধাগুলি গড়েন 
নাই, তাহাদিগকে গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ জানাইয়| রাখিলাম। 


লয়ড, শিক্ষিক! ২৯ 


শিক্ষাক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক ফিন্ল্যান্ডের শিক্ষাব্রতী 06708988১। বল! বাহুল্য তৎপূর্বেও 
শিক্ষাশাস্্রীরা শিশুদের শিক্ষার সঙ্গে কারুশিল্প প্রবর্তনের ্থপারিশ করিয়াছিলেন। ফিন্ল্যাণ্ডে এই শিক্ষাপদ্ধতি এতই 
প্রশংশিত হইতে লাগিল যে অবশেষে তথ।কার গবনমেন্ট গ্রামা বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের পক্ষে এই শিক্ষা 
আবশ্যিক বলিয়! ঘোষণ। করেন। 

ফিন্ল্যান্ড হইতে স্থইডেন ও স্থইডেন হইতে রাশিয্না এবং সেখান হইতে আমেরিকায় এই কর্মকেন্ত্রিক শিক্ষাবিধি 
প্রচারিত হয়। তবে স্থুইডেনেই শ্লয়ভ, যথার্থ বৈজ্ঞানিক রূপ গ্রহণ করে। সামাজিক কারণে ত্থইডেনে এই 
পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে জনাদর লাভ করে। যান্ত্রিক শিল্পের প্রভাবে ও প্রতাপে গৃহস্থ ঘরের কারুশিল্প প্রায় ধ্বংসপ্রাধথ 
হইয়াছিল? শিক্ষার মাধ্যমে এই কারুশিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা আরম্ভ হইল গত শতাব্দীর মধ্যভাগে । এই আন্দোলনের 
নেতা 0৮৮০ 98%100807 ( ১৮৪৯-১৯০৭ ) ল্য়ড স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার। 

স্নয়ডের মূল কথা হইতেছে প্রয়োজনীয় সামগ্রীকে সুন্দর করিয়া নির্মাণ করিতে হইবে। সলোমনের আর 
একটি উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্রর। ব্যবহারিক শিল্পসামগ্রী রচনার মধ্য দিয়! শ্রমের মধাদা, কর্মকুশলতা৷ ও ব্যক্তিত্ববোধ অর্জন 
করিবে, স্ষ্টিমলক কাজে অবসর সময়ের সদ্বাবহার করিবে। মুরোমেরিকার একদল শিক্ষাব্রতী মনে করেন যে 
কারুশিল্পের মাধমে ছাত্রদের মানধিক বৃত্তির উত্কর্ষ সাধিত হইবে; অনেকেরই ধারণ! শ্নয়নড পদ্ধতি শিক্ষাবিধির চরম 
দান। আধুনিক মনস্তাত্বিকদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে ।* 

এই ল্গয়ড শিক্ষাবিধির অন্তর্গত কাঠের কাজ, কার্ডবোর্ড কাজ ও ধাতুর কাজ শিক্ষ। করিয়! তিন ব২সর পর লক্ষীশ্বর 
দেশে ফিরিয়া আসেন; ইনি টি & 8 ৪ 1708616009-এর শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হইতে ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন ।৪ 

১৯৩২ সালের জুলাই মাসে পক্মীশ্বর শান্তিনিকেতনে কারুশিল্লের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। শিক্ষার্থাদের লয়, 
পদ্ধতি (কা্ডবো্ড) কাধ শিক্ষ1 দিবার জন্ “মুকুট' ঘরে আয়োজন হইল । বয়স্কদের লইয়া শিক্ষার প্রথম ব্যবস্থা হয়, 
উদ্দেশ্ত-_ভীহারাই যাহাতে ভবিষ্ততে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিতে পারেন। নৃতনত্বের উৎসাহে আশ্রমবাসীদের 
কার্ডবোর্ড অনেকেই কাটিয়া নানাপ্রকার সামগ্রী বানাইতে লাগিয়৷ গেলেন।ৎ আরিয়ম ও আশ!দেবী উৎসাহী ছাত্র 
ছিলেন; ইহাদের নাম বিশেষভাবে কেন করিলাম যথাস্থানে পাঠক তাহ। জানিতে পারিবেন । 
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৫ আশ্রমের ছাত্র ও অন্ঠান্ত অধিবাসী ও অধিবাঁসিনীদিগকে ভাতের কাজ শিক্ষা! দিবার ব্যবস্থা, হয় বহু পূর্বে । কবি ১৩২৬ সালের পুজ[ষকাশে 
আসাম ভ্রমণে গিয়াছিলেন। সেথাদে অসমিয়া মেয়েদের বয়ন শিল্পের গ্রতি নিষ্ঠা দেখিয়া। তিনি আশ্রমের জন্ত একজন অনসমিয়। মহিল। শিক্ষিক। 
আনেন। ইনি মেয়েদের ভীতের কাজ শিখাইতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে শ্রীরামপুর হইতেও একজন শিক্ষিত ভীতিকে আনানো। হর । 
( শান্তিনিকেতন পঞ্জিক1 ১ম বর্ধ ,৩২৬ অগ্রহীয়ণ পৃ ৮) কিন্ত দীর্ঘকাল কোনোটিই চালু থাকে নাই। 


৩০ রবীন্দ্রজীবনী 


জনৈক সমপামণয়ক বাক্তি লিখিতেছেন,। “০$ 6086 ৪910 1006 10859 119770079068 1)96076 -. 
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কিন্তু যে কারণেই হউক লক্গীশ্বর শান্তিনিকেতনে কয়েকমাস মাত্র থাকিয়া পুনরায় স্থইডেন যাত্রার আয়োজন 
করিলেন। শাস্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের হাতের কান্ধ শিক্ষার জন্ত অর্থাভাব খুবই | লক্ষীশ্বর স্থির করিলেন স্থইডেনে 
গিয়। তিনি অর্থের বাবস্থা ও উপযুক্ত লোক প্রেরণেরও ব্যবস্থা করিবেন। রবীন্দ্রনাথকে তাহার মনোগত ভাব বলিলে 
তিনি লঙ্গীশ্বরের হাতে কয়েকখানি পত্র দিলেন; তাহাতে তিনি বলেন যে তাহার একান্ত ইচ্ছা শান্তিনিকেতনে নিখিল 
ভাবত ক্পয়ভ শিক্ষাগার স্থাপিত হয়। বিখ্যাত স্থুইভ পর্যটক সোয়েন হেডিন (1361 176011) )-কে কবি এ বিষয়ে 
পত্র দেন ( ২৬ এপ্রিল ১৯৩৩ )।* সাধারণভাবে ষে পত্রধানি প্রচারের জন্য লিখিয়াছিলেন, তাহ! নিষ্নে উদ্ধত হইল : 


“7 900 8180 00 19001:0 01086 01৮৮ 1), 31017% 1)89 1)991) 80009988100] 11) 1116097001106 61)9 91০50 ৪9$869128 
1) 001 1))0008,] ৬০07৮ 0791)910009100, ৬19৮1)1127801,) 3৮1001010968), 80690 1195110 3600190. 61118 99969110 
11 95790917 107 ০৮৪ ৮৮৮০ ১9878, 1319 ০2] 109817918 0811৬ £1101106 6100107 ৪,100 1189 01798,0% 19:09] 165 
9101900% 10061) 101 50008 86009018 9900 (1১0 1080 0100 01790 5%01:101:8 11) ০০1. 11)9616010101), [6 18 
০01 19099। 00 0910 10819 ৪0 &11-1001% 09169 [01 0179 9৮00 01 93109501১08 ০106 60 1901: 01 [0009 ০ 619 
100৮ ৪1019 6০ 06959101) 61119 ০1৮ &0৫0101178 00 ০001 951)800861010. 

11, 91018 109119589 61)8৮ 11) ৮197 01 0179 9000993 81798,07% 8,01719590. 17819 11) 11760000106 6108 91050 
0000 169 01886 0199100111988 107 00] 00000, 16 আ111 199 10098811016 101: 17170) 60 111১0 %090589,68 7'891)01199 110 
৪790910 16891 60 12110100811) ৪ 01] 11109 0118 আ1)101) 11] 109 01 1১912090910; ৮0108 800. 111) 01) 99061) 
800. 11018 10 6198 ০01 01938 9০91181)9790100. )3০17106 901]0 199 09018 সম9100109 60 1000 (1081) 90101) 
10909110181 90019786101 19/7987] (017988 6৬০ 60910671988 100, [ 98091]% 10901 101870 60 £99979 ০1 
11911) [0100 8 0001061 10101) 1059 8)0 1)01)01007 90 00001), 

17. 9101)8 £099৪ 6০ 99090 161) 00 €০০০] আ181)88 800. 18 18 00 31100991:8 1)01)9 61096 106 আ]]] 109 
17911)90 10 01969,1101178 79800998 8720 17090998875 90011)7006176 102 98681)1181)11)8 61019 100001) 1789090. ৮7০7 17) 
[0019 10 % 09100809196 ০1]. (1489), 


রবীন্দ্রনাথের পত্রাদি লইয়! লক্ীশ্বর স্থইডেনে গিয়া শান্তিনিকেতনে ল্নয়ডশিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের জঙ্য চেষ্ট! করিতে 
আরম্ভ করেন। এই সুত্রে তাহার সহিত কাউণ্টেপ হ্যামিলটন ( 7%1011602.) নামে এক মন্তরান্ত সথইভ, মহিলার 
পরিচয় হয়। কয়েক শত বং্সর পূর্বে হ্যামিলটন পরিবার স্কটগ্যান্ড হইতে স্থইডেনে আসেন এবং এখন ইহার! 
সর্বতোভাবে হ্থুইড.। ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সুইডেন যান, সে সমগ্জে কাউণ্টেস হ্যামিলটনের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল । রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছার কথ! আনিতে পারিয়া কাউণ্টেস স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়৷ শান্তিনিকেতনে লরড, 
শিক্ষিক! পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। তাহারই ব্যবস্থায় 'জিয়ানসন ও সেডারব্লম আশ্রমে আসেন । ইহাদের 
ব্যয়ভার তিনিই বহন করিয়াছিলেন্ঠ। এই ছুই শিক্ষিকা 'বয়নশিল্প-পারদর্শা। লক্ষীখ্বর বছু চেষ্টা! করিয়া বন্ধুবান্ধব 
মহল হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সুইডিশ লুম (তাত) ও বয়নশিল্লের বিবিধ সরঞ্জাম ক্রয় ও সংগ্রহ করেন; 
এবং এক বুইড. জাহীজ কোম্পানির পরিচালকের সহায়তায় এ সব জিনিসপত্র“ বিনা মাগুলে ও মিস্‌ জিয়ান্সনকে বিন! 
“ভাড়ায় কলিকাতা বন্দরে পৌছাইবার ব্যবস্থা করেন। 


৯৬ ড. 9. বওস৪. 1982, ০. 986. 000690 216০ 4) 9117775+8 80000988102 80৫ 7690138618061012. 0 6, 
২ 55৩0 85010) 56:020087) ০0) 10065, 7151010191082 ৫6 (90200891105) 96০৫7000120, 1960. 0 667-69. 


ল্লয়ড্‌ শিক্ষিকা ৩১ 


প্রথম জয়ড. শিক্ষিক! মিস্‌ জিয়ানসন শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯৩৪ এর শেষ দিকে; এক বৎসর থাকিয়া 
১৯৩৫-এর শেষ ভাগে দেশে ফিরিয়া যান। ইহার কর্মকেন্ত্র ছিল শাস্থিনিকেতনে ; নাটাঘরকে কর্মশালায় রূপান্তরিত 
করা হয়। ইহার নিকট হইতে শাস্তিনিকেতনের অনেকেই বয়নশিল্প শিক্ষা করেন? তাহাদের মধ্যে কলাভবনের 
কয়েকজন ছাত্রী ও বিশেষভাবে সস্তোষচন্দ্র ভগ্ত এই কারু কলাকে উত্তমন্ধপে আয়ত্ব করেন। পরে সন্তোষচন্দ্রই সুইডিস 
বয়নধারা চালন]| করিয়া! আসিতেছেন। | 

মিস্‌ জিয়ানসন শারদাবকাশ আরম্ভ হইলে দেশের দিকে যাত্রা করেন? তৎপূর্বে তাহার প্রতি প্রীতিজ্ঞাপনার্থে 
কৰি যে গ্রীতি-সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন, তাহার কথা দিয়া আমর! এই পরিচ্ছেদের আরস্ত করিয়াছি । কবি এই 
সময়ে কাউণ্টেস হ্যামিলটনকে মিস্‌ জিয়ানসন সম্বন্ধে ষে পত্র দিয়াছিলেন, তাহ! নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ; 
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মিস্‌ জিয়ানসন চলিয়৷! গেলে তাহার স্থলে আসিলেন মিস্‌ সেডারব্রম। এই মহিলা সম্বন্ধে কাউণ্টেস 
কবিকে লিখিতেছেন (৩০ সেপ ১৯৩৫ )--%7018 61009 ৮9 00759 1780 609 07288 1001 60 ৪91)0--%/1086 [ 
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সত্যই সেডারব্রমের ন্যায় শীতের দেশের বাসিন্দার স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা, উৎসাহ তিশধ্য গ্রীক্ষপ্রধন দেশের 
কর্মা ও কর্মকর্তাদের পক্ষে প্রথম প্রথম সামলানে। কঠিন তয়।১» অদ্ভুতকর্ম। এই মহিল। যাহ। দিয়! গিয়াছেন, তাহার 
যথাযথ মূল্য নিরূপিত হয় নাই । ইহাদের শিক্ষাদানের ফল যে কী হইয়াছে, তাহা ধাহারা গত বিশ বৎসর শ্রীনিকেতনে 
শিল্পভবনে বয়ন-বিভাগের কার্কলাপ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারাই জানিবেন। বাংলাদেশের নানাস্থানে এইখানকার 
শিক্ষিত তত্তশিল্পীর। ছড়াইয়! গিয়াছে ; ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্তরের আকাজ্ষ।। 

শান্তিনিকেতনে কবির নিখিল ভারত শ্লয়ড্‌ শিক্ষাগার স্থাপনার পরিকল্পনা! ক্ষণিকের জন্ত উজ্জল হইয়া উঠিল। 
১৯৩৭ সালের গোড়ায় লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বিদেশ হইতে ফিরিয়া বিশ্বভারতী কার্ষে যোগদান করিলেন; কিন্ত এবার তাহার 
কর্মকেন্দ্র কর! হুইল শ্রীনিকেতনের শিল্পভবনে। নান! কারণে সেখানে তাহার পক্ষে থাক সম্ভব হইল না। ১৯৩৭- 
এর শেষভাগে মহাআ্াজি প্রবতিত বুনিয়াদি শিক্ষার প্রথম খসড়া বাহির হইলে লক্ষমীশ্বর বুঝিলেন এই কর্মকেন্ত্রিক 
জানকে দেশের শিক্ষার অঙ্গীভূত করিতে হইলে মহাত্মাজির শিক্ষা-পরিকল্পনার সহিত সহযোগিতা প্রয্বোজন। ১৯৩৮- 
এর এপ্রিল মাসে তিনি ওয়াধার শিক্ষাকেন্দ্রে চলিয়া গেলেন । 

১ ভারতে অসিবার সময় মেডরব্লম কলোদে! পর্যন্ত জাহাজে আসিয়া! নিজের মোটরবোটে বঙ্গে গদাগ্কর দিয়। কলিকাতায় যাত্রা! করেন। 
কিন্ত পথে বহু বিপদে পড়েন; একখানি সমুদ্র-জাহাজ তাহাকে উদ্ধার করিয়া! মাপ্রাজে পৌছাইয়! দেয় । তখনো তাহার 'শিক্ষা' হর নাই, পুনরায় 
মোটরবোটে যারা করেন; কিন্ত বিশাখাপত্তন পর্যস্ত আনিয়া আর সম্ভব হয় ন। দেখিয়! ট্রেনযোগে এখানে আদিলেন। ১৯০৮ সালে এপ্রিল মাসে 
দেশে সেই মোটর-বৌটে করিয়! ফিরিতে গিয়া! পুনরায় বিপদে পড়েন (965৮592০50. 10 2৫%5 1988). জড়. ৪. মিওজস৪, (1983, 80৫), 096, 


৩২ রবীন্দ্রজীবনী 


কবির নিখিল-ভারত ল্গয়ড. শিক্ষাগারের পরিকল্পনা সরাসরি রূপ না লইলেও, বিশ্বভারতীর কারুশিল্পে ও 
বিশেষভাবে বয়নশিল্লে এই ল্য়ড, শিক্ষার ছাপ রহিয়! গিয়াছে; বয়নশি ল্লে বিশ্বভারতী নৃতন ভাবের পথিকৃৎ হইয়াছে। 

মিস্‌ সেভারব্রম শান্তিনিকেতনে থাকিবার কালেই কাউণ্টেস হামিলটন১ তাহার পুত্রকে লইয়া এখানে 
আসিলেন (১৯৩৬ )। তিনি ভারতভক্ত ) একান্ত শ্রদ্ধা ও নিঠার সঙ্গে তিনি স্বদেশেই সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় 
দর্শনশস্ কিছু কিছু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রাস্তিনকেতনে তিনি আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের নিকট ভাব্তীয় 
সাধকদের বাণী শ্রবণ করেন; সংস্কৃত হইতে শাস্মাদির অধায়ন করিলেন নুর্গা প্রসাদ পাণ্ডে নামক অধ্যাপকের নিকট। 
তিন মাস আশ্রমে বাস করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া গেলেন । কাউণ্টেন কৰি ও ক্ষিতিমোহন সেনকে কী শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিতেন, তাহা তাহার পত্রাবলী হইতে জানা যায়। ক্ষিতিমোহনের নিকট হইতে তিনি ষে আধ্যাত্মিক বল সংগ্রহ 
করেন, তাহার কথা তিনি এখনও বিস্বত হন নাই।ৎ দেশে ফিরিয়! গিয়া! কাউন্টেস কবিকে লিখিয়াছিলেন (.২৫ এপ্রিল 
১৯৩৬ )--“] 8৪ ৪০ 17801) 11) 381)611011:9680 1 16 708 6136 10800101686 61006 111 100 1169 8100 
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পূজাবকাশের জন্ত বিদ্যালস্ত বন্ধ হইবার সময় আলিয়া গেল। ছুটির পূর্বে শান্তিনিকেতনে ছাত্র অধ্যাপকে 


৯ কাউণ্টেস হামিলটন বিশ্বভারতীর আজীবন সন্ত হন ১৯৩৬ সনে । 
২ কাউ্টেস হ্যামিলটন আচার ক্ষিতিমোহনের নিকট হইতে ধে আধ্যাত্মিক শক্তি আহরণ করিয়া! লইয়া! গিয়।ছিলেন তাহা দীর্ঘ পনেরো 
বৎসরে স্নান হয় নাই । তিনি ক্ষিতিমোহনকে গুরু ও বন্ধু'বলিয়৷ পঞ্জ সধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন; গ্ষিতিমে।হ্ন সেনকে লিখিত কতকঞ্জলি পত্র আমর! 


দেখিয়াছি । 


ল্নয়ভ. শিক্ষিক! ৩৩ 


মিলিয়া কিছু-না-কিছু অভিনয় করার রেওয়াজ বহুকালের। স্থির হইল 'শারদোৎসবে? র অভিন্ন হইবে। মহড়া 
কবির সম্মুখেই হয়। তাহার শরীর 'অশক্ত, হাটিতে চলিতে কষ্ট হয়-+তত্সব্েও স্বয়ং সন্ন্যাসীর ভূমিকায় নামিলেন। 
অতিনয়কে হাস্ঠোজ্জল করিবার জগ্য জনতার দৃষ্টে 'গেছোবাবা'র কখ! অবতারণা করেন। এই অংশ এখন “সে'-র 
অস্তর্গত। অভিনয় হইয়াছিল গ্রস্থতবনের সম্মুখে । 

বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া! গেলে ০১ অক্টো-১ নভেম্বর ১৯৩৫) কবি কোথায়ও নড়িলেন না। দিন কাটে কবিতা পিখিয়া, 
ছবি আ্বাকিয়া, পত্র লিখিয়া, পড়েন অনেক । একদিন গিয়া দেখি নন্দলাল বন্থর সহিত 1]7056917-এর আর্ট সম্বন্ধে 
সহ্য-প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ লইয়৷ আলোচন। হইতেছে । আর-একদিন দেখি 40101690609 01 60৪ [0701561:59 
নামে অতি আধুনিক বিজ্ঞানের বই পড়িতেছেন। অন্যদিন দেখি 1591170-দের সম্বন্ধে নূতন একখানি গ্রন্থ 
অভিনিবেশ সহকারে পাঠে রত। কবি যে কত রকমের বই পড়িতেন তাহার সংবাদ বাহিরের লোকের জানা নাই 
এবং জানাও সম্ভব নহে ।১ 

বাংলা! বই পড়েন মাঝে মাঝে, ছুই-একটির সমালোচনাও লেখেন। বুদ্ধদেব বন্থুর 'বাসরঘর* পাঠ করিরা তাহার 
মন্তব্য পত্রযোগে জানান ।* ' মহেন্দ্রনাথ সরকারের [7%569:0 15181768 পড়িয়া যে পত্র দেন তাহাও বোধ হয় এই 
সময়ের লেখা ।৩ 

রবীন্দ্রনাথের অধ্যয়নশীলতা। সম্থন্ধে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যাহ1 কিছুকাল পরে রেডিও মারফত ব্যক্ত করেন, 
তাহা হইতে আমরা অনেক তথ্য জানিতে পারি । তিনি লিখিতেছেন, “তাকে সবাই কবি বলেই জানে। তিনি যে 
কিরূপ পণ্ডিত কত রকমের বই তিনি পড়েছিলেন, তা লোকে জানে না। তাঁর কবিত্ব-খ্যাতি না থাকলে পাণ্ডিত্য- 
খ্যাতি রটৃত।” রামানন্দ বাবুর এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য । তিনি লিখিতেছেন, “১৯২৬ সালে অক্টোবর মাসে ভিয়েনা 
তিনি [কবি] যখন পীড়িত ছিলেন, তখন তীকে শুয়ে শুয়ে কত বই-ই যে পড়তে দেখেছিলাম, বলতে পারি না।-"* 
হোমিওপ্যাথির বড় বড় বই তিনি দস্তরমত অধ্যয়ন করেছিলেন, বায়োকেমিক চিকিৎসাও ভাল জানতেন। 
চিকিৎসা করতেনও ভাল । কখন কখন রহন্ত করে বলতেন, আমি ফী নেই না ব'লে আমার প্রশংসা বা পসার: 
হয়নি।”৪ কবি কত বিষয় সম্বন্ধে বই পড়িতেন, তাহার তালিকা এই ভাষণে আছে। 

আপন মনে লেখাপড়া করেন, বাহিরের কাজকর্মে আহ্বান কম, মনে ভাবেন চুপচাপ থাকিবেন কিন্ত পারেন 
না-__নানারপ আলোচনার মধ্যে জড়াইয়া পড়েন। এই সময়ে হিন্দুসমাজের একশ্রেণীর লোকের ধর্মবিশ্বাসের 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় কবিকে তীব্র সমালোচনা সহিতে হয়। পুজাবকাশের পূর্বে রাজস্থান জয়পুর নিবাসী 
রামচন্দ্র শর্মা নামে এক ব্রাঙ্গণ যুবক মন্দিরে জীববলি বদ্ধ করিবার জন্য কালীঘাটের কালীমন্দিরে অনশন ধর্মঘট 
আরস্ত করেন; কিন্তু কোনে দিক হইতে তিনি কোনো সহানুভূতি পাইলেন না। রবীন্দ্রনাথ যুবকের অনশন পণের 
কথ| জানিতে পারিয়া, তাহার উদ্দেশে আশীর্বাদপূর্ণ এক কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া৷ দেন।« হিন্দু-পাব.লিকের 
একাংশ এই বিষয়ে কবির বাণী দানে আদে গ্রীত হইতে পারে নাই। 


সর জয়স্তী-উৎসর্গ, অমিয়চন্ত্র চক্রবর্তী: কবি সার্বভৌম । 

পত্র ২৫ অক্টোবর ১৯৩৫ | বিচিত্রা! ১৩৪২ অগ্র পৃ ৪৫৬। 

প্রবাসী ১৩৪২ অগ্র পৃ ২৯৩। 

২৫ বৈশাখ ১৩৪৫ রেডিও ভাবণ। প্রবাসী ১৩৪৪ জো । 

€ প্রবাসী ১৩৪২ আদ্দিন পু ৮৭*। কাতিক পৃ ১২০ দ্রষ্টব্য, এখানে ৪র্থ স্তবক সংযোজিত 
৫ 


ও. 4 ৬০ 


৩৪ রবীন্দ্রজীবনী 


এক শ্রেণীর সাংবাদিক বলিলেন ষে, হিন্দ্ধর্ম বিষয়ে মতামতদানে রবীন্দ্রনাথ অনধিকারী, তিনি চিরদিনই 

হিন্দুসমাজের ক্রিয়াকর্মবছল ধর্মের নিন্দা কারয়া৷ আলিয়াছেন। তাছাড়া, তাহারা বলিলেন, জয়পুরী ব্রাহ্মণের নৈতিক 
জুলুম বাঙালি মানিবে না। রবীন্দ্রনাথ তে৷ চিরদিনই নৈতিক চাপের বিরোধী, আঞ্জ কেন তিনি তাহা সমর্থন 

করিতেছেন। আমাদের কথা, রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে জীববলির বিরোধী আজ নূতন কবিয়া হন নাই, _রাঁজধি ও পরে 
বিসর্জন১-এর মধ্যে তিনি তাহার মত খুব স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ু 

কবি প্রবীণ সাহিত্যিক হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষকে জীববলি সম্থদ্ধে যে পত্র দেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত 
করিলাম । "শক্তিপুজায় এক সময়ে নরবলি প্রচলন ছিল, এখনও গোপনে কখনও কখনও ঘটে থাকে । এই প্রথা এখন 
রহিত হয়েছে । পশুহত্যাও হবে এই আশ! করা যায়|” অন্য পত্রে লিখিয়াছিলেন, “জনসাধারণের মধ্যে চরিজ্রের ছুর্বলতা 
ও ব্যবহারের অন্যায় বহুব্যাপী, সেই জন্যে শ্রেষ়ের বিশুদ্ধ আদর্শ ধর্মসাধনার মধ্যে রক্ষা করাই মান্থষের পরিত্রাণের 
উপায়।...নিজের লুব্ধ ও হিংশ্্র প্রবৃত্তিকে দেবদেবীর প্রতি আরোপ ক'রে তাকে পুণা শ্রেণীতে তৃক্ত করাকে 
দেবনিন্দা বলব । এই আদর্শ-বিকৃতি থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে যিনি প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রবৃত্ত, তিনি তো ধর্মের 
জন্েই প্রাণ দিতে প্রস্তত।-..রামচন্দ্র শর্মা আপনার প্রাণ দিয়ে নিরপরাধ পশুর প্রাণ-ঘাতক ধর্মলে।ভী স্বজাতির কলঙ্ক 
ক্ষালন করতে বসেছেন এই জন্যে আমি তাঁকে নমস্কার করি।”৩ 

এই সময়ে নান! পত্রিকায় দেবমন্দিরে বলিদানের সপক্ষে ও বিপক্ষে বহু রচন! ও পত্রার্দি প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক 
অনিলবরণ রায় এককালে বিশিষ্ট কন্গ্রেসক্মী ছিলেন, পরে পন্দিচেরিবাসী হইয়া শ্রীঅপ্নবিন্দের শিশ্তরূপে খ্যাতিলাভ 
করেন। তিনি ১৭ অক্টোবর ( ১৯৩৫ ) অম্বতবাজার পত্রিকায় এই বলিদান বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করিয়া 
বলিয়াছিলেন,_এই আধ্যাত্মিকতা আমাদের দেশে পুজায় যে পশ্তবলি দেওয়া হয়, তাহাতে আরোপ করা 
যাপরনা। এবং পশুবলির সহিত আধ্যাত্মিকতার ষখন সম্পর্ক নাই, তখন ইহা! পূজা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সাধনা হইতে 
পরিত্যাক্ত হওয়াই উচিত । এই মতকে আমর! শ্রীঅরবিন্দেরও মত বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি; তবে এবিষয়ে তীহার 
গ্রতাক্ষ সমসাময়িক কোনে৷ মত দেখি নাই। 

অপর পক্ষে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 'পুজায় পশুবলি” (বিচিত্রা ১৩৪২ কাতিক) সমর্থন করিলেন শীাস্ববাক্য 
দিয়া। আবার 'নৃতত্বের এবং মনন্তত্বের দিক হইতে পশুবলির আলোচনা” করিলেন ডাক্তার সরসীলাল সরকার | তিনি 
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২ হেমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষকে লিখিত পত্র, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ ; প্রবাসী ১৩৪২ ক।তিক পৃ১২১। অপর একথানি পত্র অন্যকে লেখা, 
হেমেন্তরপ্রসাদকে তাহার প্রতিলিপি পাঠাইয়। দেন; সে পত্রখানি লিখিত হয় ২৪ ভাদ্র (১* সেপ)। ১৯৫২ সালে রামচন্দ্র শম1 পুনরায় 
বলিবন্ধের জন্য অনশন আরম্ভ করেন। 

৩ এই পত্র লিখিবার একুশ বৎসর পুর্কটনরেন্্রনাথ নন্দীর পত্রের উত্তরে কৰি বিলাত হইতে অকারণ পণুবধ সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত 
করিয়া এক পর দেন। তিনি একথা! স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, মানুষের কমক্ষেত্রের মধো বনের পণুর আবির্ভাব বিষম ব্যাধাতকর। মশা, 
ছারপোকা, বাঘ মারিব না বলিলে কেহ মাঁনিবে না। ক্ষেতে পাখি ফসল নষ্ট করে বলিয়! মানুষ পাঁখিও মারে । সুতরাং এ বিষয়ে কোনো শেষ 
কথ] বল। বার ন7। তবে পশুজীবনের সঙ্গে মানবজীবনের একট! পূর্ণতর সামগ্রস্ত সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ঘটিতে খাঁকিবে বলিল! তাহার বিশ্বীন। 
( রবীন্ত্রনাথের চিঠি, ১৫ লট ১৩২১ । গুবাসী ১৩৩৪ আহাঢ় পৃ ৩৯৫)। বল! বাহলা এখন কৰি গণ্হতা। সম্বন্ধে যে-কখ! বলিলেন তাহ! 


ধম'বিষয়ক, অর্থাৎ দেবতার নামে পশুহত্যাঁ-কবি তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী । 


“পত্রপুটে'র পর্ব ৩৫ 


বলিলেন, "একথ। বলিলে ভূল হয় না যে পশুবলি আমাদের আদিম মনোবৃত্তির পুনরাবৃত্তি। অন্যান্ত দেশে এই বলিদানের 
মনোভাব পরিবতিত হইয়া উন্নততর মনোবৃত্তিতে বিকাশ হইয়াছে, আমাদের দেশে সাত্বিক পুজাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়! 
হইয়াছে, পশুবলিদান-সংযুক্ত পুজাকে আধ্যাত্মিকজ্ঞানসম্পন্ন কোনো শান্বকারই প্রশংসা করেন না, বরং ইহা যে 
আধ্যাত্মিকতার বিরোধী এবং পাপকার্ধ এমন কি এরূপ পাপকার্ধ যে তাহাতে নরকগামী হইতে হয় ইহাও মুক্তকে 
বলিয়া গিয়াছেন।” ( বিচিত্র। ১৩৪২ অগ্রহায়ণ ) জীববলির নিন্দাবাদে রবীন্দ্রনাথ নিঃসঙ্গ ছিলেন না) কিন্ত যেহেতু 
তিনি ব্রাঙ্মঘমাজভুক্ত এবং হিন্দুসমাজের কঠোর সমালোচক, বোধ হয় সেই অপরাধেই লোকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদেরই 
প্রতিবাদী বেশি করিয়া হইয়াছিল। 

পূর্বেই বলিয়াছি পুজাবকাশে এবার কবি বাহিরে কোথাও গেলেন না। তবে বাহির হইতে আহ্বান আসে 
এখনো; কিন্তু শরীর সহজে আর সাড়া দিতে পারে না। আমাদের এই আলোচ্য পর্বে ফরাসি ভাবুক-লেখক ত্বারি 
বাবুস্‌ (7767077 138008889 )১ ছিলেন মক্কোতে। তাহার ইচ্ছ। নভেগ্ঘর মাসে( ১৯৩৫ ) প্যারিসে একটি আস্তর্জাতিক 
শাস্তি-কন্গ্রেসের ব্যবস্থা হয়। তারত হইতে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, সরেজিনী নাইড়ু ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে 
এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য বলা হয় ।ৎ বল! বাহুল্য কবির শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বিদেশে যাওয়া 
সম্ভব ছিল না; তাছাড়া বাবুসের মস্কোতে মৃত্যু হইলে বোধ হয় সম্মেলনের কথাও চাপা পড়ে। 


'পত্রপুটে'র পর্ব 
বার্ধক্যজনিত ব্যাধি ও দুর্বলতা। ক্রমেই স্থম্পষ্টভাবে দেখা দিতেছে। শ্রবণ ও দর্শন্শক্তি  ক্ষীণতর 
হইতেছে; কোমরে বাথা, নড়িতে চড়িতে কষ্টবোধ হয়। কোমরে আল্ট-ভায়লেট রে বা অতিনীলিম রশ্মিপাতন 
করিয়া থাকেন__মনে করেন ফল পাইতেছেন। অভ্যাসমতো৷ প্রতিদিন প্রাতে লেখার সরঞ্জাম লইয়া ও ছুপুরে 
ছবি-আকার আসবাবপত্র গুছাইয়া বসেন । সন্ধ্যার পর আশ্রমবাসীরা কেহ কেহ আসেন_-কখনে। কিছু পড়িয়া শোনান, 
কখনো কথাবার্তা চলে। ৃ 
পাঠকের স্মরণ আছে, কবির 'বীথিক।” গুচ্ছের শেষ স্তবক রচিত হয় ভাদ্রের শেষ দিকে (১৫ সেপ ১৯৩৫)। প্রায় 
একমাস পরে “পত্রপুটে'র নৃতন কাব্যধাব। দেখা দিল শরতের মাঝামাঝি সময়ে ।+.."ছুটি চারদিকে ধূ ধূ করছে..-আশ্বিনে 
সবাই গেছে বাড়ি ; আর কবির “ছুটি ব্যার্থ হয়ে গেল দিগন্তপ্রসারী বিরহের জনহীনতায়” নিঃসঙ্গতার মাঝে। এই 
ছুটিতে হাওয়া-বদলের তত্ব লিখিতেছেন একপত্রে ; প্রথমে লেখ। হয় পত্রাকারেই, পরে তাহ! গগ্যছন্দে রূপায়িত করেন। 
পত্রখানি লেখেন কালিদাস নাগকে (ছুটি । পত্রপুট নং ২)। 
শরতের বৌন্রছায়াময়ী শোভ। দেখিতে দেখিতে বিচিত্র এ ধরণীর অখণ্ড রূপটি মনের মধ্যে বিকসিত হইয়া উঠিল। 
তিনি লিখিলেন 'পৃথিবী" কবিতাটি (১৬ অক্টোবর ১৯৩৫ )। এই কবিতাটি যেন পৃথিবীর স্তব-_গগ্যছন্দে লিখিত বলিয়। 
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081186,8? ( ৬/০১৪৮০: ) 
২ প্রবাসী ১৩৪২ আইন পৃ ৯১৪। 
৩ প্রবাসী ১৩৪২ অগ্রহায়ণ | জর পত্রপুট ৩। 


৩৬ রবীন্দ্রজীবনী 


রূসগ্রহণে কোনো বাধা হয় না, এমনই তাহার সাবলীল গতিছন্দ। যে সৌন্দর্ষ-সম্তোগ কবির আবালোর সংস্কার ও 
সাধনা, তাহারই তাষাময়ী মৃতি এই কবিতা) কাব্যের মধ্য দিয়া কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতি নৃতন রূপ লইতেছে। 
ধ্যানেতে আর গানেতে? ইশ্বরাহৃভৃতি -নৃতন নাম পরিগ্রহ করিতেছে কবির সাধনায়। কবির আধুনিক গান ও 
কবিতার ভাষা ও ভাব গীতাঞগ্ুলি-গীতিমাল্য-গীতালি পর্বের ভাষা ও ভাব হইতে সরিয়। আসিয়াছে ব1 বিবতিত হইয়াছে । 
“বলাকা ও তদুত্বর কাব্যে ও গীতে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর 'ধর্ম' ও 'শাস্তিনিকেতন*-উপদেশমালার ঈশ্বর হইতে রূপান্তরিত । 
এই ঈশ্বরবোধ কিভাবে তাহার সাহিত্যে নব নব রহম্তলোকে রূপায়িত হইতেছে, তাহা আমরা স্থানে স্থানে নির্দেশ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু এ বিষয়টি বিশেষজ্ঞের সম্যকরৃষ্টি-সম্তৃত আলোচনার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে । পরিশেষ, 
শেষসপ্তক, বীথিকা, পত্রপুট, প্রান্তিক প্রভৃতির কবিতাগুলি যদি এই পরিপ্রেক্ষণী হইতে পাঠ করা যায়, তবেই 
ইহাদের নিগুঢ় অর্থ অস্তরে প্রবেশ করিবে এবং রবীন্দ্রনাথের ধর্মগাধনার নৃতন রূপ প্রকাশ পাইবে। 

পৃথিবী'১ হইতে যাত্রা করিয়া “দেহাতীত'ং লোক পর্ধপ্ত জীবের প্রয়াণ স্বাভাবিক স্থল হইতে স্ক্তর 
লোকে গতি । দেহাতীতের ভাবনায় পাই সবিতার ধ্যান-_কবির গায়ত্রীমন্ত্র সাধনার রপ। এ ভাবনা নৃতন নহে। পূর্বে 
যাহা ছিল জ্ঞানের ও রসের ক্ষেত্রে সীমাগিত, এখন ক্রমেই তাহ! রূপ লইতেছে নৃতন রাহস্থিক অজ্ঞেয়তার মধ্যে । 

পুজা বকাশের পরও শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় খুলিল কাতিকের ( ১৩৪২) মাঝামাঝি (১ নভেম্বর ১৯৩৫)। কবি 
শ্টামলীর নৃতন গৃহে আছেন। ভাবজগৎ ও কর্মজগৎ কবিজীবনে অঙ্গাঙ্লীভাবে যুক্ত; বিশ্বভারতীর বিচিত্র কাজ, 
ভাঙাগড়া, রদবদল নিরন্তর চলিতেছে__সমন্ডের সঙ্গে কাব প্রত্যক্ষ ব। পরোক্ষভাবে যুক্ত--ভালোমন্দ ফলাফলের জন্য 
প্রশংসা ব। নিন্দার ভাগী তিনিই একা--যদিও এমন অনেক কাজ হয়-_যাহার প্রবর্তক তিনি নহেন, অথচ শেষ পর্যন্ত 
দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সামলাইতে হইয়াছে তাহাকেই | পাঠকের স্মরণ আছে শ্রীভবনের পরিদখিকা হেমবালা সেন চলিয়া 
যাইবার পর হইতে সেখানে নান! প্রকার অস্থায়ী ব্যবস্থা চলিতেছে। প্রথম দিকে প্রতিমাদেবীকে নামত 'গ্রনেত্রী' 
করিয়া অমিয় চক্রবর্তীর সী হমস্তী দেবীকে পরিদশিক। নিযুক্ত কর হয়। সে ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারিল না। 
অবশেষে পূজাবকাশের মধ্যে [198 01001861808 1398809০ নামে এক ফরাসী মহিলাকে এই পদে নিয়োগ করা হইল। 
মিস্‌ বন্নেক ভালে ইংরেজি জানিতেন না ; তৎসবেও স্বপ্দেণে ছাত্রী পরিচালনা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়৷ তিনি 
অচিরকালের মধ্যে এই কার্ধ আয়ত্ব করিয়া লইলেন। তাহার এই কাধে স্থধাময়ী দেবী ছুই মাস সহায়তা করিলেন; 


১ তু *বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে' (গানটি ১৩*৩ নালের পূর্বে রচিত )-_গীতবিতান-নু সং পৃ ৪২৭। 

২ 'দেহাতীত' (পত্রপুট ১* ) কবিতাটি যেদিন লেখেন নেদিন খবর পান থে পূর্বদিন প্যারিসে অধ্যাপক সিঈভ'] লেভিঃ মৃত্যু খটিগনাছে 
(৬ নভেম্বর); এই সংবাদের সঙ্গে কবির 'দেহাতীত' ভাবনার কোনে! যোগ আছে কিন1 তাহা বিবেচা। সিল লেভি ১৯২১-২২ সালে 
বিশ্গভারতীর প্রথম ভিঞ্জিটিং প্রোফেসর রাষ্ট্রে শান্তিনিকেতনে আমেন। দ্র মালতী চৌধুরী : সিলভ'যা লেভীর স্থতি [ হরিপদ রায় অন্কিত ২ খানি 
হ্থেচ. সহ ]--প্রবাসী ১৩৪৩ বৈশাখ, পূ ৩৭-৩৯। 

৩ পুজীবকীশের মধ্যে নুতন ধারায় লিখিত এই কয়টি কবিতা পগ্রপুটের অন্তভূক্ত : 'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো' (পৃথিবী ১৬ 
অক্টোবর ১৯৩৫)। একদিন আবাড়ে নামল' (১৯ অক্টোবর )। 'অতিথিবৎসল, ডেকে নাও পথের পথথিককে' € পথের মানুষ ২৪ অক্টোবর )। 
'সন্ধা। এল চুল এলিয়ে' (হাটে ২৫ অক্টোবর )। জন্মদিনে, 'তোমার জন্মদিনে আমার' (সমিল কবিতা । ২৫ অক্টোবর ১৯৩৫। বিচিত্র 
১৩৪২ গৌধ জষ্টব্য)। 'চোখ ঘুমে ভেরে আসে' (সাথক আলন্ত [ ১৬ কাতিক] শুক্লাষ্টমী ১৩৪২)। 'আমাকে এনে দিল এই বুনে! চারাগাছটি' 
(পিয়ালী ৫ নভেম্বর )। 'এই দেহধান! বহন করে আসছে দীর্ঘকাল' ( দেহীতীত ৭ নভেম্বর )। এবারকার মতো এইখনে কবিতাচক্রের শেষ । 


পত্রপুটে'র পর্ব ী ৩৭ 


স্থধাময়ী দেবী বিদ্ালমে দুই বৎসর কার্ধ করিয়াছিলেন; পুক্জার পুর্বে (১৯৩৫ অক্টোবর ) হৃঠাৎ তাহার কার্ধকালের 
অবসান হয় ।১ 

পুজাবকাশের কিছুকাল পরে খনিকেতনে একটি নৃতন উৎসব প্রবতিত হয়--'নবান্ন* ; কবি তথায় উপস্থিত 
হইয়া যথাবিধি পৌরোহিত্য করিলেন। আমাদের পল্লী-ভীবনের যে-সব উৎসব আচারমান্রে পর্যবসিত হইয়া অর্থহীন 
হইয়া গিয়াছে, সেগুলিকে সুন্দরভাবে প্রাণবন্ত করিবার জন্ত কবির যে চেষ্ট! ছিল তাহা! বিশেষভাবে স্মরণীয় । বনমহোত্সব 
ও হলচালনা ব1 সীতা! বজ্ঞ ইতিপূর্বে প্রবতিত হইয়াছিল; এবার “নবান্ন, । বহু বৎসর পূর্বে কৰি এ বিষয়ে থে কবিতা 
লিখিয়াছিলেন, তাহাকে নৃতন রূপ দান কর! হইল শ্রীনিকেতনে ।৩ 

যে-প্রাতে 'নবান্' উৎসব হয়, সেইদিন আশ্রমে কেইও বিশ্ববিদ্ালয়ের ইংরেজি অধ্যাপক জাপানী কবি 
য়োনে নোগুচিৎ আসিলেন। পরদিন প্রাতে (৩০ নভেম্বর) আমকুঞ্জে নোগুচির সংবধনা হইল। পাঠকের স্মরণ 
আছে ১৯১৬ সালে জাপানে নোগুচি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ সন্মান প্রদর্শন করেন, ও তাহার সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। 
নোগুচির সংবধনা-সভায় ববীন্দ্রনাথ বলিলেন ষে, তিনি জাপানে যে অযাচিত সংবধনা ও সমাদর লাভ করেন, তাহা 
কল্পনাতীত; আজ সেই দেশের কবিকে তীহার আশ্রমে সম্মান দান করিবার স্থযোগ পাইয়া তিনি কৃতার্থবোধ 
করিতেছেন।* 

নোগুচি যে-ভাষণ দান করেন তাহ! কবি-উচিত ভাষণ । পরে 10016813878 1501%তে (২৭ সেপ ১৯৩৬) 
তিনি যে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাহার গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছিল; শাস্তিনিকেতনের 
যথার্থ আদর্শ কী, তাহা তাহার কবি-ুষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিল । ৬8169: [১%9-এর একটি বাক্য ( 4.:ট ৪609£8168 
865: 6109 19 010)0810 ) উদ্ধত করিয়া! তিনি বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন মানবাত্মা! সম্পূর্ণতা লাভ করিলে 
£198,01) 009 09010010100 710101) 1)11810  891908  189811798, 41986 10100 1100810, (11879 ০10 
06100 11091068%1 :%1101106 1001 11091) 199098%189 11)5 01017010991 170110010% 8101)9 1:8800.88 17) 11010) 
81611101116 8100 ০0০077013610--11 18001658198 1088102,] 90008610125 16 10090709 6109 09%9101)1009206: 


01 100080 0111008 17) 6109 10086 108,001] ৬/9.৮৬ 


১. ১৯৩৫ ডিসেম্বর হইতে সথধাময়ী দেবী বোৌলপুর বালিকা -বিগ্ভালয্নের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। কবি এই বিদ্যালয়ের বিস্তারিত সংবাদ 
রাখিতেন। 
হ তু জননী তৌমার শুভ আহ্বান 


গিয়েছে নিখিল ভুবনে, গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার 

নৃতন ধান্তে হবে নবান্ন ভরিয়। উঠিছে পবনে । 

তোমার ভবনে ভবনে । জননী তোমার আহ্বান-লিপি 
অবসর আর নাহিক তোমার, পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে । 

আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার, - শরৎ, ত্র কল্পন1। 


৩৬, ০5, বসেও, 1986 1006০, 0 42. 

৪ ০৪ 2০8501)178, 1085০, 0828. ১৯৩৭ সালে বিশ্বভারতীর যে সাতজন প্রধান ( ০৪-2:581152 )-এর পদ সৃষ্ট হয় নৌগুচি 
তাহাদের অন্যতম । তিনি ১২৩৭, ১৯৩৮, ১৯৩৯, ১৯৪০ পর্যস্ত এ পদে ছিলেন । ড্র 400091 8১900:6৪ ০109 ড1552012858. 

€ ড়, 9. 2দা৪, 1986 71090. 0 44. 

৬. 39০6৪৫1. ড. 9, টওদ৪, 1986 0০৮. 9 97. জ্র কালীচরণ মিত্র : জাপানী কবি নেগুচি--বিচিত্র|, ১৩৪২ অগ্রহীয়ণ পৃ ৬৭৫-৭৭। 
জঞ্টব্য সতোন্রনাথ দত্ত কৃত 'নপিমঞচুযা', ইহাতে নোগুচির কয়েকটি ইংরেজি কবিতার তর্জমা! আছে। 


৩৮ রবীন্দ্রজীবনা 


শান্তিনিকেতনে নোগুচির সংবধনা হইল, কলিকাতায় দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীপের সংবধনা! হইতেছে। 
উদ্যোক্তাদের অনুরেধ কবির উপস্থিতির জন্য ; শরীরের জন্ত তিনি কলিকাতায় যাইতে পারিলেন না-_-একটি কবিত।১ 
লিখিয়। পাঠাইয়া দিলেন (১ ডিসেম্বর ১৯৩৫) । 
রবীন্দ্রনাথের সহিত ব্রজেন্ত্রনাথের সগন্ধ বু কালের। কবি ও দার্শনিকের বন্ধুত্বের একটি ধাঝাবাহিক 
আলোচনার বিশেষ প্রয়োঞ্জন আছে। রবীন্দ্রনাথ কবিতার শেষাংশে বলিতেছেন- | 
- মোরে তুমি জানো বন্ধু বলি; স্বদেশের আশীর্বাদ, বিদায় কালের অর্থ্য মোর 
আমি কবি আনিলাম ভ'র মোর ছন্দের অঞ্চলি বাহুতে বাধিন্থু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখীভোর । 
এই সময়ে কৰিকে আর-একজন মহাপুরুষের জগ্ত একটি বাণী লিখিয়া দিতে হয় | দেশময় রামরুষ্চ পরমহংস- 
দেবের শতবাধিবী উত্সবের মায়োজন হইতেছে । পরমহংসদেবের ভক্তদের দ্বারা অন্ুরুদ্ধ হইয়া কবি 
118)১0৭1)% 131087%1 পত্রিকার জগ্য নিয়লিখিত বাণীটি ইংরেজিতে লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন ।২ 
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কবি ইহার নিলিখিত বাংলা মর্মান্ুবাদ করিয়া দেন : 
” বহু মাধকের বহু সাধনার ধার। ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তাবা। 
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপখে নৃতন তীর্থ দেখা দিল এ জগতে । 
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি, সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি । 
বিদ্যালয় খুপিবার কিছুকাল পরে অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীর মিলির। 'অরূপরতন' অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরদার ভূমিকা গ্রহণ করেন। শাপ্তিনিকেতনে অভিনয় করিলে সকলের মন ভরে, কিন্ত কতৃপক্ষের ধনাগম হয় না 
অথচ ইহারই প্রয়োজন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। তাই স্থির হইল কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্জে অভিনয় করিয়। 
অর্থসংগ্রহ কর! হইবে । ৯ ডিসেম্বর কবি ও অভিনয়ের দল কলিকাতায় গেলেন। নিউ এম্পায়ার থিএটরে 
ছুই দিন পরপর অরূপরতনের অভিনয় হইল ।০ কৰি ঠাকুরদা অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু পঁচাত্তর বৎসর বয়সে এই 
পরিশ্রম, উদ্বেগ ও উত্তেজনা সহ্য হইবে কেন! অভিনয়াপ্ডে অন্ুস্থ হইয়া! পড়িলেন। কলিকাতায় দশদিন থাকিয়া 
১৯ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া! আসিলেন; মাঝে হইতে উত্কল সংগীত-সম্মেলনে যাওয়া হইল না। 
কলিকাতা হইতে আপিয়া কবি শাস্তিনিকেতনের পৌষউৎসবের প্রথম দিন মন্দিরে উপ!সনাঃ করেন, বিশ্বতারতীর 
অন্যান্ত উৎসব ব| কর্ম-সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই। 


১ প্রবাসী ১৩৪২ মাঘ, পু ৫৮২। 

২ প্রবাসী ১৩৪২ ফান্তন পৃ ৭২। 

৩. . 3. বিওক্গ৪. 1986 080, 2 0. (১৯১১২ ডিসেম্বর ১৯৩৫ ॥ ২৫, ২৬ অগ্র ১৩৪২)। রবীন্রনাথের 'রাজা' অভিনয় । বিবিধপ্রসঙ্গ, 
প্রবামী ১৩৪২ পৌষ পৃ ৪৪৪ 

৪ উদ্বোধন । ধাত্রী ৭ পৌষ ১৩৪২ ( 'প্রবাদীর পক্ষ হইতে অন্ুলিখিত ও বক্তা কতৃক সংশোধিত' প্রবাসী ১৩৪২ মাঘ, পৃ ৫** 7 ৫০১-০২। 


পপত্রপুটে'র পর্ব ৩৯ 


বিশ্বভারতীর বাষিক সভায় এবার গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল; সভাপতিত্ব করেন স্থধীরচন্ লাহিড়ী ।১ পাঠকের 
স্মরণ আছে ১৯২২ সালে বিশ্বভারত্বীর 'কনগ্টিটিউশন প্রথম প্রস্তত হয়। তাহার পর প্রয্বোজ্জনের তাগিদে মাঝে মাঝে 
নিযমাবলীর রদবদল হইয়াছিল। গত বারো বৎসরের মধ্য বিশ্বভারতী বড়ো ও বিচিত্র হইয়া! পড়িয়াছে; নানা 
লোক নানা অভিপ্রায়ে ও কর্মোপলক্ষ্যে সেখানে আসা-যাওয়! মারস্ত করিয়াছে; পুরাতন যুগের বা 6:1600-এর 
দোহাই দিয়! সকল প্রকার অধিকার ও দাবি-দাওয়াক সকল শ্রেণীর কর্মীর পক্ষে স্থুগম কর! ভবিষাতের নিরাপত্তার 
পক্ষে অনুকূল না হইতে পারে এই আশঙ্কা অনেকের মনেই সেদিন দেখ। গিয়াছিল। এই ভাবনা হইতে নৃতন 
কনস্টিটিউশন গড়া হইল। যে 092007880 আদর্শে শাস্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের স্ুত্রপাত তাহা ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া 
আদিতেছিল। নৃতন কনগ্রিটিউখনে অধ্যাপকমণ্ডলীর অনেকখানি ক্ষমতা ও দায়িত্ব সংকুচিত হইল; সংসদ ও 
বিশেষভাবে কর্মসমিতির উপর শাসন-দায়িত্ব গিয়া বর্তাইল। বল! বাহুলা, রবীন্দ্রনাথ এই মকল বিস্তারিত আইন- 
কানুন প্রণয়নের মধ্যে থাকিতেন ন1;) এখন তাহার যে বয়স তাহাতে কোনে! বিষয় জের করিয়া প্রতিবাদ বা সমর্থন 
করিবার শক্তি পান নাঁ-তিনি ভালে। করিয়াই জানেন, অন্যের উপর নির্ভর তাহাকে করিতেই হইবে। যাহাই হউক 
বাধষিক সভায় নৃতন বিধান পেশ হইল এবং নিয়মান্ুসাবে দ্বিতীয় অধিবেশন হইল শ্রীনিকেতনের উতলবের সময় 
( ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬) | 

ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় নানারূপ প্রদর্শনী, সভা, সম্মেলন বহুকাল হইতে হইয়া আসিতেছে । কলিকাতা 
আট্কুলের অধ্যক্ষ মুকুলচন্দ্র দে তাহার ছাত্রদের এবং অন্যান্য শিল্পীদের কাগের প্রদর্শনী মধ্যে মধো কবেন। তাহার ইচ্ছা 
যে বাংলাদেশে একটি স্থায়ী জাতীয় মিউজিয়ম. ব। 71970814১৮৪ 9811৩75 শ্রেণীর কোনে। প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হয়। আমাদের আলোচ্য পর্বে তিনি এই সাধু পরিকল্পনা পাবলিকের কাছে পেশ করেন। বিষয়টি কবির খুবই 
ভালে লাগে, তিনি মুকুলচন্দ্রকে উৎসাহ দিয়া লিখিয়াছিলেন : 
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ছুঃখের বিষয়, মুকুলচন্দত্র তাহার অধ্যক্ষতা-পর্বে ইহা কারকর করিয়া তুলিতে পারেন নাই ; কবির 098: ৮০ 105 
11681 প্রতিষ্ঠানও তাহার জীবিতকালে রূপ লয় নাই এবং এখন পর্যপ্ত দেশবাসীর বা গবর্মেন্টের এদিকে দৃষ্টি তেমনভাবে 
পড়ে নাই ।& 'গুরুসদয় দত্তের অতি মূল্যবান শিল্পসংগ্রহ লইয়া একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে । 
নিখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ কেন্দ্রে যে সংগ্রহালয়ের প্রস্তাব হইয়াছে, কয়েকমাস পূর্বে কুমারাপ্লাকে কবি তৎসম্পর্কে যাহা 
বলিয়াছিলেন এই প্রমঙ্গে তাহা স্মরণীয় । গাম্বীজির প্রেরণায় কিছুকাল পূর্বে ( ১৯৩৪ ডিসেম্বর ১৪ ) ওয়াধ্ধার আশ্রমে 


১ ইনি বিশ্বভারতীর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন । ইহার সংগৃহীন্ গ্রন্থর|জি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আসিয়াছে । 

২ প্রবাসী ১৩৪২ চৈত্র, বিবিধ গ্রসঞ্গ, পূ ৮৯-৯২। 

৩ ড. 3. ৩৪. 1986 ৮০9, 0 68, 

৪ আমাদের ভরসা 'গান্ধীঘর' প্রভৃতি যেসব পরিকল্পন! চলিতেছে তাহাতে স্থানিক শিল্পকলার নিদর্শন রক্ষিত হইবে । রবীন্রন।থের নামে 
নানাস্ীনে পাঠাগার ও শ্মতিমন্দির আছে; এ সব প্রতিষ্ঠানের কতৃণপক্ষও এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে পারেন, কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের মধো 
নি শিল্প ও কলার সাধন! বড়ো! স্থান জুড়িয়া৷ ছিল। কলিকাতায় প্রস্তাবিত 'রবীন্ত্রভারতী'র সহিত একটি সংগ্রহালয় সংযুক্ত করিলে অবান্তর হইবে 
না বাঁলয়। মনে হয় । 


৪০ রবীন্দ্রজীবনী 


411 [0018 $111869 100086198 48৪00186101) বা গ্রামউদ্যোগ সমিতির জন্ম হয়। যমুনালাল বাজাজ সংগ্রহালয়ের 
্ন্থ গৃহ ও জমি দান করেন। [68 019০6 88 098060 8৪ ড111829 90:85810158,100. &00 ড111869 
£30008000610. জে. সি. কুমারাগ্না হইলেন সম্পাদক, পরিচালক মগ্ডলীতে থাকিলেন ডক্টর প্রফুল্লচন্্র ঘোষ, 
শঙ্করলাল ব্যাংকার ও ডক্টুর খান সাহেব। “পরামর্শনাতাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ,১ স্তর প্ররফুল্চ্্র বায়, জগদীশচন্দ্র 
বন্থ, “সি. ভি. রমন, ডক্টর আনসারি প্রভৃতি । সেই স্থত্রে কুমারাগ্»। শান্তিনিকেতনে আসেন € ১৯৩৫ মে.)। নন্দলাল 
বন্ধু গ্রভৃতির সহিত আলোচন! করিয়া! কুমারাগ্না কবির সহিতও এই বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখা করিলেন ; কবি তাহাকে 
বলিয়াছিলেন যে, মহাত্মাজি সমস্ত জাতির জন্য যে সংগ্রহালয় (মুজিয়াম) স্থাপন করিতে চাহিতেছেন,_- 
"006 60 11016 16 60 07:8168 98 08,168, 01806810859 1961 61091109018 ০1 8161868 17) %1] 868) 8100 
00৮ 8:01968১ 88 [00911069789 98 8:010169065) 85 09001786018, 17959 1191)80 ০00 1015৪ 6০ 69 
ঠ81097 9896191806101) 006 01 0119 ৪%1009 10)8,9116%1. 11178 20010010010 1118 ০1 ৪ 10961010719 1106 90010 817 
18018690 1৪০6 8৪ 119109691008]1 11109017098 9110, 6০008, ৪109 0 8109 7161) 60011010010 10059105, 9 819 
18080 161) ৪ 00160181 [905%91৮য %71)10]) [0068 0৪ 60 81781009,,,001 87৮ 605%8098 6008 829 00100 
10 17708901218 01068106 11801... 1১017110109 078 087 918 711] 10889 100 97 69880981916; 9 ভা1]1 
10858 60 00 51816100 1708901)8 17) 1079101) 121)08...1019886 691] 11910861708]) 60001081091 0708৮ ৪91 
18 1006 & 1001 01 609 ৮911-80-80. 1119 [১০০৮ 10180) 109908 16 8৪ 17)001) 8100 270)191058 16 89 73)001) 
10 1719 ০০৪০৪০6০-1)৪11011005 1918 [00$9, 1019 0090:-00018610108, 1019 ০18 0916198. 8110 11) 11091) 06109 
89৪. 11 1191)91008]178 12610 ৫০ 00100 ০0011601196 81)90111)6108 ০01 11906 11009962199, ৬71) 109 
6095 7706 8180 10011018100 0011906 81)90112)6108 01 6119 ৪1:10109 17101679098 ৪69 9007980 91] ০৪? 
০৪7. 18100 8150 ৮৮016110660 199 90110118160 ?***] 7০010 00 10 7008611, 006 11000501015 600 191] 
6088৮] 001006 90100109810 (110 7:88001068 1001 6106 106068981  1001)0187 0010010970089 11১8 
181)896008]) 0010010)87)08.%৭ 

এবার কন্গ্রেসের স্থবর্ণ-জয়ন্তী। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ১৮৮৫ সালে অতি দীন ভাবে ইহার আরম্ভ হয়। জয়ন্তী 
উপলক্ষ্যে কবি (২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫) অবসরগ্রাহী (96808 ) প্রেসিডেন্ট বাবু রাজেন্ত্রপ্রসাদকে নিম্নলিখিত 
বাণী প্রেরণ করিলেন :“149 81110986 609661088 010 0109 09988108 01 6106 03010.900 ৭ ৪101196 081910:861009, 
01) 0986100 01 [13018 1798 01)0991) 8, 168 8117 0119 [0057৪ ০01 ৪00] ৪00 100% 6109 0৫ :12008019, 
&700 8199 19 60 28189 (109 17186010 01 12181) 60100 606 20000 1691 01 0010781081] ০0010611068 (০0 ৪ 
10101067 70)078,] &1616009.% 

কন্গ্রেসের অধিবেশন হইবে লখনৌ নগরীতে*--জওহরলাল নেহেরু নৃতন প্রেসিডে্ট হইবেন। এবার লখনৌ-এ 
কন্গ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে নিথিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সমিতির প্রদর্শনী হইতেছে। প্রদর্শনীর পরিকল্পনা ও সাজসজ্জার 


৯ 719198000%, ০], ড, 0 10. 
২ ভূ. 8. 1986 ঞ্ড, 9 119. 
৩ ১৯৩৬ এপ্রিল মাসে লখনৌ কন্প্রেদের সঙ্গে &.].ঘ.[.& এর প্রদর্শনী হয়। নঙলাল বস্তু তাহার ছাত্রদের সহায়তায় প্রদর্শনী সজ্জিত 
করিবার ভার গ্রহণ করেন । দ্র ১1৪৮৪০০৬, ড়]. [্ব, ঢ ৪%-৪8, 


পত্রপুটের পৰ ৪১ 


ভার পড়িয়াছিল নন্দলাল বন্থুর উপর । তাহার আয়োজন চলিতেছে । নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের সহিত কথাবার্ত! বলিয়াই 
এই কার্ধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রাম উদ্যোগ পরিকল্পনার আলোচনা প্রসঙ্গে কবির মনে বাংলার গ্রামের সমস্তার কথা 
জাগিতেছে। তিনি কন্গ্রেসের বাণী পাঠাইবার পরদিন বাংলার কুটীরশিল্লের সমস্ত। সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রদান করিলেন। 
কৰি দেখিতেছেন, বাংলাদেশের বুনিয়াদি 1000967--ধান হইতে চাউল তৈয়ারি। আজ সে-শিল্প মুমূষ্। দেশের 
অধে”ক জনশক্তি নাবী । সেই নারীসমাজের উপজীবিক। ছিল ধান ভান ব। চাউল তৈয়্ারি। জনপংখ্যার অধেক এখন সেই 
শিল্প হইতে বিচ্যুত। গ্রামের টেকি চরকার ন্তায়ই লোপ পাইতে বসিয়াছে। কবি দেখিতেছেন যে, যে-শিল্প ছিল 
গ্রামের সর্বঙ্গন মধ্যে পরিব্যাঞ্চ, তাহ ক্রমেই গ্রাম ছাড়িয়া শহরে ধনিক শ্রেণীর হস্তগত হইতেছে; কবির আশঙ্কা 
এই শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শ্রেণীাগত বিরোধ সমাজে দেখা দিবে । কবি লিখিলেন € ১৯৩৫ ডিসেম্বর ২৮) : 

“1917 & [90101978 0196 68199 & 51010908 1990; ০01 169 0৮10. 117)1)05 97191010910) 16 0890999 & 
00581 11019010191 01181 80 806 ০01 ০0709165 1171110690 107 00 81191 [00৬/67, 1108 01118 9:৩ 
10)91)8,0111010 9098,01182 1086 9%6918011)0 61110818006 6109 10170951009 90 10100] 81110009 ভা16)) 
0)81811% 8580 06061 190-098678 01 0961৮ 01001126009 10019 [)901)16 01169 1691165 6101700610৪ 
001086806 59819191175 01 169 1000:191)1119106, 

“৬৬9 1)859 60 6819 11060 8000006 6118 110)17)61199 110)])01687009 01 ০001 1019] 60010017010 1169 
$71)038 0079০ 1758 19991) 07091] 01১9670০69৫ 05 61১9 17010-12)0178691 20010100000 11180 70100010.. 
01 801)19 01 67061 08,008] 10160159 01 116111)0090 800. 609 18190901170 01888 01 168 7101) 60 ৫867092। 
16৪ ৪111)1)19 1151070 ০056 01 006 61981011068 1017) 0198 [)601)168 ০01) €1:8910 8810 01 1169,%১ 

কিছুকাল পুর্বে [750150. পত্রিকায় (১৯৩৪ নভেম্বর ১৬) ৬111889 17700961168 প্রবন্ধে গান্ধীজি এই সমস্যা সম্বন্ধে 
লিখিয়াছিলেন-- “1১108-1001]18 2100. 0007-101118 1006 070] 01901809 61000588008 ০1 19007 দ/1010061) 
০:6৪, 00 0011709 6109 1)98101) 06 0019 1১010919610, 1৮ 19 61008 71091 1009010981 10091) 8100. র 
0617919 00110101060 609 1108600% 606 [)901)19 010 61)9 0877091 86691001506 01902 61)9 098 01 10169 (10001 
8100 [901181)90 1106.৮ এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিত “আহারের অভ্যাস” (শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬) 
স্বর্ণীয়। ১৯১৯ সালে তিনি খাগাসমন্তা লইয়া লেখেন। এঁ পত্রিকায় 'থাছ্য চাই' বলিয়া একটি প্রবন্ধ আছে; 
তাহাতে পর্যাপ্ত খাছ প্রস্তত করিবার জন্য উপদেশ আছে। 

প্রসঙ্গত বলিতে পারি খাছা-সমস্যা লইয় রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে তাহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। বাঙালী ভাতের 
মাড় বা ফেন ফেলিয়! দেয়-_এই লইয়া কবি বহু প্রতিবাদ করেন। শাস্তিনিকেতনের রান্নাঘরে বড়ো বড়ো 'কুকারঃ 
কিনিয়! দেন। কয়েক মাস সে-সব ভালোই চলিয়াছিল, তারপর-_ত্তাহার বহু প্রচেষ্টা যেভাবে কার্ধকর হয় নাই 
এ প্রচেষ্টাও তেমনইভাবে ব্যর্থ হয়। ডাক্তার চুনীলাল বন্ব, ডাক্তার অমূলাচন্দ্র উকিল প্রভৃতি আসিয়া খাস্ঠ 

-স্কাঝের জন্য বলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু স্থায়ী হয় নাই; আমরা সহজ পথ অনুসরণ করিয়াছি। কবি অন্তত্র 


১ ড. 8. বিওদদ৪. 1986 0&0. 2 61. প্রবাসী ১৩৪২ মাঘ, 'রবীন্তরনাথ। ঢে'কির চালের পক্ষপাতী' পৃ ৫৯৬। কয়েক বৎসর পুবে” প্রীনিকেতন 
হইতে 'রবীন্ত্র ধান্ত কল' নাম দিয়া.এক ধানভাঁঙ। কল স্বাপনের পরিকল্পনা কর! হয়; তক্জন্ত হ্যান্ভবিল ছাঁপাঁনে! হয়। পরিকল্পকদের ইচ্ছ! ছিল 
যে সমবায় নীতিতে এই কল স্থাপিত হইবে । বতশ্ানে সমস্ত কলই ধনিকর্দের সম্পত্তি। বিহবতীরতী কেন্ত্রীর সমবায় কোষ ( ঘ্ব, 8. 08085] 
0০-০০6:%815ও 73908 )-কে কেন্ত্র করিয়। এই কল স্থাপনের কথা ওঠে । সে পরিকল্পন। কাঁধে পরিণত হয় নাই। 


ঙ 


৪২ রবীন্দ্রজীবনী 


বলিয়াছেন-__ "রারাঘরে চুলার যে সাবেক ব্যবস্থা আছে সকলেই জানেন তাহাতে যেমন ছুঃখ বেশি তেমনি ব্যয়ও বেশি 
এবং তাহাতে রান্নাঘর যথোচিত পরিষ্কার রাখা ছুঃসাধ্য। আধুনিক প্রণালীতে চুল! নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, 
কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়তা বশত পাচকদের তাহা ভালে লাগে নাই । তাহারা নান। ছুত। করিয়া সেই চুল! বর্জন 
করিল। ইহাতে রান্নাঘরের ছুঃখ তাপ পূর্ববৎ প্রবল হইয়া উঠিল আমরাও ইহা! সহিয়াই গেলাম; নৃতন প্রপালীর দায় 
কেহ গ্রহণ করিলাম না, নৃতন করিয়া চিন্তা করিলাম ন1।”১ 

আমাদের আলোচ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথের 'শবতত্ব' নৃত্বন কলেবরে “বাংলা শব্তত্ব" নামে প্রকাশিত হইল ( ১৩৪২ 
অগ্রহায়ণ )। শব্তত্ব প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৮ সালে গন্ভ গ্রন্থাবলীর পঞ্চদশ খগ্ডরূপে (১৯০৯ ফেব্রুয়ারি )। ভাষা! 
বিষয়ক যেসব আলোচনা এই কয় বৎসরের মধ্যে হইয়াছিল, তাহা! এই নূতন সংস্করণে সংযোজিত হয়। গ্রন্থখানি 
কবি উৎসর্গ করেন পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্ধকে* ) পাঠকের স্মরণ আছে গত বৎসর বিধুশেখর শান্তিনিকেতন ত্যাগ 
করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। 

অচিরকালের মধ্যে বিধুশেখর কবি কতৃক পুনরভিনন্দিত হইলেন। ১৯৩৬ সালের নববর্ষদিন সরকারী 
উপাধি বা খেতাব বিতরণের সময় বিধুশেখর মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদে প্রীত 
হইয়া প্রথমে বিধুশেখরকে পত্র দ্বার! (১৯৩৬ জানু ১৮) ও কয়েকদিন পরে একটি কবিতা লিখিয়া (২৬ শে ) আনন্দজ্ঞাপন 
করিলেন ।৩ 

কয়েক বৎসর পূর্বে (১৯২১) বিধুশেখর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সহিত সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য সম্বন্ধ রক্ষার বিরোধী ছিলেন; আর, রবীন্দ্রনাথ একদ। 'রাজটীকা” গল্প লিখিয়! খেতাবধারীদের 
বিদ্রপ করেন, পরে স্বয়ং রাজপন্মান গ্রহণ করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করেন। আজ বিধুশেখর সরকারী উপাধি-ভূষিত 
এবং তজন্ রবীন্দ্রনাথের হর্ষ প্রকাশ উভয়ই কালাস্তরের স্থচক। 

মাঘোৎসবের সময় কবি শাস্তিনিকেতন মন্দিরে যথানিয়মে উপাসন| করিলেন ও তৎপূর্বে (৬ মাঘ ) মহষির মৃত্যু- 
বাধিকীদিনেও উপদেশ দ্রিলেন।* ইতিমধ্যে আর-একটি আনন্দ-জ্ঞাপন উপলক্ষ্যে অপরূপ একটি সংগীত রচিত হইল। 
মাঘ মাসে (৫ই ) শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক প্রভাতচন্ত্র গুপ্তর বিবাহের পর কবি নিয়লিখিত গানটি উপহার দেন 
“কেটেছে একেল। বিরহের বেলা” ।« গানটি 'নৃত্যনাটা চিত্রাঙ্গদা'র অন্তর্গত। 

শীতকালে শান্তিনিকেতনে দেশবিদেশের অতিথি সমাগম হয়; নোগুচির কথা ইতিপুর্বেই বলা হইয়াছে। 
অন্তান্তদের মধ্যে কয়েকজনের নাম কর! যায়, যাহার কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন । ০006 ড/00060+8 00119618 
&850012000-এর আমেরিকা শাখার সেক্রেটারি 10199 70676108815: আসেন ১৬-১৭ নভেম্বর (১৯৩৫)। তিনি 


১ উদ্যোগ শিক্ষা, শীস্তিনিকেতন-পত্রিক! ১৩২৬ আস্ষিন, কাতিক পু ৫। 

২ শান্তিনিকেতনে কার্কালে নন বনু ও নুযে্্নাথ কর ব্যতীত আর কেহই কবির নিকট হুইতে গ্রন্থ-উৎসর্গ পাঁইবার সৌভাগা লাভ 
করেন নাই। 

৩ ১২ মাঘ :৩৪২। দ্র প্রবাসী ১৩৪; ফাল্তুন পৃ ৬৫১। 

৪ মহধি দেবেজ্রনাথ ঠাকুর-_্রীক্ষিতীশচন্ত্ররায় কতৃক অনুলিখিত। প্রবাসী ১৩৪২ ফাল্গুন পৃ ৬৭১) মাঘোৎসব, উদ্বোধন ও উপদেশ, 
প্রীক্ষিতীশচন্ত্র রায় অনুলিখিত, প্রবাসী ১৩৪২ বৈশাখ পৃ২। 

৫ বিচিত্র। ১৩৪২ চৈত্র । 'আখি-সংগম'। প্রভাত গুপ্ত ও রেণু দেবীকে তাহাদের গুণুপরিণয় উপলক্ষে কবিগুরুর আশীর্বাদ । 
গানটির তলায় «ই মাঘ ১৩৪২ তারিখ দেওয়! আছে । এষ্টবা, চা, 8, [বওর+ 1986 218£0। 066. প্র গীতবিতান নু-সং পু ৩১০, ৬৯৮। | 


'পত্রপুটে'র পর্ব ৪৩ 


একখানি সুন্দর পত্রে তাহার ভাবগুলি ব্যক করেন? তিনি লিখিয়াছেন, “0 80৭ (৮:০৫ ৪11 [ ১953 1১8)10 0১9 
019800 01 & 70096 9013106 91159, 00% 001 10. (119 10968 ০0দ70. 10086 15177017800 (801008 
82996110660 008 7110 00109 1010) & 18 18100, 1006 11) 6105 5910 11589 01 67089 170 ৪0819 
1219 [00100999 10: 61018 701508 800 8991 60 1159 61320) ০৪৮. ] 09008 9 96790091 160 07986 
8%1)808610109. 19858 9 [29100 161) 0990 ৪961818061010 17) 811 6096 ড18581)1087561100981085১ | 

আর-একজন বিশিষ্ট অতিথি হইতেছেন য়েটস্-ত্রাউন (19৮, 001. মা, 3. 59868-3:0ত710), 4391088] 1/9009: 
নামক গ্রন্থের লেখক। তিনি কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও বিশেষভাবে শ্রীনিকেতনের গ্রাম-উদ্োগ দেখিতে আসেন 
(১৯৩৬ জান্ ২৮)। ড৪88৪-3:0ঘ10. পনেরো বৎসর পূর্বে একবার শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিতেছেন, 
98061011960 ৪611] 8697008 6০ 177)9 019 ০৫ 6106 77908 91017160911 ৪610001801106 1019,093 110 6106 ত/০011৫, 
19011106 10950180. ০০1 09 6০ ৪ 9/০0:10-1)9717010ঢ 10101) জা111 90008 610:0001) 190 ৪7801096109 ৪0009: 
৪6১6৪, 1006 610:0010) 998065১1000) 10 00905 10117088100. 10081) 191)08, 11) 6119 ৪01] 800. ৪০০] ০1 
108610191)0090, 11800191088 19998 098011160 105 1716 17900198 9৪ & 10086147) 800. 1)18 (00101591816 883 
& [01809 71978 960091068 ৪1)91)0 (11617 61009 117 6199 101198101 19989616009 ০01 001001700101096100 101 
6179 1100010012)100101098016. 111)96 18 998৪ 60 ৪8. 98001018968 0095 1006 ৪15/879 ৪007 1980169 609 
000 109 77)68,801:0 1) 609 70110'8 9087:89 (1)017)0 800 70091 : 1906 1619 9290617 883 9 [0:09695% 
8281096 ৪001) 27)969118] ৪681009108৪ 01 9000988 ঠ1)9৮ 168 10010091 11] 192 1910)617)99790. 07 [909691160, 
1006 01210 170 1171018১006 61000617006 0109 91011. 1709 1৪ 81)980. ০1 0189 1001 900 2010 01 0.৪. 

প্রবন্ধ শেষে তিনি ছুঃখ করিয়া বলেন যে আশ্রমত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে তাহার মনে হইল "18509 
81)9108 11) 107 1001770 98 % 109006160] 1006 80009551700 68610 9601:9,.-10910100 881001015969)0 
610919 19 1006 79 6109 07051101091:09 ০01 % 0986 [0010018 10059700916, 1006 01017 ৪ £198%0 10080; ৪ 
17190) 10 70)8198 0106 8:০0 01 0106 ৪1৫7 ৪9910] 10120981691 0109 088 1096 1017), ২ 

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ( ১৯৩৫) মিসেস মার্গেরেট স্তাংগার কবির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিলেন। 
জন্মনিযন্ত্রর আন্দোলনের ইনি অন্যতম নেত্রী। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে প্রশ্ন দেখা 
দেয়। যুদ্ধান্তে অসংখ্য বেকারদের সমন্তা সকল দেশকেই ভাবিত করিয়া! তোলে। কিন্তু এ সমস্যা প্রথম দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে নারীদের । ইংলন্ডের ডক্টর মেরি স্টোপস্‌ (96০09৪ 1890), স্থুইডেনের চ)11915 195 (1281:01158 
5০8% 1849-1926 ), আমেরিকার মিসেস মার্গারেট স্যাংগার ( 118:88796 8876৪: 1889) এই সমস্যা লইয়। 
আলোচনা! ও আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। 'জীবতত্ব, আমুর্বেদ বা 009410109, মনম্তত্ব, নীতিধর্ম, মোক্ষধর্ম, অর্থনীতি 
প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় এই সমস্তার সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে রাজনীতিকরাও এই বিষয় স্বপ্ধে উদাসীন থাকিতে 
পারিতেছেন না; কারণ ক্রমবধধনান উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার স্থান ও আহারদানের সমস্তা উত্তরোত্তর জটিল হইয়৷ উঠিতেছে। 
শ্রীমতী স্তাংগার (9808: ) ভারতে আসিয়াছেন নিখিল ভারত মহিল! সম্মেলনের আমন্ত্রণে ; দক্ষিণ ভারতে ত্তিবান্থুবে 


১:0£100 51816 69 98061018989. ০৮ 16-17) 1986, [70806] 09819294785 105 9500 6০ 059 (2০081 30800 
০৫ 69 5০08 ৬ ০0390+8 01)7186160 889০০88810225 0, 9. 8,০৮৬, 03 বড, 1986 980. ৪ 68. 
২ 9, বত, 1986 [ব০5-])9০. [159 39088৯1-1580092 ০020. 98061017690, 069-41, 


৪8 রবীন্দ্রজীবনী 


ডিসেম্বরের শেষ দিকে সম্মেলন বসিবে । তৎপুর্বে তিনি ওয়াধণয় গিয়া মহত্মাজির সঙ্গে মোলাকাত করেন । উভয়ের মধ্যে 
যেআলোচন! হয় তাহার বিস্তারিত প্রতিবেদন গান্ধীজির জীবনীতে প্রদত্ত হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের সহিত মিসেস 
স্তাংগারের ষে আলোচন৷ হয়, তাহার কোনো বিবৃতি আমরা পাই নাই। তবে দশ বৎসর পূর্বে শ্রীমতী স্তাংগার 
সম্পাদিত 3171) 00060119519 পত্রিকায় জন্মনিয়ন্ত্রণ সন্ধে ববীন্দ্রনাথ তাহার যে-মত অকুন্তিত চিত্তে বিবৃত করেন 
(১৯২৫ সেপ ৩০), তাহাকেই আমর! তাহার এখানকারও মত বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি। দশ বৎসর পূর্বে 
জগ্মনিয়ন্ত্রণ সঞ্থন্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইলে গাদ্ধিজি তীৰ প্রতিবাদপূর্ণ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়! 
মিসেস্‌ স্তাংগার রবীন্দ্রনাথকে (১৯২৫ অগস্ট ১২) লিখিয়াছিলেন : 09 10018 [81)918 1086 7:60961590 
790016 (1085 01 81096008 98/001)) 1789 10991) 51816106 700 96 9108/061701:9680.  1911080)8 ০০, 10959 
৪9810. 1018 7:509176 8696610)6106 1) 01009081610 60 131761) 09006101. ০0. 1959 (:৪০1160 811 ০59] 6129 
৬৪761), 8190 ০০. 1)958 010987590. 6109 1058 8180 901:0%/8 8190 22018917169 01 6108 ৮০:10, 800. 19 €9/9 
16 107 £180690 6096 161) ০00: 11)6970096107881 ০00161901 010 1169 900. 1)017)81) 8901965 900. 08101006 
006 1991 171610019 60৮18108 13101) €9010601.” 

এই পত্র পাইবার পর রবীন্দ্রনাথ তাহার মত ব্যক্ত করিয়া! এক দীর্ঘ পত্র মিসেস্‌ স্যাংগারকে লিখিয়া পাঠান, 
তাহাই 7316) 000601 79519%/তে প্রকাশিত হয় । কবি লিখিয়াছিলেন : 

£[ 800 01 001101010 61186 13111) 00106:01 00081706176 19 ৪ 01286 10)05 910)61)6 1906 ০001 199981799 
16 জা1]] ৪৪9৪ 01109101010) 90107090 8100 20099181919 10869170165, 100 10808/088 16 ৩111] 10511) 6109 
08089 ০ 1)99,09 109 19899101706 (109 1)019)1091 01 ৪0:[0109 19010186100 01 9 900.061 ৪01:91101)11770 001 
1000 80 81)808 00.68109 168 01 1101)060] 11109168100 ৪, 10010067-861101918 900106চয 1119 11019 16 
18 ৪ 01561 01199 (10002176198819 60 10110510019 01)110710 17060 62018669009 61080] 00010 1):01061]5 199 
68067) 0818 01, 08081100 9001988 90061119660 60600 800 17001091706 % 0667901776 0013016107) 01901) 
609 71019 1217)115. 1619 95109206 (61186 6109 06691 109101998910988 01 ৪ 6:0%%1100 [0056:৮7 ০০ 
19:69] 8068 8৪ & 0109010 00160111100 6199 10910691001 0597-90105819%61070. 16 101:0599 6086 10 6018 
0888 708001:918 80106 969 19669: 01 006 ৪9576 16010 6086 000098 £000 61) [9:051067)96 ০0 
015111990 80018] 1169, 10199761076, ] 10911959) 61186 60 916 6111 61061070018) 81089 01 10081) 19600120898 
৪, 7:98 098] 10007:6 0০৮:1] 0080 16 18 100. 900 &1]1 80810) 6০0 9110দ 00901961989 £97)918,010108 ০4 
01311079100 60 90697 [)7:58101)9 8100. 01)61106]5 06861) 10: 170 08016 01 60611 00, 188) 87980 ৪0018] 
101080106 ভ1)101) ৪1)0010 1006 109 6019:8690. 1. 1591 £86610] 001 6105 09089 5০0. 19959 12)909 ০] 
০00 8100. (01 11190 700 10858 5000979৫.+**% 

'গান্ধীজি জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ;) তবে তাহার পথ কঠোর ব্রঙ্গচর্ধ ও সংযমের পথ। অর্থাৎ ধর্মনীতির 
উপর ঠ্রাহার নির্ভর ।১ এইখানে গান্ধীজির সহিত রবীন্দ্রনাথের একটি বড়ো রকম পার্থক্য; রবীন্দ্রনাথ রক্তে- 
মাংসে-গড়। মানুষের দুর্বলতার প্রতিষেধ করিবার জগ্ত উৎসুক, বাস্তব সত্যের দিক হইতে তিনি মানুষকে 
দেখখখিতেছেন; গান্ধীজি সেইথানে ধর্মনীতির কঠোর নির্দেশে জীবনকে সার্থক করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। 


৯১ দে 80980900805 16000109:. ০ 7. 


কলিকাতায় শিক্ষ।-সপ্তাহ ১৯৩৬ 8৫ 


অন্যান্য বিদেশী যাহারা এই শীতকালে আশ্রমে আসেন, তাহাদের অন্যতম 8৫18৪ 1,03819 61186 
178910795 | ইনি আমেরিকার একজন কবি সাহিত্যিক-_-চীনা চিত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ; তিনি বলেন , “110 ৪9970 & 
19৬ 089 10619 [ 3810617)119690 ] 1089 10890 & 10115116809, [70216 18 8৮ 01906 001007969 11) 1169.**, 


[010 6811 ছা1610, 606 7086 18 60 61966] 17)60 8) 98111) ০01 89191016১১১ 


কলিকাতায় শিক্ষা-সপ্তাহ ১৯৩৬ 


ফেব্রুয়ারি মাসের ( ১৯৩৬ ) প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথকে কলিকাতায় যাইতে হইতেছে--সেখানে শিক্ষাসপ্তাহছে"র 
ও «নবশিক্ষাসংঘের ( 5 17095096100. 17161105781)11) ) উদ্বোধন-সভায় তাহার বক্তৃতা! দিবার কথ। । এদিকে 
শ্রীনিকেতনের বাধিক উতৎসব। উৎসবের পূর্বেই কলিকাতায় যাইতে হইতেছে বলিয়া কবি €ই তারিখে 
শ্রীনিকেতনের কমার সহিত মিলিত হন। ৭ ফেব্রুয়ারি কবি কলিকাতায় গেলেন _ পরদিন "শিক্ষাসপ্তাহে 
তাহার ভাষণ । . 

এখানে শিক্ষাসপ্তাহ ব্যাপারটি কী, তাহ! সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। আমাদের আলোচ্য পর্বে অখণ্ড বাংলার 
শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক । শিক্ষার উন্নতির জন্য তাহার খুবই উৎসাহ ছিল। ত্াহারই সময় মাধ্যমিক শিক্ষাবিষয়ক 
সংস্কারের কথা উঠে। আজিজুল হক কিছুকাল পূর্বে শাপ্তিনিকেতনে আপিয়াছিলেন ( ১৯৩৫ অগস্ট ১০)। কিন্তু 
ইহারও পূর্বে ১৯৩০ সালে যখন তিনি কৃষ্ণনগরের উকিল, তখন শ্রীনিকেতন দেখিতে আসেন।* যাহাই হউক এখনকার 
শিক্ষামন্ত্রী আজিজুলের প্রেরণায় ও চেষ্টায় এই শিক্ষা-উৎ্সবের আয়োজন হুইয়াছে। শিক্ষাবিষয়ক প্রদর্শনী, 
বক্তৃত। প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা হয়; এই প্রদর্শনীতে শ্রানিকেতন-শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের হাতের কাজের নমুনা 
প্রেরিত হয়। 

এই অধিবেশনের সঙ্গেই নব শিক্ষাসংঘের ভারতীয় শাখার সম্মেলন আহৃত হইয়াছে । এই আতস্তর্জাতিক 
শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ধ ইতিহাস লিপিবদ্ধ কর! প্রয়োজন, কারণ ভারতীয় শাখার সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ও ইহার 
দুই জন সম্পাদক শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক-_ধীরেন্দ্রমোহন সেন ও অনিলকুমার চন্দ । 

বিংশ শতকের শুর হইতে ও বিশেষভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে সভ্য জগতের সবত্রই শিক্ষ। সংস্কারের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একদল লোক সজাগ হইয়। উঠেন। আমেরিকায় জন্‌ ভিউই ও ভারতে রবীন্দ্রনাথ নবশিক্ষাবিধি 
প্রবর্তনের গুরু । পশ্চিমে ডিউই 1১027988159 [)00861073-এর জনক ; তীহার শিষ্য ও সহকমা কলমিয়া 
বিশ্ববিষ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের অধ্যাপক কিলপ্যাটি ক ইহার অগ্ভতম প্রচারক । প্রসঙ্গত বলিতে পারি, ১৯২৬ 
সালে কিলপ্যাটিক ভারত ভ্রর্মণে আপিয়া শান্তিনিকেতন দেখিয়া ধান এবং তথাকার শিক্ষাবিধি দেখিয়৷ মুগ্ধ হন। 
আমেরিকায় এই ছুই শিক্ষাশাস্্রীর চেষ্টায় 17075988159 শিক্ষাবিধির সম্বন্ধে লোকে সচেতন হইয়া উঠে, ইংলন্ভে 
এবং অন্যত্রও শিক্ষা সংস্কারের জন্য মনীষী ও মনস্থিনীর অভাব হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের ছুই বৎসর পরে (১৯২১) 
ফ্রান্সে কালে (08118 ) নগরীতে নবশিক্ষার ভাবুক দলের প্রথম সম্মেলন হয়। লনডনের স্কুল-ইন্স্পেকট্রেস শ্রীমতী 


১. ড্র. ৪, টওদ৪, 1986 ৩৮. 0 62. 
২0008) 7১9১০:%, 18565052581 198০, 2 95, [০০-০17০1৪] 518160:৪-এর তালিকা! টব । 


৪৬ রবীন্দ্রজীবনী 
বিএট্রিস্‌ এসনোর (10870 )-এর উৎসাহে ৪ 71096101) 7611058101১ নামে সংঘ গঠিত হইল । এই 
আন্তর্জাতিক সংঘের প্রথম অধিবেশন হয় স্থইপ দেশের 140706:60% শহরে । অতঃপর হাইডেলবার্গ (১৯২৫), 
লোকানে (১৯২৭ ), এলমিনোর (১৯৩৯), নিস্‌ (১৯৩৩ ), চেলটেনহাম (১৯৩৬ )-এ সম্মেলন বসে। এলসিনোর- 
এর অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইয়াছিলেন (দ্র র-জী ৩য় পৃ২৮০)। এই নবশিক্ষা সংঘের শাখা নানা দেশে 
ইতিপূর্বে গঠিত হইয়াছিল, ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল এই বৎসরে । ৮ 

শিক্ষা-সপ্তাহেরৎ আঙ্গিক রূপেই নব শিক্ষসংঘের সম্মেলন আহত হয়। এই যৌথ সম্মেলনের ব্যবস্থায় 
প্রথম দিন কবি “শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান ও শেষ দিন "শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ* নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন ।৩ 
শেষ প্রবন্ধ পাঠের দিন সিনেট হলে রবীন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য জনতার যে আগ্রহ দেখিয়াছিলাম, তাহা বর্ণনা 
করা কঠিন। 

শিক্ষাৰ মধ্যে সংগীতের স্থান আজ দেশ মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু আলোচ্যপর্বে তখনো শিক্ষাশাস্্ী ও শিক্ষা 
বিভাগের অধিকর্তাগণ এ তন্বটিকে অন্তর হইতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই । রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস অতঃপর “শিক্ষা 
বিভাগ কলা-বিগ্ভার সম্মানকে শিক্ষিত মনে স্বাভাবিক ক'রে দেবেন” 

দ্বিতীয় ভাষণ বা শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ প্রবন্ধে নূতন কথা কিছু ছিল নাঁ। গত অধশতাবদী ধরিয়া! বাংলার মাধ্যমে 
শিক্ষা! প্রচার ও প্রসারের জন্য কবি ষে যুক্তি দিয়া আসিতেছেন, এবারও তাহাই বলিলেন--৩ওবে বলিবার ভাষা ও 
ভঙ্গীই ছিল নৃতন। কবি এখানে একটি কথ! স্পষ্ট করিয়া! বলিলেন।__যুরোপের ন্যায় ভারতও বহু ভাষাভাষীর দেশ) 
রাজনৈতিক মিলনের অভিপ্রায়ে সেইসব ভাষাকে সংকুচিত করিয়া! অন্য কোনো! ভাষার মাধ্যমে শেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞান 
বণ্টনের চেষ্ট] বার্থ হইবে । যেখানে ভেদ স্ম্পষ্ট, সেখানে তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া মিলনের পথ আবিষ্কার 
করিতে হইবে; এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাকে পুর্ণ বিকাশের স্থযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী 


ছিলেন। 
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শান্তিনিকেতন হইতে নিপ্রলিখিত বক্তৃতাঞ্জলি প্রদত্ত হয়-_রবীন্নাথ, [39815 ০1700008107 পৃ ৭৮। রবীন্্নাথ, শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ পৃ ৮৪। 
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মুখোপাধ্যায়, ক্কুল-লাইব্রেরি পৃ ৩১৮। ফি্তিমোহন সেন, শিক্ষার স্বদেশী রূপ পৃ ৪১২। ননলাল বনু, শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান পৃ ৪২*। 

৩1700956107, 18601511893. ড়. 9. 90119610 ০. 9০. শিক্ষার ধারা : 1105 ০৭ 10000986102, [6110দ81)10 99061101065108 
39851. প্রকাশক-প্রীদীরেন্রমোহন দেন এম, এ, পি-এইচ-ডি। সেক্রেটারী নিউ এ্ুড়কেশন ফেলোশিপ,। বঙ্গীর শাখা-- শান্তিনিকেতন, 
(বীরভূম )। প্রথম সংস্করণ-_ ভাদ্র ১৩৪৩ সাল পূ ৮৯ হুচী--১। শিক্ষার ম্বাঙ্গীকরণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২। শিক্ষার দেশী রূপ; 
ক্ষিতিমোহন সেন ৩। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান; রবীন্নাথ ঠাকুর ৪। শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্বান ; নন্দলাল বন্ধ ৫। আশ্রমের . 
শিক্ষা : রবীন্নাথ ঠাকুর [ এই প্রবন্ধটি প্রবাসী ১৩৪২ আঁধাড়ে প্রকাশিত হুয়] 


কলিকাতায় শিক্ষা-সপ্তাহ ১৯৩৬ ৪৭ 


এই শিক্ষাসপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে এক ভাষণ প্রদ্দান করেন১। বিশ্বগারতী কেন স্থাপন করেন ও উহার 
অস্তনিহিত বাণী কী, তাহাই ছিল বক্তৃতার মর্মকথ!; প্রসঙ্গত শিক্ষা ও সংস্কৃতির কথা আসিয়াছে এবং তাহারই 
অন্ুক্রমণে গান্ধীজি সম্বন্ধে তাহার মত ব্যক্ত করেন। কবি যাহ বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল । 
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বঙ্গের শিক্ষাসপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ ( শিক্ষার স্বাঙ্সীকরণ ) পাঠ করেন, তাহ! পুস্তকাকারে প্রকাশিত হট 
প্রবন্ধটির শেষপৃঠ্ঠায় একটি 'পুনশ্চ”” আছে। তাহার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি হইতে নিয়ে আমরা কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত 
করিলাম) প্রস্তাবটি কবি বাংলার শিক্ষা-মন্ত্রীকে পাঠাইয়া দেন। প্রস্তাবটি এই : 

"দেশের যে-সকল পুরুষ ও স্বীলোকের! নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের অন্তে 
ছোটোবড়ো প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্তর স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমতো| ঘরে বসে নিজেকে 


১ সভায় কলিকাতার 7,016 7180) ৪00 2186:00011600 ০£ [701% সভ।গতি ছিলেন । ৬. 93. মিও৪. 1986 ৪, 0 68. 
২ 5:9068017785 ০1 85 7397085) 20998610) 96৮, 1986, 2 :78-88. 109 70681] ০৫ 18810091061; 4001699 05 101 


85100280862) 1158079, 


৪৮ রবীন্্জীবনী 


শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবে। নিযনতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্বস্ত তাদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট করে তাদের পাঠ্যপুস্তক 
বেধে দিলে স্থবিহিতভাবে তাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে । এই পরীক্ষার যোগে যে-সকল উপাধির অধিকার 
পাওয়া যাবে, সমাজের দ্িক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। তাই 
আশ। করা যায়, দেশব্যাপী পরীক্ষার্থার দেয় অর্থ থেকে অনাগাসে এর ব্যয় নির্বাহ হবে। এই উপলক্ষে পাঠ্যপুস্তক 
রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যা বিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে এবং এতে করে বিস্তর লেখকের 
জীবিকার উপায় নিধ্ণরিত হবে। একদ1 বিশ্বভারতী থেকে এই কর্তব্য গ্রহণ করবার সংকল্প মনে উদয় হয়েছিল 
কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ মনের বাইরে অচল । তাছাড়া রাজসরকারের উপাধিই জীবনযাত্রার কর্ণধার ।”১ 

শিক্ষাসপ্তাহের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ যে প্রস্তাব পেশ করেন অর্থাৎ বাংলাভাষার মাধামে যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান 
প্রচারিত হইবে--এই প্রস্তাব বাংলার লীগ. গবর্মেন্ট সর্বান্তঃ করণে অন্থমোদন ও গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তবে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে কিছুটা উৎসাহ দেখাইলেন ; শ্ঠামা প্রসাদ তখন ভাইস-চানসেলর। বিশ্ববিগ্তালয়ের 
লোকশিক্ষ! গ্রস্থমালায় ববীন্দ্রনীথের 'বাংলাভাষ। পরিচয়? নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ছুঃখের বিষয় এই লোকশিক্ষা! 
্রস্থমালায় খুব বেশি বই বাহির হয় নাই । 

বাংলায় গ্রন্থ রচনার প্রধান অন্তরায় তাহার পরিভাষার দীনতা ; এই বিষয়ে এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
বাংলা বানান সংস্কার এবং টবজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্ষ সংকলন করিবার জগ্ত চেষ্টা করিতেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ 
উভয়টিতেই অংশ গ্রহণ করেন । 

কলিকাতায় নবশিক্ষা সংঘের সভায় বন্তৃতাি শেষ করিয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন ; পথে অল্প সময়ের 
জন্য বধগানের উকিল ও ধনিকোত্তম দেবী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন। অপরাস্থে বর্ধমানের মহারাজ 
উদয়টাদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এক সভায় কবি সংবর্ধনা! করিলেন। বধধমানে কবির এই প্রথম ও শেষ সংবধন|।* 

বসন্তকাল কিন্ত খতুরাঞ্জ এবার যেন কবিচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে না। 'দেহাতীত' কবিতা ( ৭ নভেম্বর 
১৯৩৫ ) লিখিবার পর প্রায় তিন মাস গিয়াছে কাব্যশ্রীর সহিত কচিৎ সাক্ষাৎ হয়; তাই বসন্ত সমাগমে বড়ো ছুঃখে 
বগিতেছেন__ 


একদিন আপন হাতে আমার চোখে বিছিয়েছিলে বিহবলতা, আজ তোমার সাজের মধ্যে কোনো! আকুতি নেই ।:"" 
রক্তে দিয়েছিলে দোল, একদিন নিজেকে নৃতন নৃতন ক'রে স্থষ্টি করেছিলে মায়াবিনী, 
চিত্ত ভরেছিল নেশায়, হে আমার সাকী, আমারি ভালোলাগার রঙে রডিয়ে । 
পাত্র উজাড় ক'রে আজ তারি উপর তুমি টেনে দিলে 
জাছরসধার] আজ ঢেলে দিয়েছ ধুলায় । যুগাস্তের কালো যবনিক। 
/ আজ উপেক্ষা করেছ আমার স্তরতিকে বর্ণহীন, ভাষাবিহীন ।« 


আমার ছুই চক্ষুর বিম্ময়কে ডাক দিতে ভূলে গেলে ; 


১ প্রবাসী ১৩৪৩ বৈশাখ পু ১৪১-৪৪ । 
২ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিতেছেন যে ১৩২৪ সালে (প্রবাসী, শ্রাবণ) এই ভাবন! রবীন্ত্রনাথের মনে প্রথম উদয় হয়। পাটনার, অধ্যাপক 
হছুনাথ সরকারের উপর কাঁজের ভার পড়ে। - প্রবাসী ১৩৪৩ কাঁতিক। কবির (তিরোধানের “ছই বৎসর পর বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভার্গবিশ্ববিষ্তা- 
গ্র' নামে গ্রন্থমীল। প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। 
৩ জষ্টব্য কলিকাত! বিশ্ববিভালয় কতৃক প্রকাশিত 'বাংল। বানানের নিয়ম' পুস্তিকা শ্যামা প্রসাদ সুখেপাঁধ্যায় লিখিত ভূমিকা ৮ মে ১৯৩৬ । 
£ দেবীগ্রসন্ন বাবু বিশ্বতারতীর জন্ত কবিকে পাঁচ শত টাকা দান করেন। 40029] 78920:6, ড1৪75-79105256, 1986. 089, 
€ উদাসীন, ১৬ ফেব্রু ১৯৬৬। ৬ ফান্তুন ১৩৪২। পত্রপুট ১১ | 


নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা 


পাঠকের স্মরণ আছে, গত কয়েক বৎসর হইতে শান্তিনিকেতনে নৃতোর বহুবিধ পরীক্ষা হইতেছে । অবশেষে কৰি 
বুঝিলেন, নাট্যকাব্যই নৃত্যনাট্য হইবার পক্ষে সর্বতোভাবে উপযুক্ত ; শিশুতীর্থ ও শাপমোচনে নৃত্যনাট্যের শ্রে্ঠরূপ 
প্রকাশ পায় নাই, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই নাটকীয় বিষয়বস্তর বিস্তার ছিল সংকীর্ণ। তাই এবার নৃতাছন্দে সংগীতকে রূপ 
দিবার জন্য তিনি “চিত্রাক্ষদা* নাট্যকাঁবাকে নৃত্যনাট্যে বূপায়িত করিলেন । বোধ হুয় সাঁতদ্দিনের মধ্যে এইটি লিখিত হয় 
( ১৯৩৬ ফেব্রু ২১। ১৩৪২ ফাস্তন ৮)। 

স্থির হইল কলিকাতায় 'নৃতানাট্য চিত্রাঙ্গা'র অভিনয় হইবে। তজ্জন্স মহড়া চলিতে লাগিল; মহড়ার 
সময় ছোটোখাটো কত যে পরিবর্তন হইতে লাগিল, তাহার হিসাব নাই? আঙ্ট| ও শিল্পীর (87596 ও 69010101015 ) 
যুগ্মরূপের সাধনায় নৃত্যনাট্য রচিত হইয়া চলিল। অভিনয়কে সুন্দর করিবার জন্য রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথের অশেষ দান 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন | আশা করি ভবিষ্যতে কোনো কৃতিমান এই গবেষণ! কার্য করিবেন । 

চিত্রাঙ্গদা গীতময় নৃত্যনাট্য, তবে ইহার কয়েকটি গান পুরাতন যেমন, "ওরে ঝড় নেমে আয়” 'বধূ কোন্‌ আলো 
(মায়! ) লাগল চোখে”, 'সন্াসের ( সংকোচের ) বিহ্বলতা”, “এস এস বসম্ভ ধরাতলে”। এছাড়। “কেটেছে একেলা 
বিরহের বেলা” গানটি কয়েকদিন পূর্বে রচিত বলিয়া শোনা যায়। কবির স্বহস্ত লিখিত আশীর্বাদ পত্রে লিখিত আছে-- 
“কল্যাণীয়। শ্রীমতী বেণুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রতাতচন্ত্র গুপ্চের শুভপরিণয্ন উপলক্ষ্যে উৎ্সর্গ-করা গান।” প্রভাতচন্তর 
গুপ্ত ২৪-১২-৫৩ তারিখে লেখককে লিখিতেছেন, “আমাদের আশীর্বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই গানটি রচনা করেছিলেন 
আমাদের বিয়ের তারিখেই, অর্থাৎ, ৫ই মাঘ ১৩৪২।৮ তবে, শানস্তিদেব লিখিতেছেন, “চিত্রাঙ্গদা! রচিত হবার 
কয়েক বৎসর পূর্বে “সেদিন দুজনে" গানের সঙ্গে একটি যুগ্মনৃত্য রচনা করা হয়। গানের সঙ্গে নাচটি বেশ মানিয়েছিল। 
এই নাচটি চিত্রাঙ্গদায় রাখবার জন্য যখন প্রস্তাব এলো, তখন গুরুদেব “চিত্রাঙ্গদা"র সঙ্গে কথা মিলিয়ে কেটেছে একেল।' 
গানটি লিখলেন।” (রবীন্দ্রসংগীত পৃ ২৩৬) 

কবির আজিকার এই অন্থভৃতির কী সংস্ঞা দিব? মানসিক না বৈ-দেহিক ? এ যেন সেই শক্তি, যাহার মধ্যে 
আলো আছে, তাপ নাই,_তেজ আছে দাহ নাই । বাধকো যৌবনের প্রেমকে মানসিকভাবে অন্গভব করার মধো 
অসাধারণত্ব নিশ্চয়ই আছে। আপনার স্তব্ধ মনের উপর যৌবনের প্রেমলীলার তরঙ্গ উচ্ছলিত করিয়া, তাহাকে 
উপভোগ করিবার দৃষ্টান্ত কবিজীবনে অসংখ্য,_-“মহুয়া* শেষ বয়সের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 

“নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদ।' লিখিয়! অভিনয়ের জন্ত প্রস্তত করিলেন; অথব1 বলিতে পারি নৃতোর সঙ্গে সুরের সঙ্গে 

ংগতি রক্ষা করিয়। অভিনয়ের জন্যই পুরাতন নাট্যকাব্যখানিকে নৃত্যনাট্যে নৃতন রূপ দান করিলেন। মূল নাট্যকাব্য 

লিখিবার সময় মন ছিল ভাব, ভাষা ও ছন্দের "পরে নিবিষ্ট--অপরূপ সে স্যন্টি। চিত্রাঙ্গার অভিনয় বিশেষভাবেই উল্লেখ- 
যোগ্য । 

যুগের পরিবর্তন হইয়াছে । শান্তিনিকেতনে ব্র্গচর্যাশ্রম পর্বে অর্থাৎ কবির বিলাত যাইবার পূর্বে “কথা ও 
কাহিনী" পরিশোধ” ও নাট্যকাব্যের “চিত্রাঙ্গদা” ছাত্ররা পড়িতে পারিত না। সেইজন্য ছেলেদের বই-এর এ অংশগুলি 
অধ্যাপকরা সেলাই করিয়া! দিতেন । মাঝে “কথা ও কাহিনীর এক সংস্করণে পরিশোধ" কবিতার পরিবতে” “ভাষা ও 
ছন্দ' কবিত। সংযোজিত হয়; এইটি ঘটে বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের আদিপর্বে। এই সব ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের 
প্রতাক্ষ যোগ না থাকিলেও তীহার অজ্ঞাতে যে এ-সব হইত তাহাঁও নহে। 


ণ 


৫০ রবীন্দ্রজীবনী 


পূর্বেই বলা হইয়াছে শান্তিনিকেতনে এমন একদিন ছিল, যখন পৌষের একদিনের সামান্য মেলায় আশ্রমের 
মেয়েরা যাইতে পাইত না। শ্রান্তিনিকেতনের অতিথিশালার দ্বিতল গৃহে 'লক্মীর পরীক্ষা” নাটিকায় মেয়েরা অভিনয় 
করে, কোনে অধ্যাপক বা ছাত্র দেখিতে যাইতে পায় নাই। এখন রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সর্বত্র স্ুম্পষ্ট | নহিলে 
সেই শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকে মিলিতভাবে চিত্রাঙ্গদা, পরিশোধের ( শ্টামা) অভিনয় করা সম্ভব হইত 
না। এখানে একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বল। যাইতে পারে। জীবন-দর্শন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনে প্রকার 
09800191068 মনোভাব ছিল না, সমাঁজ-জীবনের অনিবার্ধ পরিবর্তনকে সহজ প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি রূপেই তিনি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার জীবন একদিকে যেমন গভীর আধ্যাত্মিক হইতে ছিল, তেমনই বাহিরের দিকে 
0100010561061009] ও 590018£ হইয়। বিস্তৃতক্ষেত্রে বিচিত্রভাবে রূপ লইতেছিল। তা ন| হইলে ল্যাবরেটরি? 
লিখিতে পারিতেন না, 'জন্মদিনে'র পাশাপাশি । 

চিত্রাঙ্গদা! অভিনয়ের মহড়া চলিতেছে, কবির সম্মুখেই রিহর্শল হয়। শস্তিনিকেতনের বিচিত্র কাজ্জ চলিতেছে যুগপৎ, 
মমস্তের সঙ্গেই কবির অক্ষুণ্ন যোগ । এই সময়ে বিশ্বভারতী বিদ্ভাভবনের আহ্বানে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
মহম্মদ হবীব “স্থফিবাদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আসেন। কবি একদিন সভায় উপস্থিত হন (১৯৬ ফেব্রু ২৮)। 
শ্রীনিকেতন ও [5০ 11000861010 ]7110%/8)1-এর যৌথ ব্যবস্থায় বোলপুর ও ইলামবাজার থানার প্রাথমিক 
বিছ্য।লয়ের শিক্ষকদের সম্মেলন আহৃত হয় । একদিন সন্ধ্যায় কবির নিকট তাহার! উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের 
দায়িত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি সোভিএট রুশিয়ার কথা উত্থাপন করেন ।১ 

শান্তিনিকেতনে বসস্তোৎসব বা হোলি গ্রতিবৎসর অতি স্থন্দরভাবে নিপ্পন্ন হয়; এখানকার এই উৎসব ধাহারা 
দেখিয়াছেন, ত্বাহার। অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন যে সৌন্দর্য ও শালীনতা রক্ষা করিয়া এই দিনে পরিপূর্ণ আনন 
উপভোগ করা! যায়। ৮ মার্চ ১৯৩৬) দোলের দিন অবহরলাল নেহেরুর পত্বী কমল! নেহেরুর মৃত্যু-সংবাদ আপিলে 
মন্দিরে কবি উপাসনা করেন । এই ঘটনা উপলক্ষে তিনি জবহরলা'ল সম্বন্ধে ষে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে 
স্মরণীয় ।* কৰি বলেন, 'আজ হোলির দিন, আজ সমস্ত ভারতে বসন্তোৎসব। চারিদিকে শুষ্ক পত্র ঝরে পড়বে তার মধ্যে 
নব কিশলয়ের অভিনন্দন । অ:জ জরাবিজয়ী নৃতন প্রাণের অভ্যর্থনা জলে স্থলে আকাশে । এই উত্সবের সঙ্গে 
আমাদের দেশের নবজীবনের উৎসবকে মিলিয়ে দেখতে চাই । আজ অন্ভব করব যুগপদ্ধির নির্মম শীতের দিন শেষ 
হল, এল নবযুগের খতুরাজ জবহরলাল। আর আছেন বসস্তলক্মী কমল! তার সঙ্গে অনৃশ্ঠ সততায় সম্মিলিত। তাদের 
সমস্ত জীবন দিয়ে ভারতে যে বসস্ত সমাগম তার! ঘোষণা করেছেন, সে তে। অনায়াস আরামের দিক দিয়ে করেন নি। 
সাংঘাতিক বিরুদ্ধতার প্রতিবাদের ভিতর দিয়েই তার! দেশের শুভ স্থচনা করেছেন। এই জন্যে আমাদের আশ্রমে এই 
বসস্তোৎসবের দিনকেই সেই সাধবীর স্মরণের দিন রূপে গ্রহণ করছি। তারা আপন নিভাঁক বীর্ষের দ্বারা ভারতে 
নবজীবনের বসস্তের প্রতীক ।” 

পরদিন অভিনয়ের দল লইয়। কবি কলিকাতায় গেলেন। এম্পায়ার থিএটরে পরপর তিন দিন “চিত্রাঙ্গদা"র 
অভিনয় হইল ( ১৯৩৬ মার্চ ১১, ২, ১৩ )। সমসাময়িক 96569810091) ১৯৩৬ মার্চ ১৭ তারিখে চিত্রাঙ্গদা অভিনয় সম্বন্ধে 
লিখিয়াছিলেন, “1159 10:20 0 609 080099-081006% 101016:9, 00899 16 91001081788106 60 18009] 1 
27 ৪ 01588-0909. [618 & 17091196 79৮ 290911106 56517086 168 899619696 90061061009 ) 16 19৪ & 
0829817 ০ 0910098, 786 16৪ 6192)9) 078208610 6160061068 8100. 907261110098 48601 ০91 16 00 ৪ 


১ ৬.3. ব5স৪, 1986 115:022, ০ 11. 
২ ভব, ৪. ৬9, 1986.148-০%১, 0 76-76. অগ্রবাদ সমসাময়িক দৈনিক: ১৩৪৩ ফান্তন ২৪। 


নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা &১ 


[01609 10180976128 75016818 ০ 61091778610 090098 7; 1618 6 09009) 1১06 6105 0181006 18 
7900090 10 & 12011011000) 8100 169 1100000)91068 81:89 920:98890 206 (10:021) ৪591188 800 
10810199017) 106 610100%1 801769 800 091)088,". 

0999 ০81000$ 19876 ০006 ০ 619 [10609 800 £9180868 1১810%7 609 1০০$-112116৪-619 
11)10810191)8 170 0109 8001) 81091919 ০0০0-0108861020 60 609 08009:8 020 6105 06078, 01918 
100051091 1)1:98,08 1911) 60 10010 6119 10168 ০01 680800968 11) 61091] 7018088 800 9৪ (18910 11060 & 
0871800 ০৫ 00108580106 8000 £986098, 1108 0:01)9869) 11019891990 177 ৪ 91001917819] ৪00 
৪0179 011019818 800 ৮7101] 9 198660 ৫001) 01 01093, 819. 81011601157 99160660, 009 0108 ০: 
6109 199011)0 1805 1):05101100 009 12101) 1101768, 

“4 7010 01 00101))91)0961010 18 089 60 (179 06810700101 6109 09086010093. [7০ 1901::0%78 10988 
17017) (109 191097:601199 01 6109 2018611197)68] 49186086809 17010) 6109 %5%0939 800 08170100018 
08%170918, [7010 6119 130710999 £579, 8,৪ ৮91] 85 61)9 11701610 1080601) 011] 9100 91)10168 010 17100918 
100 91106158 1111)05%610104. 

£]1) 0109 96519 ০01 6189 0%0998 51010101719 01) 6178 7911) 8100. ০০1০1 006 11909 6179 891208 
(910091700 ৮88 8100:9106, 0109 10:00006101) 1389 6108 0981. 8100. 00100 01 609 109119%, 6৩ 
[01088005০01 9 07:81009) 6109 01801000099 0€ 8 15108 6196 ৪5191001180) ০19 101109680 105869:5-1185, 
8007 60৪ 70709810675 01 185181)]15 968/090 0:977098-1:9016818.৮ (08096690100 ড. 13. মৈ9৪, 1986 
40111) 10 74) 

অভিনয় আন্ত হইবার পূর্বে “চিত্রাঙ্গদ। হৃতানাট্যে'র মর্মকথাটি রবীন্দ্রনাথ নিযনলিখিত রূপে ব্যক্ত করেন : 


প্রভাতের প্রথম আতাস অরুণ বর্ণ আভার আবরণে, 
অধলুপ্ত চক্ষুর "পরে লাগে তারি আঘাত । 

অবশেষে সেই আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরগ্রন শুভ্রতায় 
সমুজ্জল হয়ে ওঠে জাগ্রত জগতে, 

তেমনি সত্োর প্রথম আবির্ভাব সাজসজ্জার বহিরঙ্গে বর্ণ বৈচিত্র্য, 
তাই দিয়ে অসংস্কৃত চিত্তকে সে করে মুগ্ধী। 

অবশেষে নিজের সেই আচ্ছাদন যখন সে মোচন করে 
তখন প্রবুদ্ধ মনের কাছে নির্মল মহিমায় তার বিকাশ। 

এই কথাটিই চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা। 

এই নাটাকাহিনীর মধ্যে আছে, প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে, 

পরে তার মুক্তি সেই কৃহক হতে 
নিরলংকার সত্যের সহজ মহিমায় ।১ 


১ প্র প্রবাসী ১৩৪২ চৈত্র পৃ ৮৮৯। শান্তিনিকেতনের ছাক্াত্রীগণ কতৃক “চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য অভিনয় [ সচিআ 1 


৫২ রবান্দ্রজীবনা 


বাংলা সামরিক সাহিত্যে একদিন “চিত্রাঙ্গদা” অশ্লীল রচনা বলিয়া অপাংক্তেয ছিল। লোকের রুচির 
পরিবর্তন হইয়াছে । এই নৃত্যনাট্যের উপর অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে দীর্ঘ সমালোচনা কবিয়াছেন, 
তাহা প্রত্যেক রবীন্দ্রসাহিতামোদীর পাঠ করা আবশ্যক। তিনি আলোচনার এক স্থলে বলিতেছেন, "রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিভা সর্বতোমুখী, তাই তার স্ৃস্রিকে স্থাপতা বলতে ইচ্ছা হয়_-যেখানে মন্দিরের সঙ্গে পরিবেশের মিলন অঙ্গাঙ্গী, 
যার মধ্যকার ভাস্কর্য স্থাপত্োর অন্তরঙ্গ, যার দেওয়ালের চিত্র ভান্র্ষের অনুরূপ, যার পুর্জারি, উপাসক সম্প্রদায়ের গঠন, 
আচার-ব্যবহার, গতিভঙ্গিটিও অত্যন্ত স্সদৃশ, ধার নৃত্যা গীত যেন সেই মন্দিরের পাথরগল৷ স্রোত, যার নৃত্য 
নিষ্ঠাচারের অঙ্গ । কল্পনা-কৈবল্যর জন্যই চিত্রাঙ্গদা নৃত্য-নাট্য একটি শ্রেষ্ঠ কীন্তি।” (কথা ও স্ুরপৃ৮৭) 
গ্রন্থের অধিকাংশই গান এবং সে গান নাচের উপযোগী করিয়াই রচিত; সেইজন্য ভূমিকা কবি লেখেন, "একথা 
মনে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই স্থুর ভাষাকে বনু দূর অতিক্রম ক'রে থাকে, এই কারণে স্থবের 
সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পন্ু হয়ে থাকে । কাব্য আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচন বিচাধ নয়। যে প্রাণীর 
গ্রধান বাহন পাখা, মাটির উপর চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্তকর বোধ হয় ।” 

কবিতা ব৷ ছন্দোবদ্ধ পদ্য চিরদিনই "গীত" ( গাথ। ) হইয়া আসিয়াছে, কি এদেশে, কি বিদেশে কবিতা যগ্রা্দ 
সংযোগে গীত হইলে তাহ। হয় 'সংগীত? | সংগীত সহজেই মনে ছন্দের দোল ও দেহে নুত্যের আবেগ আনে । মানবের 
আদিযুগ হইতে সংগীত ও নৃত্য যমজের ন্যায় সমাজের মধ্যে লালিত হইয়া আসিতেছে । কিন্তু নৃত্য, সংগীত ও 
সংলাপপূর্ণ অভিনয়ের ত্রিধার সংযোগে যে রস স্থষ্টি হইতে পারে তাহার পৰীক্ষা বাংলায় করিলেন রবীন্দ্রনাথ। 
চিত্রাঙ্গদ। নৃত্যনাট্যে সমস্ত বন সমভ।বে বন্টিত হইয়াছে কি না, তাহার বিচারক স্থরশিল্পী ও রূপদক্ষরা। তবে সংক্ষেপে 
এই কথাটি বল৷ যাইতে পারে যে, নাটকীয় ঘটনায় স্বচ্ছন্দগতি রক্ষার জন্য কবিকে এমন সব বস্তর আমদানি করিতে 
হইয়াছে, যাহা হয়তো! এই নাটকের অঙ্গ নহে । নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদ! বিষয়ে ছুই-একজন সমালোচকের মত এই যে,”কোনো 
কোনো! স্থানে নাটকের গতি সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকে নি, হয় বাধা প্রাপ্ত, নয় গতি মন্থর হয়েছে।” কেন এইটি ঘটিয়াছে 
সে বিষয়ে শান্তিদেবের মত এই যে, "চিত্রাঙ্গদ। ও ততশ্রেণীর নাটকগুলি সব সময়েই নাচের তাগিদে লেখা”। তিনি 
বলেন, “অনেক সময়ে এইলব নাটকের কতক অংশ কেবলমাত্র নাচের প্রয়োজনে লিখিত, মহড়ার সময় এখানে সেখানে 
নতুন কথা সংযোজিত হয়। বঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সময় বাড়াবার জন্তেও এখানে সেখানে তিনি গান জুড়েছেন। 
সাজবদলের জন্যে সময়ের দরকার, তখনে। গান বসিয়েছেন। তা ছাড়। “চিত্রাঙ্গদা'তে এমন কতকগুলি নাচ আছে, যা 
এটির বনুপূর্বে রচিত। সেগুলি তখনকার যুগে শান্তিনিকেতনে ভালে৷ নাচ হিসেবে পরিচিত ছিল। কেবলমাত্র 
ভালে নাচ বলে “চিত্রাঙ্গদা”য় খন সেগুলি রাখার কথা হয়, তথন তিনি তাতে আপত্তি করেন নি, কিন্তু নাটকের যে থে 
জায়গায় সেগুলিকে বসান হয়েছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে গানের কথ! বদলে দিয়েছেন, যাতে ভারসামা থাকে । স্থুর ও ছন্দ 
বদলে তিনি হাত দেন নি। “চিত্রাঙ্গদা"য় এই ধরনের গান ও নাচ অনেক বসেছে ।” (রবীন্দ্রসংগীত পৃ ২৬৮ ) 

রবীন্দ্রনাথ কতৃক অনুমোদিত “চিত্রাঙ্গদা! নৃত্যনাট্য” প্রবন্ধে গ্রতিমাদেবী (প্রবাসী ১৩৪৩ চৈত্র ) যাহা বলিয়া- 
ছিলেন, তাহ। কবির মত ও বিঙ্লেষণ রূপেই উদ্ধৃত কর! যাইতে পারে । 

"চিত্রাঙ্গদা সন্ধন্ধে আলোচর্নীর সময় মনে রাখতে হবে নৃত্যনাট্য কলা কৌশল কথার ভাষা নিয়ে কারবার করে 
না, তার ভাষ! হল স্থুর ও তাল; ভাব খেলে তার দেহরেখায়। এই রেখার খেল। মাত্রেই ছবির বিষয় এসে পড়ে, তাই 
তার জগ্ঠে পটভূমির দরকার হয় রঙ ও আলো । এই রঙ আলো ছাড়া নৃত্যকলার পরিপ্রেক্ষিত ফুটিয়ে তোলা শক্ত, 
বিশেধত, যখন সে নাটকীয় রাজ্যে গিয়ে পৌছয়। নাচেতে দেহের রেখা খুব নিখুঁত হওয়া চাই, কোথাও তার 
কোনে। অবান্তর ভঙ্গী হলে তালের সঙ্গে ভঙ্গীর সংগতি রক্ষা করা ছুরহ ব্যাপার হয়ে পড়ে। রেখা ও তালের মিলন 


উত্তর-ভারতে শফর ও তারপরে ৫৩ 


ছাড়া নৃত্য কল পৃর্ণতা লাভ করতে পারে ন।। কবিত1 ও গছ্যে ষে তফাত, নৃতানাট্যের সঙ্গে বিশ্তদ্ধ নাটকের সেই 
রকমই পার্থক্য ।” প্রতিমাদেবী এই প্রবন্ধে শান্তিনিকেতনে নৃঙ্তা কিভাবে ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হয় তাহার ইতিহাস 
বলিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ভারতীয় নৃতাকলার মণিপুরী ও দক্ষিণী শৈলী ছাড়া ফুরোপের 
বৃত্যভঙ্গিও তিনি ইংলগ্ডে ডার্টিংটন হলে ভালোভাবেই দেখিবার স্থযোগ পান; এবং সেটি "চিত্রাঙগদা'র নৃত্য 
শিখাইবার সমগ্ন কাজে লাগে ( প্রবাণী ১৩৪৩ ঠচত্র পূ ৭৯০)। 


উত্তর-ভারতে শফর ও তারপরে 


কলিকাতার চিত্রাঙ্গদার অভিনয় সর্ববিষয়ে সফল হইল । ইহার পর বিশ্বভারতীর কতৃপক্ষ স্থির করিলেন ষে, 
উত্তর-ভারতের প্রধান প্রধান নগরে এই অভিনয় দেখানে। হইবে; শান্তিনিকেতনের কলাচর্চার আদর্শ প্রচার ও 
বিশ্বভারতীর শূন্য তহবিল আংশিকভাবে পূর্ণ করা1-_-এই শফরের উদ্দেস্ত । 

কলিকাতায় অভিনয়ের পর একদিন মাত্র বিশ্রাম করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'পচান্তর বৎসর বয়সে অভিনগ্নের বিরাট 
বাহিনী লইয়। উত্তর-ভারত যাত্র! করিলেন; ছাত্রছাত্রীদের পরিদর্শন করিবার জন্য যথোপযুক্ত লোক ছিলেন। 
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পাটনায় ছুই রাত্রি অভিনয় হইল ( ১৯৩৬ মার্চ ১৬ ও ১৭)।* দ্রিতীপ়্ দিন হুইলার হলে কবি-সংবধন|। 
পাটন! হাইকোর্টের চীফ জাম্টিস সভাপতি । নাগরিকগণ কবির হস্তে বিশ্বভারতীর জন্য একটি টাকার তোড়া 
উপঢৌকন দেন) বাবু রাজেন্ প্রসাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন । 

সেই রাত্রেই কবি ও তাহার সঙ্গীরা এলাহাবাদ যাত্র। করেন; সেখানে ১৯শে চিত্রাঙ্গদার অভিনয় হইল।ৎ 
পর দ্দিন তাহাদের লাহোর যাত্রা করিতে হইল, সেখানে ২২ ও ২৩ মর্চ অভিনক্নের দিন ধাধ ছিল। লাহোরে ছুই দিন 
থাকিয়া! কবি দিলী ফিরিলেন (২৫ মার্ট)। 

দিল্লী পৌছিবার দিন অপরাহ্রেই লাল! রঘুবীর সিংহের৪ বাটীতে পার্টি ; কবি ইতিপূর্বে রঘুবীর-পরিচালিত মডান; 
স্থুল-এর উপাসনা-গৃহের দ্বার উন্মোচন করিয়াছিলেন। পূর্বের ব্যবস্থামতে। রিগ্যাল খিএটরে দুইদিন ( মার্চ ২৬, ২৭ ) 
“চিত্রাঙ্গদা” অভিনয় হয়।« ইতিমধ্যে দিল্লীতে একটি কৌতুক প্র ঘটন। ঘটিয়! যায়; দিল্লী ম্যুনিসিপালিটির তরফ হইতে 
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৪ প্রীয় ২ বৎসর পূর্বে পিয়াস ন সাহের এই রঘুবীরের গৃহশিক্ষক ছিলেন ॥ পিয়াসন শান্তিনিকেতনে আগিবার জন্য ব্যাকুল হইলে রঘুবীরের 
পিতা সুলতান নিংহ পিয়ারননকে বলিয়াছিলেন, আপনি শাস্তিনিকেতনকে সাঁহাধা করিতে চীন অর্থ দিক্প! করুন। কিন্তু পিয়াস'ন আশ্রমের জন 
আত্মত্যাগ করিতে চীহিয়াছিলেন-_-অর্থমা নহে। সামান্য একশত টাক বেতন লইয়া পিয়।স'ন আশ্রমের কাজ গ্রহণ করেন। 

৫ 7005 36969900870, 1061121) 1949 11501) 97, 


৫৪ রবীন্দ্রজীবনী 


কবিকে সংবধনা করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সরকারী সাহেব চেয়ারম্যান আপত্তি করেন। ইহাতে কয়েকজন 
ভারতীয় সদন্ত গ্রীমতী অরুণা আসফ আলি ও দেশবন্ধু গুপ্বের নেতৃত্বে সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া যান ও কুইনস গার্ডেনে 
জনসভা করিয়া কবির সংবধনা করেন। সভায় স্বাগত সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে কবি এই ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত প্রচ্ছন্ন উল্লেখ 
করিয়। দিল্লীর নাগরিকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন, [0 61018 10087 ৪89801) 7167 110108:008 1017007506 
10170610108 ০07:০0%৮0 700 08৪, 508 10959 8091036 8017)8 01051008 01000016198 0:89690 106 
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কৰি যেদিন দিলীতে পৌছিয়াছিলেন, পেইদিনই সন্ধ্যায় গান্ধীজি ও কক্তুরাবাঈ কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসেন। 'গান্ধীজিৎ তাহার হস্তে ঘাট হাজার টাকার একখানি চেক দরিয়া বলেন যে, কবির যে-বয়স তাহাতে তাহার 
পক্ষে এভাবে অর্থের জন্য ঘুরিয়। বেড়ানো সমীচীন হইবে না) এই টাকায় বিশ্বভারতীর খণভার শোধ হইবে। এই 
অপ্রত্যাশিত দান মহাত্সাজির মারফত পাইয়া কবি যে কী পরিমাণ সুখী ও নিশ্চিন্ত হইলেন তাহা বলা যায় না।৩ 
অভিনয়ের দল লইয়] অন্যান্য শহরে যাইবার যে-ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহ] নাকচ করিয়া দেওয়া হইল; কেবল মিরাটে 
অভিনয়ের ও কবি সংবধনার সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়'ছিল বলিয়া সেখানে একদিনের জন্য কবিকে ষাইতে হইল 
( ১৯৩৬ মার্চ ২৯ )। 

মিরাট হইতে ফিরিবার পরদিন দিল্লীর হিন্দু-কলেজে কবির সংবধনা হইল; সেইদিন অপরাহে নয়াদিলীর বাঙালি 
সমাজ কবিকে এক উদ্যান-সশ্মিলনীতে আপ্যায়িত করিলেন। সেই সন্ধ্যায় দিল্লী রেডিও স্টেশন হইতে কবি কয়েকটি 
আবৃত্তি করেন। 

অতঃপর ১ এপ্রিল (১৯৫৬) কবি দিল্লী ত্যাগ করিয়৷ শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শান্তিনিকেতনে 
এক সপ্তাহ থাকিয়া! কবি কলিকাতায় যান (৯. এপ্রল ); কিন্তু নববর্ষের (১৩৪৩। এপ্রিল ১৫) পূর্বেই 
আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। সেইদ্দিন হইতে আবার শুরু হইল গগ্চছন্দের কবিতা লেখা । নববর্ষের দিন 
লিখিলেন, “বসেছি অপরাহে পারের খেয়া ঘাটে' ৪ 'এই কবিতাটিকে আমরা বলিতে পারি তাহার জন্মদিনের কবিতা । 
কারণ সেদিন আশ্রমে তাহার জন্মদিনের উৎসব প্রবতিত হয় । “পচিশে বৈশাখ" গ্রীম্মাবকাশের মধ্যে পড়ে 
বলিয়া! এই বৎসর হইতে এই নববর্ষের দিন জন্মোৎ্সবের ব্যবস্থা হইল। নববর্ষের প্রাতে মন্দিরে কবি যে ভাষণ 


১ সমগ্র ভাষণ জর 8901) 6০ 609 000110 900:088 17) 1091171. ডা. 13. 95৪, 1986 31%5- 9106, 0 90-91. 

২ কাগওয়। জাপানের একজন বিখ্যাত জনহিতকর্মী ও শাস্তিকামী। তিনি কয়েকবান পূর্বে যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন গান্ধীজির সহিত 
দেখ! করিতে খিয়াছিলেন। কথাপ্রদঙ্জে কাগাওয়! বলেন, বাংলাদেশে তিনি গোলাবা দেখিতে যাইবেন। গান্ধীজি প্রশ্ন করেন, শান্তিনিকেতন 
ঘাইবেন ন1? তিনি 'না' বলায়, মহীত্াজি বলেন,--'গেসাব। গোসাবা, কিন্ত শান্তিনিকেতন ভারতবর্ষ (১1611, 303808% 18 3088১৪॥ 2০৮ 
98061018969 19 17015 )। (প্রবাসী ১৩৪৬ আধাঢ়, বিবিধ প্রসঙ্গ পৃ ৪২১-২২) 

৩ [06 007086100 ০1 138). 00,0€0) 000 ৪ কিন 171900...29116550. 006 07000002 157658106100 ০01 9, 009৮7 0009080% 
80009 01 810501965 200 8010:9109109100., “1510170৮108 6০ 6018 8116 8170. 006 862106 2009600008০? 90010005 27) 6709 ০210708 
০1 609 51009 09086706106, ৮6 17959 19982) 008 £0 07601 0 02% 07 17036 06070010590 2998 8100 205০ 0080. 0019880109 0£ 
866817)8 608 810875018] 081 900 (2015 99068101062 (1986 ) £87,07 0/% 06086 1?) 02 0010706”1, 0008] ১০0০7) 5 18591)1787861 
1966. 0 1. (16/505 875 ০0018 ) 

৪ প্রবাসী ১৩৪৩ জোষ্ট । গত্রপুট ১২। 


উত্তর-ভারতে শফর ও তারপরে ৫৫ 


দান করিলেন ( জন্মদিন, প্রবাসী ১৩৪৩ €যষ্ঠ ) তাহার মধ্যে এই কবিতাটির মর্মকথা পাই, ছুইটি রচনা পাশাপাশি 
পড়িলেই তাহা স্পষ্ট হইবে । পাঁচ বৎসর পরে মহামানবের আবাহন-সংগীতে যে বাণী নির্ধোধিত হয়, তাহার আভাস 
পাই এই কবিতার মধ্যে। এই কবিতায় অনেক কথা, অনেক অভিযোগ, অনেক তত্ব আছে-যাহাকে তিবন্কত 
করিলেন কয়েক দিন পরে লেখ। 'শেষ মৌন” ( ১৩৪৩ বৈশাখ ৫ ) কবিতায় ( পত্রপুট ১৮)। 


কথার উপরে কথা চলেছ সাঙ্ছিয়ে দিনরাতি, গাথুনির অন্তহীন উদ্মত্ততা। থামিতে নাচায় 
এইবার থামে! তুমি । বাকোর মন্দিরচুড়। গাঁখি? রচনার ম্পধ1 তব। তুলে গেছ, থামার পূর্ণতা 


“যত উধ্বে তোলো তা'রে তা*র চেয়ে আরে! উধ্বেণধায় রচনার পরিত্রাণ ; 


পত্রপুটের শেষ দুইটি কবিতা ( নং ১৪, ১৫; ১৩৪৩ বৈশাখ ১৮ ও ১৯) গভীরভাবে অধায়নের উপযোগী, 
বিশেষভাবে 'ব্রাত্য' সম্বন্ধে রচনাটি । এখানে নিজের জীবনের কথাই যেন কহিয়াছেন-_ নিজ অন্তরের চিরদিনের 
আকাজ্ষার কথা, আদর্শের কথা : 


আমি ব্রাত্য আমি পংক্তিহার]। মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি, 
বিধান-বাধা মান্য আমাকে মানুষ মানেনি 3.. যে-মানুষের অতিথিশালায় 
দলের উপেক্ষিত আমি, প্রাচীর নেই, পাহার। নেই | 


0০0906100 বা সংস্কারহীন কবিমনের এই কথা; 'ধর্মীয় সামাজিক সকল প্রকার সংস্কার ও বন্ধনের বিরোধী মন। 
রবীন্দ্রনাথ দল গড়েন নাই, দলের উপেক্ষিত তিনি চিরদিনই । 

যুগযুগাস্ত হইতে কবি ও শিল্পীর ধ্যানের ও রূপায়নের বিষয় নারী; চিরদিনই সে তথাকথিত সং ংসার-অনাসক্ত। 
বীতকাম বৈরাগীর উপেক্ষার পাত্রী, "নেতি” নেতি”র দ্বার! অস্বীকুত) তত্সত্বেও মনের মধ্যে সেই মোহিনীশক্তি আসা-: 
যাওয়। করে। কবির জীবনে ও সাহিত্যে নারী যে কতখানি স্থান জুড়িয়া আছে তাহা! এই কবিতায় অতি পট: 
ভাষায় উদ্‌গীত হইয়াছে ; এখানেও সেই ছুই নারী", বারে বারে যাহার কথা বলিয়াছেন নানাভাবে, নান] মুরে--' 


সেই ভালোবাসার একট] ধার! জেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে 
ঘিরেছে তাকে িপ্ধ বেষ্ট7নে চিরবিরহের প্রদীপশিখা । 


গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো সেই আলোকে দেখেছি তাকে অসীম শ্রীলোকে. 


আমার ভালোবাসার আর-একটা ধার। 
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিত বাহিনী । 
মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে 
তারি অতল থেকে । 


সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে 
আমার সর্বদেহমনে, স্থির প্রথম রহম্য, আলোকের প্রকাশ, 
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে । আর স্থষ্টির শেষ বহস্ত-ভালোবাসার অমৃত ।১ 


১ পত্রপুট ২র সং, ১৫ নং, ১৩৪৩ বৈশাখ ১৮। 


৫৬ রবীন্দ্রজীবনী 


দেই “অপরিসীম ধ্যানরূপে*র তরুণীকে সঙ্বোধন করিয়া বলিতেছেন-_ 


ওগে। তরুণী, ওগে। চিরস্তনী, 
ছিল অনেক দিনের পুরানে! বছরে আজ আমার বাশি তোমাকে বলতে এল,_- 
এমনি একদিন নতুন কাল, যখন তুমি থাকবে না তখনে তুমি থাকবে আমার গানে । 
দখিন হাওয়ায় দোলায়িত, ডাকতে এলেম আমার হাবিয়ে-যাওয়া পুরানোকে 
সেই কালেরই আমি ।**" তাঁর খুঁজে-পাওয়া নতুন নামে ।১ 


ক।বোর ধারা চলে অন্তরে, ঘটনার ধারা চলে বিশ্বসংসারে । ঘটনার ধারায় কবি সাধারণ মানুষের মতোই-_- 
সেখানে পরিবারের, সমাজের, দেশের লোকে টানাটানি করে-_মান্থষ রবীন্দ্রনাথকে সাড়া দিতে হয়। পারিবারিক ঘটনা 
হইতেছে দৌহিত্রী নন্দিতা গাঙ্গুলির বিবাহ; নন্দিতা তাহার কনিষ্ঠ! কন্ঠ! মীরা দেবীর একমাত্র সম্ভান। মীরাদেবীর পুত্র 
“নীতীন্ত্রনাথের ইতিপূর্বে মৃত্যু ঘটিয়াছিল ; মীরাদেবীর স্বামী নগেন্দ্নাথ গাঙ্গুলি বহুকাল হইতে এই পরিবারের সহিত 
“বন্ধনহীন। নন্দিতার বিবাহাদির সকল বাবস্থা মাতুল রথীন্দ্রনাথকেই করিতে হইয়াছিল। নন্দিতার বিবাহ হইল 
'কুষ্ণ কপালনীর সহিত। ইহার কথ! পূর্বে বলিয়াছি। এই বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ; ভঙ্জগ্ত যথাযথ ভাবে লিউড়ীতে 
১৮৭২ সালের ৩ আইন বা সিবিল বিবাহ আইন মতে বিবাহ রেজিস্টারি করা হয়। আবার পারিবারিক রীতি অনুসারে 
“শুভ দিন” দেখিয়াও বিবাহের দিন ধার্য হয় ( ১৩৪৩ টৈশাখ ১২)। আশ্চর্যের বিষয়, যে-রবীন্ত্রনাথ স্বয়ং “তিন আইন, 
অন্ুসারে বিবাহের বিরোধী ছিলেন এবং “দিন-দেখা* প্রভৃতি পঞ্জিকা-দেখা ধর্মকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়া 
আনিয়াছেন, আজও তাহাকে অসহায়ভাবে এ সব মানিয়া লইতে হইল । 
এই বিবাহ উপলক্ষো কবি 'পত্রপুট” কাব্যখণ্ড নবদম্পতির নামে উপহার দ্িলেন। অতঃপর কবির জন্মদিনে 
কাবাখণ্ড প্রকাশিত হয়। 
গ্রীষ্মাবকাশের জন্ত বিদ্যালয় বন্ধ। শান্তিনিকেতনে পঁচিশে বৈশাখে জন্মদিন অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে উদযাপিত 
হইল। পরদিন কৰি কলিকাতায় গেলেন (১৯৩৬ মে ৭)) উঠিলেন বরাহনগরে প্রশাপ্তচন্ত্র মহলানবীশের বাটীতে। 
বরাহনগর বাসকালে কবির নৃতন কাব্যগুচ্ছের স্ত্রপাত হইল “তত” ও “শেষ পহরে** কবিতা! ছুইটিতে € ১৩৪৩ 
জ্যৈষ্ঠ ৯ )--একই দিনে লিখিত। এবার কলিকাতায় আসার প্রত্যক্ষ কারণ 1১. 7. বব. ক্লাবের বঙ্গীয় শাখা কতৃক 
কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে সংবধনা। প্রশাস্তচন্দ্রের বাটাতেই এই সভা হইয়াছিল। অতঃপর কলিকাতার আশ্রমিক 
ংঘের দ্বারা কবির জন্মোৎসব পালিত হইল; কবি সেখানে যে ভাষণ দান করেন, তাহা 'প্রাক্তনী” গ্রন্থে সংকলিত 
হইয়াছে । ভাষণের শেষাংশ উদ্ধত হইল : "আমার ভাগ্যক্রমে আমি পৃথিবীতে প্রশস্ত আসন পেয়েছি, সেই 
আগন আমি পেতেছি শান্তিনিকেতনে । নিঃসন্দেহে সেই যোগ শ্লাঘ্য, তার মুল্য আছে। শীাস্তিনিকেতনের 
সে গৌরব রক্ষা করবার ভার তোমাদ্দের উপর--তোমরা যদি অনুভব কর যে তোমরা এক সময় এই বিদ্যালয়ের 
ছাত্র ছিলে, তোমাদের গ্রীতি ও নিষ্ঠা যদি অটুট থাকে তাহলে আমি তোমার্দের কাছে থেকে আর কোনো 
প্রতিদান চাইনে। যর্দি কখঙ্জ এই বিদ্যালয়ের আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, যদি 
বাধাবিপত্তি আত্মন্রোহ আসে, তাহলে তোমাদের নিষ্ঠা যেন অবিচলিত থেকে একে রক্ষা করে।”* পুরাতন 


১ পত্রপুট পৃ ৫৩, ১৩৪৩ বৈশাখ ১৯। 

২ দ্বৈত, প্রবাঁদী ১৩৪৩ আধাঢ় ১ র-র ২৯ পৃ৬১। উভয় পাঠ বিভিন্ন। 
৩ শেষ পহরে, বিচিত্রা ১৩৪৩ আধাঢ়। 

৪ প্রান্তনী পৃ ১৮-১৯, কলিকাতা! ১৩৪৩ বৈশাখ ২৭। 


উত্তর-ভারতে শফর ও তারপরে ৫৭ 


ছাত্রদের উপর তীহার অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা; বিশ্বভারতী “বিশ্ববিষ্ভাল্বে” পরিণত হইয়া গেলেও তীহাদের 
স্বান আযাৰে স্বনির্দিষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে । 

কবি যখন শাস্তিনিকেতনে ফিরিলেন, তখন সেখানে দারুণ গরম । সে বৎসর বীরভূমে যেমন জলাভাব, তেমনই 
অন্নাভাব। ববীন্দ্রনাথ আপনার সাহিতাসাধনায় মগ্র থাকিলেও চারিদিকের অন্নকষ্ট কিভাবে শমিত করা যাইতে 
পারে তজ্জন্ত ভাবিতেছেন । এই সময়ে ছুভিক্ষ-পীড়িত স্থানিক লোকদের সাহাযাকল্পে জীবনীলেখক শান্তিনিকেতনের 
উপকঠস্থিত একটি স্ববৃহৎ জলাশয়ের সংক্কারকার্ষে ব্রতী হন। তীহার এই কার্ধে শ্ীনিকেতনের একনি কর্মী 
শ্রদ্ধেয় কালীমোহন ঘোষ ও তাহার অন্যতম সহকারী নিশাপতি মাঝির সহায়ত। স্মরণীয় । নন্দিতার বিবাহ উপলক্ষা করিয়া 
কবি কয়েকশত টাকা দান করেন১ এবং সাধারণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য একখানি পত্র লিখিয়া দেন। 
কবির পত্রের সাহায্যে সংগৃহীত ভিক্ষালন্ধ অর্থ, বিশ্বভারতী সমবায় ব্যাংক হইতে খণরুত অর্গ ও ন্জেলাবোর্ডের সভাপতি 
জিতেন্্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান সাহায্যে বাধের পঙ্কোদ্ধার হইল । বল! বাহুলা, একাঙ্জে ভূবনঢা 1 গ্রামের হিন্দু-মূঘল- 
মান সকলেই সাধ্যমতে। আথিক ও কায়িক সহায়তা দান করিয়াছিলেন। কবি প্রায়ই লেখকের নিকট হইতে পুষক্ষরিণীর 
খবর লইতেন। কাজ শেষ হইয়! গেলে বাধের তীরে বর্যামঙ্গল উত্সবে উপস্থিত হইয়! তিনি স্বয়ং বুক্ষরোপণ করেন । 

কবি যে পত্রখানি লেখকের হাতে দেন, তাহা উদ্ধত হইল : “যে সময়ে দাতার অভাব ছিল না ব'লে বাংলা- 
দেশর গ্রামে জলের অভাব ছিল না সেই সময়ে ভূবনডাঙার জলাশয়ের হট । এরই জলপঞ্চয়ের উপর চারিদিকের 
পাচখানি গ্রামের তৃষ্ণা নিবারণ ও ফসল ক্ষেতে জল সেচন নির্ভর করে। ক্রমশই এর জল এসেছে শুকিয়ে, জলাশয়ের 
পরিধি এসেছে সক্কীর্ণ হয়ে, অসহায় গরমের লোকের দুঃখের অন্ত নেই । পঙ্ষোদ্ধার ক'রে এই জলাশয়কে যথাসম্ভব 
ব্যবহারযোগ্য করবার চেষ্টায় দরিদ্র গ্রামবাসীর! খণযষোৌগে কিছু অর্থ সংগ্র£ করেছে । তাদের পক্ষে এই ছুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে 
সাহাধ্য করার জন্য আমর! সকলকে আহবান করি । এ কথাও স্মরণ করা কর্তব্য দারুণ ছুভিক্ষের দিনে প্রত্যহ তিন শত 
লোক এই কর্ম উপলক্ষ্যে অন্ন উপার্জন করতে পারচে, এমন অবস্থায় অতি সানান্য দানও মুল্যবান হয়ে উঠবে। ইতি 
১ল৷ বৈশাখ ১৩৪৩ 1৮৭ 

ভূবননগরের এই পুষ্ষরিণী খনন ব্যাপারে বিশ্বভারতীর করম্মাগণ যে আদর্শ দেখাইলেন তাহার ফল দূবব্যাপী 
হইয়াছিল। সমবায়ের শক্তিবলে কী হইতে পারে, এই কাজটি তাহার শ্রেঠ নিদর্শন | এই ঘটনাটি অল্লকাল 
পরে স্থানীয় রাজপুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তৎকালীন মহকুম।-ম্যাজিক্টেটি বিনোদবিহারী সরকার 
ও তদীয় বন্ধু স্থৃকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে গবর্ষেণ্টের মনৌষোগ আকর্ষণ করেন বলিয়া শুনিয়াছি 
১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গীয় সরকার 13908811101 1101)059101800 406 পাশ করেন 


১ এই টাক। দিয়! বাধের মধ্যে জমিদীরদের বন্দোবস্তী কিয়ংপরিমীণ জমি বোলপুরের জনা গনি মিঞারখুনিকট হইতেঃক্রয় কর! হয়। 

২ দ্রম্থধীরচন্দ্র কর, প্রতিবেশী রত্রীক্নাথ, মাসিক বন্থমতী ১৩৫৭ ফাল্গুন পৃ ৬৭, লোকপসেধক রবীন্দ্রনাথ ১৩১* অগ্রহারণ পু ১৯৪। 
এই পত্রখানি গ্রামের অন্যতম কর্মী জনাব রোস্তম আলির নিকট:হইতে পাঁওয়৷ গিয়াছে। তিনি সেখানি সযত্বে রক্ষা করিয়াছেন। 

৩ লীবপুরের জমিদীর সাহিতি)ক ও না'টারসিক রায় বাহাদুর নিম'লশিব বন্দোপাধ্যায় প্রথমে এই বাধটিকে ভুবনডাঁঙা জলসরবরাহ সমিতির 
সভাপতি প্রভাতকুমীার মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে তাহাকে জম] দেম:; পরে অন্য শরিকর! দেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে রায়পুরের ভূবনমোহন 
সিংহ খন এই গ্রাম পত্তন করেন, তখন এই বীধটিও তৈয়ারি হয়। তারপর দীর্ঘকালের অধত্নে জলাশয় মজিয়া আসে? এবং বে জলাশয় 
এককালে শ্রীয় আশি বিঘ। ছিল বলিয়া! শোন! যায় তাহা'সেটেলমেন্টের সময় ( ১৯১৭-২৮ ) মাত্র ২৬ বিধায় পরিণত হইয়াছিল । জলসরবরাহ 
সমিতি ধখন বন্দৌবপ্ত পায় তখন উহ ২* বিষ মাত্র | দশ বংসয় পর বংল। দরকার এই জলাশয় শান্তিনিকেতনের জল সরবরাহের জন্য 5০৫19 
করেন। 


৮ 


৫৮ রবীন্দ্রজীবনী 


(4০6 এ্ডে 0 1989) পর বৎসর (১৯৪০) বীরভূম, বীকুড়া, বধমান ও মেদিনীপুরে এই আইন 
চালু হইল।১ 

এই গ্রীষ্মাবকাশের ( ১৩৪৩ ) আর-একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | পাঠকের স্মরণ আছে গত মাঘ 
মাসে (১৩৪২) বঙ্গীয় শিক্ষাসপ্তাহে কবি যে ভাষণ দান করেন, তাহার অনুক্রমণিকা-অংশে বাংলাদেশে লোকশিক্ষা 
প্রবর্তনের জন্য গবর্মেন্টকে অন্গুরোধ করিয়াছিলেন । বল! বাহুলা, কবিদের নির্দেশে গবর্মেন্টের নীতির বা রীতির 
পরিবতন হয় না। অতঃপর বিশ্বভারতীর কতৃপক্ষের নিকট কবি তাহার প্রস্তাব পেশ করিলে তাহার! সানন্দে উহা! 
গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল বিশ্বভারতী লোকশিক্ষার আয়োজন করিবেন। 

লোকশিক্ষার পাঠক্রম ও পরীক্ষার্দির ব্যাবস্থার ভার পড়ে জীবনীলেখকের উপর; তিনি কবির পরামর্শ ও 
উপদেশমতো৷ 'লোকশিক্ষ1! সংসদ” গঠন কার্ধে ব্রতী হন ও পাঠক্রম পাঠ্যন্থচী প্রভৃতি প্রস্তুত করেন ।২ 

কবি শ্তামলীতে আছেন; আপন মনে ছবি আকেন, পড়াশুনা! করেন। এবার ছুটির নিরালায় জবহরলালের 


/১060)1001801)5 খানি পড়িয়া শেষ করিলেন; জব্হরলালকে লিখিলেন, “1 1561 11009108910 17019768990 20 
07০80 ০01 5001: 80101951006106. 111700810 911 168 0968115 61591810109 ৪) 0961) ৫011:606 01 170120810160 
ঘ/1)101) 0৮911098888 6198 68770199 ০1 18068 800 16808 05 (60 61)8 [96)301) 7100 18 0298১81 61১7৮) 1015 
8698 800 (1997 02080 1016 9010:00101009. (1986 118 9] )৩ এই পত্র পাইয়। জবহরলাল খুবই প্রীত 
হইয়। কবিকে এলাহাবাদ হইতে লিখিলেন (১৯৩৬ জুন ১০ ), “99 1 ৪7 100০9% [১:08 ৪০] £16০০] 
[199] 00 1199 500 0901217)61)0861010 11) 9001 £91067:009 18100869 ? 7191) 1119008 1859 01890. 
0708 ০ 10:9189 107 109 1909010, ৪0119 13659 ০1618129016, 1306 1086 ০00. 1099 ৬/1106910 (2098 
6০ 107 1098৮ 000. 01789189100 967:670061)6709 006. 161) 5008 1019581088 800 ৫০০৭1111198! ] 
081) 18096 ৪ ৮৮০] 01 01019098161010, 10159 1১010910. 1099010068 1101791 0100 6109 1080 96181817661...” 

পড়া, ছবি-আ্বাকা, পত্রালাপ__তাহার ফাকে ফাঁকে চলে কবিতা লেখ।।; এবারকার রচনাগুলি গছা-কবিত” 
শ্যামলী” খণ্ডে (১৩৪৩ ভাব্র) প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাহিত্যসষ্টি করিয়াই নিষ্কৃতি নাই, কেন লিখিলেন তাহারও 
কৈফিয়ত দিতে হয়। ইতিপূর্বে কাব্য লিখিয়! তাহার “মানে” লইয়া জবাবদিহি করিয়াছেন অরপিকদের কাছে। 
গ্ঘরে-বাইরে'র মধ্যে সীতাসম্বন্ধে সন্দীপের কোনে উক্তি লইয়া কবিকে এককালে লেখকর! কিতাবে বিড়খ্বিত করেন 
তাহার কথ পূর্বেই বলিয়াছি।* এবার বিড়ম্বনা শুরু হইয়াছে মুসলমান লেখকদের রচনায়। তাহাদের চোখে 


রবীন্দ্রনাথের কাব্য অধর্ম ও পাপাচরণের সমর্থক । 


১ আত সম্বন্ধে তথ্যগুলি বি. কে. গুহ মহাশয় কলিকাতায় লিখিয়। আনাইয়। দেন ( ৬-১*-৫৩)। 
২ লোকশিক্ষা-নংসদের পরিচাল্রুদের মধো বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষিতদের নাম ছিল। রথীন্্নাথ ঠাকুর বিশ্ভারতীর কম'চিব 
তিনি ইহীর সম্পাদক ছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ও গ্রন্থীগারিক, সহকারী সম্পাদক | দ্র ড155871১87861 13011961) ০. 28. 


198? 506৪৪), 


৩. ড়. 9. বওজ৪, 1986 ৩০] 0 &, 
৪ প্রবাসী লিখিতেছেন, "কবির উল্লিখিত সাহিত্যিক হুূর্ঘটন| মনে পড়িতেছে। ধিনি রবীন্দ্রনাথকে আসামী খাড়া করিবার চেষ্ট৷ করিয়াছিলেন, 


কবি সতোন্দ্রনাথ দত্ব তাহারই পিতার কোন নাটক থেকে সীত৷ সম্বন্ধীর কিছু দুর্বাকা উদ্ধত করিয়া! সমুচিত উত্তর দিয়াছিলেন।” ১৩৪৩ আযা 
প ৪৫৭ 


উত্তর-ভারতে শফর ও তারপরে ৫৯ 


কিছুকাল হইতে মুললমানদের একদল লোক বাংল! সাহিত্যের মধ্যে হিন্দু পৌত্তলিকতার ছায়া দেখিয়। মাতস্কিত 
হইতেছেন। মুললমান ছাত্রদের সেইসব রচন। স্কুলে কলেজে পড়িতে হয় বলিয়া এইশ্রেণীর ঘোর আপত্তি। বাংল। 
ভাষা অতি সংস্কৃত ধেঁষা, এ লইপ্না আলোচন। চলিতেছে। সম্প্রতি 'মোহম্মদী” নামে স্থপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক 
মাসিকপত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধো নীতি ও ধর্ম-বিরোধী কথা আবিষ্কার করিয়াছেন 'পুজারিণী' কবিতায় ও সির 
আবেদন? নাট্যকাবো । 

মোহম্মদীর লেখকের মতে (১৩৪৩ জ্যেষ্ঠ) “বেদ ব্রাহ্মণ রাজ! ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পুজা! করিবার” ও «এক 
কালে পর্মীধর্ম দুই তরী পরে পাদিয়ে বাচে নাকেহ। বারেকযখন নেমেছে পাপের স্রোতে কুরু পুত্রগণ, তখন 
ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে*__এই সকল ইসলাম-নীতিবিগহিত ' কথ রবীন্দ্রনাথ প্রচার করিতেছেন! এই সব লেখ! 
মুঘলমান ছাত্রের পক্ষে পড়া '্ন্থুচিত ।১ 

এই মৃঢ়তা নীরবে পহা কর। ধের্ধশীল কবির পক্ষে ৪ সম্ভব হইল না। তিনি জবাবের একস্থানে লিখিলেন, "লেখক 
পাপ প্রবৃত্তি সম্বদ্ধে সাবধান ক'রে দিয়ে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন; আমি সাহিত্যবিচার স্থন্ধে সাবধান 
করে দিঁয়ে তাকে এই উপদেশটুকু দেব যে, কাব্যে নাটকে পাত্রদ্র মুখে ষেসব কথা বলানে হয়, সে কথাগুলিতে কবির 
কল্পনা প্রকাশ পায়, অধিকাংশ সময়েই কবির মত প্রকাশ পায় না। প্যরাডাইস লস্টে 71) &:০17-1900 বলছেন, 
€]0 00) 07801762000 19991. ৮11] 19 032 69310) 1306 659]: 60 00 11] ০7 90918 091101).” সন্দেহ নেই, কথা- 
গুলে! উদ্ধতভাবে স্ুনীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু আক পর্যস্ত কোনে ছাত্র বা অধ্যাপক, কোনে মাসিকপত্রের সম্পাদক বা পাঠক 
মিল্টনকে এ বলে অন্থযোগ করেনি যে, পাঠকের মনে ছুর্নীতি ও ঈশ্বরবিপ্রোহ বদ্ধমূল করা কবির অভিপ্রেত 
ছিল। স্থূল কলেজের পাঠ্যপুস্তকের তালিক! থেকে প্যারাডাইন লস্টকে উচ্ছেদ করার প্রস্তাব এখনে। শোনা যায়নি ; 
কিন্তু বাংল! দেশে কখনই শোন! সম্ভব হতে পারে না, জোর ক'বে এমন কথ। বলার মুখ আজ আর রইল ন11-** 

“হোমারের ইলিয়ভ বা! মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট মুখ্যতঃ পৌত্তলিকও নয় অপৌন্তলিকও নয়-_- ওর! সাহিতা। 
ওদের গ্রহণ বর্জন সম্বদ্ধে বিচার করবার সময় একমাত্র রসের দিক থেকেই বিচার কর্তব্য, ধর্মমতের দিক দিয়ে নয়। 
লঙ্জ। হয় এই সাদ। কথাটারও ব্যাখ্যা! করতে ।”* 

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে বিচারক ( কথা ও কাহিনী ) কবিতাটির জন্য শিক্ষাবিভাগীয় পাঠ্য নির্বাচন সমিতির নিকট 
হইতে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কৰি এই প্রবন্ধের একস্থানে অতিছুঃখে বলিয়াছিলেন, “পাম্প্রদারিক বিরোধ নিয়ে ভাঙা- 
কপাল আমরা পরম্পরের মাথ৷ ভাঙাভাঙি করছি, অবশেষে কি সাহিত্যের ললাটে বাড়ি পড়তে শুরু হবে?” 
কিছুকাল পূর্বে শিখদের হস্তেও তাহার লাঞ্চন। হয় গুরুগোবিন্দ সম্বন্ধে “শেষ শিক্ষা ( কথা ও কাহিনী ) কবিতার জন্য ।৩ 

বাহিরের ঘটনার ধারা যেমনই চলুক, কবির কাব্যধারা পথ কাটিয়। আপন পথে বহিয়া চলে। বরাহুনগরে 
বাসকালে যে কাব্যথগ্ডের পত্বন হয় ( ১৯৩৬ মে ২৩), তাহা ধীর মন্দ গতিতে চলিতেছে শাস্তিনিকেতনের এই 
দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যেও । জুলাই-এর গোড়াতেই ্ঠামলী"র প্রায় সব কবিতাই লেখা শেষ হয়; কেবল শেষটি 


১ ইতিপূর্বে 'পুজারিশী' স্ছনীতিমূলক নয় বলিয়াও কণ! উঠিয়াছিল। 


২ দ্র প্রবাসী ১৩৪৩ আবাঢ়, বিবিধ প্রসঙ্গ পূ ৪৫৫-৫৭। 
৩ জনাব রেজাউল করিম "হিন্দু প্রভাবিত বাংলা-সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে (প্রবাসী ১৩৪৩ বৈশাখ পৃ ৭৫) এই সমন্তাটিকে অভি বিশদভাবে 


আলোচন! করিয়াছেন । তিনি ব্্লিয়াছেন, “নিজ ধমে'র আদর্শ অনুরূপ নহে বলিয়া বদি মুসলমানকে কোন সাহিতা পরিত্যাগ করিতে হয়, 
তবে সার! বিশ্বে পড়িবার মত সাহিত্য তাহার জন্ভ একটিও পাওয়া! যাইবে ন|।” 


৬৩ | রবীন্দ্রজীবনী 


লেখেন একমাস পরে (৬ অগস্ট) আর উৎসর্গটি লেখেন আরও পরে (১ ভান্র )। কাব্যখণ্ড প্রকাশিত হয় ভাপ্্র 
মাসে (১৩৪৩ )। 

শ্টামলীর কবিতাগুলি গছ্যছন্দে লেখা, সাম্প্রতিক রচন। হইতে পৃথক শ্থরে বাধা; কতকগুলি কথিকা-ধর্মা। 
শেষসপ্তক, পত্রপুট প্রভৃতির অত্যন্ত নিবিড় (11)69089 ) অন্ভূতি প্রকাশের পরে যেন একটু 79119 খুঁজিতেছেন; 
পত্রপুটের শেষ কবিতায় ছুই নারীর অন্ততম! 'প্রিয়া নারী--কবি জীবনে “অপরিসীম ধ্যানরূপে* “চিরবিরহের প্রদীপ 
শিখা'র ন্যায় বিরাজমান ; একথা ও এভাব বারেবারে তাহার কাব্যে আনিয়াছে, আমরাও তাহ।র কথ! বলিয়াছি। 
চির-পুরা তন, চির-নবান! সেই উর্বশীর উদ্দেশ্যেই কবিতাগুলি মুক্তি পাইয়াছে--কখনে। নিছক গছ্য লিরিক রূপে 
কখনে৷ কথিক1 রূপে। 


যতসব ভাবনার আবছায়। ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ, 
উড়ছে ঝাঁক বেঁধে মনের চারিদিকে কথা-হারিয়ে-যাওয়। গান, 
হালক৷ বেদনার রঙ মেলে দিয়ে। তাপহারা স্বৃতিবিস্বৃতির ধৃপছায়া__ 
এ কান! নয় হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ব নয়, সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্রছবি--১ 


ধত কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়। রূপ, 
'তাপহার! স্বৃতিবিস্বৃতির বৃপছায়া”য় কয়েকটি কবিতা রচিত; “মিল ভাঙা নিঞ্জ জীবনের কৈশোর স্বৃতি-- 


শেষে একদিন দুজনের নৌকো-বাওয়। থেকে সেই দিনকার কচি যৌবনের মায়া দিয়ে ঘেরা! । 
কখন একলা গেছ নেমে 3 তোমার বয়স গেছে থেমে 1". 
আমি ভেসে চলেছি স্ত্রোতে, এই তবীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে 
তুমি বসে রইলে ওপারের ডাঙায়।*** কিশোর বয়সের শ্ঠামল পারের থেকে ; 
যখন তোমাকে দেখি মনে মনে, এর মধ্যে আছে তার বেগ ।:.. 


দেখতে পাই তুমি আছ 
কবির শেষ জীবনের কয়েক বৎসরের বহু কবিত৷ ও গানের মধ্যে এই কৈশোরের 'খিত কিছু ঝাপগ-হয়ে-যা ওয় 
রূপ? নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ৷ "মিল ভাঙা”র দুইপ্দিন পরে লেখ। “কালরাব্ধে? (১৯৩৬ জুন ২৩) নিঙ্জ জীবনের কথ 
রূপক স্থলে বলিয়াছেন। প্রথম জীবনে 'জড়ত্বে ছিলুম পরাভূত”, * চাই চাই” বলে শৃন্ত হাতড়ে বেড়িয়েছিল রাতকান! ।' 
যাহাকে ধরা যায় না, তাহাকে না৷ পাইয়া মন হইয়াছিল নান্তিত্বের শিকলবীধা ভৃত্য । তারপর-- 


ভোর হল বাতি". চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনে ব্যবধান ।** 
মন দাড়িয়ে উঠল, ডিডিয়ে গেলেম দেহের বেড়া, 

বললে, আমি পূণ । পেরিয়ে গেলেম কালের সীম! 
তার অভিষেক হল আপনারি উদ্বেল তরঙ্গে ।*." গান গাইলেম, 'চাইনে কিছু চাইনে+ | 


উপচে উঠে মিলতে চলল চারিদিকের সব কিছুর সঙ্গে । 

জীবন শুরু হইয়াছিল “চাই চাষী? দিয়া ; মাঝে না-পাওয়ার অভিমানে সমন্তকে সে অস্বীকার টা বলিয়াছিল-_ 
নাই নাই” । যেদিন প্রতাতকুর্ষের অন্তরে আপনাকে দেখিতে পাওয়। গেল হিরণয় পুরুষ রূপে, সেদ্দিন মন বলিল 
চাই না চাই না।১ যখন মানুষ অনুভব কৰে 'আমি পুর্ণ” তখনই সে ঘোধণা করিতে পারে-_“চাই না, কিছু চাই না| 


১ স্তামলী, বিদায় বরণ, ১৯৩৬ জুন ৩। 


উত্তর-ভারতে শফর ও তারপরে ৬১ 


শ্তামলীর কতকগুলি রচনা স্মরণ করায় 'পলাতকা'র কাহিনী--যেমন «কনি”, “ছুবোধ' “পাত্রপাত্রী” (বঞ্চিত ও অপর 
পক্ষ ), “অমৃত” | ধনী-কন্। অমিয়ার জীবনে কবি কিসের আদর্শ দেখাইয়াছেন ? অমিয়া গ্রাযে মহীভূষণের কাজ 
করিতেছে ; মহীভূষণের “বুদ্ধির কাচা ফলে ঠোকর দিয়েছে রাশিয়ার লক্ষমী-খেদানে বাছড়টা" | অমিম্বার শেষ কথা এই, 

এসেছি তারি কাজে। আমি শুধালেম, “কোথায় আছেন তিনি ।+ 

উপকরণের ছুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার । অমিয়৷ বললে 'জেলথানায় ।” ! 
কবির সহানুভূতি কোন্‌ দিকে চলিয়াছে-_তাই ভাবি। 

এই কাব্যথণ্ডের মধ্যে কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা! 'বাশিওয়ালা” ৷ এ-ধেন বাংলার ব্যথাতুর নারীর অন্তর্বেদন!। 
স্মরণ হয় সবুজপত্র-যুগের “স্্ীর-পত্র” নামক ছোটো-গল্পটির মর্মকথা। 

সাহিতাহৃষ্টির সঙ্গে ভাষাহ্থ্টির সব্ঘন্ধ অত্যন্ত নিবিড় ; ভাষার রহস্য রবীন্দ্রনাথকে চিরদিনই আনন্দ দিয়াছে । এই 
সময়ে তিনি 'শব্ধতত্বের একটি তর্ক" ( প্রবালী ১৩৪৩ শ্রাবণ) ও বাংলার বানান সমগ্ত1 সম্বন্ধে কথা তুলিয়া সমসাময়িক 
কয়েকজন ভাষানবীশকে আলোচনায় যোগদান করিতে উদৃবুদ্ধ করেন। ডক্টর শহীহুল্লাহ, অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার ও 
অধ্যাপক বিজনবিহাঁরী ভট্টাচা্ধ অংশ গ্রহণ করেন ।১ 

গছ রচনার সঙ্গে যেমন গভীরভাবে যুক্ত ব্যাকরণের শাসন ও পারিভাষিক শবের স্যজন, কবিতা লেখার সঙ্গে 
তেমনই অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছন্দ-বন্ধন। আমাদের এই আলোচ্য পর্বে কবির “ছন্দ নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ( ১৩৪০ 
আষাঢ় )। গ্রন্থখানি উত্সর্গ করেন দিলীপকুমার রায়কে । কবিকে পত্রীলাপের দ্বার যে কয়জন নান! ভাবনায় ও রচনায় 
উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাদের অন্যতম দিলীপকুমীর) ইংরেজিতে যাহাকে বলে 00509 করা তাহা করিতে 
পারিলে অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে তাহার শ্রেষ্ঠ ভাবনাগুলি পাওয়া যাইত। দিলীপকুমারের সেই ক্ষমতা 
ছিল। 

ছন্দ গ্রন্থের অনেক আলোচনার প্রতাক্ষ উদ্‌বোধক দৌলতপুর কলেজের বাংলাসাহিতা ও ইতিহাসের অধ্যাপক 
প্রবোধচন্ত্র সেন ও রংপুর কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক অমূলাধন দুখোপাধ্যায়। ইহাদের লঙ্গে ছন্দ-বিষয়ক 
যেসব বাদপ্রতিবাদ হইয়াছিল তাহাও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে । বিজ্ঞপ্তি শেষে কবি লিখিতেছেন, “তাদের 
সঙ্গে আমার কিছু কিছু মতভেদ সত্বে৪ ছন্দের বিচারে তাদের প্রবীণতা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করে 
থাকি।” (১৩৪৩ আষাঢ় ২০) 

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে কবির প্রবন্ধ বেশি নয়নখ ; কবি লিখিতেছেন, “বাংল! ছন্দ সম্বন্ধে যতকিছ আলোচনা করেছি 
এই গ্রন্থে প্রকাশ কর! হল ।” কিন্তু পত্রের মধ্যে আলোচন। করিয়াছেন বিস্তর । কয়েকখানি চিঠি “ছন্দে'র পরিশিষ্টরূপে 

ংযৌজিত হওয়ায় গ্রন্থখানির মূলা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্বন্ধে বাংলায় কয়েকথানি গ্রন্থ ও অসংখ্য প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে; এ বিষয়ে অগ্রণী 
অধ্যাপক প্রবোধচন্ত্র সেন। তাহার “ছন্দোগুরু রবীন্ত্রনাথ' গ্রস্থখানি কবির ছন্দ সম্বন্ধীয় ব্যাপক আলোচনার গ্রন্থ । 
অমৃল্যধন, মোহিতলাল, দিলীপকুমার ও তারাপদ ভট্রাচা প্রভৃতি লেখকদের দান এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । 


১ রবীন্দ্রনাথ, কালচার, প্রবাসী ১৩৪২ ভাত্র। শব্ধতব্বে একটি তর্ক, প্রবাসী ১৩৪৩ শ্রাবণ। বাংল! বানান, প্রবাসী ১৩৪৩ কাতিক। 
শহীছুললাহ্‌, বাংল! বানান, প্রবাসী ১৩৪৩ ফাঁন্তন। আগুতোষ ভট্টাচাধ, 'শব্ধতত্বের একটি তর্ক', প্রবাসী ১৩৪৩ ফান্তন। বিজনবিহীরী ভট্টাচার্য, 
'শবতত্বের একটি তর্ক'। প্রবাসী ১,৩৪৩ ফান্তন। কবির 'বাংল। শঙতত্ব' ১৩৪২ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হইয়াছিল । 

২ 'বাংলাভাবা-পরিচয়' গ্রন্থে ছন্দ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে । ড্র র-র ২৬ পৃ ৪*১। 


৬২ রবীন্দ্রজীবনী 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে (১১৪১ বৈশাখ ) কবি “বাংল! ছন্দের প্রকৃতি? শীর্ষক ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহার 
দীর্ঘ ভূমিকা-অংশে ছন্দ ও নৃত্য সন্ধদ্ধে তিনি যে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনজিজ্ঞাসার অন্ততম কথা। 
কৈশোরে তিনি বাল্সীকি-প্রতিভায় গাহিয়াছিলেন--"গন্দে উঠিছে চক্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে, ছন্দে জগ-মণ্ডল 
চলিছে, জলম্ত কবিভা তারকা সবে ।” তখন কবির বয়স কুড়িরও কম; সেই হইতে অসংখ্য কবিতায় গানে 
ছন্দ সম্বদ্ধে কত কথাই বলিয়াছেন। প্রৌচত্বের অস্তে বিজ্ঞানের তথ্যবাজিকে ছন্দে নৃতন রূপ দান করিয়াছেন । সেটি 
হইয়াছে 'নর্টরাজ'-এর কবিতা ৪ গানে অপরূপ সংগ্লেষণে | পূর্বোল্িখিত বক্তৃতার প্রারস্তে কবি বলেন, “আমাদের 
দেই বহন করে অক্গপ্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালন করে অশ্রপ্রত্যঙ্গের গতিবেগ; এই দুই বিপরীত 
পদার্থ যখন পরম্পর মিলনে লীলায়িত হয়, তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গিতে 
বিচিত্র করে, জীবিকার প্রয়োজনে নয়, স্থষ্টির অভিগ্রায়ে; দেহটিকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য |” 
এই কথাটিকে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিস্তারিত করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ভ(লোরূপে বুঝিবার পক্ষে 
ছন্দ সম্বন্ধে তাহার আলোচনাখুলি অবশ্য পঠনীয়-- কেবল প্রকাশের শৈলী বা টেকৃনিকের জন্য তাহাদের মূল্য 
নহে-_মৃূলগত তত্বের জন্যই তাহাদের প্রয়োজন । : 

রবীন্ত্রনাথ স্বয়ং ছান্দসিক, বহু ছন্দের উদ্ভাবক 7 শব্ধ ও ধ্বনি লইয়া তিনি যত পরীক্ষা! করিম্াছেন, মনে হয় 'ার 
কোনে। কবি ইতিপূর্বে কখনো কোথাও তাহা করেন নাই । 'মুক্তক' ছন্দের ভাবটি যুরোপ হইতে গৃহীত, কিন্তু বল! বাহুল্য 
ইংরেজি ও বাংলাছন্দের আস্তর-প্ররুতি ষে বিভিন্ন এ তত্বটি রবীন্দ্রনাথের নিকট তাহার কাবাজীবনের প্রত্যুষেই ধরা 
পড়ে; সেইজন্য তাহার ভাব বা ছন্দ কোনোটিই অন্থুকরণের কোঠায় পড়িয়া থাকে নাই । প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, 
পর্ঠার কবিজীবনের শ্চনাতেই দেখতে পাই ছন্দের বাধাগুলোকে অতিক্রম করবার একটা দুর্বার আকাজ্ষ!। 
'সন্ধাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত' এবং “ছবি ও গান”-এ তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে । এমনকি 'শৈশব সংগীত'এও বালক 
কবির নবছন্দ উদ্ভাবনের প্রয়াস ও সাফলা দেখে বিশ্মিত হতে হয়।..মানপী"র যুগ থেকেই বিশেষভাবে দেখতে 
পাই, প্রচলিত রীতির ছন্দের বন্ধনকে অস্বীকার করে কবির ছন্দপ্রতিভার বহুমূখী ধারা যুগপৎ বহ্‌ বিচিত্র পথে 
প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ।” ( ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ পূ ১২১) 

ছন্দ” গ্রঙ্থে একজন মহাকবি ছন্দশাস্বকে কিভাবে দেখিয়াছেন এবং নবনব ছন্দ নিজ প্রতিভাবলে রচিয়াছেন, 
তাহার ইতিহাস পাই? সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে এ যেন কবির আত্মকাহিনী যাহা ছন্দোরূপে প্রতিভাত হইয়াছে 


তাহার কবিমানসে | 


বিচিত্র ঘটনা ১৩৪৩ 


আধাট়ের ( ১৩৪৩ ) শেষভাগে কবির সাহিতা-স্যষ্টিতে হঠাৎ বাধা পড়িল। কলিকাতা হইতে কবির কাছে 
আসিলেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও তুলসীচরণ গোস্বামী । তাহাদের 
আসিবার কারণ হইতেছে এই,__বাংলাদেশের বণহিন্ুদের মতে পুণাচুক্তি মানিয়া লওয়ায় তাহাদের স্বার্থ ও সংস্কতি 
বিপন্ন । মুসলমান-প্রধান বাংলাদেশের শাসন ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ আবেদন বা মেমোরিয়াল 
১৯৩৬ সালের গোড়ায় ভারতসচিবের নিকট পাঠানো! হইয়াছিল; স্বাক্ষরকারীদের পুরোভাগে ছিল রবীন্দ্রনাথের 
নাম। এই মেমোরিয়ালের উত্তরে আর্ল অব. জেটল্যানড্‌ ( রোনালড.সে ) ১৯৩৬ জুন ২৫ বড়লাটকে জানাইয়া দেন যে, 
১৯৩৫ সালে যে-আ্যাক্ট পাশ হইয়াছে, তাহার পরিবর্তনের কোনো! কারণ তিনি খুঁজিয়। পাইতেছেন না। ( প্রবাসী 
৯৩৪৩ ভাত্র পু ৭৫৬)।৯ 

ভারত-সচিবের নিকট যে মেমোরিয়াল পাঠানো হইয়াছিল, তাহাতে নিয়লিখিত বিষয়গুলির দাবি জানানো হয়। 
(১) বাংলাদেশে হিন্দুরা একটি সংখ্যালঘু (2010071% ) সম্প্রদায় ; অন্যান্য প্রদেশের মংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার্থে 
যে-সকল বিশেষ ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, বাংলার হিন্দুদের জন্যও এইসকল ব্যবস্থা হউক। (২) হিন্দুরা যৌথ বা সম্মিলিত 
নির্বাচনে বিশ্বাসী । পৃথক নির্বাচনপ্রথা আত্মকতৃ-ত্বশীল শাগনতন্ত্রের বিরোধী ; গণতন্ত্র ও রাজনীতির ইতিহাসে পুথক্‌ 
নির্বাচন প্রথার নজির নাই | (৩) যতদিন পর্যস্ত না বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নৃতন চুক্তি হয়, ততদিন লখনৌ 
চুক্তি অন্ুসারেই ব্যবস্থা করা হউক । সাইমন কমিশন এই মতের সমর্থক । (৪) যাহারা আসন-সংরক্ষণের পক্ষপাতী, 
তাহারা সংখ্যালঘুদের জগ্যই তাহার সমর্থন করেন। সংখ্যাগরিষদের জন্য আসন-সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনাবশ্ঠক ও অন্ঠায়। 
যদি আসন-সংরক্ষণ করিতেই হয়, তবে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জন্থই কর! উচিত, সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য নহে । (৫) হিন্দুদের 
দাবি সম্পর্কে যত্ন পর্যস্ত একট! সিদ্ধান্ত ন৷ হয়, ততদিন যেন বর্তমান ব্যবস্থাপক সভায় বাংলার হিন্দুদের সদন্তসংখ্যার 
অন্থপাতেই ভবিষ্কতে তাহাদের আসনসংখ্য। নিদিষ্ট কর] হয়। (দ্র প্রবাসী ১৩৪৩ শ্রাবণ পৃ ৬০৭) 

ভারত-সচিবের উত্তরের প্রত্যুত্তরের জন্ত ১৫ জুলাই (১৯৩৬) কলিকাতায় প্রতিবাদ সভা আহত হইয়াছে, 
তছুদ্দেশে শরৎচন্দ্র প্রমুখ নেতারা আগিয়াছিলেন কবিকে লইবার জন্য । 

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী । ১৯৩৫-এর আযাক্ট অনুসারে ভারতে যে নূতন শাসননীতি 
প্রবতিত হইতে চলিয়াছে, তাহার মূল ভিত্তি সাশ্প্রদায়িকতা । তাহারই প্রতিবাদে আহৃত সভায় কবি যোগদান করিলেন, 
হিন্দুসমাজের জগ্ঠ বিশেষভাবে ওকালতি ব৷ মুসলমান সমাজের অন্যায় দাবির নিন্দা করিতে তিনি চাহেন নাই ? ধর্ম তথা 
সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রর আদর্শ ই ভারতের গ্রহণীয়, এই ছিল কবির কথা। 

রবীন্দ্রনাথের ভাষণ সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী বলিয়া মুসলমান পত্রিকাওয়ালার1 কবির উপর খুবই বিরক্ত হইল; 

আর-এক দল ক্ষু্ন এই ভাবিয়া যে, রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই আবেদন ও নিবেদনের বিরোধী, তিনি কেন ভারত-সচিবের 


১ ভারত-সচিব জেট্ল্যানড ( আর্ল অব. রোনালড.সে ) বড়লাট লিনলিথগে।কে লিখিয়1 পাঠাইলেন, প[ 50809 16 81010080617 01921 
%0796 নু. 8178 0059202067)6 %৮0010 1006 0:00089 &07 81667961010, 0£ 606 00201000759] ৪৮০ 01009: 1005 86০06101) 63:0608 10 
059 8588706 0£ 0১9 ০020100016193 8?90$6৫.* তিনি গতবৎসরের তীহার আর-একটি বিবৃতি ( ১৯৩৫ জুলাই ৮ ) উদ্ধত করেন, "০ 16 209 
9৪7 01009 20018, &150 1 11009 07006 800 10: %]] 6৪৮ 2096 ০2017 18 26 0০6 609 80650810801 &8৪ 005৮.১,৮০ 20889 ৪20 
81897861022 170 6109 90200107706] 8৮870 901089 16 19 0981760 07 1279 00202001016159 609208915995 026 6086 700 8001) 81892810190 
00910 09 08৯09 10091 6288 919789 16096 6139 80801119 60139906 ০1 1১811180000. 


৬৪ রবীন্দ্রজীবনী 


মেমোরিয়লে সহি করিতে গেলেন। কিন্তু আমর! জানি দেশের ও দশের ডাকে কবি চিরদিনই সাড়া দিয়াছেন) 
এবারও তাহাই করেন। 

দুই বৎসর পূর্বেও যখন দিল্লীতে মদনমোহন মালব্য সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন, 
তাহাতে রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ কর! হয়। রবীন্দ্রনাথ মালব্যজিকে টেলিগ্রাম করিয় জানান১, “5০৪ &1] 10505) 1108 
[10955 81979 01581000560 ০1 6106 00100170019] 9৮/910. [10009 ০৪ 1989067৪ ভা111 1011) 01791 
1010686০99৪ 0010) 108 [08151591109 07110 606 10011610981 11968010165 01 6106 108,01010-৮ 

এই টেলিগ্রাম পাঠাইয়াই কবি এই পত্রখানি মালব্যজিকে লিখিয়াছিলেন,_-“] ৪001588 (109 1 81)0100908108 
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৮০ ০0010810091 61)6 0010011001)91 87910 0100 6119 17001)11099,61008 6০ 81159 ৪6 8/0 96990. ৪০010101) 01 
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বল! বাহুল্য, কবির কথ শুনিবার জন্য রাষট্রনীতিকদের আদৌ ব্যাকুলত! ছিল না) কিভাবে ধর্মের জিগির তুলিয়া 
'দলপুষ্ট কর! যায় ও ব্যক্তিগত বা দলগত আধিপত্য কায়েম করা যায়, তাহাই ছিল সাম্প্রদায়িক-ভিত্তিমূলক-শীসন- 
ব্যবস্থা-সমর্থনকা রীদের প্রধান ভাবনা । রবীন্দ্রনাথ এই মনোভাবের নিন্দা করেন এবারকার সভাতেও। রবীন্দ্রনাথ 
এই সভায় যে-ভাষণ দান করেন তাহার মর্মানুবাদ নিয়ে দেওয়। গেল : 


আমি রাজনীতির লোক নহি। আজিকার আলোচনার বিষয়__সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা--মৃখ্যতঃ রাজনীতিরই 
প্রশ্ন । স্বভাবগত কু! সত্বেও এ-আলোচনায় আমি যোগদান ন1 করিয়া থাকিতে পারিলাম না, কারণ আমাদের 
জাতীয় এক্যবোধকে বিচুর্ণ করিবার জন্ত যে-শক্তি আজ উদ্যত হইয়াছে তাহার প্রতিরোধকল্লে দেশব্যাপী সুদৃঢ় সংকল্লের 
প্রয়োজন । 

মুবোপ এখন এক তমসমু্ছ পরিস্থিতির মধ্য দিয়া চলিতেছে । নবধুগের যে আদর্শ একদিন সে সর্বসমক্ষে 
তুলিয়া ধরিয়াছিল আজ তাহাকে সে নিজেই অস্বীকার করিতেছে। প্রতারিত পক্ষকে চিরপন্থু_ করিয়া দিবার উদ্দেস্তে 
যুরোপীয় সংবাদপত্রগুলিও আজ প্রতৃশক্তির পক্ষ হইতে বিদ্বেষবিষ উদ্‌গার করিতেছে । আমাদের সংবেদনশীল জাতীয় 
চেতনার যুলোচ্ছেদকল্পে উদ্ভাবিত যে অভিনব পরিকল্পনা আজ আমাদের গভীর আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার 
সহিত পুর্বোক্ত কোনো! ঘটনার তুলনা করিতে আমি সংকোচ বোধ করি। বৃহত্র জগতের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে এ 


১.88৯910015096৮ 119808৩ 020 10009 90120700108] 0:051500) 01০0. 2৪৮, 1984 990. ০ 847, 
২ 21০0, 18৪৬, 1984 960, 0 8647-48, 


বিচিত্র ঘটনা ১৩৪৩ ৬৫ 


ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করা কঠিন; যাহারা প্রত্যক্ষভাবে এ নির্দয় অপমানের ভুক্তভোগী তাহাদের কাছেই ইহ! 
গভীরভাবে অর্থবহ । আমাদের কাছে ইহা আজ এত বড়ো সমশ্তারূপে দেখ! দিয়াছে যে বাধক্য ও অস্বাস্থা সত্বেও 
আমি এ সভায় অনুপস্থিত থাক। লজ্জাজনক মনে করিলাম । 

এই সাম্প্রদায়িক বাটোয়রার প্রস্ততব আমাদের রাজনৈতিক জীবনে বিভেদ ও ব্যবচ্ছেদের যে ছুর্বহ অভিশাপ 
বহন করিয়া আনিল, দেশ তাহা চাহে নাই । ভারতের রাষ্ত্রীয় সত্তাকে ষে আঠারে। শাখায় বিভক্ত করার প্রস্তাব হইয়াছে, 
মহাত্মা গান্ধী তাহাকে ধধথার্থ ই রাষ্ট্রের শবব্যবচ্ছেদ-রূপে অভিহিত করিয়াছেন । পৃথক্‌ নির্বাচনব্যবস্থার কুফল আরো 
প্রকট হইয়া উঠিয়াছে সম্প্রদযায়সমূহের গুরুত্ব-নিরূপণে ( ঘ918)6889 ) বৈষম্য থাকায়; ইহা সরকারের বর্তমান 
মনোভাবেরই উপযোগী, দেশবাসীর নহে। প্রস্তাবিত বিধানে হিন্দুসম্প্রদায়কে সহজবোধ্য কারণেই বিশেষভাবে 
অস্থবিধাগ্রন্ত হইতে হইবে; বাঙালী হিন্দুরা তো! উনজনসম্প্রদায়তৃক্ত (01001165 ) হওয়ায় নিরাপত্তার পরিবতে 
স্বাধিক অন্থ্বিধার সম্মুখীন হইবে, তাহাদের স্বাভাবিক সংখ্যা-শক্তির উপযোগী প্রতিনিধিত্বটুকুও হারাইবে। এই 
অভিনব বাজনৈতিক ব্যবস্থা! উভয় সম্প্রদাগ্ের পক্ষেই অপমানকর, কারণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার ভিত্তিকে 
ইহা চিরকালের জন্য শিথিল করিয়া দিতে পারে,--সহযোগের স্থানে উৎ্পীড়নই ডাকিয়। আনিতে পারে। মুসলমান- 
সম্প্রদায় তাহাদের সংখ্যাগুরুত্তের স্থুষোগস্থবিধা হইতে বঞ্চিত হউক ইহ! আমরা কখনোই চাহি না;--তবে ভবিষ্ততে 
পারম্পরিক সহযোগিতার সমস্ত সম্ভাবনা তিরোহিত হুউক ইহাও কাহারে! পক্ষে বাঞ্চনীয় নহে । আলোচ্য ব্যবস্থা 
বিশ্বাসের পরিবর্তে সন্দেইই ডাকিয়া আনিবে, ধর্মান্ধ নেতার এই সাম্প্রদায়িক উন্মাদনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্ঠে 
নিয়োজিত করিবে। জাতির রক্ত এভাবে কৃট রাজনীতির বিষে জর্জরিত করিলে চরম অশ্তভক্ষণ উপস্থিত হইবে; 
একথা আজ শাসকবৃন্দকে স্মরণ করাইয়া দ্বিই। 

দেখা যাইতেছে এ প্রস্তাবের সুচনামাত্র এই প্রর্দেশের পরিস্থিতি জটিল হইয়! পড়িয়াছে; পাঁরম্পরিক 
সহনশীলতা, সহযোগ ও সৌন্রাত্যের ভিত্তিতে ষে সভ্য জীবনের গ্রতিষ্ঠা, তাহা একান্তই বিচলিত হইয়াছে । এমনকি 
আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অসংযত ও ধ্বংসাত্মক মনোবুত্তি দেখ! দিয়াছে । স্কটল্যাণ্ড যদি তাহার 
মাতৃভাষার সহিত পার্থক্য-হেতু ইংরাজি ভাষার বিরুদ্ধে হঠাৎ বিল্রোহী হইয়া! উঠিত এবং পরস্পর সাংক্লতিক আদান- 
প্রদান হইতে বিরত হইত তবে এ ঘটনার একটা তুলনাস্থল মিলিত। এটি নিঃসন্দেহে আসন্ন বিপদ্দেরই সংকেত, 
প্রতিবেশী সম্প্রদ্দায়দয়ের মধ্যে সংঘাত বাধিবার পূর্বস্চনা । সাধারণ জনকল্যাণের ভিত্তি বদি এভাবে বিচলিত 
হয় তবে আমাদের বাজনৈতিক শক্তিই ষে শুধু খর্ব হইবে তাহা নহে, অর্থনৈতিক উন্নতির পথও প্রতিরুদ্ধ 
হইবে। 

সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ ব্যাপারেও যে-অন্থুপাতে বণ্টনব্যবস্থা শুরু হইয়াছে তাহাতে শাসনধন্ত্র অযোগ্য 
হন্তে পড়িয়া দুর্বল হইবারই সম্ভাবনা। নানাকারণে অবশ্ট এতদিন মুসলমানসম্প্রদায় সুযোগন্থবিধার অপামা 
হেতু নানারূপ কষ্ট পাইয়াছে। এ বৈষম্য হইতে তাহারা যাহাতে মুক্ত হয়, সর্বান্তঃকরণে তাহাই আমি চাই। কিন্ত 
যে বাবস্থা দেখা যাইতেছে তাহা এ সমস্যার বথার্থ সমাধান নহে; তাহ! আমাদের সর্বজনীন মঙ্গলের পরিপন্থী, অতএব 
অস্বাস্থ্যকর। এভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া কাহারও উন্নতি সাধন কর] যায় না; পক্ষান্তরে এ-ব্যবস্থা চারিত্রিক 
ধৈন্যেরই পরিপোষক হইয়া পড়ে। মুধলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে বহু দুর্লভ ও প্রশংসনীয় গুণের সমাবেশ আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে; বিশেষতঃ তাহাদের সহজাত গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি তাহাদিগকে স্বভীবতঃই বিশেষ যোগ্যতার 
অধিকারী করিয়াছে । আমার অন্তর বন্ধুদের মধো মুসলমান-ধর্মাবলগ্থীর সংখ্যা অল্প নহে । আমি তাহাদের মনে প্রাণে 
ভালোবাসিয়াছি, তাহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়াছি। আমি সবসময়েই আশ! করিয়াছি, যে-মূঢ়তা ও অসংস্কত ধুক্তিহীনতা 
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আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদের স্থৃষ্টি করিয়াছে, তাহা এই ব্যক্তিগত নৈকট্যবোধ ও মত্রীবুদ্ধির কাছে 
পরাজিত হইবে। সহানুভৃতিশূন্ত স্বার্থপর বিদেশী রাঁজশক্তির পক্ষপাত-প্রবণতা এই সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদকে 
অবশ্ত বাড়াইয়া তুলিতেই চেষ্টা করিবে। পরিণামদর্শা সরকারের এজাতীয় আন্কুল্য দুর্নীতির পরিমাণ 
বাড়াইবে ; অনুগৃহীত ও বঞ্চিত উভয় পক্ষই শেষপর্যস্ত ক্ষতিগ্রন্ত হইবে । আমাদের যখন একই ভূমিতে বাস ও বিচরণ 
করিতে হইবে, তখন সভ্যজনোচিত অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও অন্ততঃ পারস্পরিক মৈত্রীর শরণাপন্ন হইতে হইবে, উভয় 
পক্ষকেই এ-সব সাময়িক প্রলোভন ও উত্তেজনার উধ্বে” উঠিতে হইবে । আমাদের মৈত্রী ও শাস্তির পথ যাহার! 
কণ্টকাকীর্ণ করিতেছে তাহাদের উপর আস্থা রাখিলে চলিবে না। অপর সম্প্রদায়ের আকস্মিক রাজকীয় আনুকূল্য লাভে 
হিন্দুদেরও ঈর্ধযান্থিত হওয়া সমীচীন হইবে ন1। এই পক্ষপাতিত্ব ও প্রশ্রয়দান যখন নিরঙ্কুশ রাজ্যশাসনেও শোভনতার 
সীমা অতিক্রম করিবে তখন এক ঝিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে । ইহাই প্রধান আশঙ্কার বিষয়। এ সমস্যার আলোচনায় 
যুক্তিতর্কের অবতারণা! একাস্তই নিরর্থক ; কারণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ যে কতদুর আত্মঘাতী 
তাহা পালমেপ্টী আদবকায়দায় সুশিক্ষিত ইংবাজ শাসক ভালোই জানে । তাহাদের এ মনোবৃত্বি এক আসন্ন 
অমঙ্গলেরই সুচনা করিতেছে । 

সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা,_-এ ব্যাপারে যে-মুসলমানসম্প্রদ্দধায়ের উপর আজ আমাদের প্রচণ্ড ক্রোধ উদ্রিক্ত 
হইয়াছে তাহাদিগকেও এই ধ্বংসাত্মক নীতির কুফল সমপরিমাণেই ভোগ করিতে হইবে । তাহারা হয়তো! এ 
প্রস্ত বের মাদকতায় প্রথমটা! মুগ্ধ হইবে, কিন্তু শেষ পর্যস্ত ইহা তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায়ই হইবে, আমাদেরও 
শাস্তিভঙ্গের কারণ হইবে। ঘটনাপ্রবাহে খন অপর-পক্ষও বুঝিতে পারিবে এ-ভাবে কত শুভসম্ভাবন! বিনষ্ট হইতেছে, 
তখন তাহাদেরও শুভবুদ্ধির সথচন| হইবে । ইতিমধ্যে আমি হিন্দু-সম্প্রদায়কে মতি স্থির রাখিতে অন্থরোধ করি, 
তাহার! যেন এ আঘাতে দ্িশাহার। ন৷ হইয়া পড়ে । যাহার৷ এই নীতি রচন৷ করিল, তাহাদের রাজনৈতিক মতিভ্রংশের 
বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, কারণ তাহাদের এই একতরফা অনুগ্রহ একান্তই উদ্দেপ্ত- 
প্রণোদিত । 

মুরোপের আধুনিক পরিস্থিতি ধাহারা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহারা এ শিক্ষা নিশ্চয় পাইয়াছেন যে, অসহায় 
কোনে! জাতিকে তাহার অনিচ্ছাতে সাময়িকভাবে অন্যায় সহ করানে! চলে, কিন্তু সে অন্তায়কে জোর করিয় গ্রহণ 
করানো চলে না। যাহার! ভাবিয়াছে ষে এই অন্ুগ্রহলাভে তাহার] চিরস্তন সৌভাগ্যের অধিকারী হইল তাহার। প্রচণ্ড 
ভুল করিতেছে । আমাদের ইতিহাসের বর্তমান পর্ব এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ ; এখন এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা আমাদের 
স্বরাজসাধনার পথে বিপুল বাধার স্বষ্টি করিবে। শুধুমাত্র স্থযোগন্থবিধার বৈষম্যটুকুই আশঙ্কান্ন মূল কারণ নহে-_ 
এই বৈষম্য উভয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরোধী মনোবৃত্তির স্থত্তি করিবে তাহাই বিপজ্জনক । ইহা উভয় পক্ষকেই 
জাতিদ্বেষে উৎসাহিত করিবে, 'প্রতিবেশী সম্প্রদায়দ্ধয়ের সৌহার্দ্যের ভিত্তি আক্রমণ করিবে । 

যুদ্ধোত্তর হতাশার যুগের বুপুৰেই আমার জন্ম। বহুনিন্দিত ভিক্টোরীয় যুগের সাহিতা ও মানবতা-সাধন! 
সমুদ্রপার হইতেই আমার চিৎপ্রন্র্যের ধোরাক জুটাইয়াছিল। আজ আবার দেখিতেছি সেই পশ্চিমের সভ্যতাই 
স্বাধীনতার ক্রোধ করিতেও কুষ্ঠিত নহে, অন্যায় ও অবিচারের প্রচারেও তাহার সংকোচ নাই । তবু মানবতার 
আদর্শের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ পাশ্চাত্যমানসের বিশিষ্ট লক্ষণ, তাহার সম্বন্ধে আস্থা হারাইব না। আমাদের ভবিষ্াংকে 
নিজীব করিয়া দিবার উদ্দেস্টে যে কূটনৈতিক চক্রান্ত চলিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যই মর্মাহত হইয়াছি। তবু 
ইংঝাজের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ গুলির যে এখনো স্থান আছে তাহ! অবিশ্বাস করিব না। আমি বিশ্বাস 
করি ইংরাজের মধ্যে যে আদশচ্যুতি দেখা দিতেছে তাহা ছইতে সে যদি এখনো নিজেকে বাঁচায়। ভারতবাসীর মন 


বিচিত্র ঘটনা! ১৩৪৩ দঃ 


আবার জয় করিতে পারে,'তবে তাহা শুধু তাহার সভ্যতারই মর্ধাদাবৃদ্ধি করিবে নাঁ_অন্তভাবেও নিজেকে উপকৃত 
করিবে । এবিশ্বাস না থাকিলে আজিকার এ সভা ডাকা নিরর্থক হইত ।১ 

টাউন-হলের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সভার পর কবিকে আর-একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত দেখি। 'শরংচন্তর 
চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে রবি-বাসরের সপ্তম বর্ষের সপ্তম অধিবেশনে কাব নিমস্ত্রিত হইয়াছিলেন ( ১৩৪৩ শ্রাবণ ৩) 
১৯৩৬ জুলাই ১৯। রবি-বাসরের সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন শ্রদ্ধানিবেদন করিলে কবি কিছু বলেন।* 

কৰি আন্রকাল সাধারণের নিকট দুর্লভ হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ তাহার অপবাদ করেন; কবি এই বিষয় 
সম্বন্ধে কিছু বলিবার অবসর্'পাইলেন"।? বক্তৃতা শেষে তিনি বলেন, “সাহিত্য সাধনা বড়ো কঠোর সাধনা । রস-রচনায় 
প্রবৃত্ত হতে হলে, সাহিত্োর সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করতে হলে কঠিন আববণের ভিতর দিয়ে চলতে হবে। 
অঙ্কুর যেমন কঠিন তাঠির ভিতর থেকে আপনাকে সরস ক'রে, ুন্দর ক'রে ধরণীর বুকে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি 
কঠোর সাধনা-".করতে হবে, তবে তো সে সাধন! সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে, পুষ্পপল্লবে বিকশিত হবে ।” 

কলিকাতার বিবিধ উত্তেজন৷ হইতে মুক্তি পাইয়া এক সপ্তাহ পরে করি শান্তিনিকেতনে ফিবিলেন (জুলাই ২০ )। 
ফিরিয়৷ জবহরলাল নেহেরুর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন।ৎ জবহরলাল তখন কন্গ্রেলের সভাপতি ; সিন্ধু লর্কান। 
হইতে ( ১৯৩৬ জুলাই ২১) তিনি কবিকে ব্কি-স্বাধীনতা সংঘের (10018001511 10109:5198 [010107) ) সম্মানার্ 
সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কবি তহুত্বরে (জুলাই ২৮)৩ তাহার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।ও 


১ লেখকের অনুরোধক্রমে নিমাই চট্টোপাধ্যায় কতৃক অনুদিত । 
২ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত অনুলিখিত ! বিচিত্রা ১৩৪৩ শ্রাবণ পৃ ১-৫। 
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দৈনিক বন্থুমতী ১৩৫৮ মাধ ১২ দ্রষ্টব্য। ) 

৩ এই সময়ে রবীনত্রনাথের ঢাকার যাওয়ার কথ। ছিল, কিন্তু শরীরেব অন্ত বাওয়! হয় নাই। তাহার অনুপস্থিতিতে ঢাক বিখববিভ্ভালয় তাঁহাকে 
ডি. লিটু (8900718 08985 ) উপাধি প্রদান করেন ( ১,৩৬খজুলাই ২৯ )। প্রীনিকেতনের ডক্টর প্রেমঠাৰ লাল ১? বৎসর পরে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া 
গেলেন ১৯৩৬ জুলাই ১১। ইহার রচিত 1109 7/0:8) 2990108:0010০ গ্রন্থ কবির ভূমিক। সমেত ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়। 


৬৮ রবীন্রজীবনী ৃ্‌ 


জগতের মহত্তর ভাবের ক্ষেত্রে আহ্বান আসে--সাড়া দেন, পত্র লেখেন, বাণী পাঠান; এ সবই খানিকটা 
নৈব্যক্তিক। কিন্তু শাস্তিনিকেতনের টৈনন্দিন সমন্া অত্যন্ত বাস্তব। কবির কাছে সকলেরই দ্বার মুক্ত, প্রত্যেকেই 
ইচ্ছা করিলে অভাব অভিযোগ ক্রটি লইয়। সরাসরি হাজির হইতে পারিতেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন এখন বড়ে! হইয়া 
গিয়াছে, বহু বিভাগে বহু কর্তা; স্বষ্ুভাবে কর্ম পরিচালনার জন্য ও ভবিষ্যতে অবাঞ্ছিতদের উপদ্রব হইতে বিশ্বভারতীকে 
রক্ষা। করিবার জন্য এই সময়ে বিশ্বভারতীর কনগ্রিটিউশন বা বিধানপত্রের যেসব পরিবর্তন সাধিত হয় তাহার কথ। পূর্বে 
বলিয়াছি। 

নৃতন ব্যবস্থায় পুরাতন অধ্যাপক-মগ্ডলীর স্থান বিশেষভাবে সংকুচিত হইয়া গিয়া শাননভার বহুল পরিমাণে 
গিয়া ব্াইল মুষ্টিমেয় লোকের উপর। এ আদর্শে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; পুরাতন ৮:৪৫18100 ও নৃতন 
পরিস্থিতির সামঞ্তম্ত আছে কিনা তাহাই ছিল সেদিনের প্রশ্ন । কবি ভালো করিয়া জানিতেন দায়িত দিয়া, সম্মান দিয়া কমমদের 
নিকট হইতে ষে-কাজ পাওয়া যায়, তাহ। কেবলমাত্র বধিত হারে বেতন দিলে পাওয়! যায় না। অথচ সময়ের পরিবর্তনে 
নৃতন ব্যবস্থারও একাস্ত গ্রয়োজন। তাই কবি একদিন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের আহ্বান করিয়া যে ভাষণ দিলেন 
তাহাতে কবির এই দোটানা মনের ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। “হেথা হতে যাও পুরাতন হেথায় নৃতন খেলা আবস্ত 
হয়েছে" বলিয়াও পূর্বস্বৃতিকে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছেন না, আবার নৃতনের প্রতি আকর্ষণও তাহার কম নহে। 

কবি সভায় অধ্যাপকর্দের আহ্বান করিয়া বলিলেন, “আজকে তোমার্দের ডেকেছি কোনে কিছু নতুন করবার 
বা বলবার জন্যে নয়। আগে আমাদের এখানে ষে অধ্যাপকর্দের মিলনসমিতি ছিল তারই স্থৃতি মনে আনবার জন্তে। 
আগে ছাত্রদের এবং অধ্যাপকদের সামাজিকভাবে মেলামেশার ব্যবস্থ।৷ ছিল, তারই পুনরুদ্ধার কর! আমি বাঞ্ছনীয় মনে 
করি। এখন কর্মবিভাগ উপলক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে পার্থক্য ঘটার দরুন তুল বোঝা বা না বোঝার সম্ভাবনা এসেছে-_ 
এ আমি অনুভব করি।**' 

"কোনো! একটা বিশেষ দিনে অধ্যাপকর। সমবেত হয়ে পরস্পর ধোলাখুলিভাবে বলবার কইবার স্থযোগ যাতে 
পান, সেট। আমার ইচ্ছা । আমিও এই রকম মিলনসভ] হলে তাতে যোগ দিতে পারব । যদি কারও মনে কোনো 
গ্লানি থাকে, তবে সেট] স্পষ্ট করে বলবার স্থযোগ থাকবে । অপ্রিয় হলেও যা অকৃত্রিম সতা--তাকে স্বীকার করার 
মতো! ধৈর্য ও ওদার্য যেন আমাদের থাকে । যেসব জায়গায় স্বার্থ বা ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি, সেখানে হয়তো এটা 
সহজ নয়। কিন্তু এই আশ্রমে এটা প্রত্যাশা করবারই বিষয়। কেবল কর্তাদের মন জুগিয়ে ষে মিলন আমি সেই 
বকম মিলনের কথা বলছি না।..চক্ষুলজ্জা বা মিথ্য। মিষ্টতার চর্চা করা যেন আমাদের না হয়। যদি অধ্যাপক সভ। 
গুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেখানে আমি থাকতে চাই এইজন্তে যে, কোনো অসামঞ্জস্ত ঘটলে আমি সমন্বয়ের চেষ্টা 
করতে পারি ।” 

গত পয়ভ্রিশ বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়ে ষে আত্মশাসন ও আত্মকতৃত্বের 6:816100 গড়িয়া উঠে নাই, তাহা 
পরিতাপের বিষয় নিঃপন্দেহ । একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, দায়িত্ব ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া সকল সময়ে 
আমর তাহার পুর্ণ সদ্ব্যবহার করি জাই | রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট স্থযোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু কেন যে সেসব রক্ষিত হয় নাই, 
তাহার ইতিহাস সম্যক্ভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন । যাহাই হুউক, কবি নূতন কন/্টিটিউশনের সমর্থনকল্পে 
বলিতেছেন, “টিলেমির প্রশ্রয় ঘটেছিল ভিমোক্রেসির নামে ।***আমরা পরের শাসনে বাধা কাজ চালাতে পারি কিন্ত 
নিজের প্রবর্তনায় পারিনে। এই কারণে আমাদের এখানে উচ্ছৃঙ্খলতা এসেছিল।...তাই এখানে চারদিকে পরম্পর 
স্থপ্ধের অবাধ উদারতার মাঝখানে কর্মচালনার কতৃত্ঘপদ স্থত্টি করতে হয়েছে।” এইভাবে নৃতনকে সমর্থন 
করিয়া কবি পুরাতনের ভাবটিকে রক্ষা করিবার আশায় অধ্যাপকগণকে তাহার চারিপার্থে কেন্দ্রিত হইবার জন্ত 


বিচিত্র ঘটন! ১৩৪৩ ৬৯ 


অপহায়ভাবে আহ্বান করিতেছেন । তিনি বলিলেন, “আমি সেজন্য ঠিক করেছি যে তোমাদের ধা বলবার তা আমার 
সমক্ষে বলবে, সাহস ক'রে । পৌরুষের অভাবে আমর ঠিক সময়ে ঠিক কথাট! বলতে পারি না $***পৌরুষের অভাবে 
আমাদের এই মেরুদগুহীন দেশে আড়ালে লুকিয়ে কত যে গোলমাল, কত চক্রান্ত, কত বিদ্বেষ এ যেন আমাদের 
জাতিগত। "**দেশে বাইরে বড়ো বড়ে। কর্মক্ষেত্রে তো ক্রমাগত দলাদলি মারামারি হচ্ছে। যর্দি আমাদের এ 
আশ্রম তারই একট। ক্ষুত্্র সংস্করণ হয় তবে সেট! তে। বাঞ্চনীয় হবে না, অথচ মন জুগিয়ে সত্য গোপন করার মতে! 
প্রবৃত্তি যেন আমাদের না হয়। কারণ চিত্তের ছুর্বলত। থাকলে পত্যকার মিলন হবে না-_ হতে পারে না।৮১ 
কবির ইচ্ছ।ৎ সরকারীভাবে যেসব অধিকার হইতে অধ্যাপকগণ নববিধান মতে বঞ্চিত, ব্যক্তিগতভাবে কবি তাহ! 
পূরণ করিবেন; বলা বাহুল্য কবির বয়স ও স্বাস্থ্য ইহার অন্কূল নহে, তাহার ইচ্ছার আগ্রহ যতই থাকুক না! কেন। 
কৰি গ্রীষ্মকালে 'শ্যামলী” নামে মাটির বাড়িতে ছিলেন কিন্তু বর্ষা আরস্ত হইলে বুঝ! গেল বারিহীন ইরান, 
মিশরে মাটির ছাদ টিকিতে পারে, এদেশে যেখানে পঞ্চাশ-যাট ইঞ্চি বারিপাত হয়, সেখানে উহা অচল। সেইজন্য 
শ্ট/মলীর পাশেই আর-একখানি বাড়ির পত্তন হইল--ইহার প্রাচীরাদি মাটির, তবে ছাদ কন্ক্রীটের; ইহার নামকরণ 
হয় “পুনশ্চ | 
'্যামলী” কাব্য উৎসর্গ করেন “কল্যাণীয়। শ্রীমতী রানী মহলানরীশ?কে (১৩3৩ ভাদ্র ১)। গত কয়েক বৎসর রবীন্দ্রনাথ 
যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন প্রায়ই উঠিতেন বরাহনগরে অধ্যাপক মহলানবাঁশের বাস।-বাটাতে ।* 'পথে ও পথের 
প্রান্তের ভূমিকায় কবি রানী দেবী সন্ধন্ধে যাহ। লিখিয়াছেন তাহা ম্মরণীয়। দীর্ঘকালে4 আসা-যাওয়ায় এই বরাহনগরের 
বাড়িটির সঙ্গে কবির মনের একটা বিশেষ যোগ হইয়াছিল, সেই কথাটি “শা'মলী"র উত্সর্গে বলেন মিল-ছন্দের কবিতায় । 
বাংল! দেশ্রে বনপ্রকৃতির মন। সেবার অর্থ্য করেছে রচন। নীরব প্রণতি-ভরা, 
শহর এড়িয়ে রচিল এখানে ছায়া দিয়ে ঘেরা কোণ। তারি আনন্দ কবিতায় দিল ধরা । 
বাংলাদেশের গৃহিণী তাহার সাথে আপন স্গিপ্ধ হাতে। 
রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবটা! কাব্যও নহে, কর্মও নহে। অত্যন্ত জটিল মনন্তত্ব ও ভাবনাপুরণণ কবিতা! 
লেখার মাঝে মাঝে মন সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন রচনায় আপনাকে ভাসাইয়! দিতে চায় ,__বাণীদান ও গুরু গম্ভীর কর্মশাধন-__- 
তাহারই ফাকে ফাকে হাসির পাথেয় পান ক্ষণে ক্ষণে, জীবন সরল হয়, মধুর হয়-_সকল পাখিব প্রতিকূলতার মাঝে মাঝে 


১. ১৯৩৬ অগস্ট ৯ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৯ মাঘ-চৈর পৃ ১৫৮-৫৯। 
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...15 480, 0০$০৮৪৮ (1986 ]. ডর. 2. ৪৪. 1996 0০, 026.  উত্তরায়ণে কবির সম্মথে অধাপক ও কর্মীগণ মিলিত হইয়া! জলযোগ 
করিতেন। থাওয়াইতে ও খাওয়াদাওয়া দেখিতে তাহ!র যে কী আনন্দ ছিল তাহ! উপেন্ত্রনাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্মতিকথা' ও 'বিগতদিন' ( গল্পভারতী ) 
পাঠ করিলে জানা যায় । নু মুধীরচন্ত্র কর, কবিকথ, পৃ ৫ । 

৩ গ্থামলীর উদ্দোশে (.১৩৪৩ শ্রাব॥ ২১ ) কবি লিখিলেন-_ 


এই ক'টা দিন তোমায় আমায় কথ। হল কানে কানে, অ।মার মিনতি ফীদিনি পাথর দিয়ে তোমার দরজার । 
আজ কানে কানে বলছ আমায়, বাস বেধেছি আলগ। মাটিতে-_ 
“আর নয়, এবার তোলো! বাস ।” যে চলতি মাটি নদীর জলে এসেছিল ভেনে, 
আমি পাক। করে গাঁখিনি ভিত, যে মাটি পড়বে গ'লে শ্রাবণধারায়। 


৪ গিরিধিতে প্রশাত্তচন্ত্রের বাড়ির নাম “মহয়।' | 


৭৩ রবীন্দ্রজীবনী 


পাওয়া এইসব পুরস্কার। খাপছাড়া, লে, প্রহাসিনী, ছড়ার ছবি, ছড়া, গল্পসল্প-_সেই মুক্তিকামী মনের হৃষ্টি ; অবচেতন মনের 
কৌতুক দেখিবার জন্য মাপনাকে সহক্গ করিয়া দেন 7 £918:861000, £91166 না থাকিলে সৃষ্টির পূর্ণতা হনব না। প্রকৃতির 
সৃষ্টির মধ্যে কত যে অদ্ভুত কিভৃত মাছে তাহার ইয়ত্তা নাই ; দেখিয়া মনে হয় ভগবানও কী রমসিক। 

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনে পূর্বেও এইটি দেখিয়াছি এখনো দেখিতেছি । হালক৷ মনের বল্গাহীন লেখনীর 
সঙ্গে যোগ দিয়াছে তুলির লিখন, রেখার অঙ্কন। কতকপ্তলি খাপছাডা কবিত৷ ও তার সঙ্গে জমা হইয়ার্ে ছবি। 
“থাপছাড়া কবিতাগুলি উৎসর্গ করিলেন বাজশেখর বস্থকে ( ১৩৪৩ ভাত্র ৩)।৯ বন্থ মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথ অতিশয় 
ন্সেহ ও অদ্ধা করিতেন। রাজশেখরের গভভালিক। প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ তাহা পাঠ করিয়া আচার্য প্রফুল্ল- 
চন্ত্রকে লিখিয়াছিলেন, "আমি রস যাচাইয়ের নিকষে তআ্াচড় দিয়ে দেখলেম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মান্থষটি 
একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড. নন, ইনি খাটি খনিজ সোনা 1” (১৩৩২ অগ্রহায়ণ ১৮) খাপছাড়। রাজশেখরকে 
উৎসর্গ করিয়া কবি লিখিলেন ( ১৩৪৩ ভাদ্র ৩): 


যদি দেখো খোলসট] খসিয়াছে বৃদ্ধের একটাতে দর্শন করে বাণী বর্ষণ, 
যদি দেখো চপলতা প্রলাপেতে নফলত। একটা ধ্বনিত হয় বেদ উচ্চারণে। 
ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে-সিদ্ধের একটাতে কবিতা রসে হয় দ্রবিতা, 
যদ্দি ধর পড়ে সে যে নয় একাস্তিক, ঘোর বৈদাস্তিক। কাজে লাগে মনটারে উচাটনে মারণে। 
দেখে গভীরতায় নয় অতলাস্তিক, নিশ্চিত জেনে! তবে, একটাতে হো! হে! রবে 
যদি দেখো কথ! তার পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উদ্্বাসিয়া। 
কোনে! মানে মোদ্দার তাই তারি ধাক্কায় বাজে কথা পাক খায়, 
হয়তো ধারে না ধার, মাথ! উদভ্রান্তিক, আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আমিয়।। 
মনখান! পৌছয় খ্যাপামির প্রান্তিক, চতুমূ'খের চেল! কবিটিরে বলিলে 
তবে তার শিক্ষার দাও যদি ধিক্কার তোমরা যতই হাস, রবে সেটা দলিলে। 
স্থধাব, বিধির মুখ চারিট। কী কারণে। দেখাবে সৃষ্টি নিয়ে খেলে বটে কল্পনা, 


অনাস্থটিতে তবু ঝোকটাও অল্প না। 

রাজশেখরকে কবি যে “থাপছাড়া” উৎসর্গ করিলেন তাহ। অর্থপূর্ণ; কারণ রাজশেখর গল্পপাহিত্যে এই 
খাপছাড়ারই প্রবর্তক। শাস্তিনিকেতনের সঙ্গেও কবি রাজশেখরের নাম যুক্ত করিলেন, কলেজ-ল্যাববেটরির নাম 
দেওয়া হইল “রাজশেখর বিজ্ঞান-সদন” । ছাপাখানার হাতার মধ্যে ষে টিনের ঘরগুলি আছে, তাহাদেরই সম্মুখে এই 
অর্থহীন ফলক এখনে। বিদ্যমান । বর্তমানের ল্যাবরেটরির সহিত কাহারও নাম জড়িত নহে । 

ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে বাৎসরিক বর্ধামঙ্গল উত্সব আসিল । পএবারকার বর্ামঙ্গলের একটু নৃতনত্ব ছিল। 
চির প্রচলিত প্রথাকে লঙ্ঘন ক'রে এবার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভূবনভাঙা গ্রামে । সেখানকার একমাত্র সম্বল একটি 
বৃহৎ জলাশয় বহুকাল যাবৎ পঙ্কোদ্ধান্বরর অভাবে লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল । গ্রামবাসীদের জলাভাবের অন্ত ছিল ন1। 
বিশ্বভারতী শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কর্মীদের উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সহযোগে অধুনা এই পুকুরটি 
খনন ক'রে নির্মল জলের স্ল ফিরিয়ে আন হয়েছে । এই জলাশয়ের প্রতিষ্ঠ। এবার আমাদের বর্ধামঙ্গল-উৎসবের 


১» বইছাপা হয় পৌধমাসে ১৩৪৩। 
২ জ্রসুশীল রায়, মনীষী জীবনকথা পৃ ৭২ 


বিচিত্র ঘটনা ১৩৪৩ নং 


একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়। তাই এই তৃবনডাঙা গ্রামের প্রান্তে এই জলাশয়ের তীরেই উৎসবের মণ্ডপ রচিত 
হয়েছিল।”১ 

কবি বর্যামঙ্গল অনুষ্ঠানে যে অভিভাষণ দেন, তাহাতে বলেন, “আমাদের বিশ্বভারতীর সেবাত্রতীগণ 
নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুসারে নিকটবত্ পল্লীগ্রামের অভাব দূর করবার চেষ্টা করছেন। এদের মধ্যে একজনের নাম 
করতে পারি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । তিনি এই সন্মুখের বিস্তীর্ণ জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করতে কী অক্লান্ত পবিশ্রাম 
করেছেন, অনেকেই তা জানেন। বহুকাল পূর্বে রায়পুরের জমিদার ভৃবনমোহন সিংহৎ ভূবনডাঙার এই জলাশয় 
প্রতিষ্ঠা ক'রে গ্রামবাসীদের জলদান করেছিলেন । তখনকার দ্দিনে এই জলদানের প্রসার কী রকম ছিল তা অনুমান 
করতে পারি যখন জানি এই বাধ ছিল পঁচাশি বিঘে জমি নিয়ে ।” অতঃপর বৃক্ষরোপণ” অনুষ্ঠান হয়। কবি স্বহস্তে 
জলাশয় তীরে কৃষ্ণচূড়া রোপণ করিলেন। এবারকার বর্ধামঙ্লে যেসব গান গীত হয়, তার মধ্যে এই তিনটি নৃতন-- 
(১) চলে ছলছল নদীধার। নিবিড় ছায়ায়, (২) ত্রীধ্ার অন্থরে প্রচণ্ড ডথ্বরু, (৩) এ মালতীলতা৷ দোলে। 

ভাদ্রের শেষভাগে কবি দিন দশেকের জন্য (৫-১৫ সেপ ) কলিকাতায় ধান; তাহার পূর্বে ছুইটি বিষয় সম্বন্ধে 
তাহার মত ব্যক্ত করেন। লেখকের “বঙ্গপরিচয়” নামে গ্রস্থধানি পাঠ করিয়া কবি লিখিলেন (৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ )-- 
“বাংলাদেশকে আমর অনেকেই যখোচিত চিনিনে। এই দুঃখে প্রভাতকুমারকে অন্তরোধ করেছিলেম বঙ্গপরিচয় 
বইখানি লিখতে । তিনি সেইটি পালন করেছেন এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।” কৰি গ্রন্থথানি পাঠ করেন এবং 
লেখককে অনেক উপদেশ দেন ।০ 

পরদিন ডড01091)18 1076670560179]197609 10 [6808 800 [71'5900170 নামক আস্তর্জাতিক শাস্তি 
ও স্বাধীনতাকামী নারী সংঘের জন্য কবি যে বাণী লিখিয়! দেন তাহার শেষ বাক্যটি এই,__"ড্০ ০8171)06 00959 
[099.08 1771061] 9. 0699:59 16 05 109100 16 [011 [01108--%710)010 18, 61196 616 86000 17008% 
09889 60 1708 £7960 ৪10 6109 ৮7881 1008 1690) 60 178 1১010%. ছুর্বলের শক্তিহীনতার স্থযোগে বলবান 
পাপিষ্ঠ হইয়া উঠে। ববীন্ত্রনাথ 'আত্মশক্তি” সাধনায় বিশ্বাসী । এই শান্তিকামী বিশ্বনারী প্রতিষ্ঠানের বহুশাখ! আছে; 
মাকিন রাষ্ট্রের বাহিরে ৬৯৭টি ও ভারতের মধ্যে ১১টি শাখা । ইহারা পাচ কোটি স্বাক্ষর সংগ্রহ কবিয়া যুদ্ধকামী জাতিদের 
মনোভাব পরিবর্তনের আশা করিয়াছিলেন! হায়রে, আদর্শবাদীদের ছুরাশা ! 


১ প্রভাতচন্দ গুপ্ত, শাস্তিনিকেতনে বর্ধামঙ্গল, প্রবাসী ১৩৪৩ কাঁতিক পু ৭৮-৮৭। বর্ষামঙ্গল ৬ ভাদ্র ১৩৪৩/২২ অগস্ট ১৯৩৬ । 

২ মহৃধি দেবেন্দ্রনীথ ঠীকুরের আত্মজীবনী হইতে জানণ বাঁয় তাহার ৪১ বৎসর বয়সে তিনি হিমীলয় তাগ করিয়। কলিকাতায় প্রত্যাবত'ন করেন 
(১৮৫৮ নভেম্বর ১৫) ১২৬৫ অগ্রহায়ণ ১) অতঃপর রেলের লুপ লাইন খোল] হইলে দেবেন্ত্রনাথ গুদকর! স্টেশনের নিকটবরতী আম 
বাগানে তাবুতে বাস করেন । বোধ হয় এই সময়ে ঝ ইহার পূর্বে বে।লপুরের নিকটবতাঁ রায়পুরের জমিদার ভূবনমোহন সিংহের সহিত তীহার পরিচয় 
হয়। এই ভূবনমোহন সিংহ বৌলপুরের উত্তরে প্রান্তরের মাঙ্জে একখানি গ্রাম পত্বন করেন। এ গ্রীম বা ভাঙার উত্তর দিয়। একটি খাদ ব1 এদেশের 
ভাষায় কাদড় ছিল ' এই কীদড়ের পশ্চিম দিকট! ঢালু । খাদের মাটি কাটাইয়। পশ্চিম দিকে একটি বধ দেওয়া হয়। ইহীতে গ্রামব।সীদের 
জল সরবরাহের ও চাষবাঁসের সুবিধা হয়। ইহাই ভুবনডাঙীর বাধ। (ড্র, শান্তিনিকেতন আশ্রম, জ্ঞানেন্ত্রনাথ চটোপাধার ) ১২৬৮ সালের ১৮ 
চৈত্র দেবেক্রনাথ রায়পুরে ভূবণমোহনের গৃহে ব্রঙ্গোপাঁসনা করেন। ইতিপূর্বে ফাল্ুন মাসেও তিনি সেখানে আমেন। তুবন মোহনের জোঠ্ঠ পুত্র 
প্রতাপনারায়ণ সিংহ দেবেক্্নাথকে ভুবনডাঁঙার উত্তরে বিশ বিঘা জমি ৫২ টাকা খাজনায় মে'রদী পাটা করিয়া! দান করেন ( ১২৬৯, ফাল্গুন ১৮) 
ইহাই শাস্তিনিকেতন। প্রতীাপনারায়ণের পুত্র হেমেত্রনাথ সিংহ “প্রেম প্রভৃতি রস্থের লেখক রাগে এককালে থাতি লাভ করেন। হেমেস্্রনাখের 
পুত্র প্রেমানন্দ শান্তিনিকেতন বর্গ শ্রমের আদি যুগের সাত্র। এই প্রেমানন্দ পরযুগে তন্ববোধিনী: পত্রিকার শেষ:অবস্থায় উহাকে পুনর্জীবিত করিবার 
বার্থ চেষ্টা করেন। ভূবনডাঁার বধার্থ নাম ভুবননগর, মহতধির ট্রাস্টডীডে ও অন্ান্ক জমিদারী কাগজে এই গ্রাম ভূবননগর রূপেই উল্লিখিত আছে । 

৪ তাহার চিহ্রিত কপি যোধ হয় রবীন্্রসদনে আছে । বঙ্গপরিচয় ১ম খখ্ড, হাযীকেশ সিরিজ নং ১৯ ১৩৪৩। 


৭২ রবীন্দ্রজীবনী 


ভারতের প্রগতিশীল লেখকরা বক্রসলসের এই শাস্তিকামীদের বৈঠকে যে মন্তব্যটি পাঠান তাহাও স্মরণীয় । 
তাহাতে তাহার! বলেন ;: “ভারতের নাগরিক অধিকার হইতে যে সাংঘাতিক ভাবে সর্বসাধারণকে বঞ্চিত কর! হইয়াছে, 
উহা কেবল রাজনীতির দিক হইতে অনর্থপাত নহে, কিন্তু উহা দ্বার] সংস্কতি ও তাহার বিস্তারচেষ্টাকে খোলাখুলিভাবে 
আক্রমণ করা হইতেছে । নান। প্রকার পুস্তকের মধ্যে'* ওয়েব দম্পতির (8101065 8700 3686109 1০০, 
১9০19 0০1000001810 ) পুস্তক নিধিদ্ধ হইয়াছে ; এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “রাশিয়ার চিঠি”র ইংরেজি অনুবাদও 
(নিষিদ্ধ হইয়াছে ।”১ এতদ্‌ সম্পর্কে জবহরলাল নেহেরু তাহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, “কৰি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
রুশিয়া দেখিয়! ফিরিয়া আসিবার পর রুশিয়া সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন? এ প্রবন্ধটি প্রকাশ করার জন্য বাঙলা 
গবনমেণ্ট 'মডান-রিভিউ” পত্রিকাকে সাবধান করিয়। দিয়াছিলেন। পার্লামেণ্টে সহকারী ভারত-সচিব আমাদের 

ংবাদ দিয়াছিলেন যে, “এ প্রবন্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সাফল্যগুলি সম্পর্কে বিরুত মত প্রচার করা হইয়াছে; 
বলিয়াই ব্যবস্থা অবলম্িত হইয়াছিল। সাঁফল্যগুলির একমাত্র বিচারক “সেন্সর”, আমাদের ভিন্নমত থাকাও উচিত নহে, 
তাহ প্রকাশ করাও উচিত নহে। ভাবলিনে “€সাসাইটি অব. ফ্রেগস*+-এর নিকট ববীন্ত্রনাথ ঠাকুরের প্রেন্ধিত একটি 
সংক্ষিপ্ত বার্তাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় গবনমেণ্ট আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মত ঝধিতুল্য ব্যক্তি, 
যিনি রাজনীতি হইতে ইচ্ছা করিয়া দূরে থাকিয়! শিক্ষা! ও সংস্কতিগত ব্যাপার লইয়া আছেন, যিনি জগঘিখ্যাত এবং 
ভারতের সবত্র সম্মানিত, তাহার লেখাই যখন বন্ধ করিবার চেষ্টা হয়, তখন সাধারণ লোকের কি কথ। !”* 

কৰি যে বাণীটুকু আয়রল্যানডের কোয়েকার শ্রীষ্টানদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, আমরা নিয়ে তাহ! উদ্ধৃত 
করিতেছি; যদিও ইহ দুই বৎসর পূর্বে লিখিত, তৎসত্বেও এই সম্পর্কে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । 
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১ দ্র প্রবাসী ১৩৪৩ আঙ্িন পু ৯৪১। 
২ জওহরলাল নেহেরু আত্মচরিত, সতোন্্রনাথ মজুমদার কতৃক অনুদিত। ওয় সং ১৩৫৫ পৃ ৬২৮। রবীন্রনাথের “রাশিয়ার চিঠি'র 
এক কিস্তি মডীর্ন রিভিউ ১৯৩৪ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদক ডক্টর শশধর সিংহ। 


বিচিত্র ঘটনা ১৩৪৩ ৭৩ 
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রবীন্দ্রনাথ যাহাকে 10010] চ781819 বলিয়াছিলেন, আজ তাহাই 23078] 80810061)6 নামে ভাবুকের দল 
প্রচার করিতেছেন। 

ভাব্র মাসের ( ১৩৪৩) শেষে কবি কলিকাতায় আসিয়াছেন ; এবার কোনে। বিশেষ কাজের আহ্বানে সেখানে 
আসেন নাই ; বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশদের নৃতন গৃহ নিমিত হইয়াছে_-কবি ভাবিলেন সেখানে কয়েকদিন 
বিশ্রাম করিবেন। বলা বাহুল্য কলিকাতায় গেলে সেইটিই হয় ন!। 

আমাদের আলোচ্যপর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে বাংলা বানানের নিয়ম" স্থির করিবার জন্য একটি 
কমিটি (১৯৩৫ নভেম্বর ) গঠিত হয়; উহার সভাপতি বাজশেখর বন্থু ও সম্পাদক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য । কলিকাতা! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চানসেলর শামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৩৪৩ বৈশাখ ২৫ “বাংলা বানানের নিয়ম” নামে পুম্তিকার 
ভূমিকায় লেখেন, “কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংল! ভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট করিয়! দিবার জন্য কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন।."ঢুই শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা করিয়া সমিতি 
বানানের নিয়ম সংকলন করিয়াছেন।” কবি কলিকাতায় আসিলে তাহার সহিত আলোচনাদি শেষ করিয়! 
উক্ত সমিতি ১০ সেপ্টেম্বর প্রতিবেদন সহি করেন ও পর দিন কবির নিকট উপস্থিত হইয়৷ তাহার অভিমত গ্রহণ 
করেন। কবি লিখিয়া দেন, "বাংল! বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিগ্ঠালয় নির্দিষ্ট কনিয়া দিলেন আমি তাহা পালন 
করিতে সম্মত আছি।” কবির স্বাক্ষরের নিচেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার সহি দেন ( ১৩৪৩ আশ্বিন ১)। 

বরাহনগর বাঁসকালে যোগেন্্রনাথ&৭ আসিয়া কবিকে গল্পসঞ্চয়নের ভূমিকা লিখিয়। দিবার জন্য অনুরোধ জানান। 
পূজার পূর্বে শিশুদের উপযোগী গলপ সংগ্রহ করিয়া তিনি একটি বাধিকী প্রকাশ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থের জন্ত 
একটি নি ভূমিকা লিখিয়! দিলেন ( ১৯৩৬ সেপ্টেম্বর ১৫) : 
এতকাল তারাই তাদের মিষ্টি গলায় টি জুগিয়ে এং এসেছে । ছেলেদের সেই সত্যযুগ আজ এসে ঠেকেছে কলিবৃগে-_ 
আজকের দিনের মা মাসিরা গেছেন গল্প তূলে-_কিস্তু ছেলেরা তাদের ফরমাশ ভোলে নি। ছেলেরা আজো বলচে, 
গপ্প বলে! । কিন্তু তানের ঘরের মধ্যে গপ্প নেই । এই গল্পের দুভিক্ষ নিবারণের জন্তে ধারা কোমর বেঁধেছেন, তাদের 
মধ্যে অগ্রগণ্য যোগীন্দ্রনাথ [ যোগেন্দ্রনাথ ]। তিনি নিজের সম্বল থেকেও কিছু দিচ্ছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ 
করচেন। ছেলেরা তো৷ আশীর্বাদ করতে জানে না । সেই আশীর্বাদ করবার ভার নিলেন তাদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ |” 


১৩ 


৭৪ রবীন্দ্রজীবনী 


কবি-ষে এবার 'কলিকাতায় গিয়াছিলেন সে-সন্বদ্ধে বিশ্বভারতী নিউজ ( ১৯৩৬ অক্টোবর ) লিখিতেছেন যে, 
"6 88 8 [01158661816 800 01916 ৮৮919 100 0919110 €7)88091791068. কিন্তু কবির মন-স্বোধ হয় 
দেবতাদেরও অগম্য । শান্তিনিকেতনে ফিরিয়। প্রতিম। দেবীকে কবি লিখিলেন, "রাজধানীর উতগীড়নে হাপিয়ে উঠল 
প্রাণ, পালিয়ে এলেম ।”১ কথা ছিল কবি 'পুনশ্চ'র নৃত্তন বাড়িতে উঠিবেন। “নতুন বাড়িতে মিস্থির আক্রমণ। 
অবশেষে উদ্য়নে আশ্রয় নিতে হোলো-_বৃহৎ পুরী শুন্য ।” প্রতিম৷ দেবী অন্ুস্থতার জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন। 

কলিকাতা! হইতে ফিরিয়া কৰি 'পরিশোধ" নৃত্যনাট্যর মহড়া লইয়া! পড়িয়াছেন। পরিশোধ “কথ। ও কাহিনী'র 
স্থপরিচিত কবিতা,_-সেই আখ্যান অবলম্বনে নৃত্যনাট্য রচিত হইয়াছে । কলিকাতা যাইবার পূর্বে তাহার মহড়া শুরু হয় 
প্রতিমা দেবীর পরিচালনায়। এখন কবিকেই মহড়ার জন্য ভাঁবিতে হইতেছে, তজ্জন্য অত্যন্ত বিব্রত হইয়৷ 
পড়িতেছেন। একদিন প্রতিমা দেবীকে অতিদুঃখে লিখিতেছেন, “এখান থেকে যখন বেরিয়েছিলুম তখন প্রতি 
সন্ধ্যাবেল! তোমার স্ুধাস্ত প্রাঙ্গণ নুপুরে মুখরিত ছিল, এখন “নীরব ররাববীণ! মুরজ মুরলী' । কেবল মনে হচ্ছে ছুঃসাধ্য 
সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, ভূল করেছি । আমার নৃতাসাধন৷ গীতছন্দে উর্শীদের মহলে কোনোদিন আসন পাব ন1। 
অতএব এখন থেকে তাদের সেলাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ।” ( চিঠিপত্র ওয়, পত্র ৪৯) একটা অভিনয়কে খাড়া 
করিয়া তুলিতে কী পরিমাণ দুখে তাকে পাইতে হইত, এই কয়ছত্র তাহারই প্রমাণ। 

আমাদের আলোচ্য পর্বে কবির 'সাহিতোর পথে” গ্রন্থধানি প্রকাশনের জন্ত প্রস্তুত হইতেছে। “সবুজপত্রে'র যুগ 
হইতে গত বিশবংসরের মধ্যে রচিত সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধের সংগ্রহ-গ্রন্থ এইটি। কয়েকটি প্রবন্ধের কথা 
স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে । কোন্‌ প্রবন্ধ গ্রন্থ মধ্যে যাইবে, কোন্‌ প্রবন্ধের কোন্খানটার রদবদল হইবে ইত্যাদির 
পুঙ্থান্নপুঙ্খবূপ বিচার কবি একাই করেন । বল বাহুলা, পাচমিশালি কাজের মধ্যে এই কাটাছাট] চলে। বইখানি উত্সর্গ 
করিলেন অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ভীকে ( ১৩৪৩ আশ্বিন ৮)। উৎসর্গ-পত্রখানি সাহিত্য-বিচারপুর্ণ একটি প্রবন্ধ,_-সাহিত্য 
সম্বন্ধে কবির মতের চুম্বক। 

এদিকে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিনের মধ্যেই “বিচিত্রা"র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
নিকট হইতে (১৩৪৩ আশ্বিন ৯) পুণরায় কলিকাতা যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছে,শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
আহৃত সভায় কবির উপস্থিত হইবার জন্য অন্থরোধ | রবীন্দ্রনাথ পত্র পাইয়া সেইদিনই জবাবে লিখিলেন, “আজ 
তোমার চিঠি পেলুম, পশ্ড” [ ১১ই আশ্বিন, রবিবার |] তোমাদের অনুষ্ঠান ।* কবি জানাইলেন পরবতাঁ রবিবারে 
[২৫ আশ্বিন] শরৎচন্দ্রের ৬১তম সাম্বৎসরিক উৎসব নিষ্পন্ন করিলে 'রবীন্দ্রের সমাগম অসম্ভব হবে না।”ৎ কারণ 
কবিকে অবিলম্বে কলিকাতায় যাইতে হইতেছে--সেখানে পরিশোধ” নাটিকার অভিনয়; তাহা ছাড়। নিখিল-বঙ্গ 
মহিলা সশ্মিলনের উদ্বোধন তাহাকে করিতে হইবে | 

কবি যথাসময়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীর দল লইয়। কলিকাতায় গেলেন--ভবানীপুরে আশ্ততোষ কলেজ 
হলে পরিশোধ” নৃত্যনাট্যর অভিনয় হইবে । 'পরিশোধ+ নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করিয়া ভূমিকায় কবি লিখিতেছেন 
প্প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত এর সমস্ই স্থরে বসানো । বল! বাহুল্য, ছাপার অক্ষরে স্থরের সঙ্গ দেওয়া! অসম্ভব ব'লে 


১ চিঠিপত্র ৩য়, পত্র ৪৯, ১৩৪৩ আশ্বিন ১৩ ( ১৯৩৬ সেপ্টেম্বর ২৯)1 
২ বিচিত্রা ১৩৪৩ কাতিক পৃ ৪২৬। 
৩ ১৩৪৩ আঁখিন ১১ ॥ ১৯৩৬ সেপ্টেম্বর ২৭ । রামমোহন মৃতাবাধিকীতে কবি মন্দিরে বথাবিধি উপদেশ গান করিয়াছিলেন। প্রভাতচ 


গুপ্ত কতৃক অনুলিখিত ও বক্তাকতৃ ক সংশোধিত প্রবাসী ১৩৪৩ ফাস্কন, পৃ৬৩৫-৩৭। 


বিচিত্র ঘটনা ১৩৪৩ ৭৫ 


কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য ।”১ পরিশোধেরৎ এই নৃত্যনাট্যরূপ বহুল পরিমাণে বহুবার পরিবতিত হইয়া 
শ্টামা” নামে পরে প্রকাশিত হয়। আমরা ইহার আলোচন! যথাস্থানে করিব। মূল কাহিনী লিখিত হয় ১৩*৬ 
আশ্বিন ২৩ ( ১৮৯৯ অক্টোবর ৯) তারিখে । 

পরিশোধ নৃত্যনাট্য ও মূল পরিশোধের গল্পাংশ প্রায় অবিকল একই আছে? স্থলে স্থলে কবিতার অংশবিশেষের 
উপরই গানের স্থুর দেওয়া হইয়াছে ? নৃতন গান যাহা উল্লেখযোগ্য সেইটি হইতেছে “ক্ষমিতে পরিলাম না যে ক্ষমো 
হে মম দীনতা৷ পাপীজলশরণ প্রভূ 1৮ পুরাতন কয়েকটি গান শ্যামার মুখে দেওয়। হইয়াছে; যেমন--চরণ ধরিতে দিয়ে! 
গে। আমারে (গীতিমাল্য ১৩২১ €জ্য ৩), এবার ভাপিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী' (গীতিমাল্য ১৩১৮ চৈত্র ২৬), 
«ওই রে তরী দিল খুলে (গীতাঞ্জলি ১৩১৭ জোষ্ঠ ১৮)। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য পর্বের গান যে ভাব হইতে 
লিখিত ও সকলের কাছে পরিচিত, তাহাতে শ্যামার মুখে উহাদের প্রয়োগ বিসদৃশ ঠেকিতে পারে। কিন্তু মনে রাখা 
উচিত, রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি, তাহার কবিচিত্ত একই রচনাকে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিত না। 
এবং সে অধিকার তীহার ছিল। পরধুগে রবীন্দ্রনাথের গান সিনেমায় অসংগতভাবে প্রযুক্ত হওয়ায় সমালোচনার কারণ 
হইয়াছে। 

কলিকাতায় আশুতোষ কলেজ হলে দুই সন্ধ্যায় পরিশোধের অভিনয় হয়।৩ 36969817280 দৈনিকের 
সমালোচক নাটিকার মর্মকথাটি প্রকাশ করিয়া ঘে দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন, তাহা লেখকের রসজ্ঞতার 
পরিচায়ক! তিনি লেখেন, “709 (11182016) 1)18]503 1179 96809 10100). 15970108918 07) 619 86806 10087 
১ 80611061096 1)9 19 7)06. 75 19 7:981165. 10909: 19 61558 & 0160155 60 6139 709:101108008--. 
7104%607 18. 6817810111199 17060 08009. 11179 080)0918 ৪1৪ 100 10110697 69109 9%0101660 101: ০01 
[0019507900৮ 876 10709619678 8000. 8196978) 8৪ 6178 ড717108 8)0 6176 ৪61৪ 8:89. 00107000975 200 
8186618, 1070081 08100110000. 81)1101110 £:001)0. 0৪.” রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, 'স্টেটস্ম্যানে পরিশোধের 
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যে বড়ে। সমালোচনা! করেছে সেটা পড়ে মন কতকটা আশ্বস্ত হোলে|। 

পরিশোধ" অভিনয়ের শেষদিন (১১ অক্টোবর) মপবাহে শরৎ্চন্দ্রের জয়ন্তী-উ২্ব-সভায় কবি তাহার কথামতো 
উপস্থিত হইলেন ( ১৩৪৩ আশ্বিন ২৫)। পেখানে যে ভাষণ পাঠ করেন তাহাতে শরৎচন্দ্রের প্রতি কবির সেহ 
প্রতি পংক্তিতে বাক্ত হইয়াছে । তিনি বলেন, “শরচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয়রহস্তে ।-'*অস্ত লেখকেরা 
অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ গ্রীতি।*..তিনি 
বাঙালির বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন ।”€ 

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে কী ষেশ্রন্ধা করিতেন তাহার কথ! বাঙালিপাঠকের স্থুবিদ্িত নহে । ছুই একটি ঘটনার 
উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অমল হোমের বিবাহসভায় রবীন্দ্রনাথকে বহুকাল পরে দেখিয়। তিনি অমলকে 


১ গীতবিতান নু সং য় খণ্ড পরিশিষ্ট ২: পূ +২৫-৩৫, স্ঠামা এ পৃ ৭১৩-৫০। 
২ পরিশোধের আখ্যানবস্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 0 95080006 0399010196 1166560175০ 628] (&918619 8০০1৮) 
০: 88288] 1886 )॥ 0 182 হইতে গৃহীত। মূল আখ্যানটি মহাবস্ত অবদীন-এর অংশ । 
৩ ১৯৩৬ অক্টোবর ১৯, ১১ [ ১৩৪৩ আশ্বিন ২৪, ২২ ]। 
৪ চিঠিপত্র ওয়, পত্র ৫০, দ্র 159 968669087, 08100651986 0০৮. 14, ৬. 9. অিওদ৪, 1986 ০৭-196০, 2 ৪7-৪৪.এ উদ্ধৃত। 
& শরত্চক্রের প্রতি, ১৬৪৩ আ্গিন ১৫ । বিচিত্র। ১৩৪৩ অগ্রহায়ণ পৃ ৫৬৩--৬৪ | দ্র ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্ায়, শরৎ-পরিচয় ১৩৫৭ মাধ, 
পৃ ৬৩-৬৪ | 


৭৬ | রবীন্দ্রজীবনী 


«লিখিয়াছিলেন, "অনেক দিন পরে রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম । কী আশ্চর্য হুন্দর,-চোখ ফেরানো যার না । বয়ল ধত 
(বাড়ছে রূপ যেন তত ফেটে পড়ছে। না, রূপ নয়--সৌনার্য। জগতে এত বড়ো বিশ্ময় জানি না।” এইটি লেখেন 
১৯২৭ সালের শেষে। জয়ন্তী উৎসবের পর (১৯৩১) তিনি লিখিয়াছিলেন, “কবির সম্বন্ধে মন্দ কথা বলেছি রাগের 
মাথায়, এ যেমন সত্যি,-এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তার বড়ে। ভক্ত কেউ নেই,_-আমার চাইতে তাকে কেউ 
বেশী মানেনি গুরু ব'লে,_আমার চাইতে কেউ মক্‌শে! করে নি তার লেখা । ..আমার চাইতে বেশী করে কেউ পড়ে নি 
তার উপন্যাস, আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা প'ড়ে ভালো বলে, সে তার জন্য । এ সত্য, পরম সত্য আমি 
জানি।”১ এই সম্পর্কে আর-একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । ১৯১৭ সালে কলিকাতার বিচিত্রাভবনে শরৎচন্দ্র প্রায়ই 
আমিতেন; লেখক তখন কলিকাতায় থাকিতেন। একদিন নবীন সাহিত্যিকের দল নানা প্রশ্নের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে 
জিজ্ঞাসা করে, কবির “গোরা” তিনি পড়িয়াছেন কিনা । শরৎচন্দ্র তাহার ম্বভাবচঞ্চল ভঙ্গিতে বলিলেন, 'গোরা ! 
চৌষটি বার-_ চৌষটি বার পড়েছি ।' 
চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় শরংচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং রবীন্দ্রতক্ত বলিয়া তাহার খ্যাতি সবজনবিদ্দিত | 
তিনি লিখিতেছেন, “রবীন্দ্রনাথ সম্থদ্ধে শরৎচন্দ্র হৃদয়ে একট। গভীর শ্রদ্ধ। ছিল এবং রবীন্দর-সাহিত্য সে খুব মনোযোগ 
দিয়াও পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়বার ঢাঁক1 গিয়। সে অস্থস্থ হইয়৷ পড়ে। সেই সময়ে দেখিয়াছি ছু-একদিন জরের ঘোরে 
অনর্গল সে 'বলাকা'র কবিতার পর কবিতা৷ আবৃত্তি করিয়া চলিয়ছে, প্রত্যেকটি কবিতা তার সম্পূর্ণ মুখস্থ ।.*.কেউ 
রবীন্দ্রনাথের লেখার নিন্দা করিলে সে বড়ে। ব্যথিত হইত ।%ৎ 
আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি, কবির এবার কলিকাতায় শ্মাসিবার অন্ধতম কারণ নিখিলবঙ্গ মহিলা কর্মাসম্মেলনের 
উদ্বোধন। কলেজ স্ত্রটে আলবার্ট হলে এই সভ1); অভ্যর্থনামমিতির সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমোহিনী দেবী ও 
সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রনির্মলনলিনী ঘোষ; কন্গ্রেস-ক্মা গ্রীলাবণ্যলতা৷ চন্দ ছিলেন উদ্যোক্তাদের অন্যতমা। এই 
সম্মেলনের ওন্য কৰি পূর্বেই ভাষণ লিখিয়াছিলেন ( ১৯৩৬ অক্টোবর ২); কিন্ত সভায় (১২ই) তিনি সেটি পড়েন 
নাই, তাহার বক্তব্য মুখেমুখেই বলেন।৩ 
'নারী* শীর্ধক প্রবন্ধে কবি ভাবী সমাজে নারীর স্থান কী রূপ গ্রহণ করিবে বা গ্রহণ করা উচিত সে সম্বন্ধে রেখাঙ্কন 
করিয়! দেন। কবি বলেন যে, সভ্যতাস্থগ্টির নূতন কল্প যদি আসে, তবে সেই “স্থগিতে মেয়েদের কাক্জ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত 
হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদ্দি পৌছে থাকে তবে তাদের রক্ষণশীল মন যেন 
বহুযুগের অস্বাস্থাকর আবর্জনাকে একাস্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না৷ ধরে । তারা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল 
করেন বুদ্ধিকে। নিষ্ঠ প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপন্যায়। মনে রাখেন, নিবিচার অন্ধর্ক্ষণশীলতা স্যগ্রিশীলতার 
বিরোধী । সামনে আসছে নৃতন স্থষ্টির যুগ ।”৪ 
দিন পনেরো! কলিকাতায় থাকিয়। কবি শান্তিনিকেতন ফিরিলেন (১৯৩৬ অক্টোবর ১৩)। পৃজাবকাশের জন্য 
বিষ্ভালয় বন্ধ হইল, ১৭ই খুলিবে। ছাত্র-ছাত্রীরা যে-ধার আপন বাড়িতে ২* নভেম্বর চলিয়া গেল। উত্তরায়ণের বৃহৎ 


১ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, [ ১৮৯১-১৯৫২ ], শরং-পরচয় পূ ১০৫-৩৭| 

২ চাক্চচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎস্থ্তি, প্রবাসী ১৩৪৫, কাঁতিক পু৬৭। ড্র উমাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্ত্রের পথের দাবী ও রবীনত্রনাথ, 
ভারতবর্ধ ১৩৬* কাতিক পৃ ৪৭*-৭৬। 

৩ প্রবাপী ১৩৪৩ অগ্রহীয়ণ পু ১৮*-৮৪, দ্র কালাস্তর | 

৪ 2০৬০১| 8681289 61085 00800006610 60099 083৪, [01 1980-81 0151] 1015098816206 01089006808 ] 008 00000969015 
809 220085'88115108 9৪ 609 08 ০01 00৩ 02090 170 0809 085010208] 980881--7958108218] 60908 &০6০৮1০৪:০0১, 2914. 
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পুরী প্রায় জনশূন্য । প্রতিম! দেবী আছেন পুরীতে স্বাস্থ্যের জন্য ; বথীন্দ্রনাথ নৌকায় ভ্রমণ করিতেছেন ।১ ইন্দিরা দেবী 
রখচি হইতে কবিকে আহ্বানলিপি পাঠাইয়াছেন ; কবি কিস্ত যাইতে নারাজ, জ্গ্যোতিন্ত্রনাথের জীবিতকালে ও তিনি 
সেখানে কখনো যান নাই । শুনিয়াছি সেকগ্ত মনে মনে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের একটু অভিমান ছিল। প্রতিমা দেবীকে 
কবি লিখিতেছেন যে হাওয়া বদল করিবার জন্য, “আমি যাচ্চি বাদ্‌-এ চড়ে লেনর্ড-রোড, বেয়ে স্থরুলে শ্রীনিকেতনের 
তেতলার ঘরে । সেখানে চারিদিকে পরিপুষ্ট ধানের ক্ষেতে সবুজ রঙের সমুদ্র । পুরীর সমুত্রের চেয়ে কম নয়।”ৎ 

স্থরূলের বাড়ির তেতলায় কবি ছিলেন ২৭ অক্টোবর হইতে ২৭ নভেম্বর (১৯৩৬) পর্যন্ত বা ১২ কাতিক হইতে 
১১ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩। এখানে “ভালে। লাগচে--আকাশ খুব কাছে এলেছে, আলোর বাধা নেই কোথাও, লে!কঙ্ন 
সর্বদা ঘাডের উপর এসে পড়চে না ।”৩ এই তিনটি কথা অতি সত্য তাই মন বেশ প্রসন্ন। “সে” লেখেন, ছৰি 
আকেন, খুচরো কবিতা রচেন। 'মানপয়লা” নামে ছোটোদের মাসিকের সম্পাদক শ্রীহটবাপী ক্ষিতীশচন্ত্র 
_ ভট্টাচার্ষের অঙ্গরোধে ১৫ কাতিক (১ নভেম্বর ) একটি কবিতা লিখিয়া পাঠান।॥ এইদিন লেখেন 'প্রহাসিনী'র 
“ভাইদ্বিতীয়া'« (১৩৪৩ ভ্রাতৃদ্ধিতীয়া)। এই কবিতার ইতিহাস আছে; বরাহনগরের শ্রীমতী পারুল দেবী 
রবীন্দ্রনাথকে নাতনিরপে কয়েকবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ফোটা ও শ্রদ্ধার্থ্য পাঠাইয়াছিলেন ; এই কবিতাটি তাহারই 
স্বীকৃতি । ইহারই অঙ্ক্রমণে ১৯৩৭ জানুয়ারি ১৪ শান্তিনিকেতন হতে কবি পারুল দেবীকে লেখেন, "বাংলাদেশের 
সমস্ত দির্দি-জাতীয়ার স্তবগানকে তোমার বন্দনাগানের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছি। এটা তে।মার পছন্দ হয়নি। তবু 
বরানাগরিকাই অগ্রগণ্য হয়ে রইল, এট] তুমি উপলব্ধি করলে নাকেন। দেবীর কোপ দূর হোক, প্রসন্ন হয়ে তিনি 
বরদান ম্বরূপে বড়িদান করুন, এই আমার প্রত্যাশ। 1৮৬ 

কবি যখন শ্রীনিকেতনে, সেই সময়ে একদিনের জন্য কলিকাত। হইতে জবহরলাল নেহেরু কবির সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়াছিলেন। এই সম্বঞ্ধে সমসাময়িক প্রবাসী লিখিতেছেন (১৩৪৩ অগ্রহায়ণ পূ ৩০৭ ), “ভারতবর্ষের 
সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী মনস্বীর সহিত কংগ্রেস অধিনায়কের কী কথা হইয়াছিল, জানিতে শুধু যে অলল ও বৃথা- 
কৌতুহল হয় তাহা নহে, জানিতে পারিলে সর্বসাধারণ উপকৃত হতেন ।” 

“মহাত্মাগান্ধীর সহিত যেমন বিখ্যাত অবিখ্যাত দ্েশীবিদেশী বনু ব্যক্তি দেখা সাক্ষাৎ করেন, রবীন্দ্রনাথের সহিত 
সেইরূপ বহু বৎসর হইতে বিস্তর লোক দেখা করিয়াছেন, কথ বলিয়াছেন এবং তাহার কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজির 
সহিত এইসব সাক্ষাৎকারের ও কথোপকথনের বৃত্তান্ত ও অন্ুলেখন রক্ষিত ও প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন 
লিখিয়া রাখিবার এইবপ ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হইত ।” দুঃখের বিষয় সন্ধান করিতে গিয়া এইসব তথ্য আমর| বেশি 


» চিঠিপত্র «ম, পত্র ৬৩, বিজয়া দশমী | ১৩৪৩ কাতিক ৮।১৯০৬ অক্টোবর ২৫ ]। 
২ চিঠিপত্র ওয়, পত্র ৫১, ১৩৪৩ কাঙিক* । লেনড রোডের অর্থ শাস্তিনিকেতন-গ্রীনিকেতনের পথ; এলমহাস্টের নামের প্রথমভাগ 


হইতেছে লেনর্ড। 

৬ চিঠিপত্র ওয়, পত্র ৫৩। 

৪ দ্র মাসপয়ল। ২১শ বর্ষ, ১৩৫৫ বৈশাখ ৫। 

€ “ভাইছিভীয়া' কবিতাটির মধ্যে বাংল'দেশে বোন হইয়। জন্মগ্রহণ করার মধ্যে যে সামাজিক দীর্ঘনি শ্বাস শোন। যায়, তাহাই বিজ্ষপিত 
হইয়াছে । রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় গুবানীতে “নিখিলভারত কংগ্রেম কমীটিতে বঙ্গমহিল1 অনাবন্তক ?' শীর্ষক বিবিধ প্রসঙ্গে এই কবিতাঁটিকে 
অন্যভাবে দেখিয়াছেন। ১৩৪৫ ফান্তুন পু ৭৪৬। 

৬ দেশ ১৩৪৯ মাঘ » পূ ৩৬১। ইহাকে লিখিত অন্ান্ত পত্র দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৩৪৯ পৌর ২৪ ও মাঘ৯। দ্র র-় 
২৩শ গ্রস্থপরিচয় অংশ পূ ৫৩০--৩১। প্রীনিবেতন বাসকালে ঘরছাড়া" (১৯৩৬ নভেম্বর ২২, সে্ভুতি ) ছাড়া আর বেশি কবিতা চোখে পড়ে 
ন1) বদি লিখিয়াও থাকেন তারিখ না-দেওয়ার জন্ত সনাক্ত করা কঠিন। "ঘরছাড়া, অসম ছন্দে নমিল কবিত1। 


৭৮ রবীন্দ্রজীবনী 


কিছু পাই না। যদ্দিই বা কেহ রাখিয়া থাকেন, তাহা হয়তো পরে প্রকাশিত হইতেছে; এবং আমাদের 
আশঙ্কা, ভবিষ্ততে তাহা মুদ্রিত হইবে । তবে সেই ভাবী রবীন্দ্রোক্তির মধ্যে কতখানি রবীন্দ্রনাথ, এবং কতথানি 
লেখক-বাক্তি আছেন বা থাকিবেন, তাহ! নির্ণর করিবার কোনো উপায় নাই। আমাদের মতে, সেসব 
“কথাবার্তা, অত্যন্ত সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে । কারণ একদিকে আমরা 'গুরুবাদী”, অন্যর্দিকে 
অনৈতিহাসিক, -অতিরঞ্রন ও অপরঞ্জন ছুইই আমাদের স্বভাবলিদ্ধ। সেইজন্য এই েণীর রচনা] সন্ধে “ভবিষ্যৎ 
পাঠকদের বিশেষ 01608] হইতে হইবে । কোনো কোনো লেখক তাহাদের গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের মুখে যে ভাষ! দিয়াছেন, 
তাহা যে রবীন্দ্রনাথের ভাষ! হইতেই পারে না তাহা তাহার সাহিত্য-পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মমাবর্তন 


পুজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিবার কয়েকদিন পরে কবি শ্রীনিকেতন হইতে শান্তিনিকেতন ফিরিয়া আসিলেন 
( ১৯৩৬ নভে ২৭॥১৩৪৩ অগ্র ১১ )। 'পুনশ্চ* নামে নৃতন বাড়িতে কয়েকদিন থাকিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সেখানকার 
কাজকর্ম এখনো৷ শেষ হয় নাই, তাই “উদয়নে'র তেতলায় আশ্রয় লইলেন। সেখানে খুপরি-খুপরি ঘর, উচুতে নীচুতে; 
সম্মুখে খোল। ছাদ ; নৃতন পারিপাশ্থিক। এবার দীর্ঘকাল কবি এইথানে বাস করিলেন। 
শ্রীনিকৈতন হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিবার দুইদিন পরে ( ১৩ অগ্র ) লিখিলেন 'পুপুদির জন্মদিনে কবিতাটি) 
কবিতাটির মধ্যে কবির শিশুভোলানো মনের ভাবখানি পাই ধাহা হইতে “সে'র উদ্ভব। আজ যাহা লিখিতেছেন 
তাহা 'বয়স-চোরার কাজ বলিয়াই জানেন । তবে “সে'র সবটাই নৃতনও নহে, এই সময়ে লিখিতও নহে। পূর্বে লেখা 
কয়েকটি আখ্যায়িকা সমসাময়িক মানিক পত্রে প্রকাশিত হয়; সেগুলি অবলম্বন করিয়া এখন লিখিলেন 'সে”।১ “সে 
লেখার প্রতঃক্ষ কারণ, রথীন্দ্রনাথের পালিত কন্য। নন্দিনীর চিত্তবিনোদন। সেই প্রেরণায় এই অদ্ভুত গল্পগুলির স্থাটটি। 
চারুচন্ত্র ভট্রাচার্যকে উৎসর্গ করিয়! লিখিলেন ; 
আমারও খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে ভেসে আসে বাযুআোতে ।** 
যেমন-তেমন এরা বাকা বাকা কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আবাকা:"*। 
হয়তে। এইগুলির কথা মনে রাখিয়াই তিনি বলিয়াছেন-_ 
ফসল কাটার পরে শৃন্ত মাঠে তুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে আগাছার সাথে । এমন কি আছে কেউ 
যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে যার কোনো দাম নেই নাম নেই, অধিকারী নাই যার কোনো, 
বনশ্রী মধাদ। যারে দেয়নি কখনো। 
এই কবিতাটি ও খাপছাড়ার ভূমিক। কাছাকাছি সময়ে লিখিত ।* 


১ «সন্দেশ' নবপর্ধায় ১৩৩৮, আশ্বিন, কাতিক এবং অগ্রহারণ সংখ্যায় 'সে' র প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের কোনে কোনে! অংশের পূর্বতন 
পাঠ প্রকাশিত হয়। “রংমশাল' ১৩৪৩ কাঁতিক (১ম ধর্ধ, ১ম সংখ্যা পৃ ১-৬) সংখায় যাছ। মুদ্রিত হয় তাহা 'সে'র পঞ্চম অধ্যায়ে সংকলিত 
হইয়াছে। ভূমিক। অংশটি (রংমশীলের পাঠ) 'সে' র প্রথম অধ্যায়ে ঈষৎ রূপান্তরিত ভাথে গ্রথিত হইয়াছে । “মুকুল' নবগর্যায় ১০৪১, বৈশাখ 
সংখ্যার 'বাধের শুচিতা*--এই গ্রন্থের 'একছিল মোটা কেঁদে! বাধ'। ভর র-র ২৬ গ্রস্থপরিচয় পূ ৬৫২। 

২ খাপছাড়া, ভূমিক1 ১৩৪৩ গৌষ ১৩। পে-এর উৎসর্গ পৌষ মাসেই লিখিত হয়। 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সমাবর্তন পিউ 


'পরিশোধ' নাটক অভিনয়ের পর ১৩ অক্টোবর কবি বোলপুর ফেরেন; তারপর একাদিক্রমে ১১ ফেব্রুয়ারি 
(১৯৩৭) পর্বস্ত চারিমাস গ্রানিকেতনে ও শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করেন। এই পবের মধ্যে “সে' ও খাপছাড়া 
প্রকাশিত হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পৌধউৎসব৯, মাঘোৎসব, শ্ীনিকেতনের উৎসব এই পর্বের অন্তর্গত । 

এই সব ভাষণের মধ্যে আমরা বিশেষভাবে খ্রীষ্টোৎ্সব সম্বন্ধে তাহার ভাষণের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি । রবীন্দ্রনাথের জীবনী-পাঠকের স্মরণ আছে যে, ১৯১০ হইতে বরাবর স্ত্রীষ্টের জন্মদিন আশ্রমে পালিত হইয়া 
আমিতেছে এবং কবি উপস্থিত থাকিলে গ্রীষ্টমাস দিনে তিনি উপাসনা করিতেন । অধুন| ( ১৯৩৬ ) পৃথিবীর নানাস্থানে 
ঘনায়মান যুদ্ধায়োজনের মহোৎসবের মধ্যে শ্রীষ্টের অহিংস মন্ত্র গ্রহণেই মানবের মুক্তি, এই কথা কবির মনে 
জাগিতেছে। 

“শ্রীষ্টের প্রেরণা মানবসমাজে আজ ছোটো বড়ো কত প্রদীপ জালিয়েছে, অনাথ পীড়িতদের ছুঃখ দূর করবার জন্তে 
তারা অপরিসীম ভালোবাসা ঢেলে দ্িয়েছেন।**'শাস্ববাকাকে তো আমর! ভালোবাসতে পারিনে-*'মহাপুরুষের।-" 
আপন জীবনের প্রদীপ জালান, ত্বারা কেবল তর্ক করেন না, মত প্রচার করেন না। তারা আমাদের দিয়ে যান 
মানষরূপে আপনাকে | ' ***** এই বিরাট কলুষ-নিবিড়তার মধ্যে দেখা যায় না তাদের ধার! মানবসমাজের পুণোর 
আকর। কিন্তু তার! নিশ্চয়ই আছেন, নইলে পৃথিবী অভিশণ্ড হত, সমস্ত সৌন্দর্য প্লান হয়ে যেত, সমস্ত মানবলোক 
অন্ধকারে অবলুপ্ত হত।” 

মাঘোৎসবের সময় কলিকাতায় যাইবার জন্য অনুরোধ আসিয়াছিল; কবি প্রত্যাখ্যান করিয়। ইন্দিরা দেবীকে 
লিখিলেন, “আমার এখানে ১১ই মাঘ উৎসব আছে, এখানকার অনুষ্ঠান আমাকেই সম্পন্ন করতে হয়।”ৎ 
রবীন্দ্রনাথ মাঘোৎসবকে ব্রাঙ্গনমাজের অনুষ্ঠান বলিয়৷ 'সাম্প্রদায়িক' জ্ঞান করিতেন না। জীবনের শেষ বখ্লর 
পর্যস্ত যথারীতি মাঘোৎসবকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বেও ইন্দিরা দেবীকে লিখিয়াছিলেন, 
"শান্তিনিকেতনে ১১ই মাঘের উৎসব করতে আমার একটুও সংকোচ বোধ হয় না কিন্ত আমাদের বাড়িতে অর্থহীন 
অঙ্ুষ্ঠানের আড়ম্বর আমাকে বড়ে। লজ্জা দেয়।” ( ১৩৩৮ বৈশাখ ১) 

এবারকার শাস্তিনিকেতনের মাঘোৎসবের দিনে কবির তিনটি নৃতন গান পাই ; ১ হ্ৃদয়ে হৃদয় আসি চললে যায় 
যেথা (গী-বি ১৯৮), ২ দুঃখের তিমিরে যদি জলে তব মঙ্গল আলোক (গী-বি ৮৭), ৩ শুভ কর্মপথে ধরে নির্ভয় 
গান ( গী-বি ২৬৪ )। এই গানগুলির সহিত তুলনীয় কয়দিন পরে লিখিত সে'জুতির কবিতা “পরিচয়” (১৩৪৩ মাঘ ১৩) 
ও “যাবার মুখে (২২ মাঘ )। 

কিন্তু জীবনের সবটাই তত্ব নয়, এবং উদয়-অস্ত কোনে মহাপুরুষই একটি তুবীয়তার মধ্যে থাকিতে পারেন 
ন|; রবীন্দ্রনাথ তত্বদর্শী কবি হইলেও বিচিত্রের সাধক; তাই তীহার জীবনে উষায় ও সন্ধ্যায় বিচিত্র রসের উৎস 
উৎলরিত হয় রচনায়, বাক্যে ও কর্মে। তাই দেখি মাঘোৎ্সবের গান ও সেজুতির কবিতার সঙ্গে আছে প্রহাসিনীর 


'অনাদূত! লেখনী |” 


১ ৭ই পৌষ [ ১৩৪৩], প্রদোতকুমার সেনগুপ্ত কতৃকি অনুলিখিত, প্রবাসী ১৩৪৩ মাঘ পৃ ৫৫-৫২। খ্রীষ্ট উৎসব ( ১৯৬৬ ডিসেম্বর ২৫ ), 
শীস্তিনিকেতন মন্দিরে বড়দিন উপলক্ষে কথিত, পুলিনবিহারী মেন কতৃক অনুলিখিত ও বক্তা কতৃক সংশোধিত, প্রবানী ১৩৪৩ চৈত্র 
পৃ 4৮৭-৮৮। 

২ চিঠিপত্র ৫ম, পত্র ৬৪, ৮ জানুয়ারি ১৯৩৭। 


৩ দ্র প্রবাসী ১৩৪৩ ফাস্তন পৃ ৬০৬-*৪। 
৪ ১৩৪৩ মাঘ ১৪ 'অদাদৃতা! লেখনী'র কয়েকটি পংক্ধির খসড়। দেখ! যায়; কবিতাঁটি ছাপ হয় বিচিত্রীয়। ১৩৪৪ বৈশাঁখ মাসে। জর রর 


৭৬ প্রন্থপরিচয় পূ ৫৩১। 


৮৩ রবীন্দ্রজীবনী 


জানুয়ারি (১৯৩৭ ) মাসের শেষ দিনে কবি সংবাদ পাইলেন প্রাগ-এ ( 1880৪) অধ্যাপক ভা106910162-4র 
মতা হইয়াছে ; বিন্টারনিটক্গ ১৯২৩-২৪ সালে" বিশ্বভারতীর অধ্যাপকরূপে আনিয়াছিলেন; কবির সহিত তাহার 
একটি প্রগাঢ় গ্রীতির সম্বন্ধ হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুসংবাদে কবি গভীর বেদনা বোধ করেন; তিনি অধ্যাপকের 
ভগিনীকে যে পত্র দেন, তাহাতে বলেন, “100901106 হা 10181816900. 9%69109159 69,918, 11069: 0096 & 
৪8৪18 17709 ৮৮০01612001 15819806 61380 0106 19817060. 00060৮, [10 10117110559 1096 908100101 
901700,99, ]10019, 188 1086 009 01168 0680 1,8,1)0868 000 10986 11191008800 19017087810 0109 ০01 16৪ 
৪1110016 01)0,17)1)10179,+, ১ 

ইতিমধো কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ভাইস-চানসেলর শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে কবির কাছে 
অনুরোধ আপিয়াছে আগামী 'বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠ। দিবস+-এর (২৭ জাহ্ুয়ারি ) জন্ত একটি বিশেষ গান লিখিয়া দিতে 
হইবে। সেই অনুরোধে কবি প্রথমে লেখেন "শুভ কর্মপথে ধরে নির্ভয় গান, ও পরে লেখেন “চলো! যাই, চলো যাই: 
( গী-বি ২৬৩), শেষ গানটি বিশ্ববিদ্াালয় কর্তৃক নির্বাচিত হয়। শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন এই গানের মহড়া চলে; 
ছাত্ররা এই গানটি শিখিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে শিক্ষকদের সঙ্গে অধ্যক্ষ ধীরেন্্রমোহন সেনের নেতৃত্বে মন্দিরে যাইত। কিন্ত 
এ গানটি চালু হইল না। কিন্তু 'শুভকর্মপথে” গানটি নান! অনুষ্ঠানে গীত হইতে দেখা যায় । 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 'প্রতিষ্ঠা্দিবসে ছাত্র! গানটি গাহিয়াছিল। ছুঃখের বিষয় শ্যামাপ্রসাদের আস্তরিক 
চেষ্টা সত্বেও প্রতিষ্ঠাদিবসের উৎসব সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয় নাই; কারণ মুসলমান ছাত্ররা উৎসবে যোগদান করে নাই । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সীল্‌ (৪9%1)-এ 'পদ্ম' ও "শ্রী পৌত্তলিকতার প্রতীক বলিয়া তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য মুসলমানরা 
কিছুকাল হইতে জিদ্‌ করিতেছিল ; মেই আন্দোলনের অভিঘাতে প্রতিষ্ঠাদ্িবসের উৎনব অসম্পূর্ণ রহিয়৷ গেল ।* 

কবি কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের সমাবর্তন বা কনভোকেশন-এ পৌরোহিত্য করিবার আহ্বান পাইয়াছেন, 
তজ্জন্য ভাষণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে অমিয় চক্রব্তাঁর নিকট হইতে “আফ্রিকা”* সম্বন্ধে একটি কবিতা 
লিখিয় পাঠাইবার জন্য অনুরোধে আসিয়াছে । কবি সেটি লেখেন ২৮ মাঘ, কলিকাতায় যাইবার আগের দিন। 
আফ্রিকার ইতিহাস কবি ভালোরূপই জানিতেন ; মোরেল (17. 1). 11071 ) প্রভৃতির বই তাহার পড়া ছিল। এই 
হতভাগ্য মহাদেশের কষ্ণকায় মানুষের প্রতি শ্বেতকায় তথাকথিত সভ্যমান্ুষের অত্যাচার স্থবিদিত | কবি লিখিতেছেন : 


সভোর বর্বর লোভ সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায় 
নগ্ন করল আপন নির্লজ্ছ অমান্ষতা । মন্দিরে বাজছিল পুজার ঘণ্টা 

তোমার ভাসাহীন ক্রন্দনে বাম্পাকুল অরণ্য পথে সকালে সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে ; 

স্কিল হ'ল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে । শিশুরা থেলছিল মায়ের কোলে; 


কবির সংগীতে বেজে উঠেছিল সুন্দরের আরাধন! 


৯ ৬.9, বৈ০৯/৪, 198৭ -ম9৮. 2068. 

২ ১৯৩৮ সালে কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয়ের 09950085100এ মিঃ এন্ডুস ভাষণ দান করেন মে সভায় মুসলমান মন্ত্রীদের ছয় জনের মধ্যে 
প্রকজন এমন কি প্রধান তথ শিক্ষা মন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবও উপস্থিত হন নাই। প্রবাসী ১৩৪৪ চেত্র পৃ ৮৮৪। 

৩ পর্রপুট র সং যোলে! সংখ্যক। ইহার আরও ছুইটি পাঠ মুদ্রিত আছে 'আফ্রিকা, কবিতা! ১৩৪৪ আখিন। অন্তপাঠ 'আফ্িকা? 
বিশ্বভারতী পঞ্জিকা ১৩৫১ শ্রাবণ'আশ্বিন সংখ্]। জ র-র ২*, পৃ ৪৯-৫*) ৪৩৪-৩৬। এই সময়ে ইথিওপিয়ার উপর ছতামির উৎপাত গুরু হইয়াছে। 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের সমাবর্তন ৮5 


১১ ফেব্রু়ারি ( ১৯৩৭ ॥ ১৩৪৩ মাঘ ২৯) কবি কলিকাতায় গিয়া উঠিলেন বরাহনগরে মহলানবীশদের 
বাড়ি। কলিকাত| বিশ্ববিদ্ালয়ের সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধক | বিশ্ববিভ্ভালয়ের ৮০ বৎসরের 
ইতিহাসে ( ১৮৫৭-৯৯৩৭ ) তথাকার কতৃপক্ষের নিঃসম্পূক্ত বাক্তি বা বেসরকারী কোনো লোক কখনো৷ কন্ভোকেশন 
বা সমাব্তনের পৌরোহিত্য করেন নাই। এই অঘটন ঘটাইবার কৃতিত্ব তৎকালীন ভাইস-চানসেলর 
শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ( ১৯০১-১৯৫৩ জুন ২৩)। পিনেট হলে স্থান সংকুলান হইবে না জানিয়। কতৃপক্ষ সাকুপার 
রোডস্ব বিজ্ঞানকলেজের প্রাঙ্গণে বিশেষ মণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ তীহার “কন্ভোকেশন আযাডেস” বাংলায়১ পাঠ করেন (১৭ ফেব্রুয়ারি ॥ € ফাল্গুন); ইহাও অভূতপুব 
ঘটন1। ইতিপূর্বে কেহ বাংলাভাষায় বা কোনো! বিশ্ববিষ্ভালয়ে মাতভাষাঁয় কনভোকেশনের বক্তৃতা করেন নাই । এ দেশের 
ভাষা-বিভ্রাট বহু দিনের ; এবং সে-সমস্তা ঘষে আজও নিবাকৃত হইয়াছে তাহা নহে। “ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্ত 
কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়ত1-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা! দেখা! যায় না।...লকলের 
চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দুরত্ব দান করা... | দীর্ঘকাল ধ'রে আমাদের প্রতি ভাগ্যের 
এই অবজ্ঞ। আমরা সহজেই স্বীকার ক'রে এসেছি ।”* কবি বলেন, “আমাদের দেশে শিক্ষা অশিক্ষার মধো যে প্রভ্দে 
সে এ সাহারা ও ওয়েসিসেরই মতো, অর্থাৎ পরিমাণগত ভেদ এবং জাতিগত ভেদ ।” বক্তৃতাশেষে কৰি প্রার্থনা 
আবুত্তি করেন : 

হে বিধাতা, দাও দাও মোদের গৌরব দাও 


ছুঃসাধোর নিমন্ত্রণে মানবমর্ধাদা-বিস্জন, 
ছুঃসহ দুঃখের গর্বে । চুর্ণ করে যুগে যুগে স্ত,গীরুত লঙ্জারাশি নিষ্ঠুর আঘাতে 
টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হতে নিঃবংকোচে 
সবলে ধিকৃরুত করে] দীনতার ধুলায় লুণ্ঠন। মস্তক তুলিতে দাও 
দূর করে চিত্তের দাসত্তবন্ধ, অনন্ত আকাশে, 
ভাগোর নিয়ত অক্ষমতা, উদ্দাত্ত আলোকে, 
দূর করো মৃঢ়তায় অযোগ্যের পদে মুক্তির বাতাসে । 


কবির এই বাংল! ভাষণ ও স্থরেন্্রনাথ ঠাকুর কৃত ইহার ইংরেজি তর্জম! বিশ্ববিগ্ালয় দ্বার! প্রকাশিত হয়। 


১ প্রবালী ১৩৪ চৈত্র পৃ ৯১১-১৩ 


২ চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিতা-সম্মেলনের বিংশ অধিবেশনে (১২৪ ফাল্জুন) হীরেন্নাথ দত্ত তাহার ভাষণের একত্বানে বলেন,--*:৩*১ 
বঙ্গাবে বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে বাংলার জন্য ষোগা স্বান নির্দিষ্ট হয় এবং প্রবেশিকা ও এফ-এ পরীক্ষায় [ 700615709 
ও ঢ1:৪ &1৪ নীম তখন ছিল, 81861081561) ও 10690076010 10 4৮5, 1. &- র স্থলে ] যাহাতে ইতিহাস এভৃতির জ্ঞান বাংলার বাহনে 
বিতরিত হয়--তজ্জন্ত শ্ঠার গুরদাস কন্দ্যোপাধায়, রবীন্্নাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে লইয়া! ( আমিও কমিটির একজন সদত্য ছিলাম) একটি কমিটি গঠিত 
করেন। এ কমিটি সমংকোচে প্রস্তাব করেন-_£11186 696 টো] 0 2705906০৯10 % 7৮০80180102 60 606 61306 61086 10 1701860, 
090825707১5 8700 116561)92756199 6 609 11011705009 558211122961010, 605 91086 হাঞ্ 19 8132 217 &25 01 69 11506 1572609899 
79০০৫101856 ৮ 60৩ 9986০, এ প্রস্তাব বিশ্ববিষ্ভীলয়ে প্রেরিত হলে বিবেচনার অযোগ্য বলিয়া! বিবেচিত হইয়াছিল 1. সিনেট এইরাপ 
বিধান করেন যে, '&2 006101291] 65092017756100 108 15810 110 01181178] 9021100516100 120 13806211800. 06105£ 58708001078 00৮ £9 
১ &, 800 73, 4, 95001091658) 0:01019005 170 26 006161178 02,00107668 6০ & 8096018] 09:61905%69.,” গর প্রবাসী ১৩৪৩ চৈত্র পৃ 
৯০১-০২। এণ্টান্স ব প্রবেশিক] পরীক্ষায় ১৯১০ পর্যস্ত ছার দিগকে বাংলায় পরীক্ষা দিতে হইত না। থার্ড ক্লাদ ( 019৪৪ ডা) পরধস্ত বাংলা 
পড়ানো! হইত । মেয়ের! বাংল! লইতে পারিত। মনে জাছে আমাদ্ব স্কুলে আমাদের উপরেব ক্লীমে একটি ছেলে বাংলায় পরীক্ষা! দিবার জন্য 
প্রস্তুত হয়। এই সংবাদ পাইয়! আমাদের ক্লাসে কী হান্ত! দে ছেলেটি যেন অদ্ভুত কিছু করিয়াছে! এই ছিল বাংলার দশা। 


১১ 


৮২ রবীন্দ্রজীবনী 


সমাবর্তন উৎসবের চারি দিন পরে কবি একদিনের জন) চন্দননগর যান। সেখানে বঙ্গীয় সাহিত্যস্মেলনের 
২০তম অধিবেশন ; এই সম্মেলন ছয় বৎসর পরে আহত হইয়াছে ৷ মূল সভাপতি হীরেন্ত্রনাথ দত্ত । অভ্যর্থনা! সমিতির 
সভাপতি চন্দননগরের সর্বজনপরিচিত দানবীর হুরিহর শেঠ। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা-বরাহনগর হইতে নৌকা-যোগে 
চন্দননগর যান ও সাহিত্যসম্মেলনের উদ্বোধন করিয়।৷ সেই রাত্রেই ফিরিয়। আসেন ( ১৩৪৩ ফালস্তুন ৯ ॥ ১৯৩৭ ফেব্রুয়ারি 
২১ )1|১ 

বরাহনগরে কবি ১১ ফেব্রুয়ারি হইতে ৭ মার্চ পর্যস্ত ছিলেন । ইতিমধ্যে ৩ মার্চ (১৩৪৩ ফাল্গুন ১৯) রামকুষ 
পরমহংসদ্দেবের শতবাধিকী উত্সব উপলক্ষে সর্বধর্ম সম্মেলন হইল । মূল সভাপতি ব্রজেন্ত্রনাথ শীল, তিনি অস্থুস্থ 
হওয়ায়, অন্যে তাহার ভাষণ পাঠ করিয়া! দেন? সভায় উপস্থিত হইয়! রবীন্দ্রনাথ নিজের ভাষণ পড়িয়াছিলেন। বক্তৃতা 
শেষে কবিকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়! স্তর ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড বলেন, যদি এই ধর্মসন্মেলনে কেবল এই অভিভাষণটিই 
পঠিত হইত, তাহা হইলেও অধিবেশন সার্থক মনে কর! যাইতে পারিত।* 

এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ পরমহংসদেব সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা সংক্ষিপ্ত; ধর্মের মূলতত্ব ও ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িক- 
তার বিচারই ছিল ভাষণের মূল কথা । কবি বলেন, “ভগবান বুদ্ধ প্রচার করেন মৈত্রী--অর্থাৎ বিশ্বশাস্তির সন্ন্ব_ 
জীবে জীবে--তথা নিখিল স্যটিতে । এ জগতকে আমরা অসত্য সম্বন্ধে বাধি যখন তাকে শুধু আমাদের ব্যক্তিগত 
প্রয়োজন মেটাবার উপাদ্দান করতে চেষ্টা করি । বুদ্ধ কি এইটি বুঝাতে চাননি ষে স্থষ্টির আসল অর্থবোধ হয় প্রেমে 1... 
সে মুক্তি নেতিবাচক নয়, কারণ প্রেম কখনো শুন্ততায় নিয়ে যায় না। শুধু বন্ধন ছিন্ন করায় নয়_সম্বন্ধের পরিপূর্ণ 
সামঞজস্যেই মুক্তি। যেখানে মুক্তি শুধু ফাক! ও বস্তবজিত সেখানে তার কোনে মানে নেই ।” 

কবি বলিতেছেন, "যে ধর্ম আমাদের মুক্তি দিতেই এসেছিল সেই হয়ে ওঠে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রচণ্ড শক্র। 
সব বাধনের মধ্যে ধর্মনামাঙ্কিত বীধনই তাউ! সব চেয়ে কঠিন। সব গারদের মধ্যে জঘন্যতম সেট! যা অনৃশ্ঠ, যেখানে 
মানুষের আত্মা মোহজনিত আত্মগ্রবঞ্চনায় বন্দী ।....'নিলিজ্জ অহমিকার ধর্ম মরে গিয়ে জড় সাম্প্রদায়িকতা ও ঘ্বণা 
বিষয়বুদ্ধি ধর্মের মুখোশ হয়ে দড়ায়। এ জগতে অর্থ নৈতিক হিসেবী মন মানুষকে যেমন সংকীর্ণ করে, তার চেয়েও 
মান্থষের হৃদয়টা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে সাম্প্রদীয়িকতার চাপে ।***ধর্মের পবিত্র উৎসমূল থেকে যতই আমরা দূরে যাই ততই 
দেখি আমবা ক্রমশ হারাই সেই প্রাথমিক গতিবেগ, আর সেই সঙ্গে দেখা দেয় যুক্তিহীন অভ্যান ও যান্ত্রিক আচার- 
অনুষ্ঠানের শৃন্ততা ও ধামিকতার অহংকার ।”৩ 

এই দীর্ঘ ভাষণে কবি সম্প্রদায়-অতীত ধর্মবোধের কথাই বলেন। সর্ধধর্ম মহাসম্মেলনের বাণীই হইতেছে 
সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ধর্মের বাণী। “ভা 1)50...:911210108 68591 12007 61091089194 ৪002098, 61১90 1086 61911 


১ তছুগপলক্ষে কৰি বাহ! বলেন, তাহার তাৎপর্য তাহার দ্বারা সংশোধিত ও অনুমোদিত হইয়া প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ চৈত্র, 
পৃ ৮৯৬-৯০১। 

২ ( 911 68500)571517778 লা 58111810606 01 10511810108, &00:998 ৮7 71১10077096) 192019. 0101) 75119 
05105665818 14810) 1989, 79899 9. &:6 105955 0810066% ] 16501007508 6 0620: 29118100 ০1 629 90106 500 
58068705019) (8001988 86 9৮ 727001671818009% 09276620015 05211520906 ০৫ 79611810708 )--000৫6চ8 1951৩ 1987 40011. সভায় 
গড়িবার পূর্বে রবীন্্নাথ মুদ্রিত পুস্তিকাটি অল্প কিছু সংশোধন করেন। এই সংশোধিত পাঠ মডান” রিভিউ-এ প্রকাশিত হয়। দ্র প্রবাসী ১৩৪৩ 
চৈত্র পৃ ৯১*। কবির ভাষণের বাংল] তর্জমা পাঁই নাই, উদ্বোধন অপিসে লিখি, তীহারাও হদিস দিতে পারেন নাই। যোঁলে! বংসর গরে ১৩৫৯ 
সালে ডাঃ কালিদাস নাগ অনুবাদ করেন। 

৩ জজ দৈনিক বনছুসতী, শারদীয় সংখ্য। ১৩৫৯, অনুযাদক ডাঃ কালিদাস নাগ, পৃ ১৮-২০ ১৬৯। 


আলমোড়। ১৯৩৭ ৯৮৫ 


01121108] 001080010 1£007, 800. 09691097966 17960 609 8110£8098 ০01 01965, 11060 ৪0 06692 
9100[00117)688 01810170890 9161) 1:96101081 1)610169 800. 10901780109] 70506109987 61991) 19 17911 810101608] 
10811786101) 19091098890 10 6119 69201416501 ৪89096818019770, 61097) 00 6097 179990198 6109 12008 
086108669 01996:006101) 6086 08116788 0. 51810]. 01 1)01097) 010165) 10111760 00 ০96 ০01 60917 
800:6610109 9100 61086 0980/9101)68 01 10799,801) 580:098৪ 0০1 [09618 01 [0:061998)--6111 ৪6 19086) 
0151]1890 1119 ০0101991190 60 1198 169 90080861010 [7000, 6109 961111796 090118 ০1791101008 01:980.8.%% 
মহাপুরুষদের প্রতি কবির আন্তরিক শ্রদ্ধ! আছে, তাহার ভয় শিয়াদের লইয়া-_-কারণ তাহারাই 01950519 800 018601 
(109 19685 07101108511)0 0070) 6109 17161)97 ৪00796. কবি এই ভাবটির উপর খুবই জোর দিয়া বলেন, “11009 
|11900] 01 7980 11061) 959৮ 1:0108 0159 018] 01 10911)6 0:0]69690 010 60 ৪ 0106 18075870000 
0 10191700170 71)918 16 0868 1001%60 01) 161) 91677791069 61086 85 01509] 00960100875 8100. 610976101 


111916]7 8০0০91)660 0 61) 10101610009. 


আলমোড়া ১৯৩৭ 


কলিকাতার বিচিত্র কাধ শেষ করিয়' প্রায় মাসেক কাল পরে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন ( ১৯৩৭ মার্চ ৭)। 
পরদিন আশ্রমে আসেন স্তর জন্‌ রাসেল সম্ত্রীক। স্যর জন ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী, কৃষি-রসায়নবিদ্‌ বলিয়া! জগং- 
খ্যাতি। তিনি বিশ্বভারতীর উভয় প্রতিষ্ঠান__বিশেষভাবে শ্রীনিকেতন পুথ্ান্থপুঙ্থরূপে দেখিলেন। শ্রীনিকেতনের 
গ্রাম-উদ্যোগ ও শাস্তিনিকেতনের কল! ও জ্ঞানযোগ উভয়ই-যে জাতীয় জীবনের পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ এই তত্বটি স্যর 
জন্‌ স্বল্পকাল অবস্থানের মধ্যে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি লেখেন, 4618 1519 69100 ৪0 10001) 0£ 6109 
01015918169 1098] 19811260 /101)11) 80 870)8]] ৪ 0019)1)888.১১ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপৃণণ আদর্শ এই ক্ষত 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান এইটি তিনি বুঝিয়া যান।* 

এক সপ্তাহ পরে শান্তিনিকেতনে "রবি-বাসরের অধিনায়ক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে...৩*শে ফাল্গুন 
ববিবাসরের অধিবেশন” হইল | রবিবাসরের সদস্তগণের শান্তিনিকেতনে আসিবার ইচ্ছ। বহু দিনের। বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
সমাবর্তন উপলক্ষে কবি যখন কলিকাতায়, সেই সময়ে তিনি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন ( ১৩৪৩ ফালস্তুন ৯) ষে 
ফাস্তন মাসের শেষ দিকে রবিবাসরকে শান্তিনিকেতনে আহ্বান কর! সম্ভব হইবে । তদনুযায়ী তাহার! (৪০ জন) 
আদিলেন। অতিথিদের মধ্যে জনৈক লিখিতেছেন, “কবির আদর, অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তায় ও তার অমুতময়ী বাণীর 
মধা দিয়। তাহার অভিজাত ও উদ্দার হৃদয়ের যে অপূর্ব পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে বিশেষ অভিভূত হুইয়। পড়িয়াছি।” 


১ ৬.৪. বওগ৪ 1987 40111) 0747 78. 31: 0০900) £8098011 ঢা, 1, 9. 701:9080£ ০৫ 18096080096690 50506170906 9686100, 
২ প্বিশ্ববিখণত 512 700 8288611 সম্প্রতি এসেছিলেন । তিনি এই অনুষ্ঠান দেখে সত্যিকার অভাব কোথায় তা৷ বুঝতে পেরেছিলেন, 
তাঁকে বোধাবার কোনে প্রয়োজন হয় নি।” রবিবাসরে অভিভাষণ, বিচিত্র! ১৩৪১ চৈত্র পু ৩৩১। 


৮৪ রবীন্দ্রজীবনা 


ইতিপূর্বে সাহিত্যিকরা সংঘবদ্ধ ভাবে কথনে শান্তিনিকেতনে আনেন নাই--অবশ্ট ব্যক্তিগতভাবে বহু লেখক 
লেখিকা কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপিয়াছিলেন। রবিবাসরের যেসব সদশ্ত শান্তিনিকেতনে আসেন তীহাদের 
নাম নিয়ে গ্রদত্ত হইল।১ 

উত্তরায়ণে রবি-বাসরের সভা হয়। জলধর সেন উদ্বোধনে বলেন, “কলকাতা থেকে কয়ল। নিয়ে রানীগঞ্জে বিক্র্ 
করতে আমরা আসিনি । আমর! এসেছি এই পবিভ্র তীর্থে, এই পুণ্য আশ্রমে, এই পবিত্র স্বর্গে নিজেদের পবিত্র 
করতে, সার্থক করতে, আর আপনার শ্রীমুখনিঃম্থত বাণী শুনতে ।” 

কাবর ভাষণ যোগেন্্রনাথ গুপ্ত সাংকেতিক অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া! লইলেন। কবি বলেন, “আপনাদের 
আমি এখানে আহ্বান করেছি, দেখবার জন্য বোঝবার জন্ত আমি কিভাবে এখানে দিন কাটাই । আমি এখানে কবি 
নই। এ কবির ক্ষেত্র নয়। সাহিত্য নিয়ে আমি এখানে কারবার কিনে । আমার এই কার্ষক্ষেত্রের ভিতর 
দিয়ে ষে বাণী এখানে প্রকাশ পেয়েছে, যে আলোকপ্রভা এখানে দীপ্চি দিয়েছে, তার ভিতর সমস্ত দেশের অভাব 
ও ভাবনার উত্তর রয়েছে । এখানে আমার সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা নয়, এখানে আমার কর্মই রূপ পেয়েছে। 
এখানে আমার এই কর্মের শেত্রে আমি এতদ্দিন কী করেছি না করেছি তারই পরিচয় আপনারা পাবেন ।”ং 
সাহিত্যিকগণ শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বিচিত্র কর্ম-এনুষ্ঠান দেখিয়া! কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন ।৩ 

বাহিরের লোকজনের আ'সা-ষা ওয়া, নানা বিষয়ের মৌথিক আলাপমালোচনা, কখনো আলোচনার উপর চলে 
লেখনী চালনা- এইভাবে দিন যায়। জমস্তের সঙ্গে আছে নিত্য প্রাতের কাব্যসাধনা। তবে সেখানে বেগ বা আবেগ 
কোনোটাই তীত্র নহে। সেঁজুতি, নবজাতক, প্রহাঁসিনীর মধ্যে এই সময়ের রচিত কবিতাগুলি* ছড়াইয়া আছে, 
কালান্রক্রমে একস্থানে পাইবার উপায় নাই। এই কবিতাগুলি ফাল্তুন ২৭ হইতে ১৩৪৪ বৈশাখ ১৩ এর মধ্যে লিখিত। 

একমাস পুর্বে লিখিত “যাবার মুখে” (১৩৪৩ মাঘ ২২, সেঁজুতি ) হইতে 'ম্মরণ' (১৩৪৩ চৈত্র ২৫) কবিতা কম়ুটির 
মধ্যে মনের একটি বিশেষ ভাব দেখা যায়, সবান্ুভূতি, সর্বত্যাগের বাধন! ও সর্বক্ষণিকতার অন্থভাব। 


১ এই নামের তালিকা বঙ্গীয় গ্রস্থাগার-সন্দোলনের অন্ঠতম নেত। শ্রীতিনকড়ি দত্ত মহাশয় লেখককে ১৯৫৩ ডিসেম্বর ₹৩ তারিখে পাঠ।ইয়। 
দেন; অমূলাচরণ বিগ্ভাত্ধণ, আনন্দলাল মুগেপাধ্ায়, উপেক্রনাপ চক্কবর্তী, উপেম্্রনাথ গঙ্গে।পাধ্যায়, কালীকৃষণ রায়, খগেন্্নাথ সেন, 
গিরিজাকুমার বন, গৌরীচরণ বন্য্যোগাধ্যায়, জলধর দেন, জ্ঞানেন্খনাথ চক্রবনী, তিনকড়ি দত্ত, 1দবেন্দু লাহী, ননীমাধব চৌধুরী, 'নরেন্্র দেব, 
নরেশ্রনাথ বন, নরেশচন্ত্র মিত্র, নিধিরাজ হালদার, পুর্ণচন্ত্র চত্রবতী, প্রফুল্লকুমার সরকার, প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীন্তরন।ধ মুখোপাধ্যায়, 
ফণীতৃষণ গুপ্ত, বিজনবিহ।রী ভট্টাচার্য, বিঞয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিভাস রায় চৌধুরী, বৈধবদ।স সেন, ব্রক্মমোহন দাস, ভূতনাথ দে, মন্মথনাথ ঘোষ, 
মুনীজদেব রারনমহাশয়, মুরারীমোহন রায়, যেগেন্দ্রনাথ জপ্ত। যোগেশচশ্র রায়, রামানন্দ চট্োোপাধ্যায়। শৈলেশ্রকৃষণ লাহা, সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্য।য়, 
সুরেজ্রন।থ মৈত্র, সন্ভোষকুমার মুখোপাধ]ায়, স্থনিম'ল বনু | 

২ রবিবাদরে অভিভাবষণ, প্রীরবাঞ্জনাথ ঠাকুর, ১৩৪৩ ফাল্গুন ৩০, শান্তিনিকেতন। যোগেজ্রনাথ গুপ্ত কতৃকি অন্ুলিখিত ।-স্- 
বিচিত্রা:১৩৪৩ চৈত্র পূ ৩২৮-২৯ | 

৩ শীস্তিনিকে তনে রবিবাসর (সচিত্র), নরেন্্রনাথ বন, বিচিত্রা। ১৩৪৩ চৈত্র পূ ৩৭২-৭৮। অর্থনা, বাংলার কৰি রবীন্দ্রনাথের প্রতি রবিবাসর, 
জুরেজনাখ মৈত্র, বিচিত্রা ১৩৪৩ চৈত্র পৃ ২৮১-৮২। 

৪ অমতণ্ (১৯৩৭ মার্চ ১১॥ ১১৪৩ ফাস্তন ২৭), পলায়নী (১৯ চৈত্র ), শ্পরণ (২৫ চৈত্র, সেঁজুতি ), হিন্স্থান ( নবজাতক ১৩১৪ 
বৈশাখ ৪), খাপছাড়। ( € বৈশাখ, প্রহ!নিনী ), সন্ধা (১০ বৈশাখ ১৭ ভাগীরথী (১৩৪৪ বৈশ।খ ১৩, সেুতি )। 


আলমোড়। ১৯৩৭ ৮৫ 


'যে-আমি রয়েছে তোমার আমায় 
পে-আমি আমারি আমি*। 
সে আমি সকল কালে, 
অন্যাত্র-_- 


সে আমি সকল খানে, 
প্রেমের পরশে সে অসীম আমি 
বেজে ওঠে মোর গানে । ( যাবার মুখে) 


যে-দেহেতে মিলিয়ে আছে অনেক ভোরের আলো, 
নাম-না-জানা অপূর্বেরে যার লেগেছে ভালো, 
যে-দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয় 
সকল প্রিয়েব মাঝথানে যে প্রিয় 
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে 
কেবল রসে, কেবল স্থুরে, কেবল অন্রভাবে | (অমত্য ) 
১৩৪৩ চৈত্র ২৫ 'ম্মরণ' কবিতাটি লেখেন। 
স্মরণে লেখা £ 


মনে হয় নববর্ষের দিন যে জন্মো্সব হইবে এইটি তাহারই 


যখন রব না আমি মর্তকায়াম় তখন ম্মরিতে যদি হয় মন 
তবে তুমি এগো হেথা নিভৃত ছাদ্ায় যেথা এই চৈত্রের শালবন । 


বাসা যার ছিল ঢাক! জনতার পারে, 
ভাষাহারাদের সাথে মিল যার, 

যে*আমি চায়নি কারে খণী করিবারে, 
রাখিয়। যে যায় নাই খণভার, 

সে-আমারে কে চিনেছ মর্তকায়ায়, 
কখনো ম্মরিতে ঘদি হয় মন, 

ডেকো না ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায় 
যেথ। এই চৈত্রের শালবন । 


এদিকে সংসারের মধ্যে আলমোড়া যাত্রার আয়োজন চলিতেছে ; চলার নামেই কবির মন উৎস্থক হয়। উত্তর- 
ভারতের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে-_হিন্দুস্থান ও ভাগীরথী যনে নানা রূপ ও রসের খোরাক জোগাইতেছে। 
মোরে হিন্দুঙ্থান 
বারবার করেছে আহ্বান 
কোন্‌ শিশুকাল হতে পশ্চিম দিগন্ত পানে, 
ভারতের ভাগ্য যেথা নৃত্যলী লা! করেছে শ্মশানে । 


ভগ্রজ্ঞান্থ প্রতাপের ছায়া সেথ শীর্ণ যমুনায় 
প্রেতের আহ্বান বহি চলে যায়, 
বলে যায় 

আরো ছায়া ঘনাইছে অন্ত দিগন্তের জীর্ণ যুগান্তের | 
উত্তর-ভারতের সম্পদের উৎস গল্গ! শ্বোতন্থিনী ; 'ভাগীরথী” কবিতায় তাহারই স্তব ধ্বনিয়াছে। বালককালে হিমালমধাত্রা 
যৌবনে গাজিপুর বাস ও প্রৌটারস্তে আলমোড়ায় ছুই মাল আসা-যাওয়ার স্বতি কি আজ জাগিতেছে? মাঝখানে 
একদিন থাপছাড়।'১ কবিত্ত। (১৩৪৪ বৈশাখ ৫)-_-'পাবনায় বাড়ি হবে, গাড়ি গাড়ি ইট কিনি' লিখিলেন। কবিমনের 

১ খাপছাড়া। সংবোজন পৃ ৫৭ র-র ২১ খও। 


৮৬ রবীন্্রজীবনা 


এই আকম্মিক খতুপরিবর্তনের কারণ খু'জিয়া পাওয়া কঠিন। তবে আলমোড়। যাত্রার আয়োজনের বানুলয- 
ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করিলেন কিনা জানি না। 

গ্রীষ্ম(বকাশের জন্য শাস্তিনিকেতন বিচ্যায়তন বন্ধ হইবার পূর্বে নববর্ষের (১৩৪৪ ) দিন যথারীতি মন্দিরে উপাসনা 
ও তৎপরে কবির জন্মদিনের উত্সব উদযাপিত হইল। সেইদ্দিনই অপরাহ্ণ ( ১৯৩৭ এপ্রিল ১৪ ) চীনাভবনের দ্বার- 
উদ্খাটন উৎসব নিশ্পন্ন হয়। 

এইখানে চীনাভবনের ইতিহাস সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন । পাঠকের স্মরণ আছে ১৯২৩ সালে কবি চীনদেশে 
গিয়াছিলেন, সঙ্গে ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বন্ব, কালিদাস নাগ ও এলমহাস্ট”। তৎপূর্বে ১৯২১-২২ সালে 
সিলভা! লেভি সাহেব শান্তিনিকেতনে চীনা ভাষা ও বৌদ্ধশান্্ আলোচনার স্থত্রপাত করিয়াছিলেন। কান্টনের 
শ্রীমতী হারছুন বিশ্বভারতীর জন্য বু শত চীনা গ্রন্থ ( চীন! ত্রিপিটক ও পরে চতুবিংশ রাজবংশের ইতিহাস গ্রন্থমালা ) 
শান্তিনিকেতন দান করেন; চীন গ্রন্থ সংগ্রহের সেই স্থত্রপাত। 

তার পর ইতালীয় অধ্যাপক জোসেপ তুচ্চি (28001) ও চীনা অধ্যাপক ক্ষ! লিম্‌ (2৪০ 11109 ) চীনাভাষ! 
শিক্ষা দেন (১৯২৫-২৬)। দুই বৎসর পর তান্‌ যুন-সান নামে এক তরুণ চীনা শান্তিনিকেতনে আসেন; 
ইনি ১৯২৮ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত সেখানে বাস করেন। এই সময়ে তিনি ইংরেজি ভাষা! ও ভারতীয় ধর্ম বিশেধভাবে 
অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৯৩১ সালে দেশে ফিরিয়৷ যান ও দুই বৎসর নানাস্থানে ঘোরাধুরি করিয়! নান্কিঙে 
১৯৩৩-এ 31770-11)018 00160081 9০০161র পত্তন করেন। পর বৎসর তান ষুন-সান শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া 
রবীন্দ্রনাথকে তীহার চীন।-ভারত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনার কথা বলেন। কবি এই সংবাদে খুবই আনন্দিত 
হইয়। নিয়লিখিত বাণীটুকু লিখিয়া দিলেন (১৯৩৪ সেপ্টেম্বর ২২) : 

“] 218019 097 1808191681165 6০ 616 31100-100190 0016081 3001965 60 089 100 001578165 ৪6 
981061010968 98 0109 091769 01168 80615167 17 118019. 1619 100 18019 6186 1007 017110989 119008 
জা11] 10907:6115 ড19190209 6179 13901985 8120 £159 £29081009 1911) 69 107 1071900 2101, 11100 %00-310818 
60 7681159 61018 801)6119 01 10)8101100 8 [09710878106 01281718861010 10৮ 15011769610 010591 0016019] 
00786906 1996576910 0171778, 8100. 11018,” অধ্যাপক তান যুন-শান ১৯৩৪ অক্টোবর মাসে চীনদেশে ফিরিয়া গিয়া 
পুনরায় অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শান্তিনিকেতনে 3100- 
[10180 001878] 9০০166১-র কেন্দ্রগৃহ প্রতিষ্ঠার জন্য পাশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাইলেন ; তাইচি তাও-এর 
উইল হইতেও দশ হাঞ্জার টাকার উপর পাওয়া! গেল। অধ্যাপক তান্‌ প্রথম বিশ হাজার টাকা গৃহ নির্মাণের জন্য 
রবীন্দ্রনাথের নাষে পাঠাইয়া দিলেন।১ চীনাদের প্রদত্ত সেইঅর্থে চীনাভবনের গৃহ নিমিত হইয়াছে। 

এই নববর্ষে তাহারই উদ্বোধন ; কথ। ছিল কন্থ্েসের সভাপতি জবহরলাল নেহেরু দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন। 
কিন্তু তিনি অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় আসিতে পারিলেন না, তাহার কন্ত। শাস্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী ইন্দিরা 
মারফত তাঁহার ভাষণ পাঠাইয়া ভ্রিঘঘছিলেন। মহাত্মাজির আসিবার ইচ্ছ। ছিল। তিনিও আপিতে পারিলেন 


৯» ড. 9 িতদ৪1]1 1926 9006 0 99.11000 ড1552101257561 01059708-131055508 50৫. 605 9100-10000 0016025] 9০০196) 17 
25:01, 20 ₹0:0-910910- 10709 910০-100190 0021809] 9008865, 01000181755 800 98061101066575 78100012196 ০, 10, 1089920079% 
1944, &190 739119610, ০. 1, পরিশিষ্ট রষ্টব্য। মোট এ পর্যন্ত ৮৮৫,৪৫৭৫, টক! পাওয়। গিয়াছে । 


আলমোড়া ১৯৩৭ ৮৭ 


না; বেলগাও-এ জরুরী কাজে তাহাকে যাইতে হইতেছে । সেখানে যাইতে না হইলে তিনি নিশ্চয়ই আসিতেন। 
তিনি কবিকে লিখিয়া পাঠাইলেন : 

"780 ] 7006 60 £0 60 739188011) 010 01)9 ০] 0866 500 ভা।]| 1959 6176 01087)106 06176122012) 
] জা০০1৫ 11086 ০067881101 1) 0010)9, [0% 01015 [07 61089 068161)01) 190 8180 10 ৪9৪ 9০00. ৪170 
900 011011:96810, 10101) 11859 1006 99912 0057 10 99818. ৪ 1618, ] 81)9,]] 199 1618 ০0 11) 8011, 
[11 609 0010589 811 ১০ & ৪7171190101 1151716 00106806 706%/901 (00109 ৪180 [17018.৯১ 

জবহরলাল যে ভাষণ লিখিয়া পাঠান তাহা হইতে একটি মাত্র মংশ উদ্ধৃত করিলাম,_:/017175 ৪0৪ 10015) 
81816 10060209 1:02 6029 08৮10 01 1)196015..77859 60 10195 ৪ 1980106 [08৮6 11) 079 0:10 828708/ 
110 5/10101) 0109 (10612889199 ৪৪ 90 0921)15 1705 0160.%২ 

রবীন্দ্রনাথ 01711092100 117118 নাষে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। তেরো বৎসর পূর্বে চীনদেশে কবি ষে 
ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ এই বক্তৃতায় উদ্ধৃত হয়। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, “[%৪ 009 0190? 
18 60196117010 91001) 61)9 70110 60 168 17991'6-"-186 08 010166.- 11081016801 00 01061915068. .,1701. 
01191617068 07 10991 1১6 ডা11)90 75797) 8110 1116 ড/010 08 ৪০ 11)001) (116 [9007 চ7161006 (10812). 
1196 80] 1007))87) 29098 10991) 6117 0৮/10 09280108116168, 81)0 5০6 0010)8 $00862091) 290৮ 11) ৪) 
00160111016 00৮6 18 06980, 1906 10 ৪ 00165 6086 18 11100.” 

আজিকার ভাষণে কবি বলিতেছেন, “11158961088 11800091790 770 [91008 079 1919 (010 01108 100 
61791 0116 01 01910091011) 8100. ০০-01১৪:%61010, 101) 7911 01)1010,19 60 08 01961090 60087 ড/111 ৪০7৮৪ 
0011) 8৪ (106 10001805070 99 ৪, ৪1001)01 01 01096 191067 01109:91081001700 61586 19 60 6107 আ161) 01106. 
[7019 ৪60091063 870 901)0198 ড/1]1 ৫01206 11012) 01011)8) 8100 1159 ৪8 1091৮ 01 001:891598, 910811100 
001 1166 8110 19661100 09 81088 (1)9179, 8100 07 01097100 61091 18900018110 00100101101) 08089, 10910) 
10 91019 ০-১31101100 6129 01680 0007:86 ০1 151600] 0016806 10965/99]. ০৮1 [)901)168, 6186 1088 
109810 11169101069 107 6617 09810621198. 

[7101 61018 18500108101, 18, 8170. 111) 1 100008, 1610)811) ৪, 11986110 [01806 10 11১01100819 
101) 01] 0001067199১ 17886 01 ড/98, ₹/1)0 061165%9 11॥ 6178 01016 01 11080010100 8100. 9,:9 [01:9108750 
60 ৪029 107 60617 18160. 1 0911959 17 ৪001) 10115100818 9590 (00061) 00617 600769 1080 80098: 
৮০ 199 10817011087) 60 196 19007060112 1)19601:0 ”১৩ 

আমাদের আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথকে আর-একটি বিষয়ের সম্বন্ধে আলোচনা! করিতে দেখিতেছি ; সেটি হইতেছে 
লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে। পাঠকের ম্মরণ আছে বহু বৎসর পূর্বে 70209 00015978165 [১10:85-বর অনুরূপ গ্রন্থমাল। 
বাংলাভাষায় প্রকাশনের কথা কবির মনে আসিয়াছিল। এতকাল পরে বিশ্বভারতী প্রকাশন-বিভাগের অধ্যক্ষ 
চারুচন্্র ভট্রাচার্ধের উদ্যোগে “বিশ্ববিস্তাসংগ্রহ গ্রস্থমাল। প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হইল । কবির মতে “সাধারণ জ্ঞানের 


১.:8107008%] 5890০76 ড15550221561 19875 27. 
২ 11955889 ০ 08251108115] 6100৮. 9, মৈওকস৪ ০. ৬. 198দ 08৪. 
৩ ভ, 8. 288:6905 1987? 0 99-8. 


৮৮ রবীন্দ্রজীবনী 


সহজবোধ ভূমিকা*র আরস্ত হইবে বিজ্ঞান চর্চায় । তছুদ্দেস্টে কবির ইচ্ছা যে, এই বিশ্ববিষ্ভাসংগ্রহ গ্রন্থমালার প্রথম 
গ্রন্থ হইবে বিজ্ঞানবিষয়ক বিশ্বপরিচয় । কবি বলেন, “বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন 
বিজ্ঞান চর্চার ।...জ্ঞানের এই পরিবেষণ কার্ধে পাগ্ডিত্য (19806810 ) যথাসাধ্য বর্জনীয় মনে করি।” এই 
প্রথম গ্রস্থথানি লিখিবার ভার অর্পণ কর] হইয়াছিল 'প্রমথনাথ সেনগুপ্তর উপর। প্রমখনাথ ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি 
ছাত্র, সত্যোন্্রনাথ বন্থর প্রিয় শিত্ত, শিক্ষাভবনে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক । তিনি বিশ্বপরিচয়ের খসড়া প্রত্তত 
করিয়া কবির হাতে না দিলে কবির লেখনী হইতে এই অপরূপ রচনা আমরা আশ করিতে পারিতাম না। আছ্স্ত 
পাঠ করিয়া কবির মনে হইল ভাষার দিক হইতে জটিল বিষয়গুলিকে আরও সরল করা প্রয়োজন। তজ্জন্ত স্থির 
করিলেন পাও্ুলিপিকে নৃতন রূপ দিবেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সহজবোধ্য নহে, তদ্বিষয়ক গ্রন্থগুলিও সহজ ও 
স্থখপাঠা নহে। কৰি পশ্চাৎপদ না হইয়া স্বয়ং আধুনিক বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থসমূহ পাঠে প্রবৃত হইলেন। জটিল তত্ব- 
সমূহ প্রমথনাথের সহিত আলোচনা করিতেন। অতঃপর স্থির করিলেন আলমোড়৷ বাসকালে স্বয়ং বিশ্বপরিচয় 
নৃতন করিয়া! লিখিবেন। পাঠকের ম্মরণ আছে বহু বৎসর পুর্বে (১৯০৩) কবি এখানে তাহার রুগ্রা কন্ত। রেণুকার 
বামু পরিবর্তনের জন্য আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে এখানে বসিয়া লেখেন “শিশু'র কবিতাগ্ুচ্ছ। এবার আসিয়া 
লেখেন “ছড়ার ছবি” ও “বিশ্বপরিচয়” 

বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেলে কবি সপরিবারে আলমোড়া চলিলেন ( ১৯৩৭ এপ্রিল ২৯ )) সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ, 
গ্রতিমাদেবী, নন্দিনী ও নন্দিতা । অধ্যাপক অনিলকুমার চন্দ কবির সেক্রেটারি রূপে সঙ্গে আছেন। অনিলকুমার 
ছুইখানি পত্রে কবির আলমোড়া যাত্রা ও তথায় বাসের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা! উপভোগ্য ।১» তিনি লিখিতেছেন 
যে, গত চারি বৎসর তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে আছেন, তিনি কবিকে কখনো “বিশ্রাম” করিবার জন্য “ছুটি' 
লইতে দেখেন নাই । তাই আলমোড়া গিয়া কবি বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সকলেই স্থতী হইয়াছিলেন। 
কবির বয়স এখন সাতাত্তর বখসর। কিন্তু কবি সঙ্গে লইলেন রাশিকৃত পুস্তক--তার অধিকাংশই বিজ্ঞানের গ্রন্থ । 
আর লইলেন নন্দলাল বস্থুর কতকগুলি স্কেচ এছাড়া ছবি ত্বাকিবার সরপ্তাম। অনিলকুমীর লিখিতেছেন, 41686 2 
৪ [10919 111091010 50 181 88 007 (9 87:006%8 18 00100911790.” 

বৈশাখের ( ১৩৪9 ) দারুণ গরমে পথে খুবই কষ্ট পান; বিশেষত বেরিলি পৌছিয়। জানিতে পারা যাঁয় ষে, 
সেখানে সাতঘণ্টা অপর ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। তারপর কাঠগোদামে নামিয়া আলমোড়া পৌছাইতে 
আরও ৯* মাইল মোটরের পথ। যাহা হউক, ক্লাস্তদেহে আলমোড়ায় পৌছিয়া দেখেন ডক্টর বশী সেন ও তাহার 
আমেরিকান পত্বী স্থলেখিক। 99:%1:009 [10067800৭ কবির আরাম ও বিরামের সর্ববিধ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। 
বশী সেন জগদীশচন্দ্র বন্থুর বিজ্ঞানমন্দিরের সহিত বহুকাল সংযুক্ত ছিলেন। 

আলমোড়া। কাণ্টনমেণ্টের একট! উচ্চ শৈলশিখরে সেন্টমার্কস্‌ নামে একটি স্থবুহৎ বাটা কবির জন্য ভাড়া করা 
হইয়াছিল। বাড়ির আশেপাশে ভিড় নাই দেখিয়া কবি খুবই খুশী। প্বাড়িটা বড়ো, জায়গাটা নির্জন, অতিনন্দনের 
বালাই নেই।” $ 

আলমোড়া আসিতে গিয়া 'ছুঃখকর পথে জীবনীশক্তির অনেকখানিই অপবায় হয়েছিল।' কিন্তু কয়েকদিনের 
মধ্যেই জীবনীশক্তির উদ্বৃত্ত জম৷ হয়েছে ব'লে বোধ” করিতেছেন। তাই পত্রে লিখিতেছেন, “এখানে আমি যে শুধু 

১ ড.3. িভদ্ ড. 198৭ 9 98-95 2 1, 0.8-4. 

২ বহু বৎসর পুর্বে আমেরিকার বিখ্যাত মালিকপত্র &৪18-র প্রতিনিধিরপে তারতে আসেন» সেই সময়ে ইনি শান্তিনিকেতনে আসিয়া" 
ছিলেন । কবির নির্দেশে জীবনী-লেখক মিস্‌ এমাস'নকে ভারত সম্বন্ধে তখাদি সরবরাহ করেন। 


আলমোড়া ১৯৩৭ ৮৯ 


বিশ্রাম করচি তা নয়। বস্তত বিশ্রামের অংশটাই সবচেয়ে কম। নানাবিধ কাজ চেপে বসে খন পাওয়া যায় অবসর, 
হাওয়া হালকা হলেই চারদিক থেকে ধেয়ে আসে ঝাড।.** লেখা চলছে পুরো দমে ।”১ এইটি লিখিতেছেন ' 
আলমোড়া পৌছিবার একমাস পরে। পত্রে “পুরো দমে? যে লেখার কথা বলিতেছেন সে হইতেছে বিশ্বপরিচয়ের খলডা। 
“বিশ্বপরিচয়” নৃতন করিয়া! লিখিবার জন্য বহু গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন ? বিশ্বতত্বর আধুনিকতম মতাদি আয়ত্তে আনিয়া 
ধতদুর সরল করিয়া সেই কথাগুলিকে লেখা সম্ভব তাহার চেষ্টা হইতেছে। বশী সেন কাছে থাকায় কবির খুব স্থবিধা 
হইয়াছে ; তিনি বিজ্ঞানের লোক, অনেক দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা হয় ত্বাহার সহিত আলোচনায় । কবির দৃষ্টি শুধু 
বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ নহে; তীহার উদ্দেশ্য “শিক্ষণীয় বিষয় মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ ব্যাপ্ত করে দেওয়1।: 
অথচ ' লো” করিবেন না-_-এ বিষয়েও তিনি দুটসংকল্প । তাই লেখার মূনশীয়ানায় মেহনত হইতেছে বেশি । 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে বই লেখা ছাড়া কবিতা লিখিতেছেন প্রায় প্রতিদিনই । আলমোড়া পৌছিবার পর “জন্মদিন 
স্মরণে লিখিলেন (১৩৪৪ বৈশাখ ১২, সঙ্গতি ) : 
দৃ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজারখানা চোখ, জন্মদিনের মুখর তিথি যারা ভূলে থাকে, 
ধ্বনির ঝড়ে বিপন্ন এ লোক । দোহাই ওগো, তাদের দলে লও এ মানুষটাকে । 
কবির এই সময়ের অন্য কবিতা যাহা “ছড়ার ছবি'র অন্তর্গত হইয়াছে তাহাদেরই অনুরূপ ছন্দে আপাত-হাঁলক 
স্থরে এইটি লিখিত-_-লঘুগতি তার ছন্দে । 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি আলমোড়া আসিবার সময় নন্দলাল বনু অঙ্কিত কতকগুলি স্কেচ কবি সঙ্গে করিয়া 
আনিয়াছিলেন; সেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়! “ছড়ার ছবি, একটির পর একটি লিখিয়া যান। “ছবি-শাকিয়ে' 
কবিতাটির মধ এই খণ স্বীকুত; আর্টিস্টের দৃষ্টিশক্তির অপরূপ রহস্যের কথা বাক্ত হইয়াছে ছোটো! এই কবিতাটির 
মধ্যে । সাধারণ লোকের দৃষ্টি যাহাদের উপর পড়ে না, সেই অভাজনের দল জীবন্ত, অর্সপূর্ণ হইয়া উঠে শিল্পীর 
তুলিব লিখনে। শিল্পীর রূপস্ৃষ্টিকে কবি আজ শব্দের প্রতীকদ্বারা ছন্দের সাহাযো প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতেছেন। 
তুমি বললে, দেখার ওরা অযোগা নয় মোটে, সেই কথাটি তুলির রেখায় তক্ষুনি যায় রটে ।.. 
' অনেক খরচ করে রাজা আপন ছবি তাকায়, তার পানেকি রসিক লোক কেউ কখনো তাকায়। 
সে সব ছবি সাজে সঙ্জীয় বোকার লাগায় ধাধা আর এর! সব সত্যি মানুষ সহজ রূপেই বাধা । 
আলমোড়ায় লেখা কবিতার মধ্যে কবির বিজ্ঞানী মনের ছাপ পাই যাহা পাওয়া গিয়াছিল “বন্বন্ধরা” প্রভৃতি 
যৌবনের কবিতায়। সে"জুতির “চলতি ছবি” কবিতায় আছে : 
এই পৃথিবীর প্রান্ত হতে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি. জেনেছে আজ তারার বক্ষে উজ্জলিত স্যি 
উন্মথিত্ত বহ্ছিপিন্ধু প্লাবননির্রে কোটি যোজন দুরত্বেরে নিত্য লেহন করে। ইত্যাদি 
“ছড়ার ছবি"র 'পাথরপিও্ড* কবিতাটি তুলনীয় : 
অনেক যুগের আগে 
একট সে কোন্‌ পাগলা বাষ্প আগুন-ভর। রাগে 
মা ধরণীর বক্ষ হতে ছিনিয়ে বীধন-পাশ জ্যোতিষফষদের উধ্বপাড়ায় করতে গেল বাস। 
বিদ্রোহী সেই ছুবাশ! তার প্রবল শাসন-টানে আছাড় খেয়ে পড়ল ধরার পানে । ইত্যাদি 


১ চিঠিপহ ৫ম, পত্র ৬৭) 9$. 10888. 10005 ৩৭ মে ১৯৩৭। 


৯. 


৪৬ রবীন্দ্রজীবনী 


আলমোড়া বাসকালে ক্গাষ্ঠট-আযষাঢ় (১৩৪৪ ) মাসে যে কবিতাগুলি লিখিলেন, তাহার সব কয়টই যে “ছড়ার 
ছবিতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাই। নহে। নন্দলালের ছবিগুলি কবিতা লিখিতে তাহাকে প্রেরণ! দিয়াছিল 
নিঃসনোহেই, কিন্ত কাগজে-আকা ছবির বাহিবে বৃহত্তর জগতের চল্তি ছবিও তাহাকে কয়েকটি কবিতা লিখিতে 
উদৃক্ত করে। আবার ছবি দেখিয়া! লিখিত অথচ “ছড়ার ছবি'তে ভাবের অন-মন্ুসক্ষতার জন্য অন্যত্র স্থান পাইয়াছে 
এমন কবিতাও আছে। আমরা নিয়ে পাদটাকায় এই পর্বের কবিতাগুলির তালিকা দিলাম ।১ পু 

“ছড়ার ছবি”র অনেকগুলি কবিতাই গল্প; স্বল্পপরিদর কাহিনীর কোনোটির মধ্যে করুণ, কোনোটির মধ্যে 
হাস্যরস উছলিয়! উঠ্ঠিয়াছে। 'শনির দশা” পড়িলে আমার্দের অনেকের মধ্যে যে সপ্ত ভন্‌ কুইক্দ্ট আছে--সে লজ্জিত 
হয়। “যোগীন দ]+, “কাশী' ও 'মাকাল*ৎ পড়িলে হাসির খোরাক যথেষ্ট পাই। 

«এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা।” চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে আলমোড়া বাসকালে যে "শিশু; কাব্যখণ্ড 
লেখেন তাহাও ছেলেদের ভগ্য লেখ । উভয় কাবোর মধ্যে কালের দুরত্ব থাক সত্বেও রচনার উদ্দেশ্যের মধ্যে নৈকট্য 
খুঁজিয়! পাওয়া যার । কতকগুলি কবিত। “ম্বৃতি দিয়ে আকা” যেমন--কাঠের সির্গি, প্রবাসে, পদ্মায়, বালক, আতার 
বিচি । এই ছড়াগুলি সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন ষে এগুলি ছেলেদের জন্য রচিত হইলেও “সবগুলো মাথায় এক 
নয়; রোলার চালিয়ে গ্ুত্যেকটি সমান সুগম করা হয় নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদ্দি কোনোটা থাকে, তবে 
তার অর্থ হবে কিছু দুরহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে স্থর। ছেলেমেয়ের! অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেল! করবে ধ্বনি 
নিষ়্ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়। 

“ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরোয়1 ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের 
বাহনগিবি করে এসেছে । ভদ্র সমাজে সভাযোগ্য হবার কোনো খেয়াল এর মধো নেই। এর ভঙ্গিতে এর সঙ্জায় 
কাব্যসৌন্দ্য সহজে প্রবেশ কবে, কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে । এই ছড়ায় গভীর কথা হালুক1 চালে পায়ে নৃপুর বাজিয়ে 
চলে, গাভীধের গুমর রাখে না। অথচ এই ছড়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল যেটাকে মনে হয় সহজ 
সেটাই সবচেয়ে কম সহজ । ছড়ার ছন্দকে চেহার! দিয়েছে প্রাকৃত বাংল। শব্দের চেহা 11” 


১ আলমোড়া বাসকালে লিখিত কবিত। : জন্মদিন ( সৌ্জুতি ) ২২ বৈশাখ ১৩৪৪-_জ্যেট ( ১৯৩৭ মে-জুন ) মাসে লিখিত, তারিখ নাই £ 
জলধাত্র। ভহরি, কাঠের সিঙ্গি, থাটুলি, যোশীনদা. বুধু, পাখরপিও, খেলা, ছবি-আকিয়ে, অজয় নদ, পিছু ডাক! (ছড়ার ছবি), চলাচল, 
( সেঁজুতি ), ক্যাণ্ীয় নাচ (নবজাতক )। ২ জৈষ্ঠ (:৯১৭ মে ১৬), ভাগ্যরাজ্য (নধজাতক)। ৩ জৈঠ্ঠ পিদ্‌নি (ছড়ার ছবি)। ৮ জোট তীর্থবাত্রিনী 
(সেঁজুতি)। ১১ জ্োষ্ঠ নতুন কাল (দেজুতি )। ৩ জোষ্ঠ হঠাৎ মিলন (সানাই )। ১৪ জোষ্ট ঘরের:খেধ। ( ছড়ার ছবি)। ১৫ জো ইসটিশনে 
(নবজাতক ; র-র ২৪ পু ৪৭৩ । পুনরায় লিখিত ৭ জুলাই ১৯৩৮ )। মে ১৯৭ চলাচল ( সে'জুতি )। ২১ জৈষ্ঠ শনির দশ! (ছড়ার ছবি)। ২৩ জোট 
পন্মায় (ছড়ার ছবি)। ২৫ জো্ঠ পালের নৌকা . সৌঁজুতি )। ২৬ জোষ্ যাত্রাপথ (আকাশ প্রদীপ) | ২৬ জোট বাদাবাড়ি, আকাশ ( ছড়ার ছবি )। 
২৭ জোষ্ঠ কাশী, রিক্ত ছে-ছ)। ২৯ জোট ঝড় ( ছ-ছ )।৩* জোষ্ঠ তালগাছ (ছ-ছ )। জোষ্ঠ-আবাঢ চলতি ছবি (নেঁভুতি) ! আঘাঢ় মাসে লিখিত। 
চড়িভাতি, প্রবাসে ( ছ-ছ )। ৬ আধষ।ঢ ভ্রষ্কী (ছ-ছ)। এইথানে আলমোড়! পব শেব। শাস্তিনিকেতনে আবাঢ় মাসে লিখিত--বালক, দেশীস্তরী, 
অচলাবুড়ি, হুধিয়। ( ছড়ার ছবি ) | শ্রাধণে লিখিত মাধো, আতার বিচি (ছ-ছ)। পতিসরে লিখিত ১৩৪৪ শ্রাবণ ৮ অউকাশপ্রদীপ ( ছ-ছ )। 

২ “মাকাল' পুরাতন কবিতা, ১৯৩১ ডিসেম্বর ৮ এ রচিত । 

৩ এই ভূমিক1 লিখিত হয় ,৩৪৪ হাশ্িন ২। প্র নুতন কবিতী, প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশীখ পু ৫*-৫৭ [ ছড়া-ছন্দে নূতন কবিত। পাঠের ভূমিকা 
স্বরূপে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের উদ্দেশে কথিত ]. প্রীরথীন্রনাথ ঘটক চৌধুরী কর্তৃক অনুলিখিত। এই ভাষণটি প্রদত্ত হয় ১৩৪৩ সালের শেষ 
ভাগে। তখন কবির 'ছড়া' কাব্য মুদ্রিত হয় নাই, সেটি প্রকাশিত হয় তাহার মৃত্যুর পর ১৩৪৮ ভাগ্র। কিন্ত আলোচনাটি অপ্রকাশিত 


“ছড়ী'র উপরই হয়। 


আলমোড়। ১৯৬৭ ১৬ 


আলমোড়া বাসকালে লেখাপড়ার বাহিরে ছবি আকা ছিল অন্ততম কাঙ্জ। এইটি তীহার চিত্তবিনোদন, 
সমস্ত ভাবনা ও কাজ হইতে মুক্তি বা £911611 ছবিতআ্বীক! বিষয়ে কবি বনু প্রকারের পরীক্ষ! করিয়াছেন এখানে 
আসিয়া কুমায়ুনের চিত্রীরা ষেসব দেশীয় রঙ ব্যবহার করে, তাহা জোগাড় করিয়। ছবির পরীক্ষা! করিতেছেন। 

বাহিরের লোকজন এই স্থদুর শৈলাবাসে কমই আপিয়! পৌছায়। কিন্তু পত্রিক! ও পুস্তক মারফত বৃহত্তর জগৎ 
আলিয়। মনের দ্বারে হানা দেয়। বাংল! ভাষায় বানান সংস্কার বিষয়ক একটি আলোচনার তরঙ্গ আসিয়া 
কবিকে স্পর্শ করিল। 

' আমাদের আলোচ্য পর্বে কপিকাত! বিশ্ববিদ্ভালয় ও বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ বাংলা বানানের সরলীকরণের 
জন্য একটি পরিকল্পনা সাধারণ্যে পেশ করেন। এই সংস্কার-প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ 
একটি দীর্ঘ পাগ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতের সমালোচণা করেন। উহ 
পাঠ করিয়া কবি আলমোড়া হইতে এক দীর্ঘ পত্র-প্রবন্ধে অধ্যাপক ঘোষের বক্তবোর জবাব দেন। এই রচনার 
ভাষ! যেমন সংযত, প্রয়োজনমত তেমনই তীব্র। রবীন্দ্রনাথ বাংল। বানানকে সংঙ্কতের অনুগত করিবার পক্ষপাতী 
নহেন_-এই মতটাই ব্যক্ত করেন স্প্ ভাষায়; তারপর উপসংহারে এই কথাটি বলেন যে, "বানানের বিধিপালনে 
আপাতত হয়তো মোটের উপরে আমরা “বাধ্ত্যমূলক” নীতি অন্থপরণ করে একান্ত উচ্ছঙ্খপত। দমনে যোগ 
দেব। কিন্ত এই দ্বিধাগ্রস্ত মধ্যপথে ব্যাপারট। থামবে না। অচিরে এমন সাহসিকের সমাগম হবে ধারা নিঃসংকোচে 
বানানকে দিয়ে সপ্পূর্ণভাবেই উচ্চারণের সত্য রক্ষা করবেন।” বাংলাদেশে__কী স্টেট, হইতে, কী মর্বদল-স্বীকৃত 
বিশিষ্ট সাহিত্য পরিষদ হইতে বানান-বিধি সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ পর্বজন-অবশ্য-পালনীঘন ন! হওয়ায় এক্ষেত্রে অরাজকতা 
চলিতেছে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী এবিষয়ে পথনির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে রবীন্দ্রনাথ সর্বাস্তঃকরণে 
তাহার সহিত সহযোগিতা! করিয়াছিলেন এবং বিশ্বভারতী হইতে তাহার প্রকাশিত গ্রন্থে নব বানান-বিধির প্রয়োগ 
অনুমোদন করেন ।১ 

আলমোড়ায় ভ্রমণবিলাসী আগন্তকের সংখ্যা স্বভাবতই কম। কবির সঙ্গে ধাহারা দেখা করিতে আসেন, 
তাহাদের মধ্য উল্লেখযোগা নাম হইতেছে, মিঃ মাসানি, মিঃ যুস্থফ মেহের আলি ও অধ্যাপক বীরবল সাহানী। 
অধ্যাপক সাহানী সপরিবারে নিকটেই এক বাসায় থাকিতেন। তিনি কুটিরশিন্ন পুনরুখানের পক্ষপাতী; কবিকে 
বিশেষভাবে অন্থুরোধ করিয়া বলেন যে, তীহার গ্রন্থের কয়েকটি খণ্ডও যেন হাতে-তৈয়ারী-কাগজে মুক্রিত হয়; 
তাহ হইলে কুটিরশিল্প সমাদর পাইবে। বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ কবির শেষদিককার কয়েকখানি কাব্য “দেশী” 
কাগজে মুন্রিত করেন । 

প্রায় ছুই মাস কাল কবি আলমোড়ায় ছিলেন ) তাহার ৭৭তম জন্মর্দিনের উৎসব এখানে বিনামাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। 
এই দিনের ন্মরণে “জন্মদিন? ( ১৩৪৭ বৈশাখ ২২, সেুতি ) নামে যে কবিতা লেখেন, তাহার কথ! পূর্বে বলিয়াছি। 
এখানে এবার বাহিরের উৎসব সংবধন। বেশি ছিল না; তবে কয়েকটি বিদ্যালয় পরিধর্শন করিতে তাহাকে 
যাইতে হয়, যেমন আমেরিকান মেথডিস্ট মিশন-পরিচালিত বালিকাবিগ্যালয় ও ছেলেদের র্যামসে স্কুল। শেষোক্ত 
প্রতিষ্ঠানে কবি এক লিখিত ভাষণ দেন। 

কবি আলমোড়! ছাড়িলেন ২৭ জুন (১৯৩৭) এবার বেবেলির পথে নয়। পথে রানীখেতের ছাত্ররা কবিকে 


১ আলমোড়া ১৯৩৭ জুন ১২। বানান-বিধি, প্রবাদী ১৩৪৪ আধাঢ় পৃ ৪২২-২৫। প্রবাপী ১৩৪৪ শ্রাবণ পূ ৫৬১-৬৪) ৫৬৪-৬৯ | 
দেবপ্রসাদ ঘোষের পঞ্জ ও কবির উত্তর । প্র সুহন্মদ শহীভুমাহ, বাঙ্কাল। বানান সম্পর্কে কয়েকটি কথা প্রবাসী ১:৪৬ বৈশাখ পৃ ৬৭-৭০। 


৯২ রবীন্দ্রশীবনী 


স্বাগত করিল; অনিলকুমার লিখিয়াছেন যে এই স্থানের পরিপাটি উৎসবক্ষেত্রের কথা তাহার চিরদিন মনে থাকিবে। 
লখনৌতে ট্রেন বদলের জন্য কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হয়; সকলে কাসমগ্ডার যুবরাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। 
অতঃপর ২নজুন ( ১৩৪৪ আষাঢ় ১৬) কবি ও তাহার সঙ্গীরা কলিকাতায় পৌছিলেন। বিদ্যালয় খুলিবে ১ জুলাই, 
কবি বিগ্ভালয় খোলার সময়ে বরাবর আশ্রমে থাকিতে চাহিতেন। 


পতিমরে ও তৎপরে 


ছুই মাস পরে আলমোড়া হইতে কৰি শান্তিনিকেতন ফিরিলেন ( ১৩৪৪ আষাঢ় ১৬)। বিদ্যালয় খুলিলে 
যথাবিধি কাজেকর্মে কবি মগ্ন হইলেন। বিশ্বপরিচয়” কাটা-ছ'টা চলিতেছে । “ছড়ার ছবি'র স্থর এখনো! মিলাইয়া যায় 
নাই ; বালক, দেশাস্তরী, অচলা বুড়ি, স্থধিয়া, মাধো, আতার বীচি প্রভৃতি এই সময়ের লেখা । 

এমন সময়ে তাগিদ আপিল হুইটম্যান সম্বন্ধে কিছু লেখার জন্য । কলিকাতা সিটি কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকের! 
হুইটম্যানের ( ১৮১৯-৯৮৯২ ) ম্বতিসভার উদ্যোক্তা ; তাহাদের উদ্দেশ্যে কৰি সংক্ষেপে হুইটম্যান সম্বন্ধে তাহার মত 
লিখিয়া পাঠাইলেন (৩০ আবাট)। সংক্ষিপ্ত হইলেও এই সমালোচনাটি মূল্যবান, কারণ স্বল্প কথার মধা দিয়া 
হুইটম্যানের স্বরূপটি প্রকাশ পাইয়াছে। কবি লিখিতেছেন, "তোমাদের হুইটম্যানের কাব্যালোচনার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত 
হোক, এই ইচ্ছা করি। প্রকাণ্ড একটা খনি, ওর মধ্যে নানান কিছুর নিবিচারে মিশাল আছে, এ রকম সর্বগ্রাসী 
বিমিশ্রণে প্রচুর শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন__আদিম কালের বস্থন্ধরার সেটা ছিল-_তার কারণ তখন তার মধ্যে আগুন 
ছিল গ্রচণ্--এই আগুনে নানা মুল্যের জিনিস গলে মিশে ধায়। হুইটম্যানের চিন্তে সেই আগুন যা-ত1 কাগু করে 
বসেছে । জাগতিক স্থাষ্টতে যে রকম নির্বাচন নেই, সংঘটন আছে, এ সেই রকম, ছন্দোবদ্ধ সব লণ্ডভণ্ড _ মাঝে মাঝে 
এক-একট। স্থসংলগ্র রূপ ফুটে ওঠে আবার যায় মিলিয়ে । যেখানে কোনো যাচাই নেই, সেথানে আবর্জনাও নেই, 
সেখানে কলের সব স্থানই স্বস্থান। এক দৌড়ে সাহিত্যকে লঙ্ঘন করে গিয়েছে এই জ্ঞগ্যে সাহিত্যে এর জুড়ি নেই-_ 
মুখরত] অপরিমেয়,_ তার মধ্যে সাহিত্য অসাহিত্য ছুই সঞ্চরণ করছে আদিম যুগের মহাকায় জন্তদের মতো। এই 
অরণ্যে ভ্রমণ করতে হলে মরিয়া হওয়ার দরকার ।১ 

প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি আমেরিকান যে কয়জন সাহিত্যিক কবির প্রিয় ছিলেন, তাহাদের মধ্যে থরো, এমাসন ও 
হুইটমান উল্লেখযোগ্য | হুইটম্যানের শিষা এডোয়ার্ড কার্পেন্টারের কবিতা কবির খুব ভালে৷ লাগিত। হুইটম্যানের 
কবিতা কৰি আমাদের কাছে পড়িয়া শুনাইতেন। 

(আলমৌড়া হইতে ফিরিবার সপ্তাই ছুই-এর মধ্যে কবির জমিদারিতে যাওয়া স্থির হইল। প্রজাদের ইচ্ছা 
পুপ্যাহ* দিনে সেখানে “বাবু মশায১ উপস্থিত হন। কবিরও ইচ্ছ! শেষবারের মতো! বহুদিনের সথখছুঃখের স্বতিজড়িত 


১ প্রবাসী ১৩৪৪ ভাগ্র পৃ৭৪৯। সাহিতি)ক বিজয়লাল চটো পাধ্যায় উদ্ভোক্তাদের অন্ততম ছিলেন । €+965০6 8881086 ৪1] ০০270610 
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অস্তরীণাবদ্ধদের অনশন ৯৩ 


স্বান দেখিয়া আদেন। তদুদ্দেশ্তটে ২০ জুলাই (১৯৩+)১ কবি কলিকাতায় গেলেন; বেলঘরিয়াতে প্রশান্তচন্ 
মহলানবীশের বাড়িতে কয়েকদিন থাকিয়৷ ২৬শে স্থধাকান্ত রায় চৌধুরীকে সঙ্গে লইয়। কবি পতিসর যাত্রা! করিলেন ।* 

১০ শ্রাবণ রাত্রি এগারটার সময় শিয়ালদহ হইতে ট্রেনে রওনা হইয়। পরদিন মধ্যরাত্রিতে পতিনর পৌছিলেন।৩ 
১২ শ্রাবণ পুণ্যাহ। রবীন্দ্রনাথ আমিতেছেন- _সেজন্ত প্রজারা পুণ্যাহক্ষেত্রে কী আয়োজনই না করিয়াছে । উৎলবস্থলে 
কবি উপস্থিত হইলে দলে দলে প্রজার তাহাকে দেখিতে আমিল। কবির সঙ্গী স্থধাকাস্ত লিখিতেছেন, “সাম্প্রদায়িক 
এই ছুর্দিনে পত্তিসরে মুসলমানবহুল প্রজ্জামগুণীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আসন কোথায় সেটা! চোখে ধার! দেখেছেন 
তারা ধতট1 বুঝবেন-_-চোখে ধারা দেখেন নি তাদের সে-কথা লিখে বুঝিয়ে বল। খুবই শক্ত ।” 

কবি নৌকায় ছিলেন ? ধাহারা সেখানে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন, তাহাদের অনেকেরই অবস্থা ভালো, 
কোনো! প্রকার আথিক উপকারের প্রার্থী তাহারা ছিলেন না। প্রঞ্জাদের পক্ষ হইতে মোঃ কাফিল উদ্দীন আকন্দ 
কবিকে মুদ্রিত ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন, তাহার মধ্যে আছে : 

*প্রতুরূপে হেথ! আস নাই তুমি দেবরূপে এসে দিলে দেখা, দেবতার দান অক্ষয় হউক হ্ৃদ্দিপটে থাক্‌ স্বৃতিরেখা |, 

একজন বুদ্ধ মুললমান কবিকে বলিলেন, “আমরা তো হুজুর বুড়ে। হয়েছি, আমরাও চল্তি পথে,এমাপনিও চল্তি 
পথে; বড়ই ছুঃখ হয়, প্রজা-মনিবের এমন মধুর সম্বন্ধের ধার! বুঝি ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যায়। ছেলেপিলেদের মতিগতি 
বদলে যাচ্ছে, তার। আমাদের সব নাদান মনে করে--এমন জমিদারের জমিদারিতে বাস করবার সৌভাগাবোধ তাদের 
বুঝি হবে না।” মুসলমানদের সহিত কবির হ্ৃদ্যতা দেখিয়া সধাকান্ত আশ্চর্য হইয়া লিখিতেছেন, “অতীতের পুরানো 
কথা বলতে বলতে কবি এবং প্রজাদের চোখ ছল ছল ক'রে উঠেছে-_আনন্দের অশ্রবাষ্প। এ-দৃশ্ত দেখতে পাব 
কোনোদিন ভাবতে পারিনি ।৮৪ ) 


অন্তরীণাবদ্ধদদের অনশন 


পতিসর হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আপিবার অব্যবহিত পরেই কবিকে টাউনহলের এক জনসভায় সভাপতিত্ব 
করিতে হইল ( ১৯৩৭ অগস্ট ২ ॥ ১৩৪৪ শ্রাবণ ২৭)। এই সভার উদ্দেশ্ট, আন্দামানে দ্বীপান্তরিত রাজনৈতিক 
বন্দীর। অনশন ধর্মঘট করায় জনগণের সহানুভূতি প্রদর্শন ও গবর্মেন্টের আচরণের প্রতিবাদ জ্ঞাপন। 

আমাদের আলোচ্য পর্বে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ছিল ভারত গবর্মেপ্টের পেনাল সেট্ল্মেণ্ট, অর্থাৎ যেসব অপরাধী 
যাবজ্জীবন বা দীর্ঘকালের জন্য করাবাসের শাস্তি পাইত, তাহারা এ দ্বীপে স্থানাস্তরিত হইত। সাধারণ অপরাধী ছাড়া 
বহু রাজনৈতিক বন্দীও এইখানে দ্বীপাস্তরিত হয়। এই বন্দীদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙালি মধাবিত্ত ঘরের যুবক; 
দেশের স্বাধীনতা আনিবার জন্ত তাহারা উৎপর্গ-গ্রাণ ; সেই অপরাধে গবর্মেপ্টের রোষনয়নে পড়িয়া তাহারা অন্তরায়িত 
ও দেশ হইতে নির্বাসিত। 


১ ১৯৩৭ জুলাই ২৪, অন্ধ, দেশীয় ভারশীতীর্থ নামে প্রতিষ্ঠান কবিকে “কবি-স্জ।ট' উপাধি দান করেন। জয়পুরের রীজ1 সভাপতি $ অনিল 
কুমার চন্দ কবির পক্ষে উপাধি গ্রহণ করেন । ড* 9. 9৮৪ 1987 808. 2 10. 

২ ড. 9. ব৪জ৪ ডু 010. পতিসর য্/॥ার তারিখ ১৯৩৭ জুলাই ২৬। “ছড়ার ছবি'র আকাশপ্রদীপ নামে কবিতাটি পতিসরে লিখিত 
তারিখ আছে ৮ শ্রাবগ ১৩৪৪ অর্থাৎ ইংরেজি ১৯০৭ জুলাই ২৪.__-অাৎ যাত্রার ছুই দিন পূর্বে রচিত । কোথ।ও একট! তারিখের গোলমাল আছে। 

৩ প্রবাসী ১৩৪৪ অগ্রন্থায়ণ পু ২*৭-১৭। 

৪ দ্র গ্রতিম। দেবীকে লিখিত পত্র, চিঠিপত্র ওয় (*৩)। 


৯৪ রবীন্দ্রজীবনী 

বু কাল বহু প্রকারে নির্যাতিত হুইয়। অতঃপর বন্দীগণ ভারত গবর্ষে্টের নিকট তাহাদের অভাবঅভিষোগ 
ষথাষথভাবে পেশ করিয়াছিল । সেখান হইতে কোনে সহাম্ুতূতিপূর্ণ সাড়া তাহারা পাইল না অবশেষে রুদ্ধদ্বার ব্যর্থ 
করাঘাতে ক্লান্ত হইয়া তাহারা মৃত্যুপণে অনশনব্রত গ্রহণ করিল। কিন্তু এই অনশন গ্রহণের সংবাদটিও এদেশে সরকার 
বাহাদুর কয়েকদিন চাপিয়। রাখেন ।১ 

তৎকালীন বাংলাদেশের শাসকশ্রেশীর এইরূপ মনোভাব কেন হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা সম্পূর্ণ অশ্প্রাসঙ্গি ক 
হইবে না। ১৯২১ সালে প্রবতিত দ্বৈরাঙ্গ্য বা ডাইআকির অবসানে ১৯৩৫ পালে ষে ভারতশাসন আইন চালু হইল, 
তাহার নাম দেওয়া হয় প্রাদেশিক আত্মকতৃত্বমূলক শাসনতন্ব ব! প্রভিন্সিএল অটোনমি। এই আইনঅন্থপারে ১৯৩৭ 
এপ্রিল হইতে নৃতন শাসনবিধি সর্বপ্রদেশে প্রবতিত ইইয়াছিল। কন্গ্রেদ তথন রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্বীহীন 
গবর্ষে্ট-প্রতিবরোধী দল। সকল প্রদেশেই তাহারা নিবাচনে নামেন। ছয়টি প্রদেশে বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোদ্বাই, 
মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িস্যা পরে আসাম ও সীমান্ত প্রদেশে কনগ্রেন এবং মুসলমান প্রধান পিছু, পাঞ্জাব 
ও বঙ্গদেশে মুনলীম লীগ জয়যুক্ত হন। তখন অথগ্ড বাংলার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হকৃ; তাহার ইচ্ছ। ছিল কন্গ্রেস 
“ও লীগ যৌথভাবে বা কোআলিশন করিয়! রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। কিন্তু কন্গ্রেপ হাইকমাণ্ড লীগ-প্রস্তাবিত 
কোআলিশনে রাজি হইলেন না। বাংলাদেশে লীগের প্রাধান্থই কায়েম হইল এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে 
রখ বৈরীভাব ধূমায়িত হইতেছিল তাহা মল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে অগ্রিক|্ডে পরিণত হুইল । আশ্চর্যের বিষয় 
ইহার অনতিকালের মধ্যে কন্গ্রেশ পক্ষীষ্ধ নেতৃম্থানীয়রা বহু টাল-বাহান! করিয়া, হ-না, না-ই! করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে 
মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন- গবর্ষ্টেকে অচল করিবার যে ঈদ্দেগ্ লইপ্না তাহার! নির্বাচনে নামেন, তাহ] ত্যাগ করিয়। 
গঠনমূলক কার্ধে মনোনিবেশ করিলেন। মধ্য হইতে বঙ্গদেশে তাহারা কোমালিশন মন্ত্রিত্ব হইতে দিলেন না; 
এবং সেইদিন হইতে বাংলার শাপন ও সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দুমুলমান ভেদটি স্পষ্ট ও উগ্রতর হইয়া! চলিল। এই 
পরিস্থিতির মধ্যে বাংলদেশের আন্নামান-বন্দীশালার বন্দীদের ধর্মঘট বিচারণীয় । 

বঙ্গীয় গবর্মেন্টের এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে ও অনখনকারী অন্তরায়িতদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য 
(১৯৩৭ অগস্ট ২) কলিকাতা টাউনহলে সভা আহত হয়; রবীন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতি । তিনি তীহার 
মৌথিক ভাষণে যাহ! বলেন তাহার মর্মার্থ এইরূপ : 

' সপ্তাহকাল অতীত হইতে চলিল প্রায় ছুইখত বন্দী আন্দামানে অনশন-ধর্মঘট গ্রহণ করিয়াছে ; এই সংবাদ 
আমাদের কাছ হইতে গবর্ষেন্ট দীর্ঘকাল গোপন রাখেন। জনসমাজের ৪976172)976-এর প্রতি গবর্ষেন্টের এই নিষ্ঠুর 
ওদাসীন্য আমাদের জাতীয় অসহায়তারই স্মারকমাত্র। ইংলগ্ড বা অন্ত কোনো ডিমক্রেটি ক"দেশে গবর্মেপ্টের পক্ষে 
জাতীয় জীবনের এমন বিশেষ ঘটনাকে লোকসমাজের নিকট হইতে অবিদিত রাখ! সম্ভব হইত না। বন্দীদের দাৰি 
ম্যায়সংগত ও সামান্যই | শাসনকর্তার! দেশের লোকের কাছে দায়ী নহে সে-অবস্থাযর লোকের এ আশঙ্কা খুবই 
স্বাভাবিক যে ভারত হইতে সহম্র মাইল দুরে দ্বীপের মধ্যে এই বন্দীর! ন্যাযা ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইতেছে ; জন- 
সমাজের দাবি এই যে, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ভারতেই রাখা হউক; সেখানে জনমত আর কিছু না পারে, 
কারাগারের অমানুষিক বূঢতাকে কিয়দ্পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত ও শমিত করিতে পারিবে । 


১ আন্দামানে:বন্দীদের প্রাায়ৌোপবেশন, প্রবাসী ১৩৪৭ ভাদ্র পূ ৭৩৬-৪২। 

২ এইদিন অমিয়চন্দ্র চক্রবতাঁ চারি বদর পর ইংলগ্ হইতে অক্সফোর্ডের ডক্টরেট লাঁত করিয়া দেশে ফিরিলেন € ১৯৩৭ অগন্ট ২) 
শান্তিনিকেতনে তিনি কিছুদিন খ|কেন। এখান হইতে তিনি লাহোর যান (সেপ)। সেখানে তিনি 70000801920 10 200৫920 [00150, 08০08% 
সম্বন্ধে গবেষণার্থে নিযুক্ত হন। 


অস্তরীণাবন্ধদের অনশন ৯৫ 


শাস্তিদানের হাদয়হীন পদ্ধতি এখনে যাহা! পৃথিবীর বেশির ভাগ স্থানে চলিতেছে, তাহা আধুনিক সভ্যতাকে 
লজ্জিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট । অধুনা পাশ্চাত্য জগতে রাজনৈতিক মতবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ 
মনোভাব অনেক রাষ্ট্রেই দেখ! দিতেছে । দেশের বিধিবদ্ধ মাইন ও মান্থষের স্বাধীনতার বিধিপংগত দাবির প্রতি 
শরদ্ধাহীন এই ফাসিস্ট মনোভাব হইতে ভারত সরকারও আজ মুক্ত নহে। 

এই হতভাগ্য প্রদেশের শত শত উৎপীড়িত ঘরে নিরাশার অন্ধকার আজ পরিব্যাপ্ত ; এখানে অপরিণত বয়সের 
নরনাবী অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিনাবিচারে, নানাপ্রকার দৈহিক ও মানসিক শ্বাস্তিভোগ করিতেছে । 

বতমান পরিস্থিতিতে দেশবাসী কতৃক অনুরুদ্ধ হইয়। আমি আমাদের শালকসম্প্রদায়ের নিকট শাসনব্যাপারে 
কোনো আমুল সংস্কারের দাবি--ফদিও তাহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা পেশ করিতেছি না, কেবলমাত্র বন্দীদের 
প্রতি যে কঠোর ব্যবহার চলিতেছে, তাহাই শমিত করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। 

রবীন্দ্রনাথ আন্দামানের বন্দীদের নিকট টেলিগ্রামে জানাইলেন, "বঙ্গদেশ তাহার অনশন ধর্মঘটী নির্বাদিত 
সম্তানদের স্বাস্থা সম্বন্ধে জানিবার জন্য ব্যাকুল। দেশ তোমাদের পশ্চাতে আছে ।?১ 

টাউনহলের সভার পর কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আগসিলেন। এবার পতিসর ভ্রমণের ফলে পদ্ম! আবার 
তাহার মনকে গানের হবে উদ্বোধিত করিয়াছে । ১৫ অগস্ট বর্ধামঙ্গল অনুষ্ঠিত হইবে--কবি স্থুরলক্ষমীর সাধনায় 
বসিয়াছেন। 

এপ্দিকে ১৭ অগস্ট বাংলাদেশে “আন্দামান দ্িবস* বলিয়৷ ঘোষিত হইয়াছে । শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী ও 
ক্মীগণ এই দিন উদ্যাপন করিবার জন্য সভা আহ্বান করেন; রবীন্দ্রনাথ সভাপতি রূপে যে ভাষণ দিলেন, তাহ! 
বিশেষভাবে আলোচনীয় ; কারণ তাহার স্থর কলিকাতায় প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সম্পূর্ণ পুথকৃ। 

কবি ছাত্র ও কর্াদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, “আজ একটি বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে বন্দীদের দুঃখে দরদ জানাবার 
জগ্যে তোমরা! সভা আহ্বান করেছ । সম্প্রতি আমাদের দেশে বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ দিনে দল বেঁধে আন্দোলন 
করবার একটা বীতি দাড়িয়ে ফাচ্ছে। তাতে কিছুক্ষণের জন্যে নিজেদের নালিশ উপভোগ করবার একটা নেশায় 
আমাদের পেয়ে বসে। সেটার রাষ্্ীয় সার্থকতা যদি কিছু থাকে তো! থাক্‌ কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে এই রকম পোলিটিক্াযাল 
দশা-পাওয়ার উত্তেঞ্জনা উদ্রেক কর। আমাদের এখান কার কাজের ও ভাবের সঙ্গে সংগত হয় ব'লে আমি মনে করিনে। 

“দেশের বিশেষ অন্থরোপে ও প্রয়োক্গনে মামার যা বলবার মে আমি আশ্রমের বাইরে যথোচিত জায়গায় বলেছি, 
আজ আমার এখানে যদি কিছু বলতে হয় তবে আমি বলব প্রচলিত দণ্ডনীতি সম্ন্ধে আমার সাধারণ মন্তব্য |” 

এই ভাষণে কবি, আধুনিক দগুনীতির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বর্বরতা রহিয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ করেন ও সাম্প্রতিক 
রাজনীতির ক্ষেত্রে দণ্ডিতদের প্রতি দণ্ডনীতির অপপ্রয়োগের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচন। করেন।* 

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রাজনীতি সম্বন্ধে মতামত দান ও প্রয়োজনবোধে অংশও গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি 
শাস্তিনিকেতনকে সকল শ্রেণীর রাজনীতি ও উত্তেজন! হইতে দুরে রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯২৯ সালে বিদেশ 
হইতে এন্ড,সকে যে পত্রধারা লেখেন, তাহা এখানে ন্মরণীয়। তবে কালের দ্রুত পরির্তন হইতেছে এ কথা স্বীকার 
করিতেই হইবে । কবির একান্ত ইচ্ছা সত্বেও শান্তিনিকেতনের কর্মা ও বিদ্যার সে আদর্শ সর্বদা মনে রাখিতে 
পারেন নাই। দেশপেবার গঠনমূলক স্থায়ী কর্মের মধো মন উদ্বুদ্ধ হইতে চাহে ন|। 


১ রবীন্রসদন হইতে মোহ্তকুমীর মনুমদার তথ্াগুলি লেখককে সরবরাহ করেন। 
২ গত ১৩৪৪ শ্রাবণ ২৯শে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীদের কবি বাহ বলিয়াছিলেন তাহা তিনি প্রবাসীর জন্য লিখিয়! দেন। 


প্রবাসী ১৩৪৪ আঙ্গিন পৃ ৭৬৪-৬৬। 


৯৬ রবীন্দ্রজীবনী 


উত্তেজনাকে সাময়িকভাবে উপভোগ করিবার নিরতিশয় লোভ সংবরণ কর! নেতাদের পক্ষে কঠিন। 
তাহাদের প্ররোচনায় স্বল্পমতি ছাত্রসম়াজ উত্তেজিত হয় ; অথচ দেশের স্থায়ী কর্মের স্থলে সে ওঁংস্থকা দীর্ঘকাল থাকে না। 
উত্তেজনার অবসানে আসে অবশ্তস্তাবী অবসাদ গ্রস্ত ক্লান্তি । রবীন্দ্রনাথ সেই সাময়িক প্লাবনকে স্থায়ী জলধাবায় পরিবাহিত 
করিব।র জন্য চিরদিন পথনির্দেশ করিয়া আসিতেছেন ; আজিকার সভায় সেই কথাই বলেন। 
এই “আন্দামান দিবসে" (১৪ অগস্ট) প্রাতঃকালে শাস্তিনিকেতনের নিকটবর্তা সাওতাল গ্রামে" হল কর্ষণ ও 
বৃক্ষরোপণ উৎসব হয়, কবিহই পৌরোহিতা করেন।১ ঘটনাটি বিশেষভীবে লক্ষণীয়। বর্তমানে 00201001016) 
[০109 প্রভৃতির আয়োজন হইতেছে ; ইহার মূলকথা গণগংযোগ (10899 600680$)। কিভাবে এই গণনংষোগ 
হইতে পারে তদুদ্দেশ্টে শিক্ষার্থাদের জন্য শিক্ষাশিবির স্থাপিত হইয়াছে । শ্রীনিকেতনে এই গণমংধোগ প্রচেষ্টা বহু 
বৎসর হইতে চলিতেছে । 
সাওতাল গ্রামে (পিয়ার্সন-পল্লী) হলকর্ষণ'দি উৎসবের পরদিন ( ১৯৩৭ অগস্ট ১৫) আশ্রমে বর্ষামঙ্গলের উৎসব। 
কিন্ত সেইরাত্রে অধ্যাপক পণ্ডিত নিত্যানন্দবিনোদ গোন্বামী বা গৌসাইজির একমাত্র পুত্র বীরেশ্বর বা বীরুব মৃত্যু 
ঘটায় তাহা স্থগিত হইল। শিশুকাল হইতে এই মাতৃহীন বালককে গৌপাইজি আশ্রমে লালন করেন বীরু 
বিদ্যালয়ের সকল কাজে, বিশেষভাবে মন্দিরের উপাসনাদির ব্যবস্থায় উৎসাহী ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই বালককে 
খুবই স্েহ করিতেন। মৃত্যুর পর ছাত্রদের সভায় কবি বীরেশ্বরের প্রতি তাহার স্নেহের কথ! বলেন ।* 
শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসব স্থগিত হইল । অতঃপর স্থির হইল এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে কলিকাতায় 
“ছায়া+ প্রেক্ষাগৃহে । কবি লিখিতেছেন, “রবির সম্মিলনে সেট] হবে রবিচ্ছায়া ।*৩ 
কবি ছাত্রছাত্রীর্দের লইয়া! ২৬ অগস্ট কলিকাতায় গেলেন। তিনি উঠিলেন বেলঘরিয়ায় প্রশাস্তচন্দ্রের বাটাতে, 
অন্যের! জোড়ার্সাকোর বাটাতে । আপার সাকুলার রোডের উপর ছায়া প্রেক্ষাগৃহে ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর ( ১৩৪৪ ভাত্র 
১৯, ২০ ) বর্ষামঙ্গল উৎসব হইল । এবার উৎসবে ষে গানগুলি গীত হইল তাহার প্রায় সবই নৃতন_-তবে সবগুলিই 
।বর্যাসংগীত নহে । কবি 'গীতবিতানে" প্রেম পরিচ্ছেদের মধো কয়েকটিকে শ্রেণীত করিয়াছেন। প্রেমের রহস্ত বিরহে ও 
প্রতীক্ষায়; এইবার কয়েকটি গানের .মধ্যে সেই স্থুর ধ্বনিয়াছে, যাহা চিরকাল প্রেমিক হৃদয়কে মধুময় করিয়াছে । 
গানগুলি আলমোড1 হইতে ফিরিয়া আসিবার পর শ্রাবণ মাসের মধ্যে রচিত বলিয়া মনে হয়| বহুকাল শুক্ক বিজ্ঞান 
ও অপরের চিত্র-অন্ুপ্রেরিত কবিতা লেখার মধ্যে মন আবদ্ধ ছিল। সেই পর্বকে অতিক্রম করিয়া কবি পুনরায় 
গীত-নুধারসে' প্রবেশ করিয়াছেন। বর্ষামঙ্গল উৎসবে এই গানগুলি গীত হয় :* 
১ *ট্রীনিকেতন হলকর্ষণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাবার মুখে কে একজন বললে গৌসাইজির ঘরে দুশ্িন্তাজনক রোগ দেখা দিয়েছে ।”-- প্রবাসী 


১৩৪৪ কাতিক। 


২ ১৩৪৪ ভাগ্র »ই বীরেশ্বরের শ্রাদ্ধবাদরে অপরাহে সিংহসদনে শোকসভায় আচার্ধদেবের অভিভাষপ, প্রবাসী ১৩৪৪ কাতিক প ৫৭। 
দ্র মঞ্ররী, বীরেশ্বর গোস্বামী. আশ্রম-সম্মিলনীর উদ্যোগে সংকলিত ১৩৪৬ । 


ও চিঠিপর €ম, পত্র ৬৮ পৃ ১১২-১৩, শান্তনিকেতন ১৯৩৭ অগস্ট ২৪। 

৪ ১ এসো! শ্কামল হুন্দর গীতবিতান নূ-সং পৃ ৪৩৭। ২ আমি শ্রাবণ আকাশে & দিয়েছি পাঁতি পৃ ৪৬৭। ৩ চিনিলে না আমারে কি 
পৃ৪*৪। ৪ মনে কী ছ্িধা রেখে গেলে চলে পূ ৩৮২। ৫ আজি গোধুলি লগনে, এই বাদল গগনে পৃ ২৯৩। ৬ খামাও রিমিকি ঝিমিকি পৃ ১৬৯। 
৭ বর্ষণ-মন্দ্রিত অন্ধকারে পৃ ৩.৩। ৮ আমি তখন ছিলেম মগ্ন গহন পু ৪৬৬। ৯ ওগো! আমার চির-অচেনা পরদেশী পৃ ৩৪৮। ১৭ মেঘছায়ে 
সজল বায়ে মন আমার পৃ৩১৪। ১১ গ্রোধুলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তাঁর! পু ৩১৪। ১২ মধুগন্ধে ভর! সৃহ স্রিষ্ধ ছায়। পৃ ৪৬১। ১৩ আমার 
প্রাণের মাঝে কুধ। আছে পৃ ৩১৪। ১৪ আজি পল্লিবালিক অলকগুচ্ছ সাঁজালো। পূ ৪৩৯। ১৫ শ্রাবণের পবনে আকুল বিষঃ সন্ধ্যায় পু ৩৭৮। 
১৬ আমার যে দিন ভেসে গ্নেছে পৃ ৩৭৯। (প্রবানী ১৩৪৪ কাতিক পৃ ১-৮) 


প্রাস্তক 


কলিকাতা হইতে উৎসবান্তে কবি শান্তিনিকেতনে ফিবিলেন (১৩৪৪ ভাদ্র ২১)$ কখা ছিল গবালিয়র- 
মহারাজার আমন্ত্রণে সেখানে যাইবেন। এমন সমম্ম একদিন সন্ধার পর সকলের সহিত কথাবার্তার মধ্যে কবি হঠাৎ 
হতচৈক্ন্য হইলেন (২৫ ভাদ্র । ১০ সেপ )।১ কবির অন্থস্থতার কথা তড়িতবাতায় প্রচারিত হইল। কত-ষে পত্র, 
টেলিগ্রাম আমিতে লাগিল তাহ।র সংখ্যা নাই। পরদিন ডাক্তার নীলরতন সরকার আনিয়া কবির বোগ নির্ণয় 
করিলেন ও তাহার চিকিৎসায় অচিরকালের মধ্যে কবি স্থস্থ হইয়া! উঠিলেন। 

মহাত্মাজি নিয়মিতভাবে তারযোগে কবির সংবাদ লইতেছেন। স্ুম্থ হইয়া কবি গান্ধীজিকে লিখিলেন, 
“179. 91786 60106 ত1)101) 081001090 116 11060 (09 ৩০10 01189 8691 009 061100. 01 86000: 1 
098590 61095861) ৮৮83 900. 56906101069 88051965800 10 08 [0117 0:০১ 6009 09086 01 80089211008 
10101) ৮7619 01211916610 11) 61061710106 10918190610.” কিন্তু নিজ হাতে কবি প্রথম যে পত্র লেখেন সেটি 
হইতেছে দুইটি শিশুর পত্রের ভুবাব | তীহার অন্থস্থতার সংবাদে আগত বহু শত পত্র ও তারের মধ্যে হইতে বাছিয়া 
তিনি শিশুদের পত্রের উত্তর আগে লেখেন ।* 

কবির অন্বস্থতার সংবাদ চীন দেশে পৌছিলে, 101. 1881 %%1)-061 ও 1707. [1-0001 40 কবির স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে তথ্য জানিবার জন্য ০৮019 করেন। কবি তাহার উত্তরে জানাইলেন যে তাহাদের দেশের এই জীবন-মৃত্যুর কঠোর 
সংগ্রামের মধোও তাহার! যে তীহার স্বাস্থ্যের সংবান লইবার জন্য উত্ম্থক, তজ্জন্ত তিনি কৃতজ্ঞ । চীনের উপর জাপানের 
আক্রমণ চ'লয়াছে তাহারই কথা উল্লেখ করিয়া লিখিলেন, “১1১ ৪51১)1)56175 100. 6006 39520198018 01 00৮ [9901)19 
18 %51)0117 1010 9000 00017675...1 71709 10856 10087)5 017161005 11) ৫8108101561 £119500915 1)01% 61086 6109 
07859 [9601)16 ০1 981) 8180010 1)9 17)15190 109 (10811101978 11069 10861%51106 61)9 106৪6 10981801809 
[5986 8170 01796 ৮৮৪ ৬/1)0 8130910 9০9 10511)6 0100100, 51)0010 17707 1050919 61261 09158661086 07095 
1019 ৮88. 60 0617 10170 ”৩ গত বৎসর হইতে জাপান চীন আক্রমণ করিতেছে; শাংহাই, নানকিঙ 
প্রভৃতি মহানগরী অচিরকালের মধ্যে তাহাদের করায়ত্ত হইবার মতো ভইয়াছে। 

কবির আশ্চ্ধ জীবনীশক্তি। ছুইদিন হতঠৈতন্ত থাকিবার পর এক সপ্তাহের মধ্যে স্বস্থ হইয়া উঠিলেন ও 
আপনার কাজেকর্মে পুনরায় নিমগ্ন হইলেন। সপ্তাহান্তে অক্লান্তকর্মা কবি (১৩৪৪ আশ্বিন ২) বিশ্বপরিচয় ও ছড়ার 
ছবির ভূমিকা লিখিয়া দ্রিলেন। দুইখানি বই মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল তাহার ভূমিকার অভাবে প্রকাশিত হয় নাই। 
উভয় গ্রস্থই পুজার পূর্বে আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হইল। 

এই অকন্মাৎ হতচৈতন্ত লোক হইতে প্রত্যাবর্তনরে কবি নবজীবন লাভের সহিত তুলন! করিয়াছেন ; মনে 
হইতেছে অধ্যাত্মলোকের নবতম"রহস্ত উদ্ঘাটিত হইতেছে। ম্বতাষবনিকার তোরণ হইতে অঙ্জানার যেটুকু আভাল 


১ কবি বখন অজ্ঞান হইয়া ধান, তখনই কলিকাতায় টেলিগ্রাম কর! হয়। কিন্তু টেলিগ্রামে সব কথা ঠিক বুঝানে| যায় না। তাই 
ধীরেন্্রমোহন সেন রাত্রে ধোলপুর হইতে এক মালগাড়িতে করিয়। খানাজংশন পধস্ত চলিয়। গেলেন । সেখান হইতে হাটিয়। রাত্রে বখমান বান ও 
সেখান হইতে টেলিফোন যোগে কলিকাতায় সংবাদ পাঠান । সেই টেলিফোন পাইয়াই স্তর নীলরতন এথম ট্রেনে চলি] আদেন । এই ঘটনার 
পর শান্তিনিকেতনে টেলিফোন-এর বাবস্থ। হয় । 

২ জ্র স্ুধীরচত্র কর, কবিকথা পৃ »। 

৩ ৬৭8, ও 5 1987 0০৮. 0 28, 

১৩ 


৯৮ রবীন্দ্রজীবনী 


পাইয়াছিলেন বলিয়া অনুভব করিতেছেন, তাহাই ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশের চেষ্টা করিলেন নৃতন কবিতায়, যেগুলি 
পরে 'প্রান্তিকে”র অন্তর্গত হইয়াছে । বল! বান্থল্য, মানুষ এখনে! সে-ভাষা ও সে শব্দ সম্পদ খুঁজিয়া পায় নাই, যাহার 
সাহায্যে সে তাহার সকল অন্ুভবকে মুক্তি দিতে পারে। 

যাহাই হউক স্থুস্থ হইয়া! উঠিবার দশ-বারে] দিন পর হইতে তিনি প্রাস্তিকের কয়েকটি কবিতা লিখিলেন (২৫ 
সেপ্টেম্বর হইতে ৯ অক্টোবর ১৯৩৭ )। অভিজ্ঞতা ও প্রকাশের মধ্যে কালের সামান্য ব্যবধান থাকাতেই কবিতাঃুলি নান। 
তত্ব পূর্ণ হইয়াছে-যাহা হয়তো সম্ভব হইত না কালের দৃরত্বে; যদিও কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন, “কোনো সগ্য আবেগে 
মন যখন কানায় কানায় ভরিয়! উঠে তখন যে লেখা ভালে হইতে হইবে এমন কথা নাই । তখন গদ্গদ বাক্যের পাল]। 
ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও ধেমন চলে না তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্যরচনার পক্ষে 
তাহা অন্থকৃল হয় না। স্মরণের তুলিতেই" কবিত্বের রং ফোটে ভালো |” ( জীবনস্থতি ) 

প্রাস্তিকের কবিতাগুলি লিখিবার প্রায় আট মাস পরে নববর্ষের (১৩৪৫) ভাষণে কবি তাহার অভাবনীয় অনুভূতির 
বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, “কিছুকাল পূর্বে আমি মৃত্যুগ্ডহা থেকে জীবনলোকে ফিরে এসেছি । যে-মুলধন নিয়ে 

ংসারে এসেছিলাম, কর্মপরিচালনার জন্য শরীর মনের যে শক্তির আবশ্যক তা যেন আজ পূর্ণ পরিমাণে নেই, অনেকটা 
তার লুপ্ত হয়েছে অতলম্পর্শে। আমার নিজের কাছে আমার প্রশ্ন এই, জীবনে এই-ষে রিক্ততার পর্ব নিয়ে এসেছি 
একি একট! নূতন পূর্ণতার ভূমিকা? যে-জীবনকে নানা দিক থেকে নান। অভিজ্ঞতায় বিচিত্র ক'বে সার্থক করেছি, 
যাত্রার শেষ প্রান্তে সে আমাকে সহস] একাস্ত শূন্যতার মধো পৌছিয়ে দিয়ে তার সমস্ত উপলব্ধিকে নিঃশেষে ব্যর্থ করে 
মিলিয়ে যাবে একথা ধারণা করা যায় না। আমার মনে হয় ক্রমে ক্রমে এই বোঝা ঘুচিয়ে দেবার রিক্ততাই সবচেয়ে 
আশ্বাসের বিষয় ।**' 

"জীবনে অনেক কর্ম করেছি স্থখ ছুঃখ ভোগ অনেক হয়েছে; এখন যদি ইন্দরিয়শক্তি ক্লান্ত হয়ে থাকে তবে 
অধ্যাত্বলোক বাকি আছে ; আমাদের যে-শক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণার দিকে আসক্তির দিকে আমাদের গুহাবাসী জন্তটাকে তাড়না 
করে তা যদি প্লান হয় তবেই আশা করি অন্তরের দিক থেকে মনুষ্যত্বের সিংহদ্বার খোল সহজ হবে। রিক্ততার পথ 
দিয়েই পূর্ণতার মধ্যে পৌছানো যাবে । বৌটার বাধন থেকে ফল খসে যায়, তাতে তাদের ভয় নেই, তাই শাখার 
আসক্তি তাদের পিছনের দিকে টানে না, নবজীবনের নব পর্যায়ে তাদের বন্ধন মোচন হয়। তেমনি দেহতন্ত্রে প্রাণের 
আসক্তি যদি শিথিল হয় তবে তাকে নবজীবনের ভূমিক1 বলেই জানব ।”১ 

ইহারও কয়েকদিন পরে কালিম্পং বাসকালে “জন্মদিন উপলক্ষে ঘে কবিতা লেখেন ( ১৩৪৫ বৈশাখ ২৫, 
সেঁজুতি ) তাহার মধ্যে এই ভাবেরই পুনরুক্তি পাই--কালের ব্যবধানে এখন তাহা ক্রমেই আরে! কাব্যময় অনুভূতির 
প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে। 

আমর পূর্বেই বলিয়াছি “বিশ্বপরিচয়* ভাদ্রমাসের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া! গিয়াছিল ; ২ আশ্বিন (৯৩৪৪) কবি ভূমিকা 
লিখিয়! দিলে উহা! প্রকাশিত হইল । বিশ্বপরিচয়” উৎসর্গ করা হয় অধ্যাপক সতোন্ত্রনাথ বস্থুর নামে । সত্যেন্দ্রনাথ 
তখন ঢাক] বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ষুনের অধ্যাপক। 

দীর্ঘ উৎসর্গপত্রে কবি, বিশ্বপরিচয় কেন লিখিতে আরম্ভ করেন তাহার কারণ বলিয়াছেন। তাহার মতে 
শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই, বিজ্ঞানের ভাগ্ারে না হোক বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা 


১ নববর্ষ ১৩৪৫ জোষ্ঠ পৃ ১৭৬-৭৮। 


প্রান্তিক ১৯ 


অত্যাবশ্তাক।' রবীন্দ্রনাথ তাহার শিক্ষায়তনে শুরু হইতেই এই বিষয়ের উপর জোর দিয়াছিলেন। আর তাহার নিজ 
জীবনে জ্যোতিষ ও জীবতত্ব অধায়নের প্রভাব যে কী গভীর তাহা তাহার গণ্য পদ্য রচন। সাক্ষা দিতেছে । এই পত্র- 
ভূমিকায় বলিতেছেন, “জ্যোতিবিজ্ঞান ও গ্রাণিবিজ্ঞান কেবলি এই ছুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। 
তাকে পাকা শিক্ষ/ বলে না, অর্থাৎ তাতে পাগ্ডিত্যের শক্ত গাথুনি নেই | কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে 
বৈজ্ঞানিক একট! মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল । অন্ধ বিখাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বৃদ্ধির উচ্ছ্খলত! 
থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে । অথচ কবিত্বের এলেকায় কল্পনার মহলে বিশেষ 'ষে লোকসান 
ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করিনে ।” 

বিশ্বপরিচয়ের পত্র-ভূমিকায় শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে কবি কয়েকটি মত প্রকাশ করেন, তাহ। প্রণিধানযোগ্য। 
কবির মতে শিশুদের বা বালকদের শিক্ষার প্রথম যুগে সমস্ত কিছুকেই স্প্ট করার চেষ্ট! ব্যর্থ হম়ু। কারণ “জীবনে 
প্রথম অভিজ্ঞতার পথে সবই যে আমরা বুঝি তাও নয় আর সবই স্থম্পষ্ট না বুঝলে আমাদের পথ এগোয় না একথাও 
বল! চলে না।.*.কতক পরিমাণে না বোঝাটাও আমাদের এগোবার দিকে ঠেলে দেয়।” কবি নিজেও এখানে 
বলিতেছেন এবং আমরাঁও জানি ষে তিনি স্কুলের ছেলেদের জন্ত বড়ো-বয়সের সাহিত্য পড়াইতেন-_রাসকিন্‌ পাঠ্য 
ছিল ( থার্ডর্লাস ) অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের ! অজিতকুমার চক্রবত্তা স্কুলের বড়ে৷ ছেলেদের এমাসন শেকসপিয়র পড়াইতেন, 
আমিএলের জানল থেকে অংশ তর্জমা করিতে দিতেন, ব্রাউনিং বুঝাইতেন। বলা বাহুল্য এসব তিনি কবির 
আদর্শীনুধায়ী করিতেন। এগুলি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেছি। 

ববীন্দ্রনাথ এই পত্র-ভূমিকায় শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আরও বলিতেছেন যে ছেলেদের বই-এ "মাল খুব বেশি কমিয়ে 
দিয়ে হালকা করা কর্তবয* নয়। তিনি বলেন “দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়। বলে না" তাহার মত “যাদের মন কাচ! 
তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পাবে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজাশৃন্ত 
করে দেওয়! সদ্ব্যবহার নয় ।-..অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বল। যায় না। মন দেওয়া! ও চেষ্ট! করে বোঝাটাও 
শিক্ষার অঙ্গ, সেটা! আনন্দেরই সহচর । ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস হতে থাকলে বথার্থ আনন্দের 
অধিকারকে ফাকি দেওয়! হয়।” সেইজন্য স্থুলের বাংলা পড়াইবার সময় শবস্থস্টির বহশ্য, বাকারচনার রীতি প্রন্থৃতি 
ব্যাকরণের পরিভাষ। ব্যবহার ন। করিয়াও বলিয়া! যাইতেন, শক্ত হইবে বলিয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, 
“চিবিয়ে খাওয়াতেই একদিকে দাত শক্ত হয় আর একদিকে খাওয়ার পুরো স্বাদ পাওয়া যায় ।” 

বিশ্বপরিচয় প্রকাশিত হইলে অধ্যাপক স্থবেন্দ্রনাথ মৈত্র ইহার একটি মনোজ্ঞ সমালোচনা লেখেন।» অধ্যাপক 
মৈত্র সাহিত্যিক মহলে কবি রূপে পরিচিত, কিন্তু আসলে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক । তিনি দীর্ঘ পমালোচনা 
করিয়া গ্রন্থ হইতে যে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করেন, নিয়ে তাহাই সংকলিত হইল : 

প্নাক্ষত্র জগতের দেশকাল পরিমাণ গতিবেগ দুরত্ব ও তার অগ্রি-আবর্তের চিন্তনাতীত প্রচণ্ডত। দেখে যতই 
বিস্ময় বোধ করি একথা মানতে হবে বিশ্বে সবচেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ তাদের জেনেছে, এবং নিজের 
আশু জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম করে তাদের জানতে চাচ্ছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্ব- 
ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান, বিরাট বিশ্বসংস্থিতির অণুযাত্র স্থানে তার অবস্থান, অথচ অসীমের 
কাছ-থেষ! বিশ্বব্রহ্ষাণ্ডের ছুপ্পরিমেয় বৃহৎ ও ছুরধিগম্য স্থক্ষের হিসাব সে রাখছে__এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা বিশ্বে 
আর কিছুই নেই, কিংবা বিপুল স্থষ্টিতে নিরবধি কালে কী জানি আর কোনো লোকে আর কোনো! চিত্তকে অধিকার 


১ প্রবাসী ১৩৪৫ জোট পৃ ২৪৪-৪৬। 


১০৩ রবীন্দ্রজীবনী 


ক'রে আর কোনে! ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কি না। কিন্ত একথা মান্য প্রমাণ করেছে যে, ভূমা বাহিরের আয়তনে নয়, 
পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরিপুর্ণতায় ৮ 
গ্রন্থের উপসংহার অংশে কবি লিখিয়াছেন, “আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত এঁক্য কল্পনা করতে 

পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃ পদার্থের মধ্যে। অনেক কাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে আপাতদৃষ্টিতে 
যে সকল স্থুল পদার্থ জ্যোতিহাঁন, তার্দের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহার্জ্যোতিরই 
হুক বিকাশ প্রাণে এবং আরও সুক্মতম বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বহ্থটির আদিতে মহাজোতি ছাড়! আর কিছুই 
যখন পাওয়া যায় না, তখন বল। যেতে পারে চৈতন্যে তারই প্রকাশ । জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের 
মধ্যে এই মহা চৈতন্তের আবরণ ঘোচাবার সাধন] চলেছে । চৈতন্তের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি স্থির শেষ 
পরিণাম ।” এইস্থলে "শ্যামলী? কাব্যের বিদায়-'বরণ কবিতাটির এই পংক্তিটি ম্মগ্ণীয়-_ “চেতনার সঙ্গে আলোর রইল 
না কোনে ব্যবধান।” 

রবীন্দ্রনাথ কবি ও ভ্রষ্ঠা ; তাই, তাহার কাছে জড় ও জীববিজ্ঞানের তথারাজি অন্তরের রসের সঙ্গে মিশিয়া অন্গভূতির 
মধো নৃতন ভাবে রূপ লইয়াছে। বিশ্বপরিচয় পড়িতে গিয়া সীমার মধ্যে সীমাতীতের কবিকে আমরা পাই ।১ 


আরোগ্যলাভের পর 


কবি অন্স্থ হন ১৭ সেপ্টেম্বর (১৯৩৭ )) তাহার একমাস পরে ১২ অক্টোবর তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় 
যান। সেখানে প্রায় তিন সপ্তাহ (৪ নভেম্বর পর্যন্ত) প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবীশের বেলঘরিয়ার বাড়িতে রানীদেবীর স্রেহময় 
তত্বাবধানে থাকিলেন। 

কবি কলিকাতায় আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া নান। লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন । সেখানে 
তখন নিখিল ভারত কন্থেস কমিটির বিশেষ অধিবেশন, তন্ুপলক্ষ্যে ভারতের নেতৃস্থানীয় সকলেই উপস্থিত। 
জবহরলাল নেহেরু, আচার্ধ কুপালনী, সরোঞ্জিনী নাইড়ু প্রভৃতি অনেকেই কবিকে দেখিতে আসিলেন। 

মহাম্নাজিওৎ কবির সহিত দেখা করিতে আপিতেছিলেন, কিন্ত মোটরগাড়িতে উঠিতে গিয়া হঠাৎ অজ্ঞান 
হইয়া যান। শরৎচন্দ্র বন্থ টেলিফোন যোগে কবিকে এই সংবাদ দিলে কবি অবিলঘে স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইলেন । 
সন্ধার উপাসনায় যোগদান করিয়া তিনি ফিরিলেন। কন্গ্রেপ কমিটির কাজ বাতীত মহাত্মার্জির এবার কলিকাতায় 
আসিবার প্রধান কারণ ছিল রাজবন্দী-সমশ্তা সমাধান । বাংলাদেশে এখনো 'সহন্্ধিক যুবক কারারুদ্ধ, অন্তরায়িত 
অথবা দ্বীপাস্তরিত। এইসব কার্য ব্যপদেশে তাহাকে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইতেছিল। তাহার শরীর যে 


১ বিশ্বপরিচয়ের মধ্যে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ভূল ছিল। কৃষ্ণন”গর কলেজের অধ্যাপক বিভ্ুতিভূধণ দেন এবং বোম্বাই থেকে ইন্্রমোহন সোম 
“বিশেষ যত্ব করে ভুলগুলি দেখিয়ে দেওয়াতে সেগুলি সংশোধন করবার হুযোগ হল ।' তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা ৷ কালিম্পঙ, ১৯৩৮ জুন ২৭। 
জজ রবীন্র-রচনাবলী ২৫ খণ্ড পু ৪:৬। 

২ কলিকাতার বিশিষ্ট বাডালি সাহিত্যিকর! সমবেত হইয়1 বন্দেমাতরম সম্বন্ধে তীহান্ের মত গান্ধীজির নিকট জ্ঞাপন করিবার জন্য রামানদ 
চট্োপাধ্যায়ের উপর ভার দেন। রামানন্দবাবু দীর্ঘ এক পত্রে বাংলাদেশের মুসলমানদের বাংলা ভাব! ও সংস্কৃতির প্রতি মনোভাব কিরপ তাহা বিবৃত 
করেন। এই পত্রে তিনি বন্দেমাতরমকে জাতীয় সংগীত রূপে গ্রহণের সুপারিশ করেন। ভ্রে 80০৫. 285, 1989 709০. 2 711-18, 


আরোগ্যলাভের পর ১০১ 


অতিরিক্ত শ্রমে ভিতরে ভিতরে ছুর্বল হইদ্া পড়িয়াছিল, ভাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই; অথবা বুঝিম্নাও প্রতিকার 
করিবার অবসর পাইতেছিলেন না । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করা নিতান্ত প্রয়োজন, বাংলাদেশের রাজবন্দী-সমশ্| 
লইয়া কবিও চিন্তাম্বিত, তাহা তিনি জানেন; সেই উদ্দেশ্টেই কবির কাছে আদিতেছিলেন--তা ছাড়। কবির কঠিন 
পীড়ার পর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা কর্তব্য । 

প্রশান্তচন্ত্রের বাড়িতে একদিন নথভাষচন্দ্র বন্থ কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপিয়াছিলেন। তিনি মুরোপ 
হইতে সগ্ভ ফিরিয়াছেন, সেখানকার রাঞ্জনীতি সমাজনীতি সম্থপ্ধে অনেক কথাই তীহার সঙ্গে হইয়াছিল কিন্ত 
তাহার কোনে বিবৃতি আমরা পাই নাই । 

এবার কলিকাতার নিখিল ভারত কনৃগ্রেদ কমিটির সম্মুখে নানা সমশ্তার মধ্যে একটি ছিল “বন্দ্মোতরম্‌ 
জাতীয় সংগীত রূপে গৃহীত হইতে পারে কিন সেই প্রশ্ের সমাধান। এই আলোচনার সহিত ববীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে 
জড়িত হইয়া পড়েন । 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ( ১৯০৪ ) হইতে গত ত্রিশ বৎসরের উপর “বন্দেমাতরম্*১ ধ্বনি বাংলার দেশসেবী 
যুবকদের মন্ত্ররূপে ব্যবন্বত হইতেছে। কালে উহা! সর্বভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ধ্বনি হইয়! উঠে । কিন্তু কিছুকাল 
হইতে বাংলার শিক্ষিত মুলমান সমাজের মধ বন্দেমাতরম্-এর বিরুদ্ধ মত দেখা দিতেছে । কোনো কোনো 
সার্বজনিক সভায় মুসলমান ছাত্র ও জনতার আপত্তির ফলে এই গান গাওয়াই ছুঃসাধ্া হইয়া উঠে-মুপলমানদের মতে 
'বন্দেমাতরম্* গান পৌত্বলিকতার পরিপোষক ; “ত্বং হি দুর্গা দশ প্রহরণধারিনী” প্রভৃতি ভাবকে কোনে! মুসলমানের 
পক্ষে জাতীয় সংগীতের অজুহ্াতেও মানিয়া লওয়! সম্ভব নহে, এমন কি মহা-জাতীয়তাবাদী মুদলমানের পক্ষেও 
নহে। উগ্র মুললমানর। বন্ধিমচন্দ্রের উপর খঙ্গহন্ত--ক্টাহার আনন্দমমঠ, বাজপিংহ ও ছূর্গেশনন্দিনী গ্রন্থত্রয় তাহাদের 
অপাঠ্য। কোনো! কোনো উগ্রপন্থী মুসলমান প্রকাশ্তভাবে 'আনন্দমঠ'-এর বহি-উৎসব করিয়াছে ।* 

রবীন্দ্রনাথ বেলঘরিয়া হইতে ২৬ অক্টোবর (১৯৩৭ ) বন্দেমাতরমূ সম্বদ্ধে তাহার মত লিখিয়া! কন্গ্রেদ প্রেসিডেন্ট 
জবহরলালের নিকট তাহার সেক্রেটারি মারফত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।* তিনি লেখেন _-”&.7 01260:60,0889 
0006:09%9785 18 180108 :05100 6178 00696101) 01 ৪0168011165 ০01 139009116৮8)? 8৪ 73896107081 
80108. 11) 00971106 02 0৮) 010101010 80090৮16 [8100 79123110090 61398 609 02151192901 ০0111188115 
৪90010€ 16৪ 0156 868028 6০ 6109 60108 78৪ 10109 ড71)910 6119 80000 989 86111 8115 800 1 78৪ 6109 
9186 [99:80 6০0 8176 16 708102:9 & £%617811716 01 60908100668 007787998, 1010 108 6106 ৪1916 ০৫ 
69100970988 800 09%096101) 61075996011) 169 1186 19076700, 0105 91001)008918 16 68৮৪ &০ 10898061101 


৪150 10910960161 %81990%9 01 ০001" 1006106718170. 12)809 8109018] 8)1)68] ৪০ 23001) ৪0 608 ] 600100 100 


১ ১৮৯০ সালে যেগেন্রনাথ বিদ্াহৃধণ ম্যাটপিনী ও গ্ারিনন্ডীর জীবনচরিত লেখেন। গ্রারিবন্ডীর জীবনবৃত্তের 'উদ্বেধনা'র উপসংহারে 
তিনি লিখিয়াছিলেন, “সকলে গগন খিদারিয়। গাঁও 'বন্দে মাতরম্‌" "বন্দে হরিচরণ|রবিন্দম্‌' | শ্বদেশানুরাগ ভগবস্তক্তির সহিত মিশ্রিত হয়! নবধুগের 
উৎপত্তি কক্ুক।* আমাদের মনে হয় বাংল! ভাষায় 'আনন্দমঠে'র বাহিরে 'বন্দেমীতরম'কে জাতীয় ধ্বনিরূপে স্বীকৃতি এই গরথম। 'আনদ্দমঠ' 
গ্রস্থাকারে মুদ্রিত হয় ১২৮৯ পৌষ (১৮৮৩)। | 
২ প্রবাসী ১৩৪৪ অগ্রহায়ণ বিবিধ প্রসঙ্গ পৃ ২৯*। এক মুসলমান লেখক '“ছুর্গেশনন্দিনী'র পাল্টা জবাব রূপে 'বঙ্কিম হুহিতা' নামে এক 
কদর্য উপন্াদ লেখেন। ও 

ও 280018 08579208119] 13979201980 0990 60 866 0000958 ০০ 606 0:951009 097 800 1১80 & 1008 6910 দ160 2010 
29০0 60১9 811008 0:01608 সা1)102) 819 £80915108 609 8689006102 ০4 689 00708988 16906:9,--5, 7, উজ৪ 1987 ০5, 084 
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রবীন্দ্রনাথের এই পত্র নিখিলভারত কন্গ্রেস কমিটির মতকে সমর্থন করিয়াছিল। জবহরলাল এখানে বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে বন্দেমাতরম্‌ সম্বন্ধে বলেন, “***09 0786 600 86%0263 879 ৪5010 6086 1618 1001908810016 107 81700106 
60 689 01019961010 60, 0151989 1)9 18 17191101011815 11001117790. 1091709101991, 79 8:98. (10110101100 210 
6911099 01 91790101081 80106 101 811 117019৮.,, 

কন্গ্রেসের বন্দেমাতরমূ সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। 
ইতিপূর্বে ড185810108861 ৪৬৪ (1991 ০0০৮, )-এ কৃষ্ণ কপালনীষ 1391009 [189691%0) 8100 [7)0180 
08610081187) নামে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহা! কবির মতের সমার্থক ।৩ 


১:41021165 73082% 70982185 এ ০5, 1987, 


২ [70100056090 96500570-এ € 1981, 0০$, 24) নিয়্লিখিত তথাটি প্রকাশিত হয়: *'7872170 783 0836%89$078 2867 £%9 
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৩ রামানন্দ চটোপাধ্যায় মহাশয় সাঁধারণ ব্রাঙ্গসমাজের ব্রাহ্ম, নিষ্ঠাবান, ধাগিক বলিয়! পরিচিত । তিনি ব্রাক্ম হইবার পর কথনে। প্রতিমাদি পুজা 
করেন নাই । তিনি রবীন্র-ভক্ত । কিন্তু 'বন্দেমাতরস্‌' সম্বন্ধে তিনি ভিন্ন মত পোবণ করিতেন। তাহার মতে গানটি 'পৌত্তলিকতাবাগ্রক বা 
গো্জলিকতা-প্রণেদক নহে.*“মুলমানবিদ্বেষ-প্রহ্ত বা! মুনলম।নবিদ্বেধ-জনক নছে।' (প্রবানী ১৩৪৪ অগ্রহায়ণ বিবিধপ্রসঙ্গ পূ ২৯২) 


আরোগ্যলাভের পর খত 


জবহবলালকে লিখিত জাতীয় সংগীত সম্বন্ধে পত্র প্রকাশিত হইলে কোনো কোনো “জাতীয়তাবাদী” পত্রিকায় 
রবীন্দ্রনাথের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ ও হীন অভিনন্ধি আরোপ পর্যন্ত হইল। কোনো! কোনো অতি-উৎসাহী স্বাদেশিক 
ঘোষণ। করিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীতগুলির মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ষা নাই, স্বাধীনত। লাভের জন্য নংগ্রামে 
রবীন্দ্রনাথের গান কোনে। প্রেরণ! দেয় নাই!১ বল! বাহুল্য, কৰি এণব বাদাহুবাদে কোনো অংশ গ্রহণ করেন নাই। 
জবহরলাল গোড়া হইতেই রবীন্দ্রনাথের মতবিশ্বাসী। প্রায় ২৬ বৎসর পূর্বে রচিত 'জনগণমন' আজ স্বাধীন ভারতের 
জাতীয় সংগীত রূপে স্বীকৃত হইয্াছে ২ বন্দেমাতরমের যে প্রথম অংশ অপাম্প্রনায়িক সেইটুকুই অন্ততম জাতীয় 
সংগীতরূপে গৃহীত হইয়াছে । 

তিন সপ্তাহ পরে কবি কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (৪ নভেগ্র। ১৩৪৪ কাতিক ১৪)। এবার 
পূজাবকাশের পর বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনে কিছু কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হইল। শিক্ষাভবন বা 
কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষ ধীরেন্্রমোহন সেন ১৯৩৭এর অক্টোবরে বিলাত চলিয়া! গেলে প্রমদারঞ্জরন ঘোষ 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। ধীরেন্দ্রমোহন ১৯৩২ নভেম্বর হইতে ১৯৩৭ সেপ্টেম্বর পর্যগ্ত অধ্ক্ষতা করিয়াছিলেন। 
বিলাতে এলমহাস্ট-প্রবতিত ভার্টিংটন হল ট্রাস্ট হইতে রিপার্৮-ফিলোশীপ বা গবেষণাবৃত্তি লাভ কর্িত্বা তিনি 
ইংলগ যাত্রা করিলেন । পু'থিগত বিদ্যার সহিত বৃত্তি-কেন্দ্রিক বিছ্যা বা শিল্পশিক্ষার সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা! 
শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনে অর্জন করেন, তাহারই আলোকে গবেষণা করিবার জন্য তাহার বিলাত যাত্রা । 

এই সময়ে বোলপুরে “বীরভূম জেল! রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী*র প্রথম অধিবেশন আহ্‌ৃত হয় ( ৪-৫ অগ্রহায়ণ :১৩৪৪॥২০-২১ 
নভেম্বর )। ভজ্জন্য রবীন্দ্রনাথ নিয়লিখিত বাণীটি পৃবান্ে ১৯৩৭ নভে ১৪ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "বোলপুরে এই প্রথম 
রাষ্ট্রীসভা অধিবেশনে আমি আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। মহাজ্সা গান্ধী ও প্ডতত জওয়াইরলালের নেতৃত্বাধীনে কন্গ্রেস 
জনহিতকর যে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন এই সভার যোগে এখানকার জনসাধারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইতেছে এই কথা ম্মরণ করিয়া আনন্দিত হইলাম । সভার উদ্দেশ্য সার্থক হউক ।” 

সম্মিলনীতে বহু লোক গ্রাম হইতে আসে? কলিকাতা হইতে শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্তীক ও ডাঃ স্থুরেশচন্তর 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃস্থাণীয় ব্যক্তিদেরও সমাগম হয়। সভায় যেসব বক্তৃতা হয় 
তাহার রিপোর্ট মুখেমুখে রবীন্দ্রনাথ পান। নেতাদের বক্তৃতাগুলি জনসাধারণের উপযৃক্ত আদৌ হয় নাই। স্থানীয় 
কর্মীরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে আপিলে (€ অগ্রহায়ণ) তিনি বলেন যে লোকসাধারণের কাছে লোকের 
ভাষায় কথা বলাই উচিত ; তাহাদের বোধের ও জ্ঞানের বাহিরের কথা বলিলে তাহাদের মন সাড়া দেয় না। কবির 
এ কথা অতি সত্য; আমর! সভায় উপস্থিত ছিলাম, বক্তান্দের সংস্কৃতবহুল অলংকারপুর্ণ ভাষা ও বিশ্বসমস্া প্রভৃতির 
গুরুগম্ভীর আলোচনা জনতার কর্ণে শব্বমাত্ররূপে প্রতিভাত হইতেছিল ।৩ 

কবি শাস্তিনিকিতনে আছেন। ইতিমধ্ো তিনি সংবাদ পাইলেন যে বাংল! গবর্মেন্ট ১,১০০ জন অন্তরীণাবদ্ধ 
যুবককে মুক্তি দিয়াছেন। কবি কিন্ূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা তাহার বিবৃতি হইতে প্রকাশ পায়। এই মুক্তি 
আন্দোলনে মহাত্মাজির চেষ্টা ভূলিবার নহে; গবর্মেন্ট ও বন্দীদের মধ্যে বোঝাপড়া তাহারই মাধ্যমে হইয়াছিল। 
কবি বলিলেন, "1009 0019 ৮797 ০00 19901316 ০80 (62015 ৪০100৮16066 ০097 £78616005 19 60 ৪1৩ 


১ দ্র প্রবাসী ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ বিবিধ প্রসঙ্গ পু ১৯১ । 
২ জর প্রবোধচন্্র সেন, ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত ১৩৬ 
৩ দ্র 2০৫. 29, 196৭ 009০. 2 714. 2০৮০, 980520020 03562196 00019:91099, 


১০৪ রবীন্দ্রজীবনী 


10010088615 60 0:9969 (1196 0)078.] 8,60)08101)979 01 1000- 510191008॥ ৮51)101) 38 6109 0101 6109 12068189 ০1 
80089101700 001] 111781 9108001108100.  [18)196008]1 1088 01590 90018 8880.:810098 00 ০0119610816 8100 
11 9 1911 (০ ০৪0 16 006 59 81081117859 109618য60 6106 610৪ 01 097" 01:98698% 1)91)618,0601?১ 
কবি কলিকাত! হইতে ৪ নভেম্বর ফিরিয়াছিলেন? এবার একারদিক্রমে দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে থাকেন, মাঝে 
দিন সাতের জগ্য কলিকাতায় যাইতে হয় ( ২৭ নভেম্বর) ডাক্তারদের তাগিদে । ৪ ডিসে্বর আশ্রমে ফিরিফা আসেন । 
ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল গিরিধিতে স্টার জগন্দীশচন্দ্রের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সহিত জগদীশচন্দ্র 
যে নিবিড় যোগ এককালে ছিল, তাহার কথা আমবা এই জীবনীমধ্যে আলোচন! করিয়াছি । ক্রমে কালের ব্যবধানে, 
কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নত৷ হেতু ছুইজনের মধ্যে পূর্বের সে নিবিড়বন্ধন শিথিল হইয়া যায়; তৎসত্বেও পরস্পর পরম্পরকে 
গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। আচাধের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কবি যাহা লিখিয়া পাঠাইলেন তাহার মধ্যে তিনি একস্থানে 
বণেন--“তরুণ বয়সে জগদীশচন্দ্র যখন কীতির দুর্গম পথে সংসারে অপরিচিতরূপে প্রথম যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন)" 
' সেই সময়ে আমি তাঁর ভাবী সাফল্যের প্রতি নি:সংশয় শ্রদ্ধাদৃি রেখে বারে বারে গঞ্ভে পছ্যে তাকে যেমন করে অভি- 
নন্দন জাঙিয়েছি, জয়লাভের পূর্বেই তার জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছি, আজ চিরবিচ্ছেদের দিনে তেমন প্রবল কণ্ঠে তাঁকে 
সম্মান নিবেদন করতে পারি সে শক্তি আমার নেই । আর কিছুদিন আগেই অজানা লোকে আমার ডাক পড়েছিল। 
ফিরে এসেছি । কিন্তু সেখানকার কুহেলিকা এখনও আমার শরীর মনকে ঘিরে রয়েছে । মনে হচ্ছে আমাকে তিনি 
তার অস্তিমপথের আসন্ন অন্ুবর্তন নির্দেশ করে গেছেন ।** 
জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর কবির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতার যে কয়টি সংবাদ গ্রকাশ পাইয়াছিল তাহ! আমর! নিয়ে 
উল্লেখ করিতেছি । তাহার “অব্যক্ত নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তিনি নিম্নলিখিত পত্রধানি কবিকে পাঠান ( ৩ অগ্রহায়ণ 
১৩২৮) : “বন্ধু সথথে দুঃখে কত বৎসরের স্তি তোমার সহিত জড়িত। অনেক সময় সে সব কথ! মনে পড়ে। আজ 
(জ্বোনাকির আলো রবির প্রথর আলোর নিকট পাঠাইলাম। তোমার জগদীশ |” আচার্ষ-পত্ধী অবলাদেবী প্রবাসীর 
সম্পাদক রামানন্দ চট্োোপাধ্যায়কে জানাইয়াছিলেন যে জীবনের শেষ বৎসরও জগদীশচন্দ্র প্রত্যহ গ্রামোফোনে কবির 
্বর-_ 
আজি হুতে শতবর্ষ পরে 
কে তুমি পড়িছ বমি আমার কবিতাখানি 
কৌতুহল ভরে 
আজি হতে শত বর্ষ পরে *"" 
শুনিয়া শয়ন করিতে যাইতেন। “উনি আজীবন কবির গুণগ্রাহী ছিলেন, এবং সর্বদাই বলিতেন যে, কবির মতন 
সবতোমুখী প্রতিভা বিরল, প্রায় দেখা যায় না ।”৩ 
১ ড্. 3. 9৪ 1987 106০, 0 42. 
২ জগদীশচন্দ্র, গুবাসী ৩৪৪ ৬ পৃ ৩৩-৩৬। “আচার্য জগদীশচকের জন্মদিন ৩*শে নভেম্বর । বনু-বিজ্ঞানমন্দির গ্রতিষ্ঠাও তিনি 
করেন ৩*শে নভেম্বর । তাহার জীবিতকালে দিন তাহার জন্মদিনের উৎসব হইত, বস্ু-বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবও এদিন হইত। তাহার 
দেহত্যাগ্ণের পর গ্রত ৩*শে নভেম্বর প্রথম বনু ব্জ্ঞানমন্দিরের বাধিক উৎসব হইয়। গিয়াছে । প্রী্দন রবীন্দ্রনাথের ম্বরচিত বক্তৃতা পড়িবার কথা 


ছিল। তিনি আমিতে না পারার উহ! আচাধ মহাশয়ের এক বৃদ্ধপ্রা্তন ছা কতৃক পঠিত হয়।” প্রবাসী ১৩৪৫ পৌষ পৃ ৪২। 
৩ শ্রীযুক্ত অবল। বস্থর নিকট হইতে 'অব্যকত' সম্বন্ধে যে পতখানি প্রবাসী সম্পাদক পান, সেটি প্রস্ভোতকুমার সেনগুণ্বর নিকট ৪ | 


প্রবাসী ১৩৪৫ গৌষ পূ ৪৭২। 


আরোগ্যলাভের পর রর 


আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুংবাদ পাইবার পর কবির প্রাপ্তিক চেতনা যেন পুনরায় সাড়া দিয়া উঠিল । আর 
একবার মৃত্্যুপারের কথা ম্মরণ হইল। প্রান্তিকের ৯-১৩ ও ১৭ সংখ্যক কবিতা ৮ ডিসেম্বর হইতে ২৫ ডিপেম্বরের 
(১৯৩৭ ) মধ্যে লিখিত হয়। 

আধ্যাত্মিক জীবনের গুঢ় অস্তঃলোকে আলোক ও অন্ধকার জানা ও অজানার ঘন্ব চলে; কবির জীবনে তাহার. 
প্রকাশ হয় কাব্যে, অথবা গগ্য রচনায় বা ভাষণে । সেই ভাবনার ধার] প্রকাশ লাভ করিলেই মন একটা! সমে আসিয়া 
স্তব্ধ হয়? নৃতন অনুভূতি ও আবেগের অপেক্ষায় থাকে । অঙ্গকুল পরিবেশ বা অভিঘাতে নৃতন খতৃউৎ্সবের আয়োজন 
চলে_ পুরাতনকে অতিক্রম করিয়া নৃতন কাব্যধারার প্লাবন আসে। চিত্তলোকে প্রান্তিকের কবিত। রচনার পালা 
এখানেই শেষ হইল ।১ 

কিন্ত রবীন্দ্র-সত্তার সবটাই আধ্যাত্মিক তুরীয়ত1 নহে, কাব্যও নহে, সাময়িক ও স্থানিক ঘটনা ও অপঘটন! তাহার 
ম্পর্শচেতন মনকে উত্তেজিত করে-বিশ্বমানবের দুঃখ আপনারই ছুঃখরূপে বরণ করেন। দেশের মধো পরাধীনতার 
দুঃখ ও অপমান তো আছেই ; বিদেশে কোথায়ও শাস্তি নাই, স্থথ নাই। কোথায় ইথিওপিয়া, কোথায় স্পেন,; 
কোথায় চীন--স্বাধীনতা -সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে--এসবের ক্ন্য বাঙালি কবির কী বেদন]। 

সাতই পৌষ উৎসবের দিন (১৩3৪) কবির মনে এই বিশ্বব্যাপী ছুঃখের কথাই উদ্দিত হইতেছে। তিনি 
বলিতেছেন, “চীনের প্রতি [জাপানের ] নিষ্ঠুর অত্যাচাবেৎ আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত, কিন্তু আমাদের কী করবার 
আছে, আমর কী করতে পারি? ' এই ছুঃখবোধের দ্বারা দানবের বিরুদ্ধে ঘ্বণা প্রকাশ ক'রে আমরাও সেই সৃষ্টির পক্ষে 
কাজ করছি ; এর শক্তি যতই ক্ষীণ হোক এও স্যর কাঁজ | আমাদের অস্ক নেই, কিন্তু মন আছে; আমরা লড়াই 
না করতে পারি, কিন্তু একথা যদি আমাদের মনে জাগ্রত রাখি যে অধর্মের দ্বারা আপাতত ধতই উন্নতি হোক তার মুলে 
আছে বিনাশ, যদি এ-কথা বিশ্বৃত না হই ষে মানব-ইতিহাসের মূলে কল্যাণের শক্তি কাজ করছে_ একথা মনে রেখে 
সেই কল্যাণের পক্ষে আমাদের কর্মকে চেষ্টাকে যেন প্রয়োগ করি। আমাদের মেশিন-গান্‌ নেই। কিন্ত আমাদের 
চিন্তা আছে-__-তার মূল্য ষতটুকুই হোক তাকে আমরা মহতের দ্রিকে প্রয়োগ করব।”০ এই আদর্শই ভারত গ্রহণ 
করিয়াছে ; এই সর্বজীব মঙ্গল চিন্তার জন্য ভারত আজ সর্বজাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে । 

এই ভাষণের সঙ্গে পঠনীয় শ্রীষ্টমাস দিনে ( ১৯৩৭ ডিসেম্বর ২৫) লিখিত প্রান্তিকের ছুইটি কবিতা (১৭ ও ১৮ 
খখ্যক )। 

দেখিলাম একালের 
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিস্থু সর্বাঙ্গে তার 
বিরুতির কদর্য বিদ্রপ। একদিকে 
| স্পধিত ক্রুরতা, 


রবীন নাথের 'প্রান্তিক' গ্রকাঁশিত হইলে দিলীপ রায় এই কয়টি পংক্তি লেখেন : 


0 931: ০৫ [170 92080160. 80059, ০৩ স৪019 ০01 001: 8100)612 0093 
10089 0109 19 9 01:8817)) & 80108 £ 01 0100220 8£00 7091] 800 0008 

728181110 ০৫ 10501170689 210৫. 1059, 7) 609 09060 01 8196) ০ 92701706 10888 ; 
& £095৮ ০! 809 ৪6৪5 5010208 : ০০৮ £15109-দ108£5 0080 8109 00810 


10111080282 087, 10 ড5001011510%61) 00. 29501088005, 21007651988 2৫52০ 0816, 
২ শাংহাই, নানি জাপানী র! অধিকার করিয়াছে ১৯৩৭এর শেষভাগে । 
৩ প্রলয়ের হৃষ্টি, ৭ পৌব ১৩৪৪7 প্রবাদী ১৩৪৪ মাঘ পৃ ৫৬-৫৭। 


৯৪ 


১৩৬ রবীন্দ্রজীবনী 


“ মণ্ততার নির্পজ্জ হুংকার, অগন্তদ্দিকে 
ভীরুতার 
ঘিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ:***** | 
রাষ্ট্রপতি যত আছে 
প্রো প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নির্দেশ 
রেখেছে নিম্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওঠ-অধরের চাপে 
ংশয়ে সংকোচে। 


জাগতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা পৌষ উৎসবের ভাষণে ছিল : “অপর দিকে আছে আপন সাস্রাজ্যলো ভী 
ভীরুর দল, তারা এই দ্রানবের কোনো প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। ক্ষীণ এরা, ইতিহাসে এদের সাক্ষ্য লুপ্ত। 
চীনকে যখন জাপান অপমান করেছে--.তখন এই প্রতাপশালীর দল কোনো বাধা দেয় নি।” 
শ্ীষ্টের জন্মদিনে দেশে দেশে দেবতার মন্দিরে মন্দিরে ধামিকদের দল শান্তির জন্য প্রার্থনা করে। কিন্তু কোথায় 
সে শান্তির প্রয়াস-- 
নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস 
শাস্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।১ 


চীনাদের উপর জয়ী হইবার জন্য জাপানী সৈম্তদল বুদ্ধমন্দিরে বর প্রার্থন৷ করিয়াছিল--এই সংবাদ সংবাদপত্রে 
পড়িয়া বড়ে। বেদনায় লিখিলেন 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' ( প্রবাসী ১৩৪৪ মাঘ): 
যুদ্ধের দামামা! উঠল বেজে ।-** 


মান্ধষের কাচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে বেরোলো দলে দলে । 
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে তার পবিক্র আশীর্বাদের আশায়। 


মহতের নামে, দেবতার নামে এত বড়ো ব্যঙ্গ কবির পক্ষে হুঃসহ।* 


১ তু জাতে 00:৮5, 28015 60 20 10651150608] (1981), 19619198 200 280051963, 81989০জ 1951 ০256 2, 

২ প্রায় দশ মাস পরে (১৯৩৮ অক্টোবর ) য়োন্‌ নোগুচিকে পত্রে লিখিতেছেন সমসাময়িক আর-একটি ঘটন! উল্লেখ করিয়া, শ[ ৪০জ (0 ৪ 
50906 18809 ০1 009 98980 212101001 800 006 1০85০ 22০91 11951 (1988 850, 16 ) & 0896025 04 ৪ 209দা 0০010888] 13792689 ০? 
87075 6:৪০6৪০ 8০ 01958 (105 2109899079০ 7007 2091810১005. [188০97:9 800..070108-0 61. 


বুনিয়াদি শিক্ষ। ও শিক্ষামত্র 


কলিকাতায় নব শিক্ষাসংঘ বা [5৬ [)0008610] 79110%581:1-এর সম্মেলন ডিসেম্বরের (১৯৩৭) শেষভাগে । 
রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শাখার সভাপতি ; শরীর অন্থৃস্থ বলিয়া তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না, তাহার ভাষণ 
লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন ; এই ভাষণের বিষয়বস্ত লইয়া আমরা পরে আলোচনা করিব। ট 

সম্মেলনে যেসব বিদেশী সদম্ত আপিয়াছিলেন, ত্বাহাদের মধ্যে কয়েকজন শান্তিনিকেতনে আসিয়া! কবির সহিত 
দেখা করেন। মঞি্এর সভাপতি ফিন্ল্যানডের 11010 3590810 810)10018 প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ [89০6০ 
[9500 2)1119059), ইংলগ্ডের কেন্ট কাউন্টির শিক্ষা-পরিচালক 98166: 15198, সুইস বান এর সহকারী 
সভাপতি ও জেনেভ। বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক 89:79 13০৪০ এই দলে ছিলেন। সঙ্গে আষেন 
বুনিয়াদি শিক্ষার সম্পাদক আর্ধনায়কম্‌। 

1007 এর সদস্যগণ অস্টে লিয়! ঘুরিয়া ভারতে আসেন । বরধায় অক্টোবর মাসে ( ১৯৩৭) মহাত্মাজির 
আহ্বানে ষে শিক্ষাণন্মেলন হয়, সেখানে 1). 211118008 প্রস্ততি কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। এই শিক্ষাসন্মেলনের 
কথা আমর! পরে বলিব । 

নবশিক্ষাসংঘের সদশ্তগণ শান্তিনিকেতনে তিনদিন ছিলেন ? তাহারা থাকিতে থাকিতে লর্ড লোথিয়ান* কবির 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসেন। একদিন সন্ধ্যায় একটি সভায় বরধা*শিক্ষাপরিকল্পনা লইয়া আলোচনা হয় 
আধনায়কম্‌ এই পারকল্পনা কমিটির আহ্বায়ক ও সম্পাদক; তিনি সভায় মহাত্মাজির শিক্ষার্শ সম্বন্ধে বলিলেন। 

আমাদের আলোচ্য পর্বে ভারতে সবর মহাত্সার্জর পারকল্পিত নৃতন শিক্ষাদর্শ লইয়া আলোচনা হইতেছে। 
রবীন্দ্রনাথ নবশক্ষা সংঘের জন্য ষে প্রবন্ধটি লিখিয়। পাঠাইয়ছিলেন এবং যাহ! ইতিপূর্বে সেখানে পঠিত হইয়াছে, তাহাতে 
গান্ধীজির শিক্ষাবিধির সমালোচনা ছিল । শ্বান্তিনকেতনের এই ঘরোয়া সভায় যেসব আলোচনা হইয়াছিল তাহার 
বিস্তারিত বর্ণনা আমর। পাই নাই। রবীন্দ্রনাথের সহিত ডক্টর জিলিকান প্রমুখ পণ্ডিতদের যি কোনো আলোচনা 
হইয়। থাকে, তাহাও সমসাময়িক কোনো পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয় নাই। 

গান্ধীজির শিক্ষাপরিকল্পনা দেশের কী অবস্থায় পেশ হইয়া[ছুল, তাহার পটভূমি সংক্ষেপে প্রথমেই বল। 
প্রয়োজন । শিক্ষা বিধি সম্বন্ধে গান্ধীজি বহু বখসর হইতে ভাবিতেছেন। জীবনে স্বাবলম্বী হইবার শিক্ষাই যে শিক্ষার চরম 
উদ্দেশ্ত, একথা গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্্রক। বাসকালে স্বীকার করিয়া! লণ এবং টলন্টর ফার্ম স্থাপন করিয়! নিঙ্জ পুত্রের ও 
বন্ধুপুত্রদের আপন আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা! করেন। তাহার ছাত্র! শারারিক কঠিন শ্রমে অগ্যন্ত হইত) তাহারা 
নিজ বন্ধ বয়ন করিত, আপনার সর্ববিধ কাধ করিত ; এমনকি নিজের ভুত] পর্যন্ত নিজেরা প্রস্তত কারত। এ বিষয়ে 
গান্ধীজিকে শিক্ষ। দেন, তাহার প্রধান শিশ্য, সঙ্গী ও বন্ধু 2119099), | ১৯১৬ সালে শাস্তিনকেতনে গান্ধীজর ফিনিক্স 


১ লর্ড লোধিয়ান সে-যুগের সের! কূটনীতজ্ঞ রাজপুরুষ ॥ যুদ্ধের সময় ভারতের মনোভাব দেখিয়। গেলেন ॥ ভারত হইতেই বোধ হয় মাকিন দেশে 
বান । 2,0002%0) (61011107672 105) 11650 015100988 ০:, 10, 150. লু, (1888-1940 0) 2 4896 990. ০£ 17069£10862005] 
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১০৮ রবীন্দ্র্জীবনী 


বিদ্যালয়ের ছাত্ররা আসিয়া কয়েকমাস থাকিয়া যায়ঃ সেই দলের ছাজ্র ও শিক্ষকদের সকলকেই কঠিন শ্রমসাপেক্ষ 
কার্কলাপ করিতে হইত-_বল। বাহুল্য শ্বাবলম্বন ছিল শিক্ষার মূল কথা। 

ভারতবর্ষে ফিরিয়৷ আপিয়। গাঙ্ধীজিকে একের পর এক বিচিত্র সমস্যার সন্মুশীন হইতে হয়। সমস্ত ব্যর্থতার 
মূলে দেখিলেন অশিক্ষা কুশিক্ষা-__অস্থাস্থ্া, অপরিদ্ছন্নতা__চিন্তদৈন্ত, অর্থদৈন্ত | ভারতের সেই ঘমৃক মূঢ় মুখে? ভাষা বা 
শিক্ষ1 দান করিতে গেলে যে বায়--তাহ! তদানীন্তন বুটিশ রাজ প্রতিনিধি মঞ্ুর করিতে পারেন না) কারণ সমরবি ভাগের 
ব্যয় সংকোচন তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী । অথচ শিক্ষা ব্যতীত যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার ভিত্তি কখনো 
দু হইতে পারে না। 

শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে চিন্তা গাদ্ধীজিকে দীর্ঘকাল পীড়িত করে সতা, কিন্তু কোনে সু পরিকল্পন। তিনি দিতে পারেন 
নাই | দেশে প্রত্যাবর্তনের বিশ বৎসর পরে ১৯৩৭ সালের মধ্যভাগে ভারতের ছয়টি (পরে আটটি) প্রদেশে 
কন্গ্রেস পক্ষীয়রা জয়ী হইয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে পরে গাপ্ধীজি ভাবিলেন এই স্থবর্ণ স্থযোগে তিনি তাহার শিক্ষা- 
পরিকল্পনা দেশবাসী সমক্ষে পেখ করিবেন । 1781151এ লিখিত হইয়াছে (৩০৭ অক্টোবর ৩৭ )১ “130 6129 610116 
10 168 10:989126 81)81)9 0810)6 60 13111) 01)091 6106 0108090 012:0011)96900989 ০01 609 ০09106.” দেশের 
এই নৃতন অনুকুল পরিস্থিতিতে তাহার শিক্ষারর্শ গৃহীত হওয়া সম্ভব হইল। 8.%011%9 পত্রিকায় ( ১৯৩৭ 
অক্টোবর ২, গান্ধীজির জন্মদিন ) তিনি ঘোষণ। করিলেন যে বরধায় অচিরে তিনি একটি শিক্ষাসম্মেলন আহ্বান করিবেন। 
বরধা মারবাড়ি হাইস্কুলের পঞ্চবিংশতি উত্সব উপলক্ষে এই সম্মেলন আহৃত হইল । ২২-২৩ অক্টোবর বরধায় 
কন্গ্রেস প্রদ্দেশের মন্ত্রীরা উপস্থিত হইলেন। (সখানে গান্ধীজি তাহার শিক্ষার্শ পেশ করিলেন। বরধায় শিক্ষা- 
পরিকল্পন। রচনার জন্য যে সমিতি গঠিত হইল, তাহার সভাপতি ডক্টর জাকীর হোসেন এবং সম্পাদক ও আহ্বায়ক 
আর্ধনায়কম্‌ (আরিয়াম)। আরিয়ামের কর্মের সঙ্গে যুক্ত তাহার পত্রী আশাদেবী।১ 

পাঠকদের স্মরণ আছে আরিয়াম ও আশা দেবী দীর্ঘকাল রঝ্ন্ত্রনাথ ও তাহার শিক্ষায়তনের সঙ্গে অত্যন্ত 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। আরিয়াম ১৯২৪ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন ও ১৯৩৪ সালে বিগ্ভালয় ত্যাগ করেন। 
আশ! দেবী কিছুকাল পা১ভবনের অধ্যক্ষত৷ কূরন। তিনি দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে বাস করিয়৷ কবিকে জানিবার 
স্যোগ লাভ করিয়াছিলেন, তৎপুর্বে আরিয়াম অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহারা উভয়েই শাপ্তিনকেতনের পঠন পাঠন বিধি 
এবং শিক্ষাসত্রের আদর্শ ও কর্মধারার সহিত স্থপরিচিত হন। লঙ্ষীশ্বর সিংহের ্য়ড. কর্মশালায় আরিয়াম ও 
আশা! দেবী ছিলেন উৎসাহী ছাত্র। মোট কথ! রবীন্দ্রনাথ ও এলমহান্টের শিক্ষাদ্্শন ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে 
আরিয়াম ভালোরকমে ওয়া কবহাল থাকায় তাহার পক্ষে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রথম খসড়। প্রণয়ন করা সহজ হয়। 

আরিয়াম ও আশাদেবী ১৯৩৪ জুনমাসে শানস্তিনিকে তনের কাঙ্জ ছাড়িয়া চলিয়া যান) আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের 
সম্বন্ধ তাহাদের মতে সেখানে ক্রমণই ক্ষীণ হইয়া আপিতেছিল। ত্ীহার! বেনারস, মাপ্রাস প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া 
অবশেষে বরধায় গিয়। যমুনালাল বাজাজের মাড়বারি বিদ্যালয়ে (নবভারত বিদ্ভালয়) যোগদান করেন। এই সময় 
হইতে আরধনায়্কম ও আশ] দেবী গান্ধীজি, বিনোব1 ভাবে প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হন এবং শিক্ষাবিষয়ে উভয়ের 
উৎসাহ, আন্তরিকতা ও দীর্ঘবঝালের& অভিজ্ঞতা দেখিয়া গান্ধীজিও আকৃষ্ট হন। বুনিয়াদি শিক্ষার মূল খসড়া 
ইহাদেরই দ্বারা রচিত বলিতে পারি । আমাদের মতে জন্‌ ভিউই (1)9%765 ) উদ্ভাবিত :০1৪০৮ 27961)00, 
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বুনিয়াদি শিক্ষ। ও শিক্ষাসত্ত ১০৯ 


রবীন্দ্রনাথ ও এলমহার্টঁ প্রবতিত শিক্ষাসত্রর পাঠক্রম ও পদ্ধতি এবং গান্ধীজির কর্মকেন্ছিক শিক্ষা-পরিকল্পনার 
সমন্বয়ে বুনিয়াদি শিক্ষার খলড়া প্রস্তুত হয়। 

7801%0. পত্রিকায় 138819 17386101781] 11059%6107এর প্রথম খসড়া প্রকাশিত হইল (১৯৩৭ ডিসেম্বর 
১১)। ইহা সমসাময়িক শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শনের সমালোচনা ও গান্ধীঞ্জির গঠনমূলক পরিকল্পনার বুনিয়াদ্‌। 
উক্ত প্রতিবেদনে ইহাকে বল! হয় ৪০9৮15165 ০0.0০0]800 | বল! বাহুল্য, শিশুদের শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক১ হইবে 
এই তত্ব জগতের শিক্ষাভাবনায় নূতন নহে। গান্ধীজি তাহার নৃতন শিক্ষাপন্ধতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন 
অর্থনীতির উপর, অর্থাৎ শিক্ষা! স্বাবলথ্ধী হইবে, বাহিরের সাহাধ্যনিরপেক্ষ হইবে। ছাত্ররা! আপনাদের প্রয়োজনীয় 
খাদ্য উৎপাদন ও বস্াদি প্রস্তত করিবে এবং উদ্বৃত্ত পামগ্রী বিএন কারবে । তাহাদের বুত্তি হইবে 0:০16-01610178 
৮০০8100? | সেই অর্থ দ্বারা বিগ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনাদি চলিবে ; তৰে ঘরবাড়ি আসবাবপত্রের ব্যয় অন্তর 
হইতে আনিতে হইবে। গান্ধীজির মতে বিশ্ববিগ্ভালয় ও মন্তান্ত বিগ্ভাপ্রতিষ্ঠান গবর্মেন্টের সাহাধ্যনিরপেক্ষ হওয়।! 
উচিত, তাহারা ৪916-581)0076106 হইবে 610:0001) 0109 1988 01)8,7590. 100 6%:810)17)8,610129 অর্থাৎ পরীক্ষার 
ফীর উপর বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতম শিক্ষার নির্ভর হওয়। উচিত। ধনপতি ও শিকল্পনায়কগণ এই শ্রেণীর বিগ্যাপ্রতিষ্ঠান 
স্থাপন ও উহার ব্যয় বহন করিবেন। তাহার মতে সাত হইতে চৌদ্দ বংসর বয়স প্যস্ত সকল শ্রেণীর বালকবালিকার 
শিক্ষা আবশ্টিক ও অবৈতনিক হওয়া বাঞ্চনীয় ; এ ছাড়! স্বাবলম্বী হইবার জন্য তাহাদের চেষ্ট1! থাকিবে শুর হইতে । 
তিনি আরও বলেন যে সকল শ্রেণীর শিক্ষিত নরনারীর পক্ষেই জনশিক্ষাদানে কিছু সময় অতিবাহন আবশ্টিক হওয়! 
প্রয়োজন। এইভাবে সর্বশ্রেণীর শিক্ষ। সরকারী অর্থসাহায্যনিরপেক্ষ হইতে পারিবে এবং বিশ বৎসরের মধ্যে ভারতে 
নিরক্ষরতার সমন্তা ও বেকারসমণ্ঠ। দুরীভূত হইবে। ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের নিরক্ষরত! ও জীবিকাসমস্তা দুর 
করিবার জন্য তাহার ভাবনা এবং আশু প্রতীকাবের জন্য তিনি উদ্গ্রীব। সেজন্ত তিনি তাহার পরিকল্পনাকে 
738810 96101081109 0096101) না বলিয়া 70181 2861008] 1009085100 বলিবারই পক্ষপাতী ।ং গান্ধীজি 
তাহার পরিকলিত শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে বলেন, “61890008610 00176 &০ 7৪ 101 6006100 & 11750 01177807006 
881056 01)91010101299106,৩  ( 11817962)9 ৬০1. 1. 0 998 ) 

অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজি দেশবাসীকে 'চরকায় স্থতা কাটিয়! দেশের বস্্সমন্তা ও দারিদ্রাহুঃখ 
শমিত করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। আজ ভাবিতেছেন দেশব্যাপী নিরক্ষরতা, মানসিক জড়তা, বেকারসমন্তা দুর 
কবিবার একমাত্র উপায় কন্গ্রেদ গবর্ষেন্টের সহায়তায় দেশের মধ্যে বুনিয়াদিশিক্ষার পত্তন ও প্রচলন। গান্ধীজির 
বিশ্বাস কর্ম বা কারুকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের মনোবিকাশও হইবে । তিনি বলিতেছেন, “196 8৪ ০0:0 & 
13916 800 00009810628969 00 90090861106 6109 010110 1):01)9110 60100210 008008] চ0:10, 1006 9৪ ৪ 8109 


89015165, ১০৮ ৪৪ 6006 00009 09908 01 10661190609] (5110108.” (07500050199? 8৪9০. 28) তিনি 


১72821192 1997 0০6. ৪. 03936100, 0810:5 6109 60008101779] 00018791009, 

২ 928%0059 1938 115 28, [705/0:4 60 6159 21707 10 01170 79917 18610708] 70008610122, 

৩ তু রবীক্রনাথের শিক্ষার । সেখানে ছাত্র! স্বাবলম্বী হইবে, এ পরিকল্পনা! রবান্দ্রনাথেরও ছিল; তবে বিস্তালয়ের বায় তাহাদের উগাঞ্জিত 
অর্ধে চলিবে একথ। তিনি কখনে। ভীবেন নাই । কিন্ত ছা রর! ৬ হইতে ১২ বংসর পধঞ্ত শিক্ষাসত্রে থাকিয়। যে সব কাকশিল্প শিথিবে তাহা রই 
অন্থণীসনে তাহাদের জীঙিকা ন1 টক উপজীবিক1 হিসাবে কিছু অর্থাগম হইতে পারে একথ। বলেন। শিক্ষাস॥্র মুলকথ। ছ্বিল ভবিষ্ঞতে 
্বাধলম্বন এবং ছাত্রাবহ্থায় বতট। পারা যায় কর1) তাহাদের আয়ের উপর বিভ্ভালয়ের নির্ভর হইতে পারে না । 


১১, রবীন্দ্রজীবনী 


অন্যত্র বলিতেছেন যে, বুদ্ধিকে প্রথর করিবার জন্য কারুশিক্ষা অপরিহার্ব। “[ 90 ৪£:810 0০0. 11959 20 
৪0010190615 01'%91)60. 6179 [01110010019 0086 ৪1)101)1100, 09:0100 969.১ 81001 05 019808 01 11569110608] 
0:810100. ৬/1)90 18 19617)8 001779 610679 19 61086 1019 8, 8810101910091)081 09001:86 (60 6109 1106911909608] 
00086 **.. [10096 00110688 60৮৮ 81111885991) 60 007 9810. 19 01796 107/008%] 691101170 170086 109 
01591) 9109 1) 8199 %/101) 1176911906881 90010801010, 1306 1007] 987 61026 6109 10780067000 709075 
০07 81798106570 (76 277£61)806 /89%12 82 79101/40 62782727... ( 01810901738 ড০1. ড়, 0298) 

হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজির শিক্ষ[পরিকল্পনা প্রকাশিত হইলে (১৯৩৭ ডিসেম্বর ১১), রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে যে 
মন্তব্য করেন, তাহা বংমরের শেষভাগে কলিকাতার বি ।?7এর যে সম্মেলন হয় তাহাতে পঠিত হয় এবং বিশ্বভারতী 
নিউজে ও অন্যত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন : 

£ব০দা 678 ১1810961009, 38000110079 0910610 00) 6109 090:96 01 111988 80010801010 11) 9810996 6 
[7195 1১9 ৪8019 01 6980 98019 11) 0109 17087 [06016, 11580567686 11691:986 1088 19981 1'001990 
17 6109 000.001 800 ০0017605918 10:09%01:90 ০0৮91 079 00.996101) চ710961)91 9000861010 080 19 
107819 ৪916-501)190161180, 138609:9 ০৪ (০0০ 89 111957189 [070ড01090 60 10191) 80168100910 01 
01881079812)81)0 16. 0199 10:019038], ][ 701110. 16101100 500 61096 38)0181]15 £910108 19 988917619115 
078081981, দা10101) 10098708 61786 1018 10790010818. 170010098,90181015 ৪0198110660 1018 (10602, 1৪ 619 
৪01)9109 [ ৬৬৮:01)9, | 9680708 010 19991, 16 ৪8913 60 89838010889 6108, 1110,062181 0611165, 1:861)67 6092 
09৮10117861) 01 1091301081165, 1৪ 6156 9150. 01 80007৮1010১ 61786 10110 90008610811] 6109 0706 38096 
০1 606 ৬০: 1095 105 ৪6111 ৮91181)19 (0::8 01)98810] 19%/ ৬/1)0 0৮0 01010 60 1990 10116) 606 ঢ0600086 
6096 6006 0098998 080 1১৮59 19 009 199 6211190 60 519৮ (109 ০0110 6095 1159 110 0108 [09781090619 
01 609 08:6100180 01816 087 819 69 91201)107 107 0081 1158111)000, 1618 639 (086 89 60711008 816 
৪০1) 61086 18 [01101) 00018 6108) 1186 61)9 1008,9969 8:9 80608%117 0665100 006 16 18 10959701)091998 
0101016079,66 6108 9591) 11) 001 1068] 801)61))6১) 80150861010) 51)0010 199 00160 ০00৮ 11) 17090211001906 
£9610108 60 6009 00015 10119 6109 19886 7'811)01105 1898159৫ 107 619 77101), 1 087)06 00108601869 
৪ 8001865 ০01: &10801010 61086 08110)19 62:010068 1018 1012) 0118 00171001010) 01 6108 1008]0116য ০1 
168 01011061018 60008/1070 9100 01598 17) 168 96680 9 99690 11667:98% 60 6109 698,010978 17) 609 
10)971:606 5৪109 01 008 [00101181810 1306 6109889  0969068 986] ৪001) 0015 00 18196, 0০01 100 
10081) 1059৪ 6106 0181101:910 ০01 018 13007 27019 6108) 6109 1181786009১ 8100 দা০ 10097 199 ৪09 (1080 
1910 6009 80176110918 90609115 ০2190 006 0 10110) ০ 81081] ৫199059৮ 17) 16 01017 0109 22801: 
69861100107 60 009 £90188 01 1015 078961081 889 [10085 0860.8 8000888 1718 ভ7০::0৪,৮১ 

অতঃপর ছুই মাস পরে হরিপুরার কনগ্সে সুভাষচন্দ্র বন্থর সভাপতিত্বে ব৪6100081 209090101) সগ্থন্ধে দীর্ঘ 
এক প্রস্তাব পেশ ও গৃহীত হয় ( ১৯৩৮ ফেব্রুয়ারি )। বরধার শিক্ষাসম্মেলনে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সেগুলিই 


১ ড. 9. িওসও ডা 1938 50085 0 6158, তু &0 880806 ০1 606 38810 71009092100 901797029 05 1809761502910862) 
30989, 5, 8. িওজও 1988 0 88-৪6. 


বুনিয়াদি শিক্ষা ও শিক্ষাসত্র ১১১ 


কন্গ্রেস কতৃক এখন স্বীকুত হইল । কনফারেন্সে গান্ধীজির 9811-507000:6106 ও 01:0116-5191010£ প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে 
গৃহীত না হইয়। নিয়লিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল । (3) 11196 606 0006979006 8000£998 610০ [)0:010088] 00806 
৮7 11870896108 380015 0108৮ 009 020998৪ 01900086101) 61000210006 0015 09100 [0০৪ 7-141] 
81)0010 29106:9 8:0010 80106 (0210 01 0091)0৯] 810 10100008159 101] 9100 0096 811 00৩ 00760 
৪001116198 6০ 7১৪ 8659100991 ০: 61810109015] ৪1)0010+ 8৪ 09৮ 89 1)0881)18, 109 11769718110 “1866৫ 
60 00৩ 0610618] 178101101806 01)08017) 160) 009 7808: 60 0109 €195110101786106 01 61)9 019110. 

(4) দু৪6 0018 00170915799 62198080118 61018 ৪5869]0 ০01 900086101) 111 70০ 6:8008115 
8012 60 00৮9 (19 67000186100 01 01. 69801)618, 

কন্গ্রেস এই শেষ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। কন্গ্রেস অধিবেখনের মাসেক কালের মধ্োই (১৯৩৮ মার্চ )১ 
[38910 10078] 71000861010 এর 911888 বরধা হইতে প্রকাশিত। হইল এই পাঠক্রম রচনায় জাকীর হোসেন 
কমিটির সদশ্বগণ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ করেন ; তাহার মধ্যে বিশ্বভারতীর লক্ষীশ্বর সিংহ কার্ডবোর্ড। 
কাঠের কাজ ও ধাতুশি্প শিক্ষার পাঠক্রম প্রস্তুত করিষা দেন। নন্দলাল বনু ড্রয়িং বা চিত্রবিগ্ঞার পাঠক্রম লিখিয়া 
দেন। লক্ীশ্বর যে খসড়া পেশ করেন তাহা শন কার শিক্ষাপদ্ধতির উপর রচিত পাঠ বা কার্ধক্রম। আমরা পূর্বে 
ল্নয়ড সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি । 

138810 100008610 সম্বন্ধে যে গ্রন্থ এইবার প্রকাশিত হইল, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের এতদ্সম্পর্কে মতামতের 
পরোক্ষ সমালোচনা ছিল । কবি বলিয়াছিলেন যে শিক্ষার মধ্যে ক্রীড়ার স্থান বড়ো, সেইটি এই শিক্ষাপরিকল্পনায় বাদ 
পড়িয়াছে। তাহার উত্তর বলা হয় যে, ক্রীড়া 010190101)) এর বিষয় নহে, তাহা] 63:৮:৮-০010100167 8০0৮1516যর 
অন্তর্গত। মনে হয় ঘারারএর অধিবেশনে কবির যে সমালোচনা পঠিত হয় ইহা তাহারই উত্তরে লিখিত। 

গান্ধীজির ম্বাবলদ্বনমুলক শিক্ষার ভিত্তি অহিংসা। তাহার নবশিক্ষা পরিকল্পনায় “অহিংসা'র অর্থ 
অন্যকে শোষণ ও পেষণ না করিয়া জীবিক! অর্জন; তাহাই মানবধর্ম। উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করিয়া রবীন্ীনাথ বহু 
স্থলে তীহার ভাষণে এই মানবধর্ম উদ্রিক্ত করিবার জন্য বলিয়াছেন “মাগৃধ* অর্থাৎ অন্যের ধনে লোভ করিবে 
না, অগ্ভকে পীড়ন করিয়া পুষ্ট হইবার সাধন! করিবে না। মানুষের মনে যে 1051110 স্বপ্ন আছে এ ভাবনাও 
তাদৃশ । আদর্শবাদী মানুষ সর্বদেশে সর্বকালে 'সতাধুগ বা রামরাজার কথা কল্পনা করিয়া আসিতেছেন। কেহ 
ভাবেন এই 5800 মূর্ত হইবে আত্মিক দিক হইতে; আবার কেহ ভাবেন আথিক দিক হইতে সমস্ার 
সমাধান হইবে ; কেহ বা উভয়কে মিশাইয়! শ্রেণীহীন সমাজে সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখেন। 

এই কর্মকেত্তরিক শিক্ষাপক্কতি কতদূর বিজ্ঞানসম্মত তাহার শেষ বিচার হয় নাই; আধুনিক বিজ্ঞানীর। ক্রমশই 
কর্মসর্বস্ব শিক্ষাপদ্ধতির ফল সম্বন্ধে সনিহান হইতেছেন। “07081 6109 8070605 ০1 1700900 108501১০108 
৪৪০1) 01810)8 [6096 007০001000৪ 086 ০0 60018 009 ০০1৫ 8000176 706 0017 80208 81)80160 
8]01118, 0০% ৪150 & 90928] ৪1011 10101) দা০০10 19 88810] 17) ৪11 0170010086810098 17) 18692 1169 1৮ 


১ 50157 (11 109০. 1997) জী 35810 £:0005190এর প্রথম খসড়া বাহির হয়। তৎপূর্বে ১৯৩৭ ডিসেম্বর-এর 21090) 139দা9জতে 
লঙ্্ীশ্থ্র সিংহের '90106 00506181200. 100007620% 890906৪ ০01 20998 600086100 80৫. ০০৪ 10081 081015051 প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। 
এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়! বুনিয়াদি শিক্ষার পক্ষ হইতে লক্ীপ্থর সিংহকে কারুশিল্পের পাঠক্রম রচনার জন্য বলা হয়। লক্ষ্ীশ্বর সিংহ তখন প্রীনিকেতনের 
কর্মী। অতঃপর ১৯৩৮ এধিল মাসে তিনি বরধায় কাজ গ্রহণ করিয়! চলিয়। যান। বত মানে তিনি 'বিনয়ভবনে'র অধ্যাপক । 


১১২ রবীন্দ্জীবনী 


স1))010 289৮ 18126] 00 6106 6106015 ০01 61)6 67508191 01 6151101106) 10855 10661) 10010] 890108681)618]]5 
1058110. 1306 (10689 51978 99:8৪. 01799 00168 19%81)107081)19 ৪00 98 ৪001) 1260 00106710069 
1) 00 ৪100811] ৯ 6০ 6108 7108 8800 181910 8009010681)08 ০0110081008] (61911011060 98 80 17066607569 
08:6৮ 01 2917919] 2050811017.% 8165918, 0 29. 

বুনিয়াদি শিক্ষার আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর 'শিক্ষাসত্্র প্রতিঠানের কথা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। 
যেখান হইতে শিক্ষা বিনাবায়ে পাওয়া যায় তাহাকে 'শিক্ষাসত্্ বল! হইয়াছে, ধেমন্‌_.অন্সত্ত । বুনিয়াদি শিক্ষা- 
পরিকল্পনা পেশ (১৯৩৭ ডিসেঞ্বর ) হইবার প্রায় চৌদ্দ বৎসর পুর্বে রবীন্দ্রনাথের অন্ুপ্রেরণায় গ্রামের দরিদ্রদের 
শিক্ষাদানের জন্য শান্তিনিকেতনের এক প্রান্তে 'শিক্ষাসত্র' স্থাপিত হয়। (১৯২৪ জুলাই) বলিতে গেলে 
বুনিয়াদি শিক্ষার প্রথম হাতেনাতে পরীক্ষার স্ুত্রপাত এখানেই হয়। প্রসঙ্গত বলিতে পারি ১৯২৫ মে মাসে যখন 
গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে আসেন, তখন তিনি এই গ্রাম-বিছ্যালয় নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন এবং থাকার কর্মকেন্দ্রিক 
শিক্ষাও লক্ষা করিয়! থাকিবেন। 

যাহাই হউক, শিক্ষাসত্র স্থাপনের বনুপূর্ব হইতেই' শিক্ষাকে ৪০151 বা কর্মভিত্তিযলক করিবার জন্য কবির 
ইচ্ছা ও প্রয়াস দেখা যায়। ক্রহ্গচর্যাশ্রম স্থাপনের সময় হইতেই ছাত্ররা নিজ নিজ কর্ম করিতে অভ্যন্ত হয় ; কবি যে 
কৃর্মভিত্তিক শিক্ষাবিধির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন তাহার একধারা প্রাচীন তপোবনের গুরুগৃহ বাসের আদর্শ হইতে গৃহীত, 
আরেক ধারা পাশ্চাত্য নৃত্ন শিক্ষাদান বা প্রয়োগমূলক শিক্ষাপদ্ধতি হইতে গৃহীত। আধুনিক যুগে উইলিয়াম 
জেম্স শিক্ষাতত্বে যে নৃতন কথা বলেন, তাহ তাহার 72215 ৮০ 76506758070. 920678 (1899 ) নামক 
বিখ্যাত গ্রঙ্থে লিপিবন্ধ আছে । এই গ্রন্থথানি কৰে জগদীশচন্দ্র বস্থুর নিকট হুইতে পান; জগদীশচন্দ্রকে সিস্টার 
“নিবেদিতা উহ! উপহার দেন। কৰি সেই কপি পাঠ করেন এবং আমাদের নিকট বহুবার এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন ।৯ 

শিক্ষাব্রতীর জানেন কিভাবে জেমন ( ১৮৪২-১৯১৪ ) ও চার্লস পিয়ার্স ( ১৮৩৯-১৯১০ )-এর 00788008610 
মতবাদ জন্‌ ডিউই ( ১৮৫৯-১৯৫২ ) প্রমুখ আধুনিক দার্শনিক ও শিক্ষাশাস্বীদের প্রভাবান্বিত করে। জন্‌ ভিউই 
বিংশ শতকের বর্ববাদীসম্মত শেঠ শিক্ষাশাস্্রী ; 71750185 [1860] বলেন আর-একজন শিক্ষাশান্্রী জগতে 
আছেন-- তিনি হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ । শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষার ইতিহাস লইয়া যাহারা আলোচনা করেন, তাহাদের 
নিকট জেম্স ফিন্ডলে-র নাম অজ্ঞাত নহে; তিনি ইংরেজ, ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানাহ্‌ অধ্যাপক, বনু 
গ্রন্থের লেখক। তাহার 27৫ 77041022407 07 770%02/$0% (1990) গ্রন্থে বলিতেছেন, *111)679 919 €ত্ম০ 
07996100910 11) 00091000105 01070 1065797 17) 6109 ৬৮9৪6 ৪200 73910100750861) 078£015 170 0109 15886, 
₹/1)059 80020 008 00] 11100017095 178 0910978] 00100, 006 1088 ৪6090199৫ 6০ 609 19591 ০01 619 
01011071010, [30$]0 10090, 916 7107 18881706 1706০ ০010 8£6, 1006 16 08৪ 17 6009 0011106 01 1169+ 00008 
6059 01081767988 ০01 009 1886 062060, 6096 0০08) 06 60920 7950190 609 %096 8০1১00!, 
(০1. [0]. 0987) 

"ড719) 12019, 606 50512001096 00514587761) 00099680800. 605 81057 1715009 80৫ 
10610190018, 679 606 1009808 13707 810 10106 13900010988 18 10869:90., 10816 8861)8 6০ 


1995৪ ৪5010 10115610998 6০0 6119 8৪01১900801008 ? 7719 4006808 ড1)97995” 009 21009210810 1007 8100. 6121 


হইখানি রবীন্রসদনে আছে। 


বুনিয়াদি শিক্ষা! ও শিক্ষাসত্র ১১৩ 


82৪ 60 80159 60৪ 11019 01 1169 90100 10100 11001001898 01000108165 800 1009111697009 : 81121605009 
19 10000 10 :818/61176 6156 00896610819 ৪50. 60018 01 6০-087 16) 606 00101915179 50110200626 0: 
৪800190৮100 981:1197 91000178 £ 0080106 6108 0০9001)8610108 [09890690119 0165060, 68092 ৪,00 
স011:81)01), 1018 01711072610 1887090 0 92107 0199 19110581910 01 60910 81০91), 60 109 1)010)0709 ৪0৫ 
00281062969, 12000. 19180106900) ৪1361009069 9161)92 60 61)6 68118090061)69] ০৪ 6০ 6৩ 897089 
01 161105/81)10, 5০0. 00010 7006 61810901806 6109 91)80610116681) 9010001 80116, 49116 18 00৮ ০0ভা ; 
609 09111060100 1)68118+ 6০0 01219860+ 10: 009 01008 01 80৮ 11) %/10101) 6176 1)6208169 8198 ₹0108 
60 1018 619061010 819 6109 00:6901078 01 8898 ০0 0016079 : 41008110%0 0016019 19 1১7 002101)81:18010 
7০061) 900 188.0 : 609 19901319, 661 01 4608 10986" 161011199, 81:98 921199 01 160810008৮৪ [7000 911 
01596918০01 17010199 00 1169 1180 6০0 108811) 928910১ 1008151106 ০52: &11681) 679 00786160916 ৪1098 
০01 1159111)0900 8200 ৪৮-.5০6 609 69801)928 2) 010108560 00 609 668013618 11) 13011) ৮7918 0190 
0০৮10 10 05612 0605610109, 17) 010917 :6]906100, 9. 0.0 0109 591£80 0018016 04 দ689161) ফিরি 
0569008,61010, 8100 17) 610917 1909816159 89106112)91068 6০0৮/18:05 01)9 7090108, 13060 89918 65600120 1010 
60৩ 8017010) 1996106 099198 ০01 % 17)865719118610 86 7 00% 008 0706 65081)98 11012) 6178 9106810010- 
[09168 ০01 ৪ 10019 %৮1)919 9001906 610018 1858 706060 17) 0608৮ 7; 6109 061097) 001201990 010 & 
78090 91016) 1098 60 701891)103) 6108 8188 01 1119 17010) 6109 1008105818 61086 119 6০ 08109. 40795 
810) 190৮5 19 105 &.10)91108 19 6106 100660 01 8106 9৪6, 10: 609 0896 1199 0961) 99190. 195 (09 
স্109 9989 £ 6196 0057৪ 01 13011)02 9)08106 9 9810 9116 56196) 075, 9707015, 19747865),19/01968, 000 
6109 ৪011 61091 05600618 6:০৫. 1,618 111%60:9 091159790 1918 190607:9 01) 11 190/8004 6০ 80 4১106710810 
8501910095 9 12087 109 9026 61086 16 ছয8৪ 1916 800. 90091960900. 08১৮ 0৮ 60088 7100 10%0 £1:891060 
6179 19908005198 ০1 56%099৫ 27৫ 506862%/ %100 ০1 411,707 1৬262276472. 0)7286%” (19 299-409 ) 

[7100185 তীহার গ্রস্থ রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন_--108010890 6০ 13001120710861)1186016, 
0০9০6, 101911080107091 800 /9801167 01 ৪01)001 1১০0৪ 10 13011)01৮, 

জন্‌ ডিউই-এর পরেই শিক্ষাশাস্্ীদের মধ্যে নামজাদা অধ্যাপক হইতেছেন কিলপ্যাটিক ; ইনি ডিউই-এর 
শিষ্ত। ইনি ১৯২৬ সালে ভারতে আসেন; মোগা স্থল সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপদেশ দিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। 
সেইসময়ে তিনি শান্তিনিকেতন বি্যালয় দেখিয়া যান । চারি বৎসর পর ১৯৩০ নভেম্বর ৪ নিউইয়র্কের [17660861008] 
[ন0088-এ তিনি [00056107081 81698610170 11):100018) 810010860:91৪ 9০010001 সম্থন্ধে বত়ত] দেন। 
সেই সভায় আবিয়াম উইলিয়ামস 1 আর্ধনায়কম্‌ ] শাস্তিনিকেতন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 

কিলপ্যাটিক শাস্তিনিকেতনের শিশুবিভাগের ছাত্রদের দ্বারা নিমিত “মুকুট” ঘরখানি দেখিয়া খুবই গ্রীত হন। 
তিনি বক্তৃতায় বলেন যে শিশুবিভাগে ষে আদর্শ তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহাই ষথার্থভাবে শিক্ষার মূল কথা অর্থাৎ 
৪০61510। স্থুলবিভাগে যে পাঠক্রম ও পদ্ধতি পরীক্ষায় পাশের জন্য শান্তিনিকেতনে অনুসরণ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে 
8310860 তুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, “1 £98:56 035591 00৮৮ 109 1089 6০ 00 16, 1 10009 60৩ ৫ঞ্য 
1] 90709 0620 [70018 080. 615 90 61019 6509 ০ 509০86100- 10101) 1088 ৪0116 0159 ৪০০] ০01 168 


১€ 


১১৪ রবীন্দ্রজীবনী 


5০061), ]1)0006 0109 08 1705 00208, %100 1 81) 5079 6109 [008% ছ/1]] 106 6109 9786 0108, 17) 1018 ০0] 
৪০190901, 609 1)619,10 01:86 0/7.৮১ 

বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসম্থন্ধে যে সব ভাষণ দেন, তাহাতে সাঙ্গীণ শিক্ষার যে কাঠামো খাড়া 
করেন তাহ। শিক্ষার মূলগত সমন্যারই আলোচনা । ১৯১৯ সালে মাদ্রাসে জাতীয় শিক্ষা উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে তিনি 
যে ভাষণ দান করেন, তাহা 1109 0676:5 0£ 1100180 0016019 নামে সথুপরিচিত। এই ভাষণের মধো শনি স্পষ্ট 
করিয়াই বলেন যে, ভাবীকালের শিক্ষা! ও সংস্কৃতির কেন্দ্র কেবলমাত্র মানসিক ব1 পুথিগত বিগ্ার কেন্দ্র হইবে না, 
সেই কেন্দ্র হইবে অর্থনৈতিক জীবনেরও কেন্দ্র। 

1081. 021069.0£ 0018019 8100010 17006 07017 102 08019 01 6179 10681160608] 1169 ০৫ 117019, 
006 009. 667)616 ০ 6001)013)10 1169 ৪1৪০, [1 110086 00161%956 181)0) 17:99 08619 60 1660 16561 8700 
189 96110597087 16 17086 1)000109 811 71909891198, 09%181176 01)9 17068 17)98.178 8130. 08170 (109 196৪6 
10)8,611819) ০%11)76 9016708 (60 169 ৪10. 168৪ €7:5 63018661109 ৪1)0010 0€1)61)0 01)01) 618 5000888 
01169 17900867181] 61)60188 08/1160. 00$ 010 (119 ০০-01)8786158 10111001108) ৬/001010 11] 010168 0159 
69801)815 81)0 9/0061)68 11) ৪, 11517108100 8061%8 10000 01 1)9098816/, 11019 ৮711] 0159 0৪ 8180 
[)19,06108] 10007867181 07801101700, 10099 11106159 10709 18 7906 00901690 01 13:0176 (0 4? )* অতি স্পষ্ট 
ভাষায় কবি তাহার শিক্ষারদর্শ ব্যক্ত করিলেন । তবে ইহা! হইল ০:০%৭ 0:1001016. 

সমসাময়িক এক রচনায় আমরা পাই, প্যাহাতে হাতের ও চোখের দক্ষতা ও বস্ত্র পরিচয় ঘটে আমাদের আশ্রমে 
ছেলেদের সেইরকম শিক্ষা দ্রিবার জন্য বহুকাল হইতে ইচ্ছা করিয়াছি । সেজন্য প্রায় মাঝে মাঝে অর্থপাধ্য আয়োজন 
করা গিয়াছে । সফলতা লাভ করিতে পারি নাই তাহার একমাত্র কারণ পুথিগত বিদ্যায় আমাদিগকে কেবল যে 
অকর্মণা করিয়! দিয়াছে তাহা নহে, পুথির বাহিরে যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি আমাদের ওঁংস্থক্য চলিয়। গেছে। 
বই পড়াইবার ক্লাস আমরা সহজে চালাইতে পারি কিন্তু কেজো শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কী করিয়া করা যায় আমরা 
ভাবিয়া পাই না এবং সে সম্থন্ধে আমাদের ভাবনা যায় ন1।”* *মান্ুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার শক্তির 
মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ যে আছে একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন এবং বলেন যে 'পরম্পরের সহযোগিতায় তারা বল 
লাভ করে। তিনি বলেন “দেহের শিক্ষা যাদ সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহলে মনের শিক্ষারও প্রবাহ বেগ পায় না। 
অনেক ছেলেকে ক্লাসে জড়বুদ্ধি দেখি তার কারণই এই যে, শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দেহের দাবি কোনোই আমল 
পায় না। সেই অনাদরে তাদের মনের দৈচ্য ঘটে। 

পদেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চা বলছিনে। দেহের দ্বারা আমরা যে সব কাজ করতে পারি 
সেইসব কাজের চর্চা সেই চর্চাতে দেই স্থশিক্ষিত হয়, তার জড়তা দূর হয়। সেই সব কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে 
দেহের সঙ্গে মনের যোগ হয়- সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা ঘটে। 

১ আরিয়াম খন শান্তিনিকেতনে ধশিশুদের শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত সেই সময়ে শিক্ষাশাস্ত্রী কিলপাটিক শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। 
প্রেমর্টাদ লাল তাহার গ্রন্তে বলিতেছেন, “0:016580: 11118 লু. (01056010801 001500015 001558165? ৮৮০ ড191690. 605 ৪০১০০! 
[ 86 95767710610) 19 2098 90086) ০0 6)9 ৪০61%৪ 1116) 08161001817 ০01 605 61600606525 ৪০০০০] [8$90-51010585% ] জ16 
80076017610) 10819 9:0198501 চা100]75 1088 1810060 188089 আ1৮ ০5 0066 ৪৪ 80 €0008607-৮ 0. 0. 19]9 509000867806100 
৪700 71000861010 208] 1018) 1952 7 11% 7 8190 569 7885 28, কিলপ্যাটিকের বক্তৃতাটি আমি তনয়েত্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট 
পাই। তজ্জন্ঠ আমি কৃতজ্ঞ। 

২ উদ্ভোগশিক্ষা শান্তিনিকেতন পত্রিক| ১৩২৬ আঙ্গিন-কাতিক পৃ ৫। 


বুনিয়াদি শিক্ষা ও শিক্ষাসত্র ১১৫ 


“আমার মত এই যে, আমাদের আশ্রমের প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোনো না কোনো হাতের কাঙ্জে 
যথাসস্তব সুদক্ষ ক'রে দেওয়। চাই । হাতের কাজ শিক্ষাই তার মুখা উদ্দেশ্ত নয়, আসল কথা, এইরকম দৈহিক কৃতিত্ব 
চর্চায় মনও সঙ্গীব সতেঞ্জ হয়ে ওঠে ।১ দেহের অশিক্ষ! মনের শিক্ষার বল হরণ ক'রে নেয়।-.*সে অসম্পূর্ণ মানুষ | 
এই অনম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকেই বাচাতে হবে ।***দেহের শিক্ষার সঙ্গে মনের শিক্ষার, দেহের 
সচলতার সঙ্গে মনের সচলতার যোগ আছে--এই আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাম। উভয়ের মধ্যে ভালো রকম মিল করতে না 
পারলে আমাদের জীবনের ছন্দ ভাঙা হয়ে যায় ।*ং 

শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ করিতে হইলে তাহ। যে কর্মপ্রতিঠ হওয়া উচিত এ ভাবনা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার্জিজাসায় 
বুকালের। ১৯০৪ সালে মনোরঞ্ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একপত্রে লিখিয়াছিলেন, 'এন্টেন্স পরীক্ষার দিকে না তাকাইরা 
রীতিমত শিক্ষা দিবার চেষ্টা! করা যাইবে ।' (স্তবতি পৃ ৪৩) কিন্তু দেশের পরিস্থিতিতে এই ভাবন! কার্ধকরী করিবার 
স্থযোগ পান নাই। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচধাশ্রমের শিক্ষকগণ ও ছাত্রদের অভিভাবকগণই ছিলেন ইহার বাধা; কারণ 
বীধা রাস্তায় চলিতে ও চালনা করিতে পারিলে শিক্ষকরা খুশী, মামুলিধারাম্ন সন্তানদের শিক্ষিত করিতে পারিলে 
অভিভাবকগণ নিশ্শিন্ত । অভিতাবকগণের মধ্যে বেশির ভাগই শান্তিনিকেতনে ছেলে পাঠান তথাকার কতকগুলি সুবিধা 
স্থযোগের জন্য | বাহিরের এই লব বাধ! ও বাধ্যবাধকতা! হইতে দুরে থাকিয়৷ কবি তাহার পরিকল্পনামতে শিক্ষাদানের 
পরিবেশ স্য্টি করিবার জন্ত শিক্ষাসত্রের পত্তন করেন। এই শ্রেণীর ৪1১9018| ৪০1১00] কেন স্থাপন করেন, সোিয়েট 
রাশিয়ায় মোলাকাতে তৎসম্বপ্ধে কবি বলেন যে, শান্তিনিকেতনে ছাত্রর। অধিকাংশই আসে ধনীঘর হইতে, সকলেই 
পরীক্ষা পাশ ও ডিগ্রী লাভ করিয় জীবিক] অর্জন করিবে এই মাত্র আকাজ্ষ।। সেইজন্য সেখানে সবাঙ্গীণ আদর্শ 
শিক্ষাদান করা সম্ভব হয় না। ”110)91610979 16 1৪ 1006 [)08311)18 60 159 610900 61) 1098] 11790 ০1 
008%61020.*৩ তিনি অগ্তত্র বলিয়াছেন, ৮1106 0:5016000£ 6109 00000001016) 10101) 08118 16891£ 
60008660, €1)9 [9%191)618 9006068610189, (0106 00-0711061108 ০01 039 69801)8:8 61)9003915 988 6108 
01810) 8100 6103 0010961606100. 01 6156 09018] [01015918165, 615 ৪11 0%9::-ত1)911001061) 811879৫ 
88196 61)9 1098 [ 1080 01091181)90.%8 

কবি আদর্শবাদী হইলেও প্রত্যক্ষবাদী; বাস্তবত। সম্বদ্ধে তাহার কোনো অস্পষ্ট ধারণ! ছিল না) তাই তিনি 
বলিয়াছিলেন, “11790 60 ৪0016 60 60018 1908088 06139157139 (18979 ৮/9010 1)9 100 01787009 ০ 1)81706 
& 8177819 ৪৮০৫৪০$ 10. চে 80:০০1.৮৭ একথ। অতি সত্য । গবর্মেন্ট প্রথমদিকে এ বিগ্তালয়ের প্রতি আদৌ 
সহাহুভৃতিপূর্ণ ছিলেন ন|। তংকালীন গবর্মেন্টের মন ও সমাজের মান রক্ষা করিয়া! যতদুর চলা সম্ভব তাহাই 
কবি করিতেন। গবর্মেন্টের সহায়তা ও সহাস্থভূতি-নিরপেক্ষ সর্বব্যাপী শিক্ষাপরিকল্পন! কর্মে রূপায়িত কর অসম্ভব 
জানিয়া তাহাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষ। করিতে হয় এবং ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে নিজ সামর্থ্য অনুসারে তাহা সীমায়িত রাখেন । 
কিন্ত তাহার আদর্শ প্রচার করিতে তিনি বিরত হন নাই--১৯১৯ সালের বক্তৃতা হইতে উদ্ধতাংশ তাহার প্রমাণ । 


১ তু মহাতাজির কথা --”6109 011001091 2068109 ০৫ ৪8400185108 61১6 177651160 81)0010 917081709] 6:510108” (1967 ), 
২ আলোচনা, শিক্ষ/ ২য় সং পৃ ২৫৯-৬*$ দ্র শান্তিনিকেতন পত্রিকা । 


৩ ড15৬১৮৪7৬৮1 99119616. ব০. 15 0 89. 8১৪১100150985 158009 20 15099195 &0 &০9০5126 ০ 006 7১০066৪1৪16 60 21080০0 


01660 ৮5 2, 0. 81817815100919, 
৪ & 02০096৪ 9০912০০ ৮০ চ9১1040750961) 11680:। 5195501081561 92119610 ০, 9 014. 
€& 73011661) 2০, 10 0 64. 


১১৬ রবীন্দ্রজীবনী 


91)6018] ৪০1)০015 অর্থাৎ গ্রামের বালকদের জন্য বিদ্যালয় বা সত্তর স্বাপনের কথা কেন উঠিয়াছিল, কেন তিনি ৪801) 
৪ 019611)061070? বা পার্থক্য করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার উত্তর তো তিনি দিয়াছেন। তাহার ধারণ! ষে 9188৪ বা 
বিশেষ শ্রেণী ব বিশেষভাবে ধনী ও মধ্যবিতর জন্য যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহ! ক্রমেই পিছাইয়] পড়িবে, ও ০1888 
এর স্থলে 10883এর জন্য এই গ্রাম্য শিক্ষা লয় দেশব্যাপী হইবে । 

১৯২২ সালে এলমহাস্টণ বিশ্বভারতীতে যোগদান করিলে কবির বনকাল-ইপ্সিত সাধারণের উপযোগী 
শিক্ষার্দর্শকে প্রকাশ করিবার সুযোগ মিলিল। এলমহান্ট” আদর্শবাদী হইলেও বাস্তববাদী ; তিনি অর্থ আনিলেন বিদেশ 
হইতে বিশ্বভারতীর জন্য, নিজে কর্মে ব্রতী হইলেন কবির আদর্শকে রূপদান করিবার জন্য । কবি লিখিতেছেন যে 
এলমহাস্ট "9116599১৪8৪ ] ৫0১ 170 80. 99000861010 10101) 68195 000.06 01 6196 01281010 %11)01610988 01 
101191) 10011008116 01786108908 101 168 1)989101) ৪, £81)9781 ৪6110019610], 60 ৪1] 69800161985 10001] 
870 1)613681%, পূর্বের আলোচনা ইহারই সমর্থক কথ!। 

বিশ বংসর যাবৎ শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের লইয়া তিনি তাহার সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার আদর্শ রূপ দান করিতে 
পারেন নাই? তাই লিখিতেছেন, “ [080 69 9656 & 0978,1161 9018001 10919 6109 5111890 100 00 17006 
10956 89100161008 101 900106 09০%9701090% 61000190890 0৮. 8100191051078106 10. 10081:01060618 
068093), 90008 900 1010. 11918] 810) 0:10 (0 106:00009 &|| 00 10961)068 1)101) 1 001081061 
6০ 1798 90301016917 206099881 107 ৪ 191:690% 900080101). 86019 10100, 6109 5111969 ৪০1০০], ভা1]] ০৪ 
609 798] ৪৫11001) 6109 1088] 801001, 800. 0189 06181 009 চ৮1]1 09109£150969৫.%১ কবি ভাবিতেছেন, এই গ্রাম- 
বিষ্যালম্ই একদিন আদর্শ বিদ্যালয় হইবে এবং শাস্তিনিকেতনের অভিজাতশ্রেণীর ছাত্রদের বিদ্যালয় পিছাইয়া পড়িবে 

বল! বাহুল্য এ উক্তিকে আমরা শিক্ষাসম্থন্ধে কবির চরম মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তিনি সত্যের 
রষ্টা, কর্মের শ্টা হঈলেও মূলত তিনি কৰি। তাই যখন থে বিষয়টির উপর মনের ঝেণক গিয়। পড়ে, তখন সেইটিই 
সাময়িকভাবে একান্ত হইয়া উঠে। কিন্ত সেভাব হইতে মুক্ত হইয়া আসিতেও যে তাহার বিলম্ব হয় না, এ তথ্য আমরা 
বহুবার তাহার জীবনে লক্ষ্য করিয়াছি । আসলে যেটি 170008] সেই স্থানেই ফিরিয়া আসেন। তাই সমস্ত শিক্ষাকেই 
এক ছাঁচে ঢালিবার ইচ্ছা সাময়িকভাবে মনে উদ্দিত হইলেও, তাহাকে কখনো শিক্ষা সম্বদ্ধে কবির শেষ কথা বলিয়া 
আমর! স্বীকার করিতে পারি না । “বহুধাশক্তি যোগে*ই জাতীয় জীবন বিচিত্র হয়, স্থন্দর হয়, বলিষ্ঠ হয়--এই তত্বই কৰি 
বিশ্বাস করিতেন । শিক্ষামাত্রকেই সর্বতোভাবে কর্মপ্রতিষ্ঠ ও গ্রামমুখশীন করিবার ও সর্ধশ্রেণীর পক্ষে একই ধরনের 
বিশেষ শিক্ষাকে অনিবার্ধ করিয়। তুলিবার কল্পন! ষে স্বাভাবিক বা 00108] হইতে পারে না, তাহা! কবি বুঝিতেন ; 
নহিলে বিশ্বভারতীতে বিচিত্র জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত ও প্রসারিত না হইয়। উহা “শিক্ষাসত্ত্রঁ বা বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে 
পর্যবসিত হইয়াই থাকিত। স্থৃতরাং রবীন্দ্রনাথকে ধাহারা একটি কোনো বিশেষ মত-_তাহা যতই মনোরম 


১.:১৪৮1790722860 20 908818) চহী, ৮526. 0. 115125150018, ভা. 3. 3011. ০. 15 684. 

২ আমাদের এই মতের সমর্থনে রোদেনস্টাইনকে লিখিত একথানি পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি : শা 80০দ 856 15008 তত 
000189% 1৮0 ০০] ০০0০%০০01791]7 018012500 2000058 61086 00056 20559 0808980 9০0 0810, 006 হ 10009 ০০ :9%1189 609১ 60৩7 
1050 90795017681 20 09০09 70020911655 606 6095 ৪:65 0:0৮০860 0 ৪0106 09206 01 01709 0800 10: 609 70070901 আজ৪ 
9985108 059: & ০৪৯০ 050] ০৩৮ ০1 100৯1:5, 1109 00196 ০1 £091)18010 (99৫10 10918) ৮5 ম50018 ৪6৪০০, 00. 9৪910019086 
1880৩ 500. 81 ড11111900 7০600908691 009 1519609: ০15 12) 1961 066. 


বুনিয়াদি শিক্ষা ও শিক্ষাসত্তর ১১৭ 


হউক--তাহার মধ্যে সীমিত করিয়া দেখিতে চাহেন, তাহার! কবির সমগ্র সত্তাটির সন্ধান পাইবেন না; আবার সেটিকে 
বাদ দিলে তাহ! অসপ্পর্ণ হইবে। সুতরাং এই জ্টিল মূনীবী ও কবিকে বুঝিতে হইলে, তাহার সমগ্র ব্যক্তিলতার 
এঁক্মৃতির সন্ধান করিতে হইবে । 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্বের মূল কথা ছিল স্বাধীনত। ও সংঘম _-:0000:801016য £0£ 20061125003 101015015৩1 

(97808 ড181188) । আপনা হইতে সর্বদ। কিছু হ্ষ্টি করিবার উন্ধতার মধো এই আপাতবিরুৰ স্বাধীনতা! ও সংযম 
রহিয়াছে । এই 11716156159 গৃহীত হইতে পারে 6:99৫০729এর মধ্যে --'01)9 19517066০01 0000920 9৫120961012. 1৪ 
.5640751৮ » শাস্তিনিকেতনের শিক্ষাবিধির মধ্যে ছিল এই স্বাধীনতা এবং তারই সঙ্গে ছিল সংযম ; সংঘম 8130101105 
নহে__সংযম আত্ম প্রতিষ্ঠ, 0180111109 বহিরাগত । আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মন্বীকৃত সংঘমকেই রবীন্্নাথ গ্রহণীয় মনে 
করিতেন। উচ্ছৃঙখলতা৷ যেমন স্বাধীনত। নহে, কৃচ্ছ াথনও সংযম নহে, উভগ্নই নেতি ধর্মা। শিশু ও বালকের দেহে 
ও মনে যে উদ্দাম আনন্দ-আবেগ ক্ষণে ক্ষণে স্য্ হয়, তাহাকে কবি উন্ছত্ঘলত! বলিয়া অভিহিত করিয়। কঠোর শামন 
প্রবর্তন করিতে চাহিহতন না। ছাত্রদের 1991863053099ওকে তিনি সহ করিতে পারিতেন, তাহার অপহ হইত 
তাহাদের নীচতা, অশুচিতা। তাহার শিক্ষাদর্শে স্বাধীনতার মধ্যে সংযম, আনন্দের মধোও সংযম, জীবনের প্রতি কর্মে, 
ভাবনাম্ব সংঘম, অর্থাং কোনো বিষয়ে মাত্রা জ্ঞান হারাইলে ছন্দ ভঙ্গ হয়। কবির কাছে পৌসম্য বাস্ধমাই পৌন্বধ 
তথা পরিপূর্ণ জীবনবেদ । 

এই সৌসম্য সংগীতেই পরিপুরণব্ূপে প্রকাশ লাভ করে। সেইজন্য ববীন্দ্রনাথের শিক্ষারর্শে 10810 বা সংগীতের 
স্বান এত বড়ো । ভা%16০: 68৯6০: থার্থই বলিগাছিলেন, 14১৮৮ ৪6৪61958697 009 1৮7 01 200810, এই 
পূরণপ্রজ্ঞ শিক্ষা বা জীবনের সর্বোদয়ের জন্য সংগীত জীবনে একাপ্ত প্রগ্োঙ্গনীয় এবং তঙ্জন্ত রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা হইতে 
স্কৃতিকে ও বিশেষভাবে সংগীতকে বাদ দিতে পারেন নাই । 

কবি একস্থলে বলিয়াছেন, “ভারতবর্ষে যখন তার নিজের সংঙ্কতি ছিল পরিপূর্ণ, তখন ধনলাঘবকে 
সে ভয় করত ন1, লঙজ্জ। করত না, কেনন। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্তরের দিকে ।:"* তারই এক সীমানায় 
বৈষয়িক শিক্ষাকে স্বান দেওয়া]! চাই, কেননা মানুষের সত্তা বাবহারিক পারমধিকে মিলিয়ে ।'"' কৃতিত্ব শিক্ষা 
[ 01810081 11:8101780 ] অত্যাবশ্যক হলেও এই ষে যথেষ্ট নয় সে-কথ। মানতে হবে। "চিত্তের এরশ্বর্ধকে অবজ্ঞা করে 
আমরা! জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি । কিন্তু সংস্কতিকে বাদ দিদ্বে এই পিদ্ধিসাভ কি কখনো) 
ষথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে।” 

এক্ষণে দেখা যাক কবি কিভাবে তাহার শিক্ষাূর্শকে পাত করিবার জন্তা চেষ্টা করিতেছেন । এলমছাস্ট" 
শ্ীনিকেতনে তীহার কার্ধকালের প্রথম দিকে পার্স্থ- গ্রামঅঞ্চলে [70709 1):019০৮ বা গৃহশিক্ষাদানের ব্যবস্থা! 
করিয়াছিলেন। স্থানীয় পাঠশালাসমূহের শিক্ষক ও ছাত্রদের মারফত পল্লীবাসীর উপযোগী গৃহশিক্ষার আরশ 
প্রচার করিয়া দুইবৎসর পর স্থির হুইল যে, একটি স্থায়ী শিক্ষাসত্্ দরিদ্র ও অনাথ বালকদের জন্ত স্থাপন করিতে 
পারিলে সেখানে শিক্ষার নৃতন পরীক্ষা! হইতে পাবে । এই নৃতন বিদ্ালয়ের শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে প্রথম খসড়! করিলেন 
এলমহাস্ট। দীর্ঘকাল আমেরিকায় বাস ও শিক্ষাল।ভ করিয়া! এলমহাস্ট তদ্দেশীয় শিক্ষাশাস্্রীদের পদ্ধতি সন্ধে 
ভালোরপে ওয়াকিবহাল হুইয়াছিলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয়ের পর হুইতে তাহার শিক্ষাদর্শ ও 
গ্রামউন্নয়ন সন্বদ্ধে তাহার ভাবনাগুলি ক্রমশই দানা বাধিতে আরম্ভ করে। গত ছুই বৎসর শ্ানিকেতনের চতুর্পা্বন্থ 
গ্রামের সমক্তা সন্বদ্ধে অতিজ্ঞতা অর্জন করিয়। তিনি কবির পরিকল্লিত "শিক্ষাসত্রে'র জন্ত শিক্ষাবিধি লিপিবদ্ধ করিয়। 
দিলেন। ববীন্ত্রনাথের তায় 1888118$ ও 0:808081 লোকের অনুপ্রেরণায় ও এলমহাস্টের ভ্তার় 09:081051. 


১১৮ রবীন্দ্রজীবননী 


189981186এর সংযোগে শিক্ষাসত্্র খলড়া প্রস্তুত হইল। এলমহাস্টের প্রবন্ধের নাম ছিল 911:38-996%, & 170209 
10: 02000908., 

এলমহাস্ট” ১৯২৪এর মর্চ মাসে ববীন্দ্রনাথের সেক্রেটারিকপে চীনযাত্রা করেন, তাহার পুরবেই শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে 
তাহার প্রবন্ধটি লিখিয়া গিয়াছিলেন। এলমহাস্টের সহিত দীর্ঘ আলোচন! করিয়া ও গ্রামের শিক্ষাসমস্ার 
সম্মুখীন হইয়া কবি তাবিতেছেন সর্বসাধারণের শিক্ষার্দালের যথোপযুক্ত পরিবেশ এই শ্রেণীর বিগ্যালয়েই সম্ভব। 
ইংরেজি স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুষ্টমেয় বিশিষ্টদের. জন্য । কবির মন ক্রমশই বিশেষ হইতে সাধারণের 
মধ্যে যাইবার জন্ত ব্যাকুল হইতেছে । সোভিএট রাশিয়া. ভ্রমণের পর এইসব ভাবন1 আরও স্পষ্ট হয়। কিন্তু কোনো 
ভাবনাই দীর্ঘকাল তাহাকে বীধিয়। রাখিতে পারিত না, এ ভাবনারাজিকেও অত্তিঞ্ম করিয়া তিনি চলিয়া যান । 

যাহা হউক, এই পরীক্ষা-পাশ-নিরপেক্ষ তথাকথিত সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদানের জন্য ৯৯২৪ সালের জুলাই মাসে 
শাস্তিনিকেতনের উপকণ্ে 'শিক্ষাসত্ত্র' নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। শ্রানিকেতনের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে এই 
শিক্ষাসত্রর আদর্শ অঙ্গাঙ্গীতাবে যুক্ত । কবি ভালে। করিয়। জানিতেন যে গ্রামবাসীদের স্বাস্থাক্জীনতাজাত দুর্বলতার 
অবশ্যন্তাবী পরিণাম আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা, মনের অসাড়তা | হইহারই সহিত দারিদ্রা ও 
অশিক্ষ। জড়াইয়া আছে; কবির মতে সকলগুলিকে যুগপৎ আক্রমণে নিমূল না করিলে গ্রামকে ধ্বংস হইতে বাঁচানো 
যাইবে না। তাই গ্রামের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কল্পনা লইয়া শ্রাীনিকেতনের কর্মীরা গ্রামউদ্ভোগ কর্মে ব্রতী হন। 
কিন্ত পথ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা তখনে। কাহারো ছিল না| শিক্ষালত্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এলমহাস্ট” তাহার 
প্রবন্ধের একন্বানে লিখিতেছেন : “07005 8108 01 6109 51088 38609198760 00:05199 679 9600096 
1109767 ত100010 ৪07:০900081089 61086 815 111190 ৮7101) 07686159 [0095811)1116198) 7101) 0001)০0:657016158 
10: 0109 107 01 10185 61786 19 ০110159৮010 01 61)1015610105 800 01 ৬01] 61086 19 10189, 0189 
79801170001 ৪ 80009891017) ০ 70091 830)971810098 7 6০ 816 6139 01)110 6১9৮ 0880010. 01 ৫:০৬ 
19101) 6196 7090106 6199 09100800810: 169 660061 51)006, 60৪৮ 11910 (0: ৪611-53])76851070 11) ৬/0101) 
&1| 700,086 1116 111108 0060 6:8110106 8100 1)81)0)1778887', (1) 24) এই উক্তি জন্‌ ডিউই-এর বাণী, রবীন্দ্রনাথেরই 


আমাদের মতে বুনিয়াদি শিক্ষার ইহাই সর্বপ্রথম খসড়া । ইহার মূল কথ! “প্রথম হইতেই শিশু কারুশিল্প 
ও গৃহশিল্পে শিক্ষানবীসরূপে শিক্ষাসত্রে প্রবেশ করিবে। শিল্পশালায় সে শিক্ষিত উৎপাদক ও সম্ভাব্য শষ্টাব্ূপে 
দক্ষত1 অর্জন এবং নিজের হাত ছুটির স্বাধীনতা৷ লাভ করিবে ; আবার, ষে বাসগৃহ ও তাহার আনবাব প্রস্তত করিতে ও 
তাহার ঘরকল্প! চালাইতে সে সাহাধা করিবে, তাহার অধিবাসীরূপে সে চিত্তের প্রসার এবং শিক্ষাসত্ররূপ ক্ষুদ্র পুরীর 


পৌরজনের অধিকার অর্জন করিবে ।”* 
ডর প্রেমটাদ লাল তাহার 789609967%0650%, 0780 129800507 57 1168 175286 (41150 989) গ্রন্থে 


শিক্ষাসত্রর গোড়ার ইতিহাস বর্ণন। করিয়াছেন (পৃ ৯৪-১০৯)। তিনি বলিতেছেন, “13981099 6106 096 61১6 6০ 


১ 18580708158 00886915115 1994 এ 21. জষ্টবা ড. 9. 3011961202০. 9. 

২ প্রবাসী ১৩৪৫ জোষ্ট পৃ ০১২, রবীন্ত্রনাথের শিক্ষাসত্র। 

ও £েমচটাদ লাল ১৯২২ সালে প্রনিকেতনে যোগদান করেন । ১৯২৯এ বিদেশে যান ১৯৩২ অক্টোবর মাসে 10০০$০:৪69 লইয়া! ফিরির! 
আসেন। ১৯৩৬ জুলাই মাসে তিনি ্ানকেতন ত্যাগ করেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর তাহার সহিত বিশ্বভারতীর যোগ ছিল। 


বুনিয়াদি শিক্ষা ও শিক্ষাসত্ ১১৯ 


0601019 0100 66 20086 01:60617 7681901081101 10৮ 016 ৪6876108০01 6015 92106110006 10 262] 
60008061010 ৮61৪ 101. 14. 1. 10117010105) 606 01086 10116960001 60910616066) 00 11, 39060918 
07081001801 8201008177৮ (094 ).. সন্তোষচন্দ্রকে এই কাজ গ্রহণের ভার দেন কবি। কারণ সন্ভোষচন্ত্র ছিলেন 
%106 01015 .8, 1১010 66801)97) 118 1090 109 107 073114191).. শিশুদের প্রতি তাহার অরুত্রিম দরদ তাহাকে 
এই কাজের উপযুক্ত করিয়াছিল। 

ছয়টি মাত্র বালক লইয়া সম্তোষচন্্রশিক্ষাত্র আরম করেন। বালকদের র্ধনাদি গৃহস্থালি হইতে বাগান করা, 
উাতবোনা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করিতে হইত। “পড়াশুনা হইতে হাতের কাজ, স্থকুমার কলা! চর্চা হইতে ঘরছ্য়ারের; 
কাজ, নৃত্যগীতাদি হইতে শরীরকে কর্মঠ করিবার শিক্ষা দেওয়| হইত। 

সন্তোষচন্ত্র ছুই বৎসরের মধ্যে যে-কাজ করিয়া গিয়াছিলেন (জুলাই ১৯২৪ সেপ--১৯২৬ ), তাহা রবীন্দ্রনাথ ও 
এলমহাস্টের যুক্ত পরিকল্পনার আদর্শে ই সম্প'দিত হয়। নিষ্ঠার সহিত সন্তোষচন্ত্র কাজ করিয়াছিলেন। তিনি এই 
সময়ের যে বিস্তারিত প্রতিবেদন (ইংরেজি ) লিখিয়] গিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বুনিয়াদি শিক্ষারত শিক্ষকদের 
কাজে লাগিবে কারণ ভারতীয় সমাজের সমস্ত সবত্রই প্রায় সমান । 

সন্তোষচন্দ্র শিক্ষাসত্রে ছুই বংসর পরীক্ষার পর লিখিয়াছিলেন, ছাত্রদের প্রাণশক্তি উজ্জীবিত করাই ছিল 
আমাদের প্রথম কাজ। ৭1115851081 ড1681165 8৪ 000 [1796 09010091101] 109 6811) 01 605 007৪ 110 1)616106 
ঘম2101)6 8170 80761 188 109910 567 1617)8,1159)19 “11109 0058 1059 12)6506 0901810.91:8,1)16 701061:988 112 
08106711700, 10৪51776 8010 00108001101) ) 6195 096 8110 967) 8100 1208108 61061 ০ভা0 08111067068, 
11)611 0%/]0 1810198 8700 100568, ৫৪) 00০04 ৬61], 2৪ দা6]1 89 10817) 10165 81069 10800 110 139108611, 
16016 1)0617)8, 11007 80011101]) 50960610100) 10018101108 6101) 8100. 01181010, 2206 10716901)81)108115 
0610 79186101) 60 1166 51608010108. 10006 11855 09681 69 1066] 17 00817 0০10 11669 ৪ 61186 6109 
10015100818 61076187006 [00161 11001510061] 1006 17058180017 1788 90018] 72806101708, 4109 819 
16811611710 008 8109 ০0৫ 70)06081 ৪10 ৪00 0৪5৩ ৪:০001160 609 90018] 1181)168 01 /17001117989 810৫ 
07011)611170288,৯ 

কবির আদর্শ ছিল শিক্ষাত্রে ছাত্ররা যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা পাইবে, তাহার দ্বারা তাহারা ষে কেবল আপনাদের 
জীবিকা অর্জন করিবে তাহা নহে, তাহার! গ্রামে গিয় গ্রামের উন্নতি করিতে পারিবে, তাহারা হইবে ৮11188ও 
[69806759৬ 

১৯২৬ অক্টোবরে সন্তে৷ষচন্দ্রের অকাল মৃত্যুর পর শিক্ষাসত্রের ভার অপিত হয় আরিয়ামের উপর। আয়া 
তখন শিশুবিভাগের অধ্যক্ষ। অতঃপর ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে শিক্ষাসত্ত্র গ্রনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়। 
শান্তিনিকেতন হইতে উহা কেন সরাইয়া লওয়৷ হইল-_তাহ| ভাবিবার বিষয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধনী 
বা উচ্চ মধ্যবিত্ব ঘরের ছেলে; তাহারা সকলেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে, উদ্দেশ ম্যাটিকুলেশন পাশ করা | 
তাহাদের পক্ষে রহ্ধনবরা, জলতোলা, বাগানকরা, হাটবাজার কর! সম্ভব নছে। শিক্ষাসত্রর ছাত্ররা দরিদ্রের ছেলে-_. 


১1180080106 দর 06এ ০০ হইতে উদ্ধাত। 
২ 08152908602081 ০: 86 51103856905 70150009015997255 21280097088, 8 0208 1055 ৭ 9, সিওজও 1989 ৩৮, 


90-68 


১২০ রবীন্রজীবনী 


পরীক্ষা! পাশ করার কথা তাহাদের মনে আসে না। ” 10059551067 00109” 1058 79910 08079 ০01 9 61190: 
56 9810010100969%1) ) 16 589 £0106 69 109 80 8০060511067 161) 17988 0110721)%, (7095) 0, 0. 1081. 

শ্রীনিকেতনে প্রেমঠাদ লাল এই নৃতন প্রতিষ্ঠানের ভান গ্রহণ করিলেন। নৃতন পরিবেশে শিক্ষানত্রে নূতন 
জীবন দেখা দিল। সংপথে থাকিয়৷ জীবিক। অর্জনের শিক্ষা লাভ করিতে হইলে হস্তশিল্প আমত্ত করার গ্রয়োজন,- 
সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি শুরু হইতেই দেওয়া! হইল। ১৯২৭ সালের বিশ্বভারতীর বাষিক প্রতিবেদনে আছে--" 10119 
61986 86988 18 1810 01901) 1090100] 0৫ ৮) দ1)10)) 0109) 12601? ৫0 80170. 21) 707886 08261870004 ; 
10 19,065 01) 0101107610 6909 8.৪ 18001) 17069199010. 7:88,01700 চ1:16106 960. 88 10 061)91 6১061516198, 
0986 ০:51 08191) 60 0:98806 99758101176 10900386150 2) 1119 00200 ০4 001007:669 [)7:019069%, 

'বয়নশিক্ষা, সবজি উৎপাদনের জন্য বাগান কর! প্রভৃতি নান! প্রকার হাতের কাজের সঙ্গে পড়াশুনা! চলিত। 
বাগান করার মধ্য দিয়! উদ্ভিদতত্ব ও রসায়ন শান্বর আলোচনা চলে। ছাত্রদের নিজেদের কাজ নিজেদের করিতে 
হয়; এমনকি পালাক্রমে রন্ধনাদির কাজও । বাগানের জন্য জলতোল! গরভূতি পরিশ্রমের কাজ বাদ যায় না। 
মোটকথা সাধারণ ঘরের সাধারণ ছেলেকে সর্ব বিষয়ে স্বাবলম্বী করিবার জন্য প্রথম হইতেই প্রয়াস দেখ! দিয়াছিল। 
আপনাদের বায়ের কতখানি উঠাইতে পারে, তাহার দিকে দিও দেওয়া হয়? তবে সম্পূর্ণরূপে অর্থ উপার্জন দ্বারা 
প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পরিকল্পনা কোনে। সময়ে ছিল না। বিগ্যালয়কে সকল প্রকার আথিক-সহায়-নিরপেক্ষ 
প্রতিষ্ঠান কর] যে দুঃসাধ্য, দীর্ঘকাল বিদ্যায়তন চালা ইয়া রবীন্দ্রনাথ তাহার অসম্ভাব্যতা ভালে করিয়৷ জানিতেন ও সেজন্য 
শিক্ষাসত্রে সে চেষ্টা কথনও করেন নাই'। 

“শিক্ষাসত্র' প্রবন্ধ হইতে নিয়ে যে কয়টি পঙক্কি উদ্ধত হইতেছে, তাহা গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শের 
সহিত বিশেষভাবে তুলনীয় | «1619 0019 610700010 6159 0911986 065 9101)0)606 01 811 1378 09080160198 61086 
1090, 1৪ 11091) 00 8171559 1)19 981 17990 013)” মানুষের সকল বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হইলে সে তাহার যথার্থ 
স্বাধীনতা পায়। সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হইলেই জীবনযাত্রার সমস্যাজনিত উদ্বেগ থাকিবে না। “9 10086 1১6 ৪০ 
0.211)790 ৪৪ 170 1010607 60 109 801008 81১০০ 101৪ ০0 9611-)198615861070”, গান্ধীজি বলিয়াছিলেন 
তাহার শিক্ষ। 40801810096 80811180 81061010010য10920--উভয় আদর্শের মধ্যে পার্থক্য কমই ।১ 

রবীন্দ্রনাথের ও এলমহাস্টের প্রবন্ধপ্যয় পাঠ করিলে পাঠক দেখিবেন দশ বৎসর পর মহাত্মাজি যে বুনিয়াদি শিক্ষার 
কথা বলেন, তাহার অনেকখানিই শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে আরম্ভ হইয়াছিল। সমসাময়িক প্রবাসী (১৩৪৪ 
কাত্তিক পৃ ১৬৬) বরধা শিক্ষাপ্রণালী বা বুনিয়াদি শিক্ষা সম্থন্ধে অলোচন৷ প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন_-“এই প্রণালীটির 
ছুটি দিক আছে । একটি শিক্ষাতত্বের অন্যটি অর্থনীতির দ্িক। শিক্ষাতত্বের সহিত যে দিকটির স্ব, তাহা মূলতঃ ও 
সারতঃ ষোল বৎসর পুবে শাস্তিনিকেতনে গ্রতিষ্ঠিত ( এক্ষণে শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত ) “শিক্ষাসত্রঁ নামক বিগ্ভালয়ে 
অন্ুম্থত প্রণালীর মত।..'ধাহার1 বরধা প্রণালীর আলোচনা করিবেন, তাহাদের “শিক্ষাসত্ের প্রণালীটিও দেখা 
উচিত।* 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মধ্যে মানুষের জীবনকে তাহার জীবিকার থেকে বড়ে। করিয় দেখা! হয় নাই। তাই 
বলিয়। জীবিকার সমশ্যাকেও শিক্ষারর্শ থেকে বাদ দিয়া কোনো তুন্ীয় আদর্শবাদের দোহাই তিনি পাড়েন নাই । জাবনের 


১ শাস্তিদেব ঘোষ লিখিত 'রবীন্্রনাথের শিক্ষাসঞ ও-মহাকাজির বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবন্ধ হইতে অনেক সহায়ত! পাইয়াছি। দেশ পত্রিকা! 
১৩৫৭ বৈশাখ ২৩ পৃ ৩০-৫। 


হিন্দীভবন ১৯৩৮ ১২১ 


আনন্দ, স্যজনটপ্রতি, ক্রীড়াকৌতুক, এমন কি অপবায়কেও তিনি শিক্ষা হইতে নির্বাসিত করেন নাই। নীতি 
ব্যতীত জীবন আদর্শে পৌছাইতে পারে না, যদি পৌছানো বলিয়া কোনো কিছু থাকে; কিন্তু নীতির থেকে 
বড়ো কথ! ধর্ম; রবীন্দ্রনাথ “মানুষের ধর্ম”কেই মানিয়াছিলেন। তাই তাহার শিক্ষাদর্শে জীবনের শাশ্বত ধর্ম এত বড়ো 
স্বান পাইয়াছে। বিচিত্র মানুষের ব্ক্তিস্বাতম্ত্যকে বিবিধভাবে বূপায়িত হইবার সুযোগ দানই শিক্ষার উদ্দেশ্ট ॥ বিশেষ-' 
মতকেন্ত্রিক সাফল্যে উত্তীর্ণ হইবার আদর্শ শিক্ষিত ও শিক্ষকের পক্ষে গৌরবের নহে। 

মহাত্মাজি জীবনকে পবিত্র বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন; তবে দেশের পরিস্থিতিতে জীবন হইতে জীবিকার 
উপর অপ্রিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। €োটি কোটি নিরক্ষর শিশুর শিক্ষাপমশ্ত! অচিরকালের মধ্য তাহাদের 
জীবনে দেখা দিবে জীবিকার সমস্যারূপে । কিভাবে সেই সমস্তার আশু প্রতীকার করা যায়, তাহাই ছিল মহাত্মার্জির 
শিক্ষা-জিজ্ঞাসা | 

রবীন্দ্রনাথের আদর্শে জীবিকা হইতে জীবন মহাত্মাজির আদর্শে জীবন হইতে জীবিক1 প্রাধান্য পাইয়াছিল। 
দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য হয়তো ছুরপনেয় নহে। 
ভবিষ্যতের শিক্ষ।বিধি এই ছুই ধারার যুক্তবন্ধনে নৃতনরূপে দেখা দিতে পারে । 


হিন্দীভবন ১৯৩৮ 


নবশিক্ষাসংঘের সদস্যগণ ও ল” লোথিয়ান প্রভৃতি অতিথির! জানুয়ারি মাসের (১৯৩৮) গোড়াতেই চলিয়া 
গিয়াছেন। কবির বিচিত্র কাজ চলিতেছে যথাপুর্ব ) শরীরে ভাঙন ধরিয়াছে_-তবুও মনের জোরে সব কিছু করিতে 
চান। জানুয়ারির মাঝামাঝি ( ১৬ই ) সময়ে শান্তিনিকেতনে হিন্দীভবনের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠান কবি সভায় উপস্থিত 
হইতে পারিলেন না । এনড.ম সাহেব তাহার স্থলে পৌরোহিত্য করিলেন। সভায় এনড,স বলিলেন, [0 001: 
03070069+8 161162, 090 0960 ৪০০1) ৪ 609 91700191011) 60 [09110] ৪8০1) ৪006, 006 ])1809 [707 
09001) 10017 61761) 1956 16910 (11190 1১5 10120, 

এই ভাষণে এন্ড.স ভারতের ধনীদের নিকট রর বিশেষ আবেদন করেন। তিনি বলেন, অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিদ্ালয়ে ধেমন পারঙসিক, সংস্কৃত, ভারতীয় তত্বজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় অধ্যাপনার জগ্য ব্যবস্থা হইয়াছে (00910), 
বিশ্বভারতীতে হিন্দির জন্য তদ্রেপ “চেয়ার হওয়া বাঞ্ছনীয় । [185 0)5:6 706 109 50209 ৪€০179:029 1)68:690 
0191, ,.আ1)0 082. £981189 619 10090989100 (0৮ 9 00717 01 1311701 1169756079 86 980001101159680% 
এনড.সের মৃত্যুর প্রায় পনেরো বৎসর পর পণ্ডিত জবহরলাল নেহেরুর আবেদন প্রকাশিত হইলে বল্পভদাস আগরবাল 
হিন্দী অধ্যাপকের পদ ৃষ্টির জন্য অর্থ দান করিলেন (১৯৫৩ )। 

হিন্দীভবনের ভিত্তিস্থাপন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বলিবার পূর্বে শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে হিন্দির চর্চা 
হইতেছে, তাহার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। রাজনৈতিক কারণহেতু আজ ভারতে হিন্দিকে 
রাষ্ট্রভাষা রূপে আবস্তিক করিবার অন্য চেষ্টা চলিতেছে; কিন্ত এইসব আন্দোলনের বহু বৎসর পুর্বে সাংস্কৃতিক দিক 
হইতে হিন্দীচর্চার যে সবিশেষ প্রয়োজন আছে, একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছিলেন । 

১0. 07. &00:9দ৪) 0006 1817001-10855106 && 981001018896922, 809627651৪7 1988 180. 0 191-29. এতদ্সম্পর্কে 
রামানম্থ চট্টোপাধ্যায়ের [০ 73৮858059 ০£ ড1৪5258188 দীর্ধক সম্পাদকীয় মন্তব্য প্মরণীয় । তিনি বলেন যে প্রতে)ক অ-বাঁঙালী বিস্তার্থার পক্ষে 
বাংল। শিক্ষা) আবষ্ঠিক ₹ুওয়] উচিত (পৃ ২২৯)। 

১৬ 


১২২ রবীন্দ্রজীবনী 


,... এখন (১৯৩৮) হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে ক্ষিতিমোহন সেন ক্রহ্মচ্ধাশ্রমের অধ্যাপকরূপে আসিয়াছিলেন।১ 
ক্ষিতিমোহন কাশীতে মানুষ । সেখানকার সংস্কত কলেজের “এম. এ. পাশ। কিন্তু অপ বয়স হইতে উত্তর ভারতের 
সাধু ও সম্ভদের বাণী সংগ্রহ ও সাধনতত্ব বুঝিবার আগ্রহে তিনি বহু তীর্থস্থান ও সাধুদের আখড়ায় ঘুরিয়। বেড়ান। 
শান্তিনিকেতনে আসিলে অল্পকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাহার এই বিগ্ভার সন্ধান পান। এতদ্‌সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন 
লিখিতেছেন, “তখন তিনি [ রবীন্দ্রনাথ ) ক্রমাগত আমাকে এইসব বিষয়ে লিখিবার জন্য তাগিদ দিতে লাগিলেন 1... 
রবীন্দ্রনাথের কাছে অশেষ উৎসাহ ও সহায়ত! পাইয়াছি।.'.তিনি বিশ্বভারতীতে এই কাজের অবসরও রচনা করিয়া 
দিয়াছেন। [মধ্য] যুগের সাধকদের গম্ভীর বাণীর রসসস্ভোগে রসাহভব-নিপুণ তাহার যে সম্র্ধ প্রতিভ1 দেখিয়াছি 
এমন আর কাহারও দেখি নাই ।** 

ভারতীয় সম্তদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, “ভারতের এই আস্তরিক সাধনার ধারাবাহিক রূপ যদি আমরা 
স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেতুম তাহলে ভারতের প্রাণবান্‌ ইতিহাম যে কোন্থানে তা আমাদের গোচর হতে পারত ।-.. 
সহৃতবর ক্ষিতিমোহন | ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধার! ] গ্রন্থে ভারতবর্ষের স্থুদীর্ঘ কালের সেই চিত্তপ্রবাহের পথটিকে 
তার ভিন্ন ভিন্ন শাখায় গ্রশাখায় অনুসরণ ক'রে এসেছেন ।*৩ 

শান্তিনিকেতনে আসিবার কয়েক বৎসরের মধ্যে কবির আগ্রহে ক্ষিতিমোহন কবীরের দোহা প্রভৃতির মূল ও 
বঙ্গানুবাদ চারি খণ্ডে প্রকাশ করেন (ইত্ডিয়া প্রেস )। এই গ্রন্থ হইতে একশতটি দোহ! 059 58793 1১০92০9 ০1 
70871: নামে রবীন্দ্রনাথ করতৃকি সম্পাদিত হয়; ইংরেজি হইতে যুরোপের প্রায় সকল ভাষাতেই এই গ্রন্থের তর্জম। হইয়া 
যায়। এই গ্রন্থ সন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। 

বাংলায় হিন্দীসাহিত্য সম্পদ সরবরাহের কাজে আধুনিক যুগে প্িতিমোহন পথিক্ুৎ। তাহার যৌবনের এই প্রথম 
সাহিত্যিক প্রচেষ্টা মমালোচনার উধ্বে হয় নাই সত্য, কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে থে বাঙালী পাঠক গভীর 
শ্রদ্ধার সহিত এই তর্জমা পাঠ করিয়াছে । তদবধি ক্ষিতিমোহন মধ্যযুগীয় সম্তদের সম্বন্ধে অসংখ্য প্রবন্ধ ও দ্দাছু* নামে 
বিরাট গ্রন্থ বাংলায় লিখিয়াছেন। রবীন্্রনাথ “দাছু'র ভূমিকায় লিখিয়া ছিলেন, পক্ষিতিবাবুর কল্যাণে ক্রমে হিন্দুস্থানের 
আরো! কোনো কোনো সাধক কবির সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় হল। আজ আমার সন্দেহ নেই যে, হিন্দী ভাষায় 
একদা যে গীত-সাহিত্যের আবির্ভাব হয়েচে তার গলায় অমর সভার বরমাল্য | অনার্দরের আড়ালে আজ তার অনেকটা 
আচ্ছন্ন; উদ্ধার করা চাই, আর এমন ব্যবস্থা হওয়া চাই যাতে ভারতবর্ষের যার! হিন্দী ভাষা জানে না৷ তারাও যেন এই 
চিরকালের সাহিত্যে আপন উত্তরাধিকার-গোৌরব ভোগ করতে পারে।” রবীন্দ্রনাথ তাহার কয়েকটি রচনাতেই 
ক্ষিতিমোহনের নিকট তাহার খণ* স্বীকার করিয়াছেন। উত্তরাপথের সন্তদ্দেরৎ কথা ও বাংলাদেশের 'বাউল প্রভৃতি 
ত্রাত্যদ্দের বাণীর সন্ধান তিনি পান ক্ষিতিমোহনের নিকট হইতে । কবির দাছু সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার তেরে! বৎসর 
পর শাস্তিনিকেতনে হিন্দীভাষ! ও সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। 


১ দ্র বি্ভারতীর গ্রথম কুল-স্থবির ,যুগ্ান্তর ১৯৫২ জুন ৮। হ্থণীল রায়, মনীষী জীবনকথ। ১ম খণ্ড । 

২ ভারতীয় মধাঘুগে সাধনার ধারা)ছ্রপীষপুণিম! ১৩৩৬ সাল। 

৩ ১২ই পৌষ, ১৩৩৬ সাল, শ্রান্তিনিকেতন, ভূমিকা, ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, (কলিকাত! বিশ্ববিস্ভালয়ের ১৯২৯ ব্রীষটাের 
“অধর মুখাঞ্জি' লেকৃচর ক্ষিতিমোহন সেন কতৃক প্রদত্ত হয় ) ১৯৩০ 

৪ পরশুরাম চতুর্বেদী হিন্দির নামকর! লেখক; তিনি তীহার 'উত্তরী ভারত কী সংত-সম্প্রদায়' গ্রন্থে দাছু গপখ আলোচনাকালে ক্ষিতিমোৌহনের 
গ্রন্থের উল্লেখ বহুবার করিয়াছেন (পৃ ৪১১)। বহু সম্মেলনে ক্ষিতিমোহন সম্মানিত হইয়াছেন । তিনি রাষ্ট্রভাব! প্রচার সমিতি, ওয়াধ? হইতে 
১৯৫১ সালে “মহাঝ। গান্ধী" পুরত্কার লাভ করেন। মুরারক! পারিতৌধিক--হিঙ্দিসাহিত্া সম্মেলন, প্রয়াগ ১৯৫৩ ভুলই। 

€. 70014 87৩ 18696707951 ৮৪ 21015035512 81550900180, 81081507105] 688০৮, ৮] 09:9109 108519--159 
৪0805: 22588, ১৩৭ ১০28 1986, [9101 91700505 ] 858 & 10206 6৪10 অ)0 8০৪ 06০৩৮ 198০0, 80৫ £0£ 1008 ৫838 &6 60৫ 


হিন্দীভবন ১৪৯৩৮ ১২৩ 


শান্তিনিকেতনে হিন্দীভবন স্থাপনের প্রথম প্রয়াস হয় ১৯৩৪-৩৫ সালে; পত্তিত বানারসীদান চতুর্বেদী১ ও 
সীতারাম সাকলেরিয়া এ বিষয়ে উদ্যোক্তা হন। সীতারামজি কবিকে এই কার্য আরভ্তের জন্ত ৫*০ টাকা দেন ও সেই 
হইতে দীনবন্ধু এনড,সও হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহে মন দিলেন? কিন্ত প্রথম দিকে অর্থ সংগ্রহ ব্যাপানে 
বিশেষ সাফল্য লাভ হয় নাই। অতঃপর তাহার চেষ্টায় রামদেব চোখানী প্রমূখ মারোয়াড়বাসীরা জোড়ালশাকোয় কবির, 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়! হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইবেন বলিয়। প্রতিশ্রুতি দিয়া গেলেন। আপনাদের মধো অর্থ 

গ্রহ করিয়া তাহারা বিশ্বভারতীকে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বিশ্বেশ্বরলাল মতিলাল হলবাদিয়া 
ট্রাস্টের রিসীভার ভাগীরথ 'কানোড়িয়া উক্ত ট্রাস্ট হইতে ১৬, ০১০ টাকা দিবার ব্যবস্থা, করায় 'হিন্দীভবনে'র গৃহ নির্মাণ 
কর! সম্ভব হইল । 

বিশ্বেশ্বরলাল হলবাসিয়৷ ও তাহার ভ্রাতা মতিলাল হলবাপিয়া সুর পঞ্জাবে হিসার জিলা হইতে বাংলাদেশে 
আসেন ও আপনাদের প্রতিভাবলে কারবার করিয়া বিরাট ধনের অধীশ্বর হন। কিন্তু সে ধন তাহারা কেবলমাত্র 
বাক্তিগত বা পরিবারগত ব্যবহারে নিঃশেধিত করেন নাই, সৎকর্ষের জন্ বহু লক্ষ টাকা দান করিয়া গেলেন। কনিষ্ঠ 
মতিলালের মৃত্যু পূর্বেই হয়; ১৯২৫ সালে উইল কবিবার পর বিশ্বেশ্বরলালেরও মৃত্যু হয়। তাহার পর দীর্ঘকাল 
সম্পত্তি লইয়া পোস্তপুত্রদের সহিত ট্রাস্টিদের মামলা চলে। ১৯৩৪ সালে ভাগীরথ কানোড়িয়া ইহার রিসীভার 
নিষুক্ত হইলে তাহার মধ্যস্থতায় হলবাসিয়া ট্রাস্টের টাক। বিশ্বভারতী পাঈয়াছিল-কেবল গৃহনির্মাণের জন্য নহে, এই 
ভবনের বাৎসরিক বায় নির্বাহের অর্থ বনু বৎসর এঁ তহবিল হইতে আসে ।২ 

হলবাসিয় ট্রাস্ট ছাড়া বহু ারবাড়ী ধনিক বিশ্বভারতী হিন্দীভবনের জন্য অর্থদান করিয়াছিলেন। এই অর্থসংগ্র 
ব্যাপারে এন্ড,সের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন শাস্তিনিকেতনের হিন্দীসাহিত্যের অধ্যাপক হাজারিপ্রসাদ রে 
প্রত্যক্ষভাবে এই প্রতিষ্ঠানকে সবদিক হইতে গড়িয়া তুলিবার কৃতিত্ব তাহারই । 

প্রায় বিশবৎসর পুর্বে হাজারিপ্রসাদ শাস্তিনিকেতনের পাঠভবনে সংস্কত ও হিন্দি শিক্ষা দিবার জন্য নিষুক্ত হন। 
কাশী হইতে আশা দেবী স্থপারিশ করিয়া ইহাকে পাঠাইয়াছিলেন। কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্ঠালয় হইতে হাজারি প্রসাদ 

স্কৃত শান্জাদি ও বিশেষভাবে জ্যোতিষ অধ্যন্নন করিয়া আই. এ. পাশ করেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শ 
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১ বানারসী দাঁন শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল ছিলেন । প্রবাসী ভারতীয়দের সমন্তা আলোচনায় ইনি এনড.সের সহায়তা করিতেন। 'ভারতীয় ছাদয়' 
নাম লইয়! তিনি প্রবাসী ভারতবাসীদের সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ হিন্দিতে লিখিয়াছিলেন। মিস্‌ মার্জোরি সাইক্‌স এনড সের ধে জীবনী ইংরেজিতে 


লিখিরাছেন তাহাও ইছার সহীরতায়। ৃ 
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21520, 1949 & 1950 706 8180 10: 689 98: 55456. 8196 11810) 1951. ১011899৫ 1969, হিন্দীভবন সম্বন্ধে এই তথাগুলি মোহনলাল 
বাজপেরীর নিকট হইতে পাই। 


১২৪ রবীন্দ্রজীবনী 


ও বিশ্বভারতীর অনুকূল পরিবেশ তাহার সুপ্ত প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করে। শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করিয়া ও তিনি 
বহু গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হইয়।ছিলেন $ হিন্দীসমাঙ্জে আজ তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত; রবীন্দ্রনাথের বনু প্রবন্ধ ও গল্পের তিনি 
“হিন্দীঅচ্ছবাদ ক।১ 


নৃত্যনাট্য চণ্ডালিক। 


রবীন্দ্রনাথ হিন্দী ভবন- প্রতিষ্ঠা সভায় আঙিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু ঘরে বসিয়া অনেকগুলি ফরমাইশী কাজ 
করিতেছেন। হিন্দীভবণ-প্রতিষ্ঠার দিনে (১৩৪৪ মাঘ ২) তাহাকে একটি কবিতা লিখিতে দেখি; সেইটি সম্পূর্ণ 
সামাজিক কর্তব্য হিসাবে লিখিত বলিয়! মনে হয়। সম্প্রতি সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরচন্দ্র মৈত্রের মৃত্যু হইয়াছে; 
হেরছচন্দ্র ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্গসমাজের প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গ, রবীন্দ্রনাথের সহিত তাহার তেমন কোনে! ঘনিষ্ঠতা 
ছিল না, মতানৈক্য ছিল বহু বিষয়ে। তাহার কন্তা রানী দেবী (নির্মলকুমারী মহলানবীশ ) প্রশাস্তচন্দ্রের গ্রী কবির 
বিশেষ স্সেহের পাত্রী; তাহারই সাত্বনার জন্য এইটি লিখিত হয় ( ১৯৩৮ জানুয়ারি ১৬)। ইতিপূর্বে হেবন্বচন্দ্রের 'জোষ্টা 
কন্ঠার মৃত্যুর পর ( ১৯২৬ ডিসেম্বর ২৩) রবীন্দ্রনাথ জীবনীলেখকের মারফতে একখানি পত্র লিখিয়৷ অধ্যাপককে 
পাঠাইয়। দিয়।ছিলেন। সেই পত্র অধ্যাপককে গভীব্স পান্না দেয় । এই শ্রেণীর সামাজিক কর্তব্যপালনে রবীন্দ্রনাথের 
কোনোদিন শৈথিলা দেখ। যায় নাই । 

আমাদের আলোচ্যপর্বে ওপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় (১৩৪৪ মাঘ ২)। তখন তাহার বয়স 
মাত্র ৬২ বৎসর দেশবাসী এই ঘটনার জন্ত প্রস্তুত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়! চাবিটি পঙ.ক্তিতে তাহার 
বেদন। প্রকাশ করিলেন : 

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে, দেশের মাটির থেকে নিল যাবে হরি? 
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে, দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি ।* 

সামাজিক শিষ্টতা ও কর্তব্পালনের জন্য যাহাই করুন না কেন, আসলে রবীন্দ্রনাথের কবিম।নস আছে অন্য 
লোকে । “আঙ্গ আমার মন যে খতুকে আশ্রয় করে আছে, সে দক্ষিণ হাওয়ার খতু, অগ্তরের দিকে তার প্রবাহ, 
কিছুকালের জন্যে ফুল ফুটিয়ে ফুল ঝরিয়ে দেবে দৌড় । সেই মাতালট। ঝড়ে! হাটের জন্যে ফসল-ফলানে। কেয়ার 
কবে না। কিছুদিন থেকে সমস্ত চগ্ডালিকাকে গানময় করে তুলতে ব্যস্ত আছি। খ্যাতির দিক থেকে এর দাম নেই 
বললেই হয়।"..অথচ দিনরাত্রি এত পবিপূর্ণ হয়ে আছে আমার মন যে, সমস্ত সামাজিক কর্তব্য তুচ্ছ ব'লে মনে হয়। 
অর্থাৎ আছি আমি অনস্ত।-গুহায়--তার বাইরের সংসারটা সম্পূর্ণ মুলতবি বিভাগে রয়ে গেছে ।” পত্রধানি কৰি 
লেখেন অমিয় চক্রবতীকে ৭ মাঘ ।£ 


১ হিন্দীভ।বা ও সাহিত্যে হাজারিপ্রযীদের গাঙ্িতোর জন্ লখনৌ বিশ্ববিগ্তালয় ১৯৫* সালে তাহাকে সম্মানাহ্‌ 'ডক্টর' উপাধি দান করেন। 
অতঃপর ১৯৫, সালে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে হিন্দী ভাষার অধ্যাপক ( প্রোফেসার ' নিযুক্ত করিলে তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়। বান । 

২ এই কম্ার সাঁহত স্তর নীলরতন সরকারের ভ্রাতুশ্পুত্র ডাক্তীর জে]াতিঃপ্রকাশ সরকারের বিবাহ হয়। জ্যোতিঃপ্রকীণ বিশিষ্ট রবীপ্রভন্ত ও 
বিশ্বভারতীর নুহাৎ। ইনি বনুবিজ্ঞানমন্থিরের সহিত যুক্ত । দ্র কবিকথা পু ১২৬-২৮। 

৩ শরৎপারচয় পু ৬৬। 

৪ প্রবাসী ১৩৪৪ ফাস্তন, পত্র ২১ জানুয়ারি ১৯৩৮ [ ১৩৪৪ মাঘ ৭], ড্র র-র ২৫ পৃ ৪২৯। 


নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ১২৫ 


মাঘ মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধো বোধ হয় নৃত্যনাটা চগ্ডালিকার প্রথম খনড়। শেষ হয়। তারপর আরন্ত 
হয় অভিনয়ের জন্য মহড়া, তখন রদবদল চলে নানাভাবে । সে সম্বন্ধে আমর! আলোচনা করিব পরে। 

আমাদের এই আলোচ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথের তবাবধানে একধানি বাংল। কাব্যসঞ্চয়ন সম্পাদিত ও তীহার নিজ 
গীতাবতানের নৃতন সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে । বাংল! কাব্য-পরিচয় সম্পাদন করিতে গিয়া কবিকে এইবার বু 
কাব্য ও অনেক ইংরেজি কাব্যসংকলন” পড়িতে হইতেছে । কাব্পঞ্চয়ন সম্পাদনে তাহার প্রধান সহায় ছিলেন 
কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় (শান্তিনিকেতনে ১৯৩৭-১৯৩৮ জুলাই )। কাননবিহারী ঘেপব কাব্য কবির গোচর 
করিতেন, তাহা হইতেই প্রধানত বাছাই চপলিত। কবি আঙ্কাল বাংলাপাহিত্যের বিরাট গতির সবধারার সহিত 
সম্যক পরিচিত নহেন-_বয়সের জন্যও বটে, সময়ের অভাবে বটে । সেইজন্য গ্রন্থধানি প্রকাশিত হইলে (১৩৪৫ শ্রাবণ ) 
সমাদৃত হয় নাই। কবি 'নিবেদনে' শিজেই বলিয়াছিলেন, "অনেক কবিতা চোখে পড়েনি । অনেক নির্বাচন ধোগ্যতর 
হতে পারত। যে সংকলনে রচস্িতারা স্বয়ং তৃপ্ত হননি তারের নির্দেশ পালন করলে হয়তে। তা সপ্তেষজনক হবার 
সম্ভবনা থাকত।” কাব্যসংকলন হিসাবে গ্রন্থখানি সন্তোষজনক না হইলেও বাংলাসাহিত্য সম্পদ্বান হইল ইহার ভূমিক! 
হইতে; প্রত্যেক সাহিত্যিকের এইটি অবশ্যপাঠ্য বলিঘ। মনে করি । দীর্ঘ ভূমিক! হইতে কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত হইল : 
প্যার] বাংল! কাব্যসাহিতোর ইতিহাস অন্সরণ করেছেন তারা নিঃসন্দেহ একটা কথ লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এই 
সাহিত) ছুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । এর ছুই ধার! দুই উত্স থেকে নিঃসৃত । আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি মুরোপীয় 
সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় তাতে সন্দেহ নেই। এই নিয়ে অপবাদ দেওয়া হয় যে, এসব জিনিস ন্যাশন্তাল নয়। 
তার মানে যদি এই হয় যে এসব কাব্য স্বভাবতই বাঙালি জাতির রুচিবিরুদ্ধ, তাহলে তো এ জমিতে স্বতই উঠত 
না এর অস্কুর,। উঠলেও শিকড়ন্থদ্ধ ছুদিনে যেত শুকিয়ে, বল! বাহুলা তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।"*-ম্যাশস্তাল 
কুলশীলের দোহাই দিয়ে সেকালের পাচালি কবিতার যতই গুণকীর্তন করি না কেন কোনে দেশাত্সমবোধী সব ছাড়িয়ে 
বিশেষভাবে এই পাঁচালিই ন্তাশন্তাল বিদ্যালয়ে চালাবার হুকুম করেন না। নদীর শ্লোত আপনার পথ আপনিই 
কেটে নেয়, রাজকীয় বিভাগের খাল কাট! পথ তার পথ নয়। আধুনিক ক।ব্য শাপন বেগেই দেশের চিত্তে আপনার 
পথ গভীর ও প্রশস্ত করে নিচ্ছে ।-"*৮ (গ্রন্থ প্রকাশিত ১৩৪৫ শ্রবণ ) 

ইহার সঙ্গে চলিতেছে গীতবিতানের নূতন সংস্করণ প্রকাখনের কাঙ্গ। কবি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 
“গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলনকর্তার৷ সন্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ান্ছক্রমিক 
শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেন নি) তাতে যে কেবল ব্যবহারের পক্ষে বিশ্ব হয়েছিল ত] নয়, সাহিত্যের দিক থেকে 
রদবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেইজন্যে এই সংস্করণে ভাবের অন্থযঞ্গ বক্ষ! করে গানগুলে। সাজানো হয়েছে। এই 
উপায়ে স্তরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গাণগুলির অন্ুশরণ করতে পারবেন।* এই 
বিষয়ে প্রত্যক্ষদশ্শা ও সম্পানকর্মের অন্যতম সহায়ক স্থধীরচন্্র কর তাহার “কবিকথা'" গ্রন্থে (পূ ৫৬) লিখিতেছেন, 
"গানগুলোর বিষয় ভাগ করা এবং বিষয়ান্থুসারে অন্থবিতাগ করা নিয়ে বারবার-ছু-হীঞ্জার গানের খুঁটিনাটি 
বিচার করে কত রকম ঢালাই-সাজাই করে দেখা,_-এতে ষে কী পরিশ্রম! দিনের পর দিন সকালবেলায় বাধা সময় 
করে সব ঝক্কিটা একরকম তিনি নিজেই পুইয়ে গেলেন-।”৮ কবি একপত্রে তাহাকে লিখিয়াছিলেন, অন্য সকল বইয়ের 
মধ্যে গীতবিতানে'র দিকেই আমার মনটা সবচেয়ে বেশি তাড়া লাগাচ্ছে_নতুন ধারায় ও একট। নতুন স্থষ্টিরূপেই 
প্রকাশ পাবে।”১ 


১ কালিম্পং ২৩ বৈশাখ ১৩৪৫, দ্র কবিকথ। পৃ ৫৫ । 


১২৬ রবীন্দ্রজীবনী 


কবি কিভাবে তীহার দেড় হাম্বার গান বিষয়ান্ক্রমিক সাজাইয়াছিলেন, তাহা গীতবিতান হইতে নিম্নে উদ্ধৃত 
করিতেছি। “ পৃজা, পরিণয়, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র, আম্ষ্ঠানিক এইগুলি হইতেছে প্রথম বিভাগ । ইহার 
প্রত্যেকটি পুনরায় বিভক্ত হইয়াছে ।১ 

গীতবিতানের এই নৃতন সংস্করণ ছুই খণ্ডে মুদ্রিত হইলে কবিকে মুদ্রিত গ্রন্থ একখণ্ড দেওয়া! হয়; কিন্তু 
উহা প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সালের মাঘ মাসে, অর্থাৎ কবির মৃত্যুর ছয় মাস পরে ।* 

কবি শান্তিনিকেতনে থাকিলে অতিথি অভ্যাগত প্রায়ই আসেন। এবার আনিলেন তৎকালীন বাংলাদেশের 
'গভনব লা ব্রাবোন” ও তাহার পত্বী (১৯৩৮ ফেব্রুয়ারি ১৬)। এবার লাটপাহেবের আশ্রমপরিক্রমার মধ্যে বিশেষত্ব 
ছিল। তিনি সন্ত্রীক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সর্বত্র বিচরণ করিলেন, পুলিশ পাহারা থাকিলে ও তাহা এমন প্রচ্ছন্ন ছিল যে 
কাহাকেও তাহা গীড়া দেয় নাই। ব্রাবোনের সৌজন্য সকলকে মুগ্ধ করে। অপরাহ্ন তাহারা কবির সহিত চা-পান 
করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া! যান। সেদিন সকলেরই মনে আন্ডারসনের আশ্রমপরিদর্শনের কথ। মনে হইয়াছিল । 
এখন নূতন ভারতশাসনবিধি অন্থুসারে প্রদেশে স্বায়ত্বশাসন প্রবতিত হইয়াছে, প্রদেশের শাসনভার মন্ত্রীমগুলের 
উপর । গভন'ররা এখন 901886160610178] 1)680-_-শাসনদ যত মন্ত্রীম গুলের। 

দেশেবিদেশে শক্রমিত্র সকলেরই ওঁংস্থকা ভারতে এই নৃতন শাসনবিধি কিতাবে চলিতেছে তাহা জানিবার। 
এই সময়ে কবির ইংরেজ বন্ধুরা এতদসম্পর্কে তাহার মতামত জানিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কবি 
ম্যানচেস্টার গাডিয়ানের সম্পাদককে এই বিষয় একথানি পত্র লেখেন ( ১৯৩৮ ফেব্রুয়ারি ২৮ )।৩ রবীন্দ্রনাথ পত্রের 
প্রথমেই বলিলেন, নিরস্থ জাতির পক্ষে আত্মকতৃত্ব বা &0০01010য নিরর্থক। ইংরেজের দুতরা ভারতের 
স্বাধীনতা দিবার পূর্বে দরকষাকষির সময়েও মিলিটারি” ও বৈদেখিকনীতির দপ্তর ভারতীয়দের হাতে 
ছাড়িয়া দিতে রাজি হন নাই। ১৯৩৫ সালের নৃতন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ কালে এই মনোভাব 
ছিল আরও স্পষ্ট । কবি লিখিতেছেন, ভারতকে যে-ম্বরাজ দেওয়া হইয়াছে তজ্জাতীয় স্বাধীনতার ভ্যাঙ্চানি 
য্দি কোনে। কূপণ দাতার নিকট হইতে বুটিশকে নিজ্বের দেশে বসিয়া পাইতে হইত, তবে পা &00. ৪০9 
60913016181) ০০1০ 09810189 (10910361599 | কবি নৃতন শাসনবিধি সম্বন্ধে বলিলেন যে, এই আইন 
সম্বন্ধে মাথ। ঘামানোই সময় নষ্ট মাত্র। ইহা ইংরেজ রাজনীতিক ও আমলাদের স্যর; সংকীর্ণ সতর্কতা ও কূপণ 
অবিশ্বামের উপর ইহার প্রতিষ্ঠ। | সাম্্রাঙ্ালাতে ও সাম্রাজ্যলোভে ইংরেজের কী দশ! হইয়াছে তাহা তিনি পত্রমধ্যে 


১ পুজ [৬২৭]; [গান ৩২1২ বন্ধু (৫৯); প্রার্থনা (৩১) বিরহ (৪৭) সাধনা ও সংকল্প (১৭) ছুঃখ (৪৯); আম্বা (১২)। 
অন্তমুখে (৬) ম্বাস্বেধন 1৫), জাগরণ (২৬) নিঃসংশয় ১১০) সাধক (২)? উৎসব (৭); আনন্দ (১৫)। বিশ (৩৯), বিবিধ (১৪১) 
সুনার (৩) বাউল (১১); পথ (২৫) শেষ (৩৪)। পরিণয় »৯।] স্বদেশ [৪৬]; প্রেম [৩৯৪]: [গান (২৭) প্রেম-বৈচিত্রা (৩৬৮)]। 
প্রকৃতি (২৮৩]। [ সাধারণ () 7 শ্রীম্ম (১৬)? বর্ষ (১১৫) ; শরৎ (5); হেমন্ত (৫)$ শীত (১২) বসন্ত (৯৬)], বিচিত্র [১৩৮]: আনুষ্ঠানিক [৯) 
পরিশিষ্ট [১] মোট ১৫** গান কবি কর্তৃক নির্বাচিত হয়। - 

২ বতমানের চলিত সংস্করণের পুনমুদ্রণ আরম্ভ হন ১৩২২ পৌধ মাস হইতে । এই সংস্করণ সম্পাদন করেন বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের কমী 
কানাই সামন্ত। উহ।৩ খণ্ডে বাহির হরী। ১ম খণ্ড ১৩৫, পৌধ; হয় থণ্ড ১৩৫৪ আঙ্বিন। ওয় খণ্ড ১৩৫৭ আশ্বিন। অথও সুচী 
১৩৫৭ ফান্তন। গীতবিতান ১ম সংস্করণ ১ম ও ২য় ভাগ ১৩১৮. আবিন ও ৩য় খণ্ড ১৩৯ শ্রাবণে প্রকাশিত হর। ১ম সংস্করণে গানের 
সংখা। ১ম ও *র় -১১২৮। ৩য় ৩৫৭, মোট ১৪৮৫ | পরে নুতন গীতবিতানে কবির যাবতীয় গান সংগৃহীত হইলে (নৃত্যনাটাদি সমেত ) উহার সংখা! 
হু ছুই হাজারের উপর । সুচীতে অনেক গান একাধিকবার আছে-_ প্রথম শব্জের পাঠভেদ হেতু । 

৩ 18080013999 00%10160 1988 18:08 10 8180 ডং 2. ০৪ 1983 40811 0 16-16 [১ মার্চ *ওসমানিয়া বিশ্বধিভালর কবিকে 
তাহার অনুপস্থিতিতে সন্মান 70. 744৮ উপাধি দান করেন। ] 


নৃত্যনাট্য চণ্ডালিক ১২৭ 


বিবৃত করেন। তিনি বলেন, যতদিন ইংরেজ ভারতকে তাহার মুষ্টির মধ্যে রাখিবে, ততদিন আমাদের শ্রদ্ধা বা 
বন্ধুত্বের আশ! করা বৃথা। সাম্রাঙজ্জের অধিকারে মানুষ হীন হয়, আজ ইংরেজের দেই দশা । 
কবির মত-*“16 1৪ 769117 00% দ01:61) 6০০1011106 5006 89 16 968005. 16 দ98 10809 17১) [00116191818 


800 100.198007%88, [6 6,9:910.9 91004198 ৪]] 60917109007 08061017) 8100 00199117 10)1860086১ 
আরও বলেন,--”5০ 1006 8৪ 700 19010 0৪ 17) 9০০ 27100, ৮০৮ ০৪ 10659 17858 816128£. ০05 608৪৮ 
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মুরোপের মহাযুদ্ধের তখনো কোনো কথা শোনা যায় নাই? রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে যুরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা 
বলিলেন তাহা ভবিস্ৎবাণী : ৮] 9০0. 8৪]. 10 ]00675008] 01010100) [:778101 11078012)9 01096 609 
00886100106 097 007 199 %5০01060, 81006 6106 01017 ৪16 11) ড/1)101) ৪1] 6106 [90518 01 [/010109 
875 6068090. 1160 [11009 8100. 17912191268, 8901)8 60 7১9 01786 ০0119895100 659 10861) 102 200608] 
810101101106102, 

ভারতের ভবিষ্যৎ কী তৎসম্বন্ধে বলিলেন, “1106 106019119৪8 17) 01 16800110660 81] 001881598 
৮101) 610099 1)01009/09 107098 11) 6179 ড0110, ড1)9:959] 100100, 10101) 816 99911100 60 9150. 81606961068 
60৩ 61018860001 7090 10) 10080, 801 06708610107 17106100.৯ আমরা তাহাদের সাথেই মিতালি করিব 
যাহারা শান্তিকামী, যাহারা মান্থষের শোষণনীতির বিরোধী ও কোনো জাতির উপর কোনো জাতির আধিপত্য 
বিস্তাবের বিরুদ্ধবাদী। পরভৃতিক মানুষ বা পরাশ্রয়ী জাতি পৃথিবীতে চিরদিন আধিপত্য করিতে পারিবে না, সে 
যুগের অবসানে মানবের নৃত্ধন সভাতা যে আসিতেছে, সে বিষয়ে কবির মন আজ দ্বিধাশূন্য। 

১৩৪০ সালে ববীন্ত্রনাথ “চগ্ডালিকা” নাটিক লেখেন ; তখনো সেটি অভিনয় হয় কলিকাতায়।১ এবার সেই 
চণ্ডালিকাকে গানময়, নৃতাময় করিয়া নৃতন রূপ দিলেন। স্থির হইয়াছে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে দোলপুণিমার পর অভিনয় 
হইবে। দীর্ঘকাল ধরিয়া মহড়া চলিল; মূল আখ্যানের সঙ্গে এবারকার আখ্যানবস্তর কিছু তফাত হইয়া গিয়াছে। 
শান্তিদেবের মতে “নাটকীয় সংঘাতকে ফুটিয়ে তোলবার জন্তে এবং রঙ্গমঞ্জের আঙ্গিকে উৎকর্ষ দেবার নিমিত্ত কৰি 
এরূপ করতে বাধা হয়েছেন।” অভিনয়ের সময় দীর্ঘ করিবার জন্য অবান্তর ঘটনা, বিবিধ নৃত্যকলা, পুরাতন গান 

ংযোজন করিতে হইল । . ৃ 

চণ্ডালিকা*র ছুইটি দ্রিক-_-একটি তাহার সাহিত্যিক বা মনন্তাত্বিক দিক, অপরটি আর্টের । কৰি প্রথম যখন 
এইটি লেখেন, তখন মনন্তত্ব ব৷ প্রকুতি ও আনন্দের মানসিক সংগ্রাম ছিল রচনার মূলে । এখন সেই মনস্ততমূলক 
কথোপকথনকে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করিতে গিয়া! অনেক কিছুই যোজনা করিতে হইল | ছুইটি মাত্র চরিত্রকে কেন্র 
করিয়া এই নাটকের গতি ; আর “একটি মানুষের মানসিক ক্রমধিকাশের পটভূমির উপর তার রচন!।” 

সাহিত্যের দিক হইতে ইহার বিচার চলিবে অন্য পরিপ্রেক্ষণী হইতে । “মানুষের মধো যা আদিম আকর্ষণ 


১ রবীজলীবনী ওয় খও পৃ ৩৫। 


১২৮ রবীন্দ্রজীবনী 


তারই আবেগ দিয়ে শুরু হয়েছে চগ্ডালিকার নৃতাকলা । দেহের যে আকর্ষণী মন্ত্র, ঘা শিবের তপস্যাকে ৪ টলাতে 
পেরেছিল, গ্রকূৃতি-পুরুষের অন্তরের সেই চিরস্তন দ্বন্ব পৌঁছল চণ্ডালিকার প্রাণে ।... 

"প্রথম দৃশ্যে চণ্ডালিকা সাধারণ মেয়েদের দৈনন্দিন কাজের এবং পথের গতান্থগতিক শ্লোতে গ! ভামিয়ে 
দিয়েছে। সেখানে তার সখী আছে, মা আছে, কর্ম আছে। সেই পথের জীবনের মধ্যে একদিন তার প্রাণে এসে 
পৌছল কোন প্রেমের ভাক, প্রথম সাড়া দিয়ে উঠল তার দ্রেহ, তার কামনা, তারপর অসীম ছন্দের মধ্যে দ্দিয়ে টানা- 
ছে'ড়ার অপরিমেয় অভিজ্ঞতার সাধনায় তার মন বিকশিত হল প্রেমের গভীর আনন্দে। 

“মূল উপাখ্যানের মধ্যে আনন্দ স্বপ্রকাশ নয়, চগ্ডালিকার মুখের বাণী থেকেই তার দ্বন্দের আভাস পাওয়া যায়। 
কিন্তু নাটকীয় রসকে জমিষে তোলবার জন্যে এবং চগ্ডালিকার দুরূহ মানসিক ছন্দ থেকে দর্শকের চিত্বকে বিরাম দেবার 
জন্যে বৌদ্ধভিক্ষু আনন্দের মনোঁজগতের দন্দকে ছায়ানুত্যে দেখানো হয়েছে। চগ্ালিকার মায়াদর্পণে সন্াসীর যে 
অন্তদ্বন্থ দেখা দিয়েছিল, তারই ছায়া জেগে উঠল দর্শকের চোখে । 

"আনন্দের যে-ছন্দ সে চণ্ডালিকাবর চেয়ে কিছু কম নয়। একদিকে তার স্থগভীর জ্ঞানের সাধনা, আর একদিকে 
তার দেহের কামন1!; এই বন্তজগতের আকর্ষণ জ্ঞানীকেও টেনে আনলে মাটির পৃথিবীতে, কিন্তু অবশেষে মানুষই 
জিতল । জীবধর্মের আদিমতাকে ছাপিয়ে উঠল তার আত্মার শক্তি। 

“এই-যে প্রকৃতি-পুরুষের স্বভাবের মধ্যে মূলগত বিরুদ্ধতা, চণ্ডালিকার সাহিত্য ও নৃত্যনাট্য সেই মানসিক 
জটিলতাকে সুর ও তালের ছন্দে প্রকাশ করতে চেয়েছে ।”.**১ 

চগ্ডালিকার মূল নাটিক! ছিল গছ্-__নৃত্যনাট্যরূপে সবই হইল গান। এই গানের ভাষা গ্যছন্দে কবিতার 
আকারে লেখা, কোনো কোনো স্থলে নিছক গছ্-_ পঙক্তিতে পঙ্ক্তিতে ভাগ কর! মাত্র। ছুইখানি বই-এর দুইটি 

ংশ নিয়ে তুলনার জগ্ঠ উদ্ধৃত হইল : চণ্ডালিকাঁয় আছে-_ 

“সেদিন রাঁজবাড়িতে বাজল বেল দুপুরের ঘণ্টা, বা ঝ1 করছে রোদছুর। মা-মরা বাছুরটাকে 
নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে । কখন্‌ সামনে দাড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীতবসন তার। বললেন, জল দাও। প্রাণট। 
উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে ।--সমস্ত শ্রাবস্তীনগরে আর কি কোথাও জল ছিল না মা? 
এলেন কেন এই কুয়োরই ধারে? একেই তো বলি নতুন জন্মের পালা। আমাকে দান করতে এলেন 
মানুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিরোপ11” এই অংশগুলিই "নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা"য় এইভাবে গানের মতো করিয়া লেখা : 


এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম বললেন, জল দাও, জল দাও, জল দাও। 
নতুন জন্ম আমার। শিউরে উঠল দেহ আমার, 
সেদিন বাজল ছুপুরের ঘণ্টা, চমকে উঠল প্রাণ। 
ঝ।ঝ1 করে রোদ্ছুর, বল্‌ দেখি মা, 
স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায় সাবা নগরে কি কোথাও নেই জল! 
মা-মর] বাছুক্ঠটকে। কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে, 
সামনে এসে দাড়ালেন আমাকে দিলেন লহসা 
বৌদ্ধভিক্ষু আমার-_ মানুষের তৃষ্ণা-মেটানো সম্মান । 


১ প্রতিম। দেবী। কতৃক লিখিত ও রবীন্দ্রনাথ কতৃক অনুমোদিত 'চণ্ডালিকা'' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত, প্রবাসী ১৩৪৫ আশ্বিন । 


নৃতানাট্য চগ্ডালিকা ১২৯ 


গগ্ধকে গানে পরিণত করা যায় কিনা এ প্রশ্ন বহুকালের। আট বৎসর পূর্বে রানী দেবী( মহলানবীশ)কে এক 
পত্রে লেখেন, “কখনো কখনো গদ্য রচনায় স্থর সংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ ।* 
(পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৩৯)। লিপিকার কোনো লেখায় স্থর দেওয়া! হয় বলিয়! জানা নাই; তবে 
'শাপমোচনে*র বিভিন্ন অভিনয়ে একটি স্থলে স্থর দেওয়া যে হয়, তাহার কথা পূর্বেই আমরা বলিয়াছি। এবার 
সমগ্র বৃত্যনাট্য চগ্ডালিকার “গদ্য এবং পদ্য অংশে স্থর দেওয়া হয়েছে । সমগ্র নাটিকার গদ্য অংশে স্থর দিয়! গানে 
পরিণত করিবার চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, তাহ! চগ্ডালিকার অভিনয় দেখিলেই বুঝা যায়।১ 

'দোলপুণিমার দিন শান্তিনিকেতনে যথাবিধি বসস্তোত্দব উদ্যাপিত হইল । পরদিন চণ্ডাপিকার অভিনয়কারীর 
দল কলিকাতায় চলিয়া গেল। " “ছায়া” প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় ।* 

রবীন্দ্রনাথের শরীর “জীর্ণ, তিনি যে কলিকাতায় যান এ-ইচ্ছা কাহারও নয়। ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন 
২ চত্র, "আমার পথ রোধ করেছে ডাক্তারের দল, যে কারণ দেখিয়ে সেট। সম্পূর্ণ আজগবি।."*.আসল কথা তার। 
কিছুই জানে নাকি জন্যে আমার অকম্মাৎ এই ব্যাধির উপসর্গ--চিকিৎসা বিদ্ার মানরক্ষার জন্যে ঘা! তা এমন 
একটা হেতু খাড়া! করলে যাঁর স্বপক্ষে বিপক্ষে কোনো প্রমাণই নেই-_একমাত্র প্রমাণ নামজাদা ডাক্তারদের নাম।** 
কিন্ত মুঢের মতো বিশ্বাস করতে পারি নি। মোট কথা, কলকাতায় যাব ন1।” এইটি লিখিলেন দোলপুর্ণিমার দিন_- 
১৬ মার্চ। আত্মীয় ও সেবকদের সন্দেহ_-কৰি তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবেন না। 

অভিনয়ের প্রথম রজনীতে নবনির্বাচিত ( ১৯৩৮ ফেব্রুয়ারি ) কন্গ্রেল প্রেসিডেন্ট স্ভাষচন্ত্র বহ্থ উপস্থিত ছিলেন। 
১৯ মার্চ সন্ধ্যায় কবি কলিকাতায় আমিলেন_-শেষ পর্বস্ত কাহারও কথা শ্তনিলেন না, নিজের সাহিত্যন্থক্টিকে চোখে 
দেখিতে চান। পরদিন সন্ধায় “ছায়া"্ম উপস্থিত হইয়া অভিনয় দেখিলেন। . 

কলিকাতায় দিন সাত থাকিলেন ) মাঝে একদিন (১৯৩৮ মার্চ ২২) গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করেন। গত 
বৎসর হইতে বাংলার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্ত গান্ধীজি যে চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সম্পর্কেই কৰি তাহার 
সহিত দেখা করেন।* কৰি শান্তিনিকেতনে ফিবিলেন ২৬ মার্চ। একমাস পরে ২৫ এপ্রিল কালিম্পং যাত্রা করেন। পূর্বেই 
বলিয়াছি কবি এই সময়ে গীতবিতান* সম্পা্দনে ব্স্ত। তবে মাঝে মাঝে বাহিরের ফরমাইশে ভাষণ, বাণী, কবিতা 
লিখিতে হয়।* রবীন্দ্রনাথের স্বভাবের এই একটি দিক ; গে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন । 

১ কানাই সামন্ত গীতবিতান-এর ( নূতন সং) গ্রস্থপরিচয় অংশে কবির এই গগ্ঘগীনের স্থর সংযোগের দীর্ঘকালের ইতিহাস দিয়াছেন 


(গীতবিতান পৃ ১,১৬-১৮)। অধ্যাপক বুদ্ধদেব বইও 'রবান্্রনাথের গণ্থ গান' সম্বপ্ধে আলোটন! কারয়াছেন (গীতবিতান-বাধিকী ১৩৫৪ 
পু ৭৪-৭৮)। 

২ কয়েকদিন পুথে অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গণে চগ্ডালিকার অভিনয় দেখে বোঝা! গেল ওর নাটকীয় নিবিড়ত। অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। বাহুল্য 
নাচ গান বর্জন কর! দরকার বোধ হোলে] ' সেগুলি স্বতত্ত্রভাবে তই ভালো হোক সমগ্রভাবে বাধজনক। এ সম্বপ্ধে তোমার সঙ্গে আলাপ করব।” 
চিঠিপত্র ওয়, পঞ্র ৫৬, ১৯৩৮ মার্চ £। 

৩ ১৯৩৮ মার্চ ১৮, ১৯, ২০1 ১৩৪৪ চৈত্র ৪১৫, ৬। 

৪. ৮7) (159 200019 ০1 11:০0 [1998 1, 35001711606 10: 0810066% 6০ 7088061869 £07 1076567 1519889 ০1 00181991 
01180065055 6891: 159 1080. 01009865890) 10. বৈ 059:0009:1886, 16 0:০959৫ 58৮7 86978008 8100 ০2. 11960) 249 0810:9 1985128 
£০£ 00188, 159 20099 81 80088] 6০ চ70289:9 &00 1298 0110 6০ 709 0961506 10119 70689618610779 9০ ৪০:08 00০ 


701 5096108)1 ৬০1. 1৬. 0589, রর 
« ১৩৪৪ চৈত্র ২৭ (১৯৩৮ এপ্রিল ১০) সাময়িক 'ম বর্ষ ৩৮শ সংখা? ১৩৪৫ বৈশাখ ৩১--১৯৩৮ মে ১৪, সম্পাদক প্রীদখাংও 
মোহন চৌধুরী। এই সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্য নিলিখিত কয়েকটি পতি লিখিয়া! দেন : 
“সাময়িক কলরোলে আনে! শান্তি শাখবত সরের, বিশ্বের গভীর মমে” উৎসারিত সৃত্যপ্রয়ী বাণী 
সময়ের সীম। ছাড়ি দৃষ্টি তব হোক্‌ দুরের । সেখ! হতে অভয়ের অফ্লান্তের মন্ত্র দেহ আনি ॥ 


৯৭ 


১৩০ রবীন্রজীবনী 


নি 


কবির] কবিতা লিখিয়া আত্মপ্রকাশ করেন, তাহাদের আনন্দ এই প্রকাশেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি ও রূপদক্ষ ; 

(তিনি তাহার মানস সৃষ্টিকে চাক্ষুষ করিতে চান। এই ম্বভাব আবাল্যের। নাটক, গীতিনাটা, নৃত্যনাট্য লিখিয়া নিবৃত্ত 
ইতে পারেন নাই, সেগুলিকে অভিনেয় করিয়াছেন, স্বয়ং বহুক্ষেত্রে অভিনয়ে অংশ লইয়াছেন। 

শিল্পীর মন চায়, যে আনন্দ তিনি তাহার গানে ও নাটকে প্রকাশ করিয়াছেন, আর-সকলেও সেই আনন্দের অংশ 

গ্রহণ করুক। স্যষ্টির পূর্ণতা ইহাতেই | রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের লইয়! এই প্রেরণ! হইতে নৃত্যগীত, 

অভিনয় করিতেন ও দেশে দেশে তাহাদের লইয়। ঘুরিতেন। বৃদ্ধবয়সে যখন তাহার বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন, সে 

সময়েও তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। এবারও অন্তরের সেই তাগিদেই কোনো বাধা না মানিয়। কলিকাতায় 


যান।১ 


কালিম্পং--মংপু 


এবার গ্রীম্মকালে কবি কালিম্পং যাইবেন। নববর্ষের উপাসনার পর আম্কুঞ্জে তাহার জন্মোৎসব হইল। 
মন্দিরের ভাষণে আমর! “নববর্ষ” উৎসব কেন পালন করি সে সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা হইতে কয়েক পঙডক্তি উদ্ধৃত 
হইল : “আমাদের যে সংকল্প ব্যবহারের দ্বারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আমাদের যে-বিশ্বাসের ধার! কর্মকে বেগ জোগায় তা 
যখন দৈনিক অন্ধ অভ্যাসের বাধায় শ্োত হারিয়ে ফেলে, তখন এই সকল জরার তামসিকত। সরিয়ে দিয়ে সত্যের 
প্রথমতম নবীনতার সঙ্গে নৃতন পরিচয়ের প্রয়োজন হয়, নইলে জীবনের উপর কেবলি শ্লানতার স্তর বিস্তীর্ণ হতে 
থাকে। আমাদের কর্মপাধনার অস্তনিহিত সত্যের ধুলিমুক্ত উজ্জল রূপ দেখবার জন্যে আমরা বৎ্পরে বৎসরে 
এই আশ্রমে নববর্ষের উৎসব করে থাকি । যে উৎসাহের উৎ্ আমাদের উদ্যমের মূলে তার গতিপথে কালের আবর্জনা 
যা কিছু জমে ওঠে এই উপলক্ষ্যে তাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করি ।”ৎ 

নববর্ষের দিনে কবির মন আন্তর্জাতিক ঘনায়মান জটিলতার জন্য অত্যন্ত ভারাক্রান্ত । সময়টা ( ১৯৩৮ এপ্রিল ) 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব; হিটলার ও  মুসোলিনীর উদ্ধত্য ও অত্যাচার শমিত করিবার জন্ভ চলিতেছে তোষণ 
নীতি। সেইদিন অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন, "আমার জীবনের শেষ পর্বে মানুষের ইতিহাসে এ কী মহামারীর 
বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুত গতিতে সংক্রামিত হয়ে চলেছে, দেখে মন 'বীভত্সতায় অভিভূত হোলে! । 
একদিকে কী অমানুষিক স্পধণ, আব একদিকে কী অমাম্ুষিক  কাপুরুষতা। মন্ত্তত্বের দোহাই দেবার কোনো 
বড়ো আদালত কোথাও দেখতে পাইনে ।...পৃথিবীর তিন মহাদেশে--এই বিশ্বব্যাপী আশঙ্কার মধ্যে আমর! আছি 
ক্লীব নিক্ষিয়ভাবে দৈবের দিকে তাকিয়ে-_এমন অপমান আর কিছু হতে পারে না-_মনুষ্ত্বের এই দারুণ ধিক্কারের 
মধ্যে আমি পড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্মবৎসরে ।০ 


4 


১ এ বিষয়ে শাস্তিদেব ঘোষ তাহার ' রবী ্রস্থে রেডি আলোচন! করিয়াছেন । (পৃ ১৪-১৬) 'ছায়া'য় অভিনয়ের পর শাস্তিনিকেতনের 
ছাত্রী ত্রীরা কালীমোহন ঘোষ ও স্ুরেক্্নাথ করের নেতৃত্বে পুববঙ্গে চিত্রাজদা' অভিনয়ের জন্ত বাহির হুন। খুলনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, 
মৈমনসিংহ ও শিলঙে অভিনয় করি প্রায় একমাস কাল পরে ভীহারা ফেরেন। 

২ নববর্ষ, প্রবানী ১৩৪৫ জোষ্ট পৃ ১৭৬। 

৩ জর কবিতাঃ ১৩৫৭ আশ্বিন ।_.. তু প্রাততিক (১৭ সংখ্যক )। 


কালিম্পং__মংপু ১৩১ 


শাস্তিনিকেতনের বিদ্যালয় বন্ধ হুইবার (১৯৩৮ এপ্রিল ১০) কয়েক দিন পূর্বে কবি কালিম্পং যাত্রা করিলেন 
(২৪ এপ্রিল), সঙ্গে কবির সেক্রেটারি অধাপক অনিলকুমার চন্দ।১ বখীন্্রনাথরা! পূর্বদিন যাত্রা করিয়া যান। 
কালিম্পং 'নৃতন জায়গা ঃ পূর্বান্নে মেখানে ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন। “শিলিগুড়ি হইতে ৫* মাইল মোটরের পথ। 
কবির থাকিবার জন্য গৌবীপুবের জমিদার ব্রজেন্্র কিশোর রা চৌধুরী তাহার গোরীপুর লঙ্জ ছাড়িয়া দেন। বাড়ি- 
খানি প্রকাণ্ড, চারিদিকে বিস্তৃত বনভূমি, বারান্দা হইতে হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গ চোখে পড়ে । জায়গাটি কবির খুব 
পছন। হইয়াছে। দাজিলিঙের মতো। বৃষ্টি এখানে নাই, আলমোড়ার গ্ঠায় শুকনো স্থানও এটি নয়। সর্বোপরি লোকের 
ভিড় কম-_পথ হুর্গম বলিয়া ভ্রমণবিলাসীদের যাতায়াত সহঙ্গ নহে। এই স্থানটি ডাক্তার গ্রেহামের অনাথাশ্রমের জন্ত 
(9. £0055.18৯ 00101181 [70039 ) বিখ্যাত। গ্রেহাম বৃদ্ধ, প্রায় কবির বয়সী; পাঁচ মাইল দুরে তাঁহার শিক্ষা- 
আয়তন। সেখান হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি কবির সহিত দেখা করিতে আসিলেন।* তবদশাঁ হীরেন্্রনাথ দত্ত এইখানে 
আলিয়াছিলেন, তিনি প্রায়ই কবির সহিত দেখা করিতে আসেন; তাহার সহিত কথাবার্ত| কহিতে কবির খুব ভালো 
লাগে। 

'কালিম্পং ক্ষুদ্র শহর। অধিবাসীরা রবীন্দ্রনাথকে সংবধণনা! করিবার জন্য “১ মে গৌরীপুর লজে সমবেত হয়। 
কয়েকদিন পরেই কবির জন্মদিন; সকলেই তাবিয়াছিলেন আলমোড়ার গত বৎসরের ন্যায় এবারও শাস্ততাবে দিনটি 
এখানে উদ্যাপিত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। অল্-ইন্ডিয়া-বেডিয়োর কলিকাতা শাখার 'অধাক্ষ নিরঞ্জন মজুমদার 
মহাশয় কালিম্পঙে আলিয়া! পঁচিশে বৈশাখ কবিকে কিছু আবৃত্তি করিবার জন্য বিশেষ অন্থুরোধ জ্ঞাপন করিয়া যান। 
যথানিদিষ্ট দিনে ও সময়ে 'জন্মদিন' কবিতাটি ( সেঁজুতি ) কালিম্পং হইতে টেলিফোনধোগে, কলিকাতার ব্রকাস্টিং 
স্টেশনে প্রেরিত হইলে কবির কঠ সর্বত্র প্রচারিত হইল । 'জন্মর্রিন” কবিতাটি কাবোর ও তত্বের দিক হইতে অনবদ্য-_ 
সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা ও বেদনা হইতে উৎসরিত। নববর্ষের দিন মন্দিরে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহার ধ্বনি পাই 
এই কবিতার মধ্যে_ মৃত্াদূতের ইঙ্গিতে অন্তরে থে সাড়া পড়িয়াছিল, এ যেন তাহারই কথা; আর ইহাতে বাক্ত, 
হইয়াছে বিশ্বমানবের ছুঃখে উদ্গীত রুদ্ধকঠের বাণী ।* 


শুনি তাই আজি 'সঙ্জিতের রূপের বিদ্ধপে । মানুষের দেবতারে 
মাচছুষ-জন্তর হুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি। ব্ঙ্চ করে যে অপদেবতা বর্ধর মুখবিকারে 
তবু ষেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে তারে হান্ত হেনে যাব, বলে যাব, “এ প্রহসনের 
'পপ্ডিতের মুঢ়তায়, ধনীর দৈন্তের অত্যাচারে, মধ্যঅস্কে অকম্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের ; 


৯ জন্মেংমব ১৪ এপ্রিল ১৯৩৮ । দ্ব ড£8৮8)78%7561 বিওসও 1988 81%5 042. 

২ & 19666. £000 70918100008 ১5 4. ৫. 0. ৬1৪58017856) বৈওস৪ 1988 এ 0109 09193. ৃ 

৩ প্রবাসী *৩৪৫ জোষ্ঠ পৃ ৮*-৮৮; কবিতাটি জন্মদিনের পূর্বেই রচিত। “এই কবিতাটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গত ২৫শে বৈশাখ 
তাহার জন্মবানর উপলক্ষ্যে রেডিয়োতে পাঠ করিয়াছিলেন। আমর! তাহার কিছুদিন পূর্বে প্রবাসীতে মুদ্রণের জন্য কবিতাটি তাহার নিকট হইতে 
পাইয়াছি। রেডিয়োতে পঠিত হইবার পর কবিতাটি অসম্পূর্ণ ভাবে কোনে! কোনে সংবাদগত্রে যুদ্রিত হইয়াছে । এক্ষণে কবিকতৃকি সংশোধিত 
ও পরিবর্তিত হইয়া সম্পূর্ণ কবিতাটি গ্রবাসীতে মুদ্রিত হঠল।”_ প্রবাসী । ১৩৪: জৈষ্ঠ পৃ ১২৮। এই প্রনঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী সম্পাদককে 
এই পত্রথাশি লেখেন [ ১৩৪৫ বৈশাখ ২৭]; "সন্প্রতি আমার নববর্ধের বাচন ও জন্মগঠিনের কবিতা নিয়ে ধে অগ্তায় হয়ে গেছে সেটা আমার 
অজ্ঞাত ও অপ্রত্যাশিত । বখনি আমার নজরে পড়ল আমি অতান্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম কিন্ত আকম্মিক হুধোগের ক্রটি পংশোধনের সময় থাকে না ॥ 
কবিতাটি অল্প পরিমাণে সংশোধিত হয়ে প্রবাসীতে গেছে--সেইটিকেই আমার অনুমেদিত পাঠ বলে গণ! করবেন। এই সকল কারণেই 
মাঝে মাঝে আমার খাতি নিয়ে আন্দোলনের উত্বাল উরক্ষমাল। দেখলে আমি নিরতিশয় কুষ্ঠ বৌধ করি।” পত্রধানি প্রবাসী প্রাপ্ত হন ১২ মেবা 
২৯ বৈশাখ । জ প্রধাদী ৩৪৫ জোষ্ঠ পৃ ৩১৬। 


১৩২ রবীন্দ্রজীবনী 


নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভম্মরাশি বলে যাব, প্ুতচ্ছলে দানবের মৃঢ় অপব্যয় 

দগ্ধশেষ মশালের, আর অনৃষ্টের অন্রহাসি।, গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবুত্তে শাশ্বত অধ্যায় ।”১ 

যে গহাযুদ্ধ এখনো! আরম্ভ হয় নাই, অথচ সকলেই জানেন অনিবার্ধ, সেই যুদ্ধের পরিণাম কী, তাহা কবি ধেন 
দেখিতে পাইতেছেন। 

আসলে জন্মদিনে যে কবিতাটি লেখেন ( ১৩৪৫ বৈশাখ ২৫) সেটি 'উদ্বোধন” নামে নবঙ্জাতকের অন্তর্গত 
হইয়াছে । এই কবিতাটির শেষ স্তবক বাদ দিয়া ও ভিতরের ভাষার সামান্য বদল করিয়! গীতবিতান" এর নৃতন 
সংস্করণে প্রয়োজিত হয় ভূমিকারূপে ।* 

কালিম্পঙে বাসকালে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "রবিরশ্মি' ( ১ম খণ্ড) প্রকাশিত হইয়া বোধ হয় পচিশে 
বৈশাখ কবির হশ্তগত হইল।৩ বইথানি উলটাইয়। পালটাইয়। স্থানে স্থানে পড়িয়া কবির মনে যে সমালোচনার 
উদয় হয়, তাহা ৩০ বৈশাখ ( ১৩৪৫ ) চারুবাবুকে এক পত্রে ব্যক্ত করেন । 

কবি লিখিতেছেন, “নিজের অস্তবের জিনিসকে বাহিরের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে দেখতে অদ্ভুত লাগে। 
তখন সেটাকে পরিচিতের দৃষ্টি থেকে দেখিনে, দেখি কৌতুহলের দৃষ্টিতে ।” কবি পুরাতন রচন। সম্বন্ধে অতান্ত 
0:16198]; তাই বলিতেছেন, “স্বয়ং বিধাতা তার সেকালের স্থষ্টিতে লজ্জিত, নইলে আজ মানুষ জম্মাত না, সংকোচে 
তিনি আদি জীবস্থষ্টির চিহ্ন চাপ দিয়েছেন মাটির নিচে । আমার কাব্যেরও সেই দশা ।” 

কাব্য সমালোচনা সম্বন্ধে কৰি বলিতেছেন, "তুমি আমার প্রত্যেক কবিতাটি নিয়ে ব্যাখ্যা করে চলেছ, ভাতে 
আমি গৌরব বোধ করি। কিন্তু একটা কথা এই মনে হয়, কাব্যরস আম্বাদনে পাঠকদের অত্যন্ত বেশি যত্বে পথ 
দেখিয়ে চলা স্বাস্থ্যকর নয়। নিজে নিজে সন্ধান কর। ও আবিষ্কার করায় সত্যকার আনন । তা ছাড়া কাব্যের 
কেবল একট! মাত্র বাধ! মানে না থাকতে পারে--তার আসনে এতটা স্থিতিস্থাগকতা! থাকে যাতে ভিন্ন আয়তনের 
মান্ষকে সে তার আপন আপন বিশেষ স্থান দিতে পারে ।"**নিজের রুটি ও শিক্ষা অনুসারে কেউ যে কাব্য বিচার 
করবে না তা নয়। কিন্তু তাতে অনেকধানি ফাক থাকা চাই, নিরেট ঠাসা গাইড.বুক সাবালক ভ্রম্ণকারীর 
(স্বাধীন চেষ্টাকে প্রতিহত করে। উত্তরে বলতে পারো, সংসারে নাবালকের সংখ্যা খিশ্ুর-আমি বলি ওপথে 
(তাদের না চলতে দেওয়াই ভালো |”£ 


১ পক্যান্টন শহরে সম্প্রতি [ জাপ।নীদের ] পৈশাচিকতা আগেকার সীমাকেও অতিক্রম করিয়াছে । ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইহার প্রতিবাদ 
করিয়াছেন । কিন্তু বহুবিলম্বিত ও মৌখিক এই প্রতিবাদে কি হইবে? যখন দৃঢ়তা অবলম্বন করিলে জাপ।নকে নিবৃত্ত হইতে হইত, তখন কিছু 
না করিয়া এখন মোথিক প্রতিবাদ বৃখ11”- বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী :৩৪৫ আযাঢ় পৃ ৪৫৪, 'জাপ।নীদের দ্বার চৈনিক নারীদের পৈশাচিক অপমান, 
শীর্ষক প্রসঙ্গ দষ্টব্য। 

২ এবিষয়ে রবীন্দ্ররচনাবলী ২৪ খও গ্রন্থপরিচয় পৃ ৪৬৬ দ্রষ্টবা। “কবিতাটির আরম্তের কুড়িটি ছর, রবীন্ত্রতবনে রক্ষিত পাগুলিপি অনুদ।রে 
১৯৩৮ সালের ১৩ অক্টোবর ( ১৩৪৫ আধ্িন ২৬ ) তারিখে শান্তিনিকেতনে স্বতন্ত্র কবিতা আকারে প্রথম লিখিত হইয়াছিল বলিয়! মনে হয়। 
সেই আকারে উহ দ্বিতীয় সংস্করণ গীহবিতানে ভুমিকা শিরোনামে মুদ্রিত হইয়াছিল” (পৃ ৪৬৬) উপরিউক্ত তারিখে ভুল আছে মনে হইতেছে। 
১৩৪৫ সালে ২৫ বৈশাখ [ কালিম্পং ] এ লিখিত বলিয়া নবজাতকে মুদ্রিত । হতরাং এইটিই আদিরূপ। 

৩ চীরুচন্র বন্দোপাধায়ের সহিত কবির পারচয়ের ইতিহাস রবিরশ্ি' ২য় খণ্ডের পরশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছিল । বইখানির তুমিক! 
২৫ এ ডিসেম্বর ৯৩৭-এ লিখিত হইলেও, উহা! কলিকাতা! বিশ্ববিগ্থালয় হইতে ষুদ্রিত হইয়া ১৯:৮ ফেব্রুয়রি মাসের পুবে গেজন্টার্ড হয় নাই। 
আমাদের মনে হয় পকাশিত হয় এপ্রিল মানে । জীবনীলেখক ১৯৩৮ মে ৭ তারিখে চারুবাবুর বইথানি উপহার পান। 

৪ প্রবাসী ৩: আধাঢ় পু ৪*৮-০৯। | 


কালিম্পং_মংপু ১৩৩ 


কালিম্পঙে থাকিতে থাকিতে কৰি মেদিনীপুরের ম্যাজিস্টেট বিনয্বরঞন সেনের প্রচেষ্টায় যে "বিদ্যাসাগর 
রস্থাবলী” মুদ্রিত হইতেছে তাহার প্রথম খণ্ড পাইলেন। কবি (১৩৪৫ জার্ঠ ৫) বিনয়রঞ্জনকে লিখিতেছেন, 
বিদ্যাসাগরের বেদীমূলে নিবেদন করবার উপযুক্ত এই অর্ধ্য রচনা । : আমরা সেই ক্ষণক্জল্ন! পুক্রষকে শ্রদ্ধা করবার শক্তি 
দ্বারাই তার স্বদেশবাসীরূপে তার গৌরবের অংশ পাবার অধিকার প্রমাণ করতে পারি। যদি না পারি তাতে 
নিজেদের শোচনীয় হীনতারই পরিচয় হবে।*১ 

কালিম্পঙে প্রায় একমাস কাটিল। এখানে এবার *বাংলাভাষ! পরিচয় নামে? নৃতন বই পিথিতেছেন। অতঃপর 
৭ জ্যেষ্ঠ ১৩৪৫ (১৯৩৮ মে ২১) মৈত্রেঘ়ী দেবীর আমন্ত্রণে কবি, মংপুতে আসিলেন। মৈত্রেয়ী দেবী অধ্যাপক 
স্থবেদ্ট্রনাথ দাশগ্ুপ্তের কন্যা । ইহার স্বামী ডক্টর মনোমোহন সেন গবর্মেন্ট সিনকোনা! বিভাগের অধ্যক্ষ, মংপুতে 
থাকিতে হয় কা্যোপলক্ষে । মংপু কালিম্পং হইতে ২* মাইল দুরে, পার্বত্য পথে মোটরগাড়ি করিয়া যাতায়াত করিতে 
হয়। মৈত্রেগী দেবী স্বয়ং সাহিত্যিক ও ববীন্দ্রভক্ত ; রবীন্দ্রনাথকে তিনি কী চোখে দেখিতেন তাহা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, 
গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠা সাক্ষা বহন করিতেছে । কবির ভাষায় কবির আব প্রকাশের অসামান্ত ক্ষমত৷ ইহার । 

মংপুতে কবির এই প্রথম আগমন। কবির সঙ্গে আসিয়াছেন 'অনিলকুমার চন্দ ও স্থধাকান্ত রায় চৌধুরী, 
এছাড়া পুরাতন ভূত্য বনমালী। কবির জন্য মৈত্রেয়ী দেবীদের নিজ বাটীর অদ্ুরেই একটি বড়ো বাড়ির ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল; সেইখানেই দিন পনেরো ও শেষ কয়দিন (৬-৯ জুন) মৈত্রেয়ী দেবীদের বাসায় থাকিয়া তিনি ৯ জুন 
কালিম্পঙে ফিরিয়া! যান। 

মংপুতে “বাংলাভাষা পরিচয়” লেখা চলিতেছে; এখানকার ছোটো একটি ঘটন! উল্লেখযোগ্য । মৈত্রেয়ী দেবী 
কবির লেখার স্থববিধার জন্য আরামকেদারার সম্মুখে কাঠের একটা বোর্ড, দিয়াছিলেন; কবি তাহাকে বলেন, 
“চেয়ারে বসে টেবিলের উপর ঝুকে না পিখলে আমার চিন্তার 110৮ নঃ& হয়েযায়। আন্ামচৌকিতে "হেলান দিয়ে 
ঝিমুতে ঝিমুতে কখনো! লেখা যায় না। এ একট। তপস্যা তো বটে, অতি-আরাম করলে কি হয় ।” (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ 
পৃ ১১) ধাহার! কবিকে কর্মরত দেখিয়াছেন, তাহার জানেন কবি কী পরিশ্রমী ছিলেন। 

মংপুতে কবির দিন কিভাবে কাটিত সে সন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, “ভোর পাচটায়'চা খেয়ে নিয়ে নপ্টা 
সাড়ে ন+টা পর্ধস্ত চিঠি লেখা ও 'বাংলাভাষ| পরিচয় বইটা নিয়ে কাজ চলত” ( এ কয়েকদিন পরে মেত্রেক্মী 
দেবী লিখিতেছেন, “উনি ( কবি) দিবারাত্রি লেখ! নিয়ে রয়েছেন, বইটা প্রায় শেষ হয়ে এলো” (পৃ২৭)। 
একদিন কবি বলিতেছেন, “মাজ যে ভাষার খেয়াল নিয়ে মেতে উঠেছিলুম-_- অদ্ভুত লব ব্যাপার চলেছে 
ভাষার জগৎ জুড়ে, কী ক'রে যে ভাষাটা গড়ে উঠেছে সে এক রহস্তময় কারখানা।” (পৃ ৩২)। মোটকথা মনটা 
এই স্থষ্টির মধ্যে ডুবিয়া আছে। ইহারই ফাকে ফাকে ছুই চারিটা কবিতা দেখা যায়। গত বৎসর আলমোড়ায় 
লেখেন “বিশ্বপরিচয়”; সথষ্টির অতল রহগ্তলোকে ছিল বিচরণ ; এবার কালিম্পং_-মং পুতে লিখিলেন “বাংলাভাষা পরিচয়” 
--ভাষার ছুরধিগম্য রাজ্যে পরিভ্রমণ । কবি লিখিয়াছেন, “আমি যেন পায়ে-চল। পথের ভ্রমণকারী,-.-চলতে চলতে ঘ! 
আমার চোখে পড়েছে এবং থে ভাবনা উঠেছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে খন যা মনে আসে 
আমি বকেযাব। তাতে ক'রে মনে তোমর! সেই চ'লে বেড়াবার স্বাদ পাবে। তারও দাম আছে। বিশ্বপরিচয় 
বইট। লিখেছিলুম এই ভাবেই ।” (ভূমিক1) 

এই সময়ে কৰি আরেকটি কাজ করিতেছেন, সেটি হইতেছে মহাভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা রচনার উদ্যোগ । 
শাস্তিনিকেতনে বাসকালে মার্চ । ১৯৩৮ ) মাসের গোড়ায় কবিকে মহাভারত লইয়া আলোচনা করিতে দেখি। তিনি 


৫ বিভ্ভাসাগর ও তাহার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে রবীন্্রনখ, বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবানী ১০১৫ আহা পৃ ৪৪৮। 


১৩৪ রবীন্দ্রজীবনী 


প্রতিমা দেবীকে লিখিতেছেন ( ৫ মার্চ), “মহাভারত লেখার ভার স্বীকার করে নিয়েছি--অবিলদ্গে শুরু করতে হবে ।* 
শোন! যায়, কলিকাতা বিশ্ববিচ্ভালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য এই তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। কাপিম্পঙে গিয়া এই 
কাধে হাত দিয়াছেন। স্ধীরচন্ত্র করকে গীতবিতান সম্বন্ধে ষে দীর্ঘ পত্র লেখেন (১৩৪৫ বৈশাখ ২৩, কবিকথা পৃ ৫৫) 
তাহাতে লিখিতেছেন, “চোখের ছূর্বলতার জন্তে কোমর বেঁধে লিখতে বলতে পারছিনে-_ছোটো৷ অক্ষরের মহাভারত 
যেন কাকর বিছা?ন। রাস্তা, তার উপর দিয়ে চোখ চালানো আরামের নয় |%১ ণ 
মংপু বামকালে তারিখ-দেওয় তিন-চারটি কবিতার খবর পাই। একটি 'সেঁজুতি' কাব্াখণ্ডে, দুইটি 'নবজাতকে 
ও অপর একটি 'সানাই'এর মধ্যে স্থান পাইয্নাছে। সেঁজুতির কবিতাটি অধ্যাপক স্থরেন্ত্রনাথ দাশগুপ্তেরৎ পত্রোত্তর' 
(১৩৪৫ জ্যৈ্ঠ ১৬)। অধ্যাপক মহাশয় তাহাকে কবিতায় পত্র (কবি নারদ, প্রবাপী ১৩৪৫ আঘাঢ়) লেখেন 
ইহা তাহারই জবাব ( মংপুতে রবীন্দ্রনাথ পৃ ১১-১৭)। এই কবিতাটির মধ্যে অনেক তত্বকথা আছে; কয়টি 
পড.ক্তি উদ্ধত করিতেছি, উহার ব্যাখা। বহুব্যাপী হইতে পারে । তিনি বলিতেছেন ; 
কী আছে, জানি না দ্রিন অবসানে মৃত্যুর অবশেষে; 
এ প্রাণের কোনে ছায়া! 
শেষ আলে! দিয়ে ফেলিবে কি রং অস্তরবির দেশে, 
রচিবে কি কোনো মায়া । 

এ কি অজ্ঞেয়বাদের প্রশ্ন, না, চিররহহ্তময় অজানা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা? এই কবিতা পাঠের পর কৰি যাহা 
বলিয়াছিলেন সে সম্থন্ধে ত্রয়ী দেবী নিজ ভাষায় লিখিতেছেন, “বখন পম1প্তি হবে তধন চরম সমাপ্তি কিনা, যা অতীত 
তা শেষ হয়ে গেহে কিনা, কী জানি। যা সমুথে আর ঘা পিছনে, আমার কাছে যে উভণই অস্তিত্থহীন। কেবল 
ব্মানটুকুই সত্য, সত্য মানে প্রত্যক্ষ । কিন্তু ষ৷ প্রতাক্ষ নয় সেও সতা হতে পারে।” ( মংগুতে রবীন্দ্রনাথ পৃ ১৪) 
এই শ্রেণীর অনেক প্রশ্থই জাগে। 

নবজাতকের 'রাজপুতান।” কবিতাটি লেখার . ইতিহাস অন্তরূপ। স্টেট্স্ম্যান হইতে প্রকাশিত 'স্থন্দর ভারত' 
( ০049:181 [10018 ) গ্রন্থে বাজপুতানার ছবি দেখিয়া মনে যে ধিকার লাগে তাহারই অভিঘাতে উহা! লিখিত। 


১ রবীন্রসদনের অধাক্ষ শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় নিয়লিখিত নোট আমাকে পাঠাইয়াছেন : প্রবীন্ত্রভবনে রক্ষিত ১৫৯ নং পাগুলিপিতে 
কবির হস্তাক্ষরে মহীভারত সম্বন্ধে নানারপ মন্তব্য লিখিত আছে। পাণুলিপিটি ১৯৩৮ স।লের একখানি ভায়ারি খাতা । অগ্ুমান হয় এ সময় কবি 
মহীভারত সম্বন্ধে কোনো প্রবন্ধ লিখিবার মনস্থ করিয়াছিলেন । মন্তব্যগুলি পড়িলে মনে হয় তিনি মহাভারতের সময়কার সমাজব্যবস্থা, লৌকিক 
আচাদবাবহার রীতিনীতি ইত্যার্দি বিধয়ে বিশেষ করিয়। লক্ষ করিতেছেন । সম্ভবতঃ এই শৃত্রেই শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীহ্ুখময় ভট্টাচার্য কবি 
কতৃণক “মহাভারতের সমাজ” নামক হুবৃহৎ গ্রস্থখানি রচন1 করিবার প্রেরণ! লাভ করেন। এই সময়ে কব ষে ভা1069277165 ও 7০08105-এর প্রস্থ 
পাঠ করিয়াছিলেন উক্ত পাগুলিপি হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়। যায়।” স্বধীরচন্্ম করের 'কবিকখা' পৃ ৪২-৪৬ দষ্টব্য। প্ক্ি তখন বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
জন্তে মহাভারতের বক্তৃত1 লিখবেন বলে তৈরি হচ্ছেন।” কবিকথ। প ৮৯ দ্র 'মহীভারতের নমাজে'র ভূমিকা । 

২ সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ সুরেস্ত্রনাধ দীশগুপ্তর খাঁতি দীর্শনিক বলিয়াই $ তবে তিনি কবিতাঁও লিখিতেন বালাকান হইতে । “ক্ষণ লেখা' 
নামে একখানি কাবাথও লিখিয়! তিনি রবীন্ষষ্টাথকে উৎসর্গ করেন : 

নিখিলমগ্ুজ পুজাদী প্তরশ্ি প্রবাহে অমর সলিলধারে মিশ্রণং ধাতু ভৌমঃ। 
লতু মম শিখেং স্লান শোভাবগাহে । কবিরবতু রবীন্দ্রো বাক্পতি সার্বভৌম; | 
রবীন্তরনাথ গ্রন্থকারকে পুণ্তকখানি সম্বন্ধে পত্র দেন? তার মধো আছে,.**পক্ষণলেখ। নামটি সঙ্গত হয় নি। সময়ের সীমার দ্বাবা এর পরিচয় 
নয় ।***ইংরেক্সীতে যাকে 0188810 রীতি বলে, তোমার কবিত1 সেই রীতির--এ বড়ো সভার জন্চে পরিচ্ছন্ন ও প্রস্তুত; এর মথো অনবধানত| ও 
জপারিপাটা নেই।” প্রবাসী ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ পৃ ৩২। 


কালিম্পং-_-মংপু ১৩৫ 


কবি মৈত্রেয়ী দেবীকে বলিতেছেন, “হায় হায় এই কি সেই রাজপুতানা ! মৃত্যুর বোঝা বহন করে তবু বেঁচে আছে। 
এর চেয়ে তার ধ্বংস ছিল ভালো । কোনো-এক রকমের জীবনের চাইতে মর্ণই মঙ্গল, ম্রণই সম্মানের ।” (পৃ ৩৩) 
একি আত্মবিন্মরণ মোহ 
বীর্যহীন ভিত্তি 'পরে কেন রচে শুম্ক সমারোহ ।".. 
নাট্যমঞ্চে ব্যঙ্গ করি বীর সাজে 
তার স্বর আস্ফালনে উম্মত্ততা করে কোন্‌ লাজে। 
কিছুকাল পূর্বে “হিন্দুস্থান” কবিতায় এই তিরস্কারই ধ্বনিত হইয়াছিল । যে লোক স্বীয় বীর্ধ হইতে অষ্ট, তাহার 
পক্ষে অতীতকালের ইতিহাস লইয়৷ দন্ত প্রকাশের মধ্যে তীব্র ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নাই। 
সানাই-এর “অধীরা” কবিতা ( ১৯৩৮ জুন ৮। ১৩৪৫ জোষ্ঠ ২৫ ),১ রচনার ইতিহাস 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
বিবৃত আছে ; একদিন ঝড়বৃষ্টির পর বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে 'এক চঞ্চলা অধীর! ছুটে চলেছে*_যে বন্ধন মানে না, যে 
দুর্বার--এ 'অধীরা*য় তাহারই কথা ব্যক্ত হইয়াছে । (পৃ৪২) 
মংপু ত্যাগের ছুই একদিন আগে কবি “মংপু পাহাড়” (নবজাতক ১০ জুন ) কবিতাটি লেখেন। এখানেও সেই 


জিন্ঞাস! : 


অবশেষে একদিন বন্ধন খণ্ডি 

অঙ্জান৷ অনৃষ্টের অদৃশ্য গণ্ডি 

আস্তম নিমেষেই হবে উত্তীর্ণ । 

তখনি অকন্মাৎ হবে কি বিদীর্ণ 

এত রেখা এত রঙে গড়া এই স্সি 
এত মধু-অঞ্জনে বঞজিত দৃষ্টি 

বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য 
নিজেরই তবিল-ভাঙা হয় তার কার্য। 
নিমেষেই নিঃশেষ করি ভর! পাত্র 
বেদনা না যদি তার লাগে কিছু মাত্র, 
আমারি কি লোকসান যদি হই শৃন্য-_ 
শেষ ক্ষয় হলে কারে কে করিবে ক্ষুগ্ন। 


এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য 
মরণে হারানোট তো নহে তার তুল্য। 
রবিঠাকুরের পাল৷ শেষ হবে সছ্য, 

তখনো তো! হেথা এক অথণ্ড অদ্য 

জাগ্রত রবে চির দিবসের জন্যে 

এই গিরিতটে এই নীলিম অরণ্ো। 
তখনে৷ চলিবে খেলা নাই যার যৃক্তি__ 
বারবার ঢাকা দেওয়া, বারবার মুক্তি । 
তখনো! এ বিধাতার স্থন্দর ভ্রাস্তি-_ 
উদ্দাসীন এ আকাশে এ মোহন কান্তি ॥ 


কবির মনের এত গভীর নিরাসক্তির উৎস কোথায় তাহা আমরা জানি। মৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, "মনে 
পড়ে সেই তার [ কবির ] সেই ভোরবেলাকার শান্ত সমাহিত মৃতি | ছুটি হাত কোলের কাছে জড়ো করা, ভোববেলার 
আলো গায়ে এসে পড়েছে । সামনের সমস্ত দৃ্টপট ছাড়িয়ে অনৃস্থে নিবন্ধ দৃষ্টি। সেই সময় ..কত? দুরের মানুষ তিনি। 
অথচ কিছুক্ষণ পরেই দেখেছি খুকুর সঙ্গে ছড়া বলছেন আনব্দে। কত গভীর চিন্তায় মগ্ন থেকেছেন, কত লিখেছেন, 
অথচ সহজ সরলভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে তার ব্যবহার হাস্তপরিহাস একটুও ব্যাহত হয় নি। সেই মহৎ অনন্যসাধারণ 
মন নিজেকে পৃথক ক'রে সরিয়ে নিয়ে যায়নি । সকলের মধ্যে যে সকলের উধ্বে” তিনি, সেই তার আশ্চর্য ক্ষমতার আর 


১ সেইদিন সীতার প্রফুল্প ঘোষ কবির সহিত দেখ! কঙিতে আসেন । বিকালে বাইবেন, কবিকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। 


১৩৬ রবীন্্রজীবনী 


' একটি নিদর্শন 1” ( পৃ ২৮২৯) মংপু হইতে কালিম্পং ফিরিলেন » জুন। সেখানে বিশ্বভারতী সম্পর্ক কাজে 
রাজপুরুষের! আমিতেছেন, তাহাদের সহিত মোলাকাতের প্রয়োজন। 

কালিম্পডে প্রায় আরও একমাস কাটে। সেখানে যথাবিধি লেখাপড়া চলিতেছে । এখানেও কয়েকটি কবিতা 
লেখেন। এই সময়ে রাধারানী দেবীর ( পূর্বে দত্ত, অধুনা দেব ) দৌত্যে রবীন্দ্রনাথ “অপরাজিতা! দেবী'র কবিতায়-লেখা 
(১৯৩৮ জুন ১৬) একটি নাতিদীর্ঘ পত্র পান। পব্রটির শেষাংশে লেখিক! জানাইয়াছিলেন : ণ 

“রৰি রাগ জানি, কবি, বাদলেও ফিক না 
তাই চাই উত্তর । (না জানিয়ে ঠিকানা )। 

“অপরাজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর” স্বাক্ষরে 'গরঠিকানী” কবিতাটি (১৩৪৫ আষাঢ় ৬, প্রহাসিনী ) উক্ত পত্রের জবাবে 
লিখিয় “পত্র-দূতী' (১৩৪৫ আষাঢ় ৫, প্রহাসিনী ) কবিতা-সহ রবীন্দ্রনাথ রাধারানী দেবীকে পাঠান।১ কালিম্পঙে 
লিখিত আরও তিনটি কবিতা আছে-_-অদেয় (আধাঢ় ৩), ক্ষ (৬ই), মায়া (৮ই)--সবগুলিই সানাই-এর 
অন্তর্গত। 'ষক্ষ+ কবিতায় কবি বিরহিণী যক্ষিণীর কথা বলিয়াছেন, যাহার বেদনাকে কোনো কবি ভাষ। দেন নাই; 
বিরহী যক্ষের হুঃখ কালিদামের ভাষায় অমরত1 লাভ করিয়াছে_-নারীর বেদন] রূপ পায় নাই। 


হোথা বিরহিনী ও বে স্তব্ধ প্রতীক্ষায়, রুদ্ধ কক্ষে তাই 
দণ্ডপল গনি গনি মন্থর দিবস তার যায়। আগন্তক পাস্থলাগি ক্লান্তিভারে ধূলিশায়ী আশ । 
সম্মুখে চলার পথ নাই, কবি তারে দেয় নাই বিরহের তীর্থগামী ভাষা। 


“মায়া কবিতাটি “যক্ষে'র পরে পঠনীয় । “অদেয়” কবিতাটির বিস্তারিত আলোচন।-ব্যাখ্যা “মংপুতে রবীন্দ্রনাথ 
গ্রন্থে পাওয়া যায় ( পৃ৮৫-৮৮)। 

রবীন্দ্রনাথের বয়স এখন আটাত্তর বৎসর; কিন্তু এখনো মুরোপের সাম্প্রতিক সাহিতোর গতিধারার সংবাদ 
রাখিবার জন্য মন সদাই উৎস্থক। এ বিষয়ে তাহার প্রধান সহায় অমিয় চক্রবতাঁ। তিনি বিলাত হইতে 
আধুনিক বই প্রায়ই পাঠান। অলড়াস হাক্সলির একখানি বই পড়িয়া! কবি অমিয়চন্ত্রকে কালিম্পং হইতে লিখিঘ্াছিলেন 
( ১৩৪৫ আষাঢ় ২) যে বইখানি পড়িয়৷ তিনি খুবই তৃপ্ত; কারণ “তার (হাক্সলির ) ভাবায় তার ইঙ্গিতে কোথাও 
বড়োকে বিদ্রুপ করা হয় নি।-"'ভালোকে নিয়ে বেঁকিয়ে কথা বলতে আমাদের যে লঙ্জ! বোধ হয়।” ( কবিতা 
১৩৫* কাতিক ) কবির দুঃখ যে অধুনা সাহিত্যের উৎকর্ষতার বিচার হইতেছে রচনার মধ্যে বিশেষ মতের অস্তিত্ব 
বানাস্তিত্বের উপর। সাহিত্যের বিচার হইতেছে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদ দিয়! ; এইটি কবির মতে সম্যক্‌ 
দৃষ্টি নছে। 

আপন মনে লেখাপড়া করিতে পারিলে তো৷ ভালোই হয় ; কিন্তু বাধা কোথায় সে সম্বন্ধে বিজিয়লাল চট্যোপাধ্যায়কে* 
লিখিতেছেন ( ১৯৩৮ জুন ২৬), “প্রতিদিন অস্তবিহীন্‌_ চিঠি লেখালেখি, আশীর্বাণীর দাবী, অভিমতের অনুরোধ, 


১ ১৩৪৫ সালের প্রবাদীতে অপরাজিত! দেবীর 'নাৎনির পত্র, রবীন্্রনাথের 'পত্রদূতী” ও. 'গরঠিকানী, একত্রে প্রকাশিত হয়। (প্র রবীক্- 
রচনাবলী ২৩শ খওও গ্রস্থপরিচয় পৃ ৫৩১) $ 
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৩ ১৯২৭ জুলাই মাসে বিজয়লাল শান্তিনিকতনে বাংলার অধ্যাপক হইয়া আসেন । সেই বৎসরের শেখে চলিয়। যান। 


প্রত্যাবর্তনের পর ১৩৭ 


ংলাদেশের নবজাতদের নামকরণ, আপসন্নবিবাহের সরকারী রম্থনচৌকিগিরি আমার শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের 

শাস্তির পক্ষে অসহ্‌ হয়েছে। দাবী অসঙ্গত হলেও আমি সহজে অস্বীকার করতে পাবিনে বলেই আমার কাধ থেকে 
বোঝা নামলো না ।***জনসাধারণের কাছে নিষ্কৃতি চেয়ে সংবাদপত্রে চিঠি দিয়েছি । এতদিনে হয়তো ছাপ! হয়ে 
থাকবে । এই মৌন ব্রত আরম্ভ করার পূর্বে তোমাকে এই চিঠিতে আশীর্বাদ না! করে থাকতে পারলুম না। আমার 
পল্লীচিত্র সম্বন্ধে তোমার বইখানি পড়ে বিশেষ খুশি হয়েছি'"'ডাকযোগে তোমার প্রতি এই আমার শেষ অভিনন্দন ।১ 

বিজয়লাল গ্রামসেবী, কন্গ্রেন-কর্মী; বাংলাদেশের গ্রামকে জানিবার ও বুঝিবার স্থযোগ তিনি বথার্থ ই লাভ 
করিয়াছিলেন। তিনি রবীন্ত্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র নন্বদ্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহ প্রত্যেক রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকের অবশ্য 
পঠনীয় বলিয়া আমর! মনে করি ।২ 

কবি যখন মংপুতে, সেই সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের উদ্যোগে বঙ্কিম-জন্মশতবার্সিকী উৎসব অগুষ্ঠিত হয়; 
তদুপলক্ষযে কবি পূর্বাহ্হে একটি কবিতা লিখিয়া! পাঠাইয়! দিয়াছিলেন, তাহ! ১০ আষাঢ় (১৩3৫ ॥ ১৯৩৮ জুন ২৫) 
সভায় পঠিত হয়। ক্থৃতরাং কবিতাটি নিশ্চয়ই কয়েকদিন পূর্বে রচিত হইয়াছিল | 
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দুই মাসের উপর! ১৯৩৮ এপ্রিল '২৫-_জুলাই ৫ ) কালিম্পং ও মংপুতে থাকিয়া কবি ২০ আধাঢ় ( ১৩৪৫ ) 
শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন ; কয়েকদিন পূর্বেই গ্রীক্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিম়্াছে। আশ্রমে ফিরিয়া সংবাদ 
পাইলেন লাহোরে গ্রীষ্মের ছুটির সময মৌলান। জিয়াউদ্দিনের মৃত্যু হইয়াছে । জিয়াউদ্দিন বিশ্বভারতীর ইসলামিক 
বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন; ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি বিশ্বভারতীর উত্তরবিভাগের ছাত্ররূপে 
আসেন। তারপর নিজ চেষ্টায় আপনার স্থান করিয়া লন। অধ্যাপক পুরে দাউদের সহায়তাপ্ন রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি 
কবিতা পারসিক ভাষায় তর্জমা করেন উদু'ভাষাতেও কবির একটি কাব্যলঞ্চয়ন প্রকাশ করেন। এ ছাড়া গবেষণা 
করেন নানা বিষয়ে । তাহার এই অকাল মৃত্যুর সংবাদে কৰি খুবই মর্মাহত হন। শোকসভায় তিনি মৌলান৷ সমন্ধে 
একটি ভাষণ দানঃ করেন; অন্তরের বেদনা প্রকাশিত হয় একটি কবিতায় ( ১৯৩৮ জুলাই ৮, নবজাতক )। 

এই ভাষণ দানের পূর্বদিন 'ইস্টেশন* নামে একটি কবিতা লিখিত হয় ( ১৯৩৮ জুলাই ৭ )। আসলে আলমোড়ায় 
লেখা ( ১৯৩৭ মে ২৯) ছোটো একটি কবিতার এটি ব্যাপকরূপ। মৃত্যুর দূত অকন্মাৎ প্রথমে ঘৌলানার কন্ঠাকে ও 
পরে তাহাকে কোথায় টানিয়া লইয়া গেল । চলমান যাত্রীর দিকে তাকাইয়৷ কি এই ভাবনাটিই কবির মনে হইয়াছিল-_ 


১ প্রবানী ১৩৪৮ মাঘ পৃ ৩৮৬। 
২ রবীন্ত্র-সাহিত্যে পল্নী-চিত্র, গ্রীবিঈয়লাল চট্টোপাধায়, প্রকাশক-_নবজীবন পাবলিশিং হাঁউন। ১৯৫।২ কর্ণওয়ালিশ স্টাট, কলিকাত। ; 


ত্র প্রবাসী ১৩৪৫ শ্রাবণ পূ ৫৮৪। 
৩ বঙ্ধিমচন্র, “ধার মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিব।রে, প্রবাসী ১৩৪৫ শ্রাবণ পৃ ৫৫47 জ্র বিমলচত্ত্র সিংহ সম্পাদিত 'বক্ষিম-প্রতিভা 


রগ্রন পাবলিশিং হাউস। 
৪ ভাষণ, ক্ষিতীশ রায় কর্তৃক অন্ুলিখিত, প্রবাসী ১০৪৫ রাবণ পৃ ৫৭৯-৮০। 
১৮ 


১৩৮ রবীন্দ্রজীবনী 


গেল গেল' ব'লে যারা এক তুলি ছবিখান৷ একে দেয়, 
ফুকরে কেঁদে ওঠে আর তুলি কালি তাহে মেখে দেয়। 
ক্ষণেক-পরে কান্না-সমেত আসে কার! এক দিক হতে এ 
তারাই পিছু ছোট 1". ভাসে কার! বিপরীত স্রোতে এ । 


এবার পাহাড় হইতে ফিরিয়া কবি দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে ছিলেন-_ছুই-একবার কলিকাতায় যাইতে হয় 
বটে--তবে বেশিপিনের জন্য থাকেন নাই । খুচরা কবিতা অনেকগুলি জমিয়াছে ; সেগুলি একত্র করিয়া “সেঁজুতি? নামে 
কাব্যথ্ প্রকাশিত হইল (ভাত্র ১৩৪৫ )।১ কাব্যথানি উৎসর্গ করেন, 'ডাক্তার' সার 'নীলরতন সরকার বন্ধুবরেষুঃ 
(১ শ্রাবণ ১৩৪৫ )। গত বৎসর ভাদ্রমাসে কবি হঠাৎ 'হতচৈত ইয়া পীড়িত হন, স্তর নীলরতন তাহাকে নিরাময় 
করেন। রে ভাল 

$অন্ধতামস গহ্বর হতে ফিরিমু হুর্ধালোকে। 
,বিম্মিত হয়ে আপনার পানে হেরিনু নূতন চোখে ।... 

আপন মনে কবিতা৷ লেখা ছাড়া দেশবিদেশের বহু সমস্তা সম্থন্ধে তাহাকে মতামত দিতে হয়। পৃথিবীব্যাণী 
অশান্তির দিকে তিনি চোখ মুদিয়া থাকিতে পারেন ন1। “চীনের প্রতি জাপানের অত্যাচার উত্তরোত্তর বাড়িয়া 
চলিতেছে ; কবি জাপানের এই ব্যবহারের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া চীনে এক পত্র পাঠাইলেন। উহা! প্রকাশিত হইলে 
'জাপানে যে প্রতিক্রিয়। হইল তাহার কথা একটু পরেই আলোচনা করিব। 

চীনা-ভবনের অধ্যক্ষ তান্‌-সুনলান খন দেশে যান, সেই সময়ে কবি তাহার মারফত পত্রখানি মার্শীল চিয্াংকাই- 
শেককে পাঠাইয়াছিলেন। পত্র চিয়াংকে লিখিত হইলেও, উহা আসলে চীনের প্রতি জাপানের অত্যাচারের প্রতিবাদ 
ও চীনের জয়লাভের জন্য তাহার অন্তরের শুভইচ্ছা জ্ঞাপন । 

7008 109121)0000081096107) [09080 ] ৮710101) 28 187091য 1060690 60 ০0101 609 616 ০01 
০০: ০0160791 98101) 800 0106:96015 8100910 1081608115 901615866 00: ৫010078098101) 101: 168 ০0 
৪10110868 09179116, 1188 ৪9000919157 06859101990 ৪. 1167) 1069061072 01 100799218119610 79090165 
10)1)07690 1010. 609 ৬/৪56 8100 61090 6109 ৫986 0108009 ০৫ 17001101176 00৪ 1901/80 01 & 1001019 
06960 10 6009 11886 11360 & 01808] 0188869:,  ,..81090 7089 050109811) 7560890 168 ০৮70 67:98, 
009811011165, 16৪ 1)01019 10916889 01 41309813100? 8100 1988 ০0097:60. & 09096 [9817910] 18111 091010109706 69 
0৪ 11) & 0101)019 ৪৫90015 010700010 71010 95910 8013)6 81010879126 8009088৪ ০0৫ 11978 1৪ ৪9 6০ 
06700 ০ 60 0109 8৪ 10809 10) 5 1868] 1১010010 01118110176, 

বিগ্যালয় খোলার সঙ্গে সঙ্গে কবিকে ছোটে বড়ো নানা কাজের মধ্যে জড়াইয়! পড়িতে হয়। নৃতন ছাত্রদের 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়৷ কবি একঘিন আশ্রমের আদর্শ ও ইতিহাস বিবৃত করেন।* ছুইদিন পরে ( ৬ই ) আশ্রমে 
বহ্ধিমচন্দ্রের জন্মশত-বাধিকী সভায় কবিকে সভাপতিত্ব করিতে হয়। সেদিন কবি বঙ্কিমচন্্র সম্বপ্ধে অনেক ব্যক্তিগত কথা 


১ “সেজুতি' সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন, “সন্ধ্যাবেলার প্রদীপ হিসাবে ওর মানেট। ভালে1।” কবিকথা পু ৫৫, কাঁলিম্পং হইতে লিখিত পত্র 
হঙ বৈশাখ ১৩৪৫ । 

২ ড. 8. ৪৮৪ ডা 1988 0015 06. ূ 

৩ & 8882988) ৪ অগস্ট ১৯৩৮ ভু. ৪. 9. 1988 9 188-86 
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বলেন। তিনি বলেন, বন্দেমাতরম্‌ সরসং ংযোগে তিনি_ বহ্ধিমকে শোনান এবং সেই স্থরই এখন চলিতেছে । গানটির 
প্রথম দুইটি কলি শ্রোতাদের গাহিয়া শুনাইলেন। নবীন শ্রোতাদের পক্ষে এইটি; অভাবনীয় ঘটন]। 

কবির বহুমুখী কর্মসষ্টি যুগপৎ চলিতেছে । পূর্বেই বলিয়াছি 'বাংলাভাষা সম্বন্ধে একখানা বই ম্বহ্মন্দ গতিতে 
লিখিয়া চলিয়াছেন ; সঙ্গে সঙ্গে অদ্তকেও নানা কর্মে প্রবৃদ্ধ করিতেছেন। প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী উভয়কে লোকশিক্ষা 

ংসদের উপযোগী ছুইখানি বই লিখিবার জন্য ভাগিদ দিতেছেন। কবির বিশেষ ইচ্ছায় প্রমথ চৌধুরী “প্রাচীন 

হিন্দুস্থান' লিখিতেছেন ও ইন্দিরা দেবী ফরাসী এঁতিহাসিক রেনে গ্রুসের (0970 3:008886 মু ১৯৫২) ভারতর্ব্য 
সম্থদ্ধে একখানি বই-এর তর্জমা! করিতেছেন । ১ 

কয়েকদিন পরে কলিকাতা হইতে সংবাদ আসিল গগনেন্্রনাথ ঠাকুরের মৃত হইয়াছে।২ গগনেন্ত্নাথ, অবনীন্দ্রনাথ 
ও সমরেন্দ্রনাথ এই ভ্রাতৃতরয়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের আবালোর স্বদ্ধ। ইহার্দের মধো কী গভীর প্রণয় ছিল, তাহা 
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানেন। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রথম শ্রোতা ইরা) ) গগনেন্ত্রনাথদের চিত্রাবলীর প্রথম দর্শক 
রবীন্দ্রনাথ । কবির বহু নাটক অভিনয়ে গগণেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভ্রাতৃত্রয় প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেন। শেষজীবনে গগনেন্ত্ 
মুখপক্ষাঘাতে মৃক হইয়! যান। ইহার ২ মৃত্যুলংবাদে আমব। কবিকে একটি মাত্র কবিতাও লিখিতে দেখি ; এখন তীহার যে 
বয়স তাহাতে কোনো আঘাত তাহাকে স্পর্শ করে না। 

আপনার সাহিত্য স্ষ্টি ও বিশ্বভারতীর বিচিত্র কার্ধের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও, বাহিরের ঘটন। সম্বন্ধে তিনি 
উদ্দাসীন থাকিতে পারেন না, এটি বহু ক্ষেত্রে দেখিয়াছি। সেইরূপ একটি ঘটনার উদ্ভব হইল । 

সম্পূর্ণ অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মধ্যে কবিকে জাপান তথা প্রাচ্য এশিয়ার বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক 
ও মনীষী;নোগুচির সহিত পত্রবিতর্কে নামিতে হইল । পাঠকের স্মরণ আছে, কয়েক মাস পূর্বে বর্তমান চীন সম্বন্ধে 
অধ্যাপক তান-মুনসান মারফত তিনি ষে পত্র মার্শাল চিয়াংকাইশেককে পাঠাইয়াছিলেন, তাহ] প্রাচ্য এশিয়ার সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশিত হয়। সেই পাত্রে কবি চীনের প্রতি জাপানের অগ্ঠাক্ন যুদ্ধের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। কবির 
এই পত্র পাঠ করিয়া অধ্যাপক নোগুচি ববীন্ত্রনাথকে এক খোলাপত্রঃ প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি এই যুদ্ধের জন্য 
চিয়াং কাইশেককে দায়ী করেন। জাপানী কৰি লিখিয়াছেন, “1306 1600 68109 6199 10:5861)6 ৮8 10 01)188 
10: 6109 011100118,] 006001009০0 108,078 801%912097 60 610৪ 996, ০০ 89 0100) 10908089 100 
1091176 & 818/0210661108 008015998), 16 18, ]19911859, (19 11795 1001)19 17)68/88) 69010191618 6000610, 
1017 886819118101705 89 7795 0986: 0110 120 0609 4১819610 001061109706১  710919 0189 ”00001019 ০1 
1159-880-196 1159? 1)88 60 1১9 1:981)260. 73811959108) 16 18 ৮787 01 48818 107 818-910) & 
0৮598,097+8 09911001160) 870 চ161) 8 99189 01 88,0116199 61896 109107)£8 0 9, 10791:657, 001 5০00106 
৪০010191860 /০ 6106 1101)6....] 00900 8000৬ 0 আআ 080000 08 [)791860 107 5001 ০0106151006, 


7356 ৬৪ 8:5 6911110]7 01810090 1১7 61010) 8৪ 16 98611085 601 007 1)9101810 "800 611,” এ ছাড়াও 


১ প্রথমথানি প্রকাশিত হইয়াছে । দ্বিতীয়খানি পুস্তকাকারে ছাপ। হয় নাই। 

২ ১৯৩৮ অগস্ট ১৯, সেজজুতি। 

৩ 116100178 ০৫ 35891707015756% 150025--155 015100858 ০017268150৫ [1020 70206108795], ড.9. 215. মত ৪. ০1, হত, 
95:৮ [1988 0195 2 174 1) 0865709707510569 [88০৩-81: ভ111152013950910961908 00 04700908170 09881091007510860-- 
28101701570966 1760:9-8০ 0 11716 2117009 ৪৮ ০01 088%06900187086--81050 0, 02080009011) 21. 7 1988 01802 0:890-84, 

৪ নোগুচির পত্র, £1 99802859008) 5852০ 0] 23: 1989 1085০ ( 9808 ), 


১৪০ রবীন্দ্রজীবনী 


জাপানের &818 10: &.81% মতবাদ তিনি সমর্থন করেন এবং বলেন সেই আদর্শ রূপায়িত করিবার জন্য জাপান আজ 
বন্ধপরিকর। জাপান এশিয়ান 'মন্রো ভক্ট্রাইন* কায়েম করিবে এবং সমগ্র প্রাচো 6118979৪6৪০ স্থাপন করিবে। 
রবীন্দ্রনাথ ১ সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) শান্তিনিকেতন হইতে নোগুচির এই পত্রের উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়৷ দিলেন। 
কবির মতে 4818 107 4819 এই বুলি 4৪7 10860100906 0৫ 700116108] 10180101081], | তিনি চীনের প্রতি 
জাপানের অতাচারের কথ! উল্লেখ করিয়া বলিলেন, “০০ 8.৪ 001101100 7021 90100916100 01 0. 810 10101 
₹/০010 1১9 1781990 0 % (60797 06 8100118.” জাপানের রণকামীর্দিগকে তৈমুরলঙ্গের সহিত তুলনা করেন। কয়েকদিন 
পূর্বে জাপানের একজন রাজনৈতিক নেতা ঘোষণা করেন যে জাপানের সহিত ইতালি ও জারমেনির মিতালি “1)1801) 
80111658] 150 12)0:811798801)8'এর জন্ত করিতে হইয়াছে; এবং ইচ্ার পশ্চাতে জাপানের 1790 100 10869718118610 
001)810618610081 | কবি লিখিতেছেন, "1 819991৫1010 0666৮ ৪0107 10: ০0 10901019. ..] 10007 61166 009 
097 09 01811] 09101017)9116 ০01 ০00 090018 111 198 0070191969 810 (10008) 18190171008 09111011898 
60067 11] 109৪ 60 01687 008 061018 01 00910 01511189100 1০01 60 1010 00 0091 ০৮) আজান 
10105 00 &1101৮**কবি স্পষ্টই বলিলেন, “01108 1৪ 010000006781019, |)9 01111885101) 18 0191)11511)0 
10185811008 79500708৪9৮...কবির বিশ্বাস “০ 81)810988 800 017170989 19901016 511] 1011) 1)97705 60066191170 
00 0196%06 [06016 11 ড11)106 016 10810707168 01 8 1016697 [0886, 01:09 /১81810 11011081716 ছ/11] 009 
90117” | নোগুচি কবির এই দীর্ঘ পত্রের দীর্ঘ উত্তরই দান করেন। কবি সেই পত্রের উত্তরে (২৯ অক্টোবর ) 
একস্থানে লিখিলেন, ৮] %10 00169 ৫0170801008 01 01)6 10000] ০0 00 109 11 8,91100 109 60 806 ৪৪ ৪ 
10888107819, 5675 16 111 809 ৪ 109811916 101 1898 60 1021176 ৮০0 6০ [0901)198 606861081" 8700 ৪86 
০০, 1990 0700) 61718 09861) 8৪606019870 10190890 60 6109 £1:08% 20100781010 45/01:] 0118001719610 06176 
6176 2767 5/07]0 01 4819+১ 1 0010 79680 6109 90011110001 100 1118 17) 6108 08096 ৪ 11000 
[0:151169,. 1306 117959 110 1)0%707 8958 61096 10018] 10978096101], ড/10101) 90০ 10959 ৪০ 91000610815 
710100190.” 
কয়েক দিন পূর্বে জাপান হইতে কোনে বন্ধু কবিকে লেখেন ধে তিনি যদি এই সময়ে জাপানে আসিতে পারেন 
তবে উপকার হইতে পারে। কবি সেই কথা উল্লেখ করিয়া নোগুচিকে লিখিতেছেন, "] 8০608117 6))0081)6 
101 8) 10001191767 1001181) 10881180 88] 9100, 61১86 700৮ [0901016 17887 7991] 10990 700 89:51088 10 
10017019687 60 6116 10169017160 1)891% 01 4818 1” কবি জাপানকে অস্তর হইতে ভালোবাসেন, কিন্তু তাহার এই 
“হিং রাজ্যপিপাসাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না; তিনি পত্রশেষ করিলেন এই লিখিয়1-**" ৬191)1706 ০৪ 1990019 
( 0000 [1059 7006 8000988১ 00৮ 781)0:8৪ 1” এত বড়ো অভিশাপ কখনেো। কোথাও বর্ণে বর্ণে এমনভাবে সত্য 
হয নাই। জাপানের মহাযুদ্ধোত্তর ইতিহাস এই 75770:89 এর ইতিহাস_-জাপান আজ আমেরিকার অঙ্গুলিসংকেতে 
চলিতেছে 
নোগুচির এই পত্রে কতখানি তার নিজের মত ও কতথানি সাম্রাজ্যবাদী শাসনকর্তাদদের মত ব্যক্ত হইয়াছিল 
বলিতে পারি না) তবে আশ্চ্ঘ লাগে যখন জাপানপ্রবাসী রাসবিহারী বন» জাপানী সাম্রার্যবাদের পক্ষ লইয়! চীনের 
প্রতি হানা সমর্থন করিলেন এবং কন্গ্রেল ও রবীন্দ্রনাথ প্রমূখ ব্যক্িদের নিন্দা করিলেন । জানি না ইহাও যুদ্ধের প্রচার 
কার্ধের আবস্তিক ঘট না কিন! । আশ্রয়প্রাপ্ত বিদেশীকে দিয়া দেশের নিম্দাঘোষণা প্রচারের অন্যতম পদ্ধতিও হইতে পারে। 


২81০৫. 789৬, 1989 709০0, ০ 644, 


প্রত্যাবর্তনের পর ১৪১ 


আবার আমরা কবিকে অন্য জগতে পাইতেছি। এবার বর্যামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসব শ্রীনিকেতনে অনুষ্ঠিত 
হইতেছে ।» এই উৎসবক্ষেত্রে কবি যে ভাষণ দান করিলেন, তাহা অরণাদ্দেবতা' নামে পিখিত হয় (প্রবাসী 
১৩৪৫ কাতিক )। ভাষণটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । মান্থুষ_অরণাসম্পদকে কিভাবে ধ্বংস করিয়! পৃথিবীর 
সর্বনাশ করিতেছে তাহারই আভান ছিল এই ভাবণে। আজ 'সমাজতাত্বিক ও অর্থনীতিকদের নিকট বনোচ্ছেদ 
সমস্তা উৎকটভাবে স্পষ্ট। কবি লিখিতেছেন, "এ সমন্তা আজ শুধু এখানে নয়, মানুষের পর্বগ্রালী লোভের হাত থেকে 
অরণাসম্পদকে রক্ষা কর! সর্বত্রই সমস্যা দাড়িয়েছে ।*"*মানুষ অমিতচারী ।-*'মান্ুষ গৃরুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ 
করেছে, প্রকৃতির সহঙ্গ দানে তার কুলোয় নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নিমৃল করেছে । তার ফলে আবার 
মরুতূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ করেছে । ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, 
বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে--এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না; এখানে ছিল অরণ্য, সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে 

ংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আলম্পস। সেই বিপদ 

থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলঙ্গমীকে, আবার তিনি রঙ্গ 
করুন এই ভূমিকে, দিন তার ফল, দিন তীর ছায়া ।”* 

বৃক্ষরোপণ প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা আসিয়া পড়ে । রবীন্দ্রনাথ কবির ন্যায় ৃক্ষবন্দন। করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে 
উৎসবের প্রেরণ! দিয়াছেন; কিন্তু এই বৃক্ষরোপণের ব্যবহারিক দিকের প্রতি যেতীহার দৃষ্টি ছিল তাহা শ্রীনিকেতনের 
সমসাময়িক ও পরবর্তা কালের ইতিহাস অন্থধাবন করিলেই জান] যায়। শ্ীনিকেতনের কাজ ক্ষত্র স্বানের মধো সীমাগ্িত; 
বিশাল মহাদেশতুল্য ভারতের কতটুকু স্থান সে জুড়িয়া আছে! কিন্তু সেখান হুইতে “বনমূহোৎস্বে*র যে কার্ধকরী রূপ 
চারিদিকের পল্লীমধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার যথাযথ মূল্য নিশ্চয়ই দিতে হুইবে। 

এই 'অরণ্যদেবতা'র" কথা বলিতে গিয়। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় শ্রীনিকেতনে এই ভাবধার৷ বাস্তবপথে কী রূপ 
লইয়াছিল, তাহাও জানা দরকার। কবির বাণী আকাশের শুগ্ঘমাঝে বিলীন হয় নাই। কালীমোহন ঘোষ ও কুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বহুবিধ গাছ গ্রামে বিতরিত হয়।* রদ্ধনোপযোগী জালানির সমন্া ক্রমশই তীব্র হইয়া 
উঠিতেছে। গোবর সারকুড়ে না গিয়! বদ্ধনশালায় যায়_-তার একমাত্র কারণ জালানি কাঠের অভাব। খাগ্গের জন্তু 
শ্রীনিকেতন হইতে ফল, মূল, শাক, সবজির বীঞ্জ ও চারা যেমন সরবরাহ করা হইত, তেমনি জালানি কাঠের চারাও 
বিতরণ করা হইত। অশুসন্ধিৎস্থ পাঠক শ্রীনিকেতনের এইগব পুস্তিকা, প্রচারপত্র প্রভৃতি দেখিলেই বুবিবেন, 
বাংলাদেশ ও ভারত সরকার যাহা ১৯৫* সালে প্রবতিত করিলেন, তাহার বিশ বৎসর পূর্বে রবীন্রনাথ শাস্তিনিকেতনের 
চারিপার্ের গ্রামের মধ্যে সেইসকল ভাব প্রচার করেন, কর্মের মধ্য দিয়! তাহাদের বূপও দান করেন। 

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, কেঞো বা 7%06198] জিনিসের সঙ্গে উত্সব কেন? এ লঘুতা তে! কর্মনিষ্ঠার 
অন্তরায়! ইহার উত্তরে কৰি শ্রীনিকেতনের বাধিক উত্সবে একবার বলেন,_-“আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমর! জীবিকার 
সমশ্যাকে উপেক্ষা করিনি কিন্ত সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘ্যতাকেও স্বীকার করেছি । তাল ঠোকার ম্পর্ধাকেই 


১ চিঠিপর ৫ম, ৩ সেপ ১৯৩৮ ॥ ১৩৪৫ ভাদ্র ১৭ পৃ১২৯। পত্র ৭৫, ২৪ অগন্ট ১৯৩৮। 

২ এই প্রবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচারঅধিকতর্খর স্বার। প্রকাশিত সচিত্র বনমহোৎসবে মুদ্রিত হইয়াছে । ১৯৫৭ জুলাই ১-৭1১৩৫৭ 
আ বাড ১৬-২২। 
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১৪২ রবীন্দ্রজীবনী 


আমর। বীরত্বের একমাত্র সাধন! ব'লে মনে করিনি । গ্রীন একদ| সভ্যতার উচ্চ চূড়ায় উঠেছিল, তার নৃতাগীত চিত্রকল! 
নাট্যকলায় সৌসমোর অপরূপ ওঁকর্যা কোনো বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্টে ।***যারা এখানে 
গ্রামের কাজ করতে আসেন তাদের বলি, শিক্ষাদানের ব্যবস্থ1! ধেন এমন ভাব মনে রেখে ন। করা হয় ষে, ওরা গ্রামবাসী, 
ওদের প্রয়োজন স্বল্প, ওদের মনের মতো! কণরে যাঁহয় একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই চলবে । গ্রামের প্রতি এমন শশ্র্থ 
প্রকাশ যেন আমরা না করি ।” | 
বৃক্ষরোপণোত্সবের দিন সন্ধায় সিংহনদনে 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়; কবি তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। 
সেইদিন মধ্যান্ছে স্যর সর্বপল্লী বাধাকৃষ্ণন আদির়াছিলেন, কবির বিশেষ আমন্ত্রণে তিনিও এই অভিনয় দেখিতে আসেন। 
পরদিন রাধারুষ্ণন ছাত্র-অধ্যাপকগণের নিকট যে ভাষণ দান করেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। কবির সহিত 
রাধারুষ্ণনের দীর্ঘদিনের পরিচয়, ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম “রবীন্দ্রনাথের দর্শন” সম্বন্ধে ইংরেজি গ্রন্থ লিখিয়া 
যশন্বী হন। এই ভাষণে স্যর সর্বপল্লী য়োন্‌ নোগুচিকে লিখিত কবির পত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, 
/৮016 [90606 78৪8 6109 ০109 ০01 008 10019 ০1511199610 ৪591) 8998 (39100171 9/8,9 109 00108016109 ০0: 
6009 ৮/1)019 00796.” তিনি বলেন এই উভয় মহাপুরুষই বলিতেছেন যে, ৭600০ ৪6869 1৪ 018]5 8, 0010 87)101009 
(0: [010510106 016150108 চ/101) 90901001010 78111961175, 0৮165781 0101১0:600167 8104. ৪1017016091] 1119%, 
তাহার মতে “100991:77 01111895101) 19 8 908/7081.% 
রাধারুষ্জনের বক্তৃতা অস্তে রবীন্দ্রনাথ অতিথিকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন, ”]ড 0017 01810 18 6196 01 8) 
/870186 10 18 8001)19 97810901109 19 8880160 17 9 18107 11109 700:8911, 11099 1)7'%189 19 
07901005, 61786 108 1188 19213 9,018 60 7018899 ঢ০00.৮১ 
দিন যায়ঃ বাহিরের কাজকর্ম যাহ! পারেন আপন মনে করেন সাধ্যমত পড়াশুনা করেন, যদি ও চোখের দৃষ্টি ক্রমেই 
ধীরে ধীরে ক্ষীণতর হইতেছে । মাঝে মাঝে কবিতাও পিখিতেছেন। “সেজুতি? ছাপা হইয়া গিয়াছে (১৩৪৫ ভাদ্র) । 
নূতন কবিতা জমিতেছে ; এই ধারার প্রথম কবিতা “আকাশপ্রদীপ” (১৩৪৫ ভাদ্র ২৩)। ইতিমধ্যে মেদিনীপুরে 
বিদ্যাসাগর স্থৃতিসংরক্ষণ সমিতির পক্ষ হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের উপর কবিতা! লিখিয়া! পাঠাইবার আবেদন আপিয়াছিল ; সেটি 
লিখিয়! দিলেন ( ১৩৪৫ ভাঙ্র ২৪ )।* 
আমরা বারে বারে দেখিয়াছি কবির মন মাঝে মাঝে হাসির পাথেয় সংগ্রহে উৎস্থক হইয়! উঠে। 'আকাশপ্রদীপে'র 
গম্ভীর কাব্যধারার মাঝে 'খাপছাড়া? কবিতা দেখ! দেয়। ৩ 
এই প্রহাসিনী মনের নৃতন রূপ দেখা দিল দুইটি নাটিকায়-__একটি ব্যঙ্গকৌতুক অপরটি প্রহসন। তবে ছুইটি 
রচনাই পুরাতন লেখার রূপাস্তর। “ম্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক" নামে যে ব্যঙ্গকৌতুকটি লিখিলেন সেইটি “প্রাচীন দেবতার 
নৃতন বিপদ” এর নৃতন রূপ মাত্র। সেটি প্রকাশিত হয় সাধনায় (১৩০০ আধা, ব্যঙ্গকৌতুক )। প্রহসনর্টি “মুক্তির 
উপায়* ( সাধনা ১২৯৮ চেত্র, গল্পগুচ্ছ ) গল্পের নাটকীয় রূপ। বিজ্ঞানের গবেষণায় দেবতাদের অস্তিত্বলোপের 
সম্ভাবনায় ত্বর্গে সকলেই উৎকন্টিত। 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র লেখাটি ও ন্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠকে*র* ভাষাটি তুলনীয় 
উদ্বাহরণন্বরূপ উল্লেখ করিতেছি; 'বারীকৌতুকে' আছে,-"দেবতাগণ বহুল চিন্তা ও তর্কের পর 'স্ট্যাটিস্টিক্ দেখিষ্না 


১৬,১৪৪ 11, 19568 021. 

২ প্রবাসী ১৩৪৫ কাতিক পৃ । 

৩ ১৩৪৪ ভার ২৯, দ্র প্রহাসিনী ১ম সং। 

্ব্গে চক্রটেবিল বৈঠক, প্রবাসী ১৩৪৫ আশ্বিন ॥ ব্যক্মকৌতুক ২য় সং (১৩৪৫ কাতিক )। 


প্রত্যাবর্তনের পর ১৪৩ 


অবশেষে স্থির করিলেন, এখনে! সময় হয় নাই ।” এই নাটকে আছে,_-চিত্রগুপ্ত বলিলেন থরপগুর কখনে। সংখ্যাতত্বের 
আলোচনা করেননি ।"*'মর্তো দেবগণের অধিকারে কী পরিমাণে খর্বতা ঘটেছে তার নিতু সীম! নির্ণয়ের জন্তু 
্বপ্নাদেশ দেওয়া হোক কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্াংখ্যিক প্রমাণবিশারদের মাথায়; একাজে বৈজ্ঞানিক প্রশান্তি, 
আবশ্তঠক।” আশ! করি পাঠক এই শেষ বাক্যের দ্বার্থ বুঝিতে পারিয়াছেন। - 

মুক্তির উপায়”* মূল গল্পের লঙ্গে নাটিকার মূলগত এঁক্য আছে। তবে পুষ্পমাল৷ নামে এক মেয়েকে 
নাটিকার প্রধান নায়িকারূপে ৮ করিয়া কাহিনীটিকে দীর্ঘ ও হান্তোজ্জবল করিয়াছেন। কবি ভূমিকায় লিখিতেছেন, 
*পুষ্পমীলা এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়। মেয়ে। দূর সম্পর্কে হৈমর দিদি । কলেজি খাচা 
থেকে ছাড়া পেয়ে পাড়াগেঁয়ে বোনের বাড়িতে সংসারটাকে প্রতাক্ষ দেখতে এসেছে । কৌতৃহলের সীম! নেই। 
কৌতুকে জিনিসকে নানা রকমে পরথ করে দেখছে কখনো নেপথ্যে, কখনো বন্ষভূমিতে। ভারি মজা! লাগছে। 
সকল পাড়ায় তার গতিবিধি, সকলেই তাকে ভালোবাসে |” 

সে বলিতেছে, “আমি মজ। দেখতে বেরিয়েছি-_ছুটি পেয়েছি বই পড়ার গারদ থেকে । দেখতে এলুম কেমন 
ক'রে নিজের পায়ে'বেড়ি আর নিজের গলায় ফাস পরাতে নিসৃপিস্‌ করতে থাকে মানুষের হাত ছুটো। এন! হলে 
ভবের খেলা জমত না। ভগবান বোধ হয় রসিক লোক, হাসতে ভালোবাসেন ।” 

পুষ্পমালার ন্যায় মেয়ে সমাজে দেখা যায় কিন! জানি না, এক হিসাবে কন্যাটি অতি-প্রগলভা,__1018৮-10দ বা 
নাক-উচু অপবাদ দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যখন মৃূলগল্পটি লেখেন সাতচল্িশ বৎসর পূর্বে তখন এই শ্রেণীর 
নায়িকার কল্পনা তাহার সাহিত্যে দেখা যায় কম। সবুজপত্র-উত্তর পর্ব হইতে এই শ্রেণীর নায়িক! তাহার গল্প মধ্যে 
প্রায়ই দেখা ধাইতেছে। পুষ্পমাল! হইতেছে “লাবণ্য, 'কেতকী, সরলাদের সমগোষ্ঠিগত নব্যশিক্ষিত। নারী -এমনকি 
ইহার! “গোরা”র নারীও নহে। কবিজীবনের পরিবেশের পরিবর্তন হইগ়্াছে-_ এখনকার নাগ্নিকাদের অনেকেই 
ধনীকন্যা, ডুিংরুমবিহারিনী, বিশ্ববিদ্ভালম্বের ভিগ্রীধারিনী এমনকি বিলাতফেরত রমণী | 

যাহাই হউক, এই প্রহসনটির সবটাই হান্ত নহে, কঠোর বিদ্রপ আছে_-সামাজিক কুসংস্কারের উপর 'কণাঘাতও 
আছে যুগপৎ্। তবে এই শ্রেণীর কাশাঘাত তাহার রচনায় নূতন নহে । কিন্ত একট! কথা কবির সপক্ষে বলিবার 
আছে? ধর্মের বহিরবয়বে ষে আবর্জনা পুঞীভূত হইয়াছে-_তাহারই নিন্দা তিনি করিয়াছেন, ধর্মের গভীর আধ্যাত্মিক- 
তাকে কখনো বিদ্রপিত করেন নাই। 

'মুক্তির উপায়ে গুরুর ও তাহার লাঞ্ছনার কাহিনীর সহিত রাজশেখর বহর “বিরিঞ্িবাবা'র কিছু মিল পাওয়া 
যায়। উভয় ক্ষেত্রেই গুরু শেষকালে পুলিশের ভয়ে পলায়ন করিতেছেন। গন্পগুচ্ছের মূল আখ্যাগিক! ক্ষুত্র, নাটকে 
সেইটি বহু পল্পবিত ও হান্টোজ্জল করার চেষ্ট। হইয়াছে। 

এবার পৃজার ছুটি পড়িয়াছে সেপ্টেম্বরের শেষভাগে ( ২৫ সেপ্টেম্বর--২৯ অক্টোবর ১৯৩৮)। গ্ান্ধীজির 
জন্মদিনের উৎসব হয় ৎ অক্টোবর । কিন্তু বিদ্যালয় সে সময়ে বন্ধ থাকিবে বলিয়া ২১ সেপ্টেখ্থর মন্দিরে ওন্মদিন ম্মরণ 
করিয়া কবি ভাষণ দান করিলেন।* 


১ ১৩৪৭ বৈশাখ। প্প্রশীন্তচত্্র | মহলানবীশ ] দীর্ঘদিনের সাধনায় টযটক্টিক্সের [সাংখ্যিক ) কাজে বে দক্ষত। অর্জন করেছেন, 
তায়ই জোরে প্রতিদিন অজন্র সম্মানে ভৃবিত হচ্ছেন। তিনি বাঙালী বলে অবাঙালীর! ঠ।র প্রাপ্য দিতে কার্পণ্য করছেন ন।। নিঃসংকোচে 
সকলে তীর সাহাঁধা গ্রহণ করচেন :”-- সজনীকান্ত দাসকে মৌলাকাতে বলেন । দ্র ভারত ১৩৪৭ বৈশাখ ১৭। 

২ যুক্তির উপায়, অলক1 ১৩৪৫ আখিন। রবীন্্র-রচলাবলী ২৬শ খণ্ড) জর ড. 9 মওজ৪ 1999 990, 018. 

৩ ড, 9. ওদ৪ 2] 1988 097. 


১৪৪ রবীন্দ্রজীবনী 


বিচ্যালয় বন্ধ হুইয়া গেলে কবি বাহিরে কোথাও গেলেন না। আপন মনে আপন কাজ করিয়া চলেন। 
অন্তরের ও বাহিরের বিচিত্র ভাবনা ও ঘটনা মনকে নাড়া দেয়-_তাহার প্রকাশ হয় কবিতায়, পত্রে ব! প্রবন্ধে । আমাদের 
আলোচ্য পর্বে ( ১৯৩৮ সেপ-অক্টো! এ সুরোপে। দ্বিতীয়, নু মহাযুদ্ধ শুরু হয় নাই সত্য,কিস্ত তাহার ঘনায়মান আয়োজন 
আজ সুস্পষ্ট । হিটলার মধ্যযুরোপকে গ্রা "করিতে উদ্চত) “চেকোষঙ্লোভা কিয়া আজ রাহ্গ্রস্ত। এই প্রাচীন জাতি 
বহু শতাব্দী অন্রিয়ার পাদপীঠতলে পিষ্ট হইয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তাহাদের স্বকীয় সত্তা স্বীকৃত হয়, চেক্রা 
আপন রাজ্য স্বাপন করিতে পারে। ১৯১৮ সালে অক্টোবর মাসে চেকোষ্্লোভাকিয়া রিপাবলিক মাসারিকের 
( 1188875% ) সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর বিশ বৎসরে এ দেশের অনেক উন্নতি হয় । ইতিমধ্যে নাৎসিদের 
প্ররোচনায় চেকোঙ্সোভাকিয়ার জার্মান অধ্ধিবাসীর! স্থদেটান (9999680 ) অংশে আত্মকতৃত্বের দাবি করে। 
ডক্টর এডুআর্ড বেনেল (73879৪ ) তখন সভাপতি । ১৯৩৫ সালে পচাশি বৎসর বয়সে মাসারিক সভাপতিত্ব ত্যাগ 
করেন; রেনেস তাহার স্থলে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। জারমানদের তোষণ করিবার জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স মানিকের 
কনফারেন্সে ঘোষণ। করিলেন যে সুদেটান অঞ্চল নাৎসি জারমেনির অন্তর্গত হইতে পারে। এইটি ঘোষিত হয় ৩০ 
সেপ্টেম্বর ১৯৩৮। এই ঘটনার কয়েকর্দিন পরে রবীন্দ্রনাথ ১৫ অক্টোবর অধ্যাপক লেস্নিকে (149909) ) একপত্র মধ্যে 
লেখেন : “115 ৮৮070819959 100 1)0৮/9: 60 9685 6106 01091800116 ০0 609 117171808, 1001 6108 00০79: 
60 81986 609 09887610001 611099 ₹/1)0 97865717119 [0:966780. 60 7১9 6209 9951000 01 13077797716”, এই 
“[0870160 হইতেছে হিটলার, ও মনুয্ত্থের ত্রাণকর্তা হইতেছে ইংরেজ প্রস্ততি জাতি, যাহার। হিটলারের হুমকি শুনিয়া 
ত্স্তব্যস্ত হইয়! তোষণনীতি অবলঘ্থন করিতেছেন। কবি অতি দুঃখে লিখিতেছেন, “] 1991 ৪০ 1)017)1119690...8০0 
11910)1988-.৮১ 

“মানিক প্যা্ট হইবার চারিদিন পরে কবি প্রায়শ্চিত্ত কবিতাটি লেখেন (১৯৩৮ অক্টোবর ৪) যুরোপের, 
চীনের, ইথিওপিয়ার ঘটনাবলীর আলোকে কবিতাটি পঠনীয়। কয়েকটি পঙ্ক্তি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি : 


পাপের এ সঞ্চয় ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয় 
সর্বনাশের পাগলের হাতে জম] হয়েছিল আরামের লোভে 
আগে হয়ে যাক ক্ষয়।*** দুর্বলতার রাশি, 
প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন-- 
সে-হুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ ভদ্মে ফেলুক গ্রাসি। 
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি, ছু 
ছিন্ন কৰিছে নাড়ী। যদি এ ভূবনে থাকে আজো! তেজ 
তীক্ষ দশনে টানাছেড়। তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে কল্যাণশক্তির 
রক্ত পন্কে ধরার অঙ্ক লেপে। ভীষণ যে প্রায়শ্চিত্ত 
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে পূর্ণ করিয়া শেষে 
একদিন শেষে বিপুলবীর্য শান্তি উঠিবে জেগে । নৃতন জীবন নূতন আলোকে 
মিছে করিব না ভয়, জাগিবে নৃতন দেশে । 


৯ ড়. 3. ২৩৬৪ 1988 ০. ট ৪8৪. 
২ প্রারশ্চিতত, বিজয়াদশনী [ ১৭ আশ্বিন ] ১৩৪৫ $ নবজাতক, র-র ২৪ পৃ »» গ্রস্থপরিচয় অংশে ইহার আর-একটি রাপ আছে (পৃ ৪৬৬-৬৭)। 


প্রত্যাবর্তনের পর ১৪৫ 


_ এই কবিতাটি সুক্্মভাবে বিচার করিলে কীর্দাড়ায় তাহার বিচারের ভার পাঠকদের উপর ছাড়িয়া দিলাম। 
কোন্‌ দেশের নৃতন জীবন নৃতন আলোকে দেখ! দিয়াছে? একি সেই দেশেরই ইঙ্গিত! বিপুলবীর্ধ শাস্তি স্থাপনের 
প্রচেষ্টা কোথায় । 

কবির মনে উত্তেজনা আসে-_পত্ররে প্রবন্ধে বা কবিতায় ব্যক্ত করেন রুদ্ধ ভাবনা; মন শমিত হয়-_অন্যলোকে 
প্রয়াণে সময় লাগে না। যেদিন প্রায়শ্চিত্ত লেখেন, সেইদিনই লেখেন 'বেজি' (১৯৩৮ অক্টোবর ৪, আকাশ প্রনীপ )। 
বিদ্যালয় বন্ধ হইয়! গেলে কবি শাস্তিনিকেতনে আছেন, আপনার কাব্যলোকে থাকিতে ঢান। বুদ্ধবয়সে মানুষের 
মন স্বভাবতই ধাবিত হয় অতীতের কল্পলোকে। “সেঁছুতি" প্রকাশিত হইয়া! যাইবার পরে যে কবিতা লিখিতেছেন 
তাহার অনেকগুলিই স্মৃতির আকার দিয়ে জাকা”। 
গোধুলিতে নামল আধার, ঘরের মাঝে সাঙ্গ হল 
ফুরিয়ে গেল বেলা, চেনা মুখের মেলা। 
কিছুকাল পৃবে কালিম্পং হইতে জন্মদিন, উপলক্ষে ষে কবিতা লেখেন তাহার মধ্যে মনের বিষাদঘন ভাৰ 
ব্যক্ত হইয়াছিল : 
ফিবায়ে নিতেছ শক্তি, হে কুপণ] চক্ষুকর্ণ থেকে 
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো।।; দিনে দিনে টানিছে কে 
নিশ্রভ নেপথ্য-পানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন 
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ 
দ্বিতেছ ললাটপটে বর্জনের ছাপ। কিন্তু জানি, 
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দূরে টানি। 
“আকাশ প্রদীপ” কবিতাটির মধ্যে পুরাতনের হারানো ছবি জাগিতেছে : 
পাও আধার বিদায়-রাতের শেষে 
যে তাকাতে! শিশিরসজল শূন্যতা-উদ্দেশে 
সেই তারকাই তেমনি চেয়েই আছে 
অস্তলোকের প্রান্তদ্বারের কাছে। 
অকারণে তাই এ প্রদীপ জালাই আকাশ-পানে-_ 
যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে। 
এই কবিতাটি পুরবীর 'তারা' কবিতাটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়_-৪ই কি আমার হবে আপন তারা। আজ 
জীবনের সন্ধ্যায় আসিয়া প্রথম জীবনপ্রত্যুষের ঞফ্ুবতারার কথ! কি মনে হইতেছে । আবার আপনার দেহের 
মধ্যে ও মনের মধ্যে এবং পৃথিবীর চারদিকে ধেসব ভাঙাগড়া ও ওঠাপড়া৷ চলিতেছে দেই দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন 
জাগিতেছে “কেন” । 'আকাশপ্রদীপ” কবিতাটি যেদিন লিখিত হয় সেইদ্দিনই “কেন'র প্রথম খসড়া করেন ।* 
আবার কি সুত্র তার, ছিন্ন হয়ে যাবে ভেঙে ফেলে দিয়ে তার স্বল্পআঘু বেদনার কমগ্ডলু। 
রূপহার। গতিবেগ কিন্তু কেন। 
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শুন্য যাত্রাপথে 


"১ ১৯৩৮ সেপ ২৮, ১৩৪৫ আশ্বিন, আকাশপ্রদীপ। ৰ 
২ ১৯৩৮ সপে ১৮) দ্র র-র ২৪ পৃ ৪৬৮-৭*। এইটি পুনরার় লেখেন ১৯১৮ অক্টোবর ৯২. সেই পাঠটি 'নবজীতক'-এ গৃহ্থীত। 


১৯ 


রি 


১৪৬ - রবীন্দজীবনী 


সম্মুখের দিনগুলি ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে ; তাই অতীত জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে মন বিচরণ করিতেছে : 
পুরানো স্বৃতিরে দীর্ঘ করি আপনার পক্ষপুটে ফিরে-চলা 
সির আরস্তভবীজ লয় ভরি ভরি যত প্রতিধ্বনি । 
এই শ্রেণীর কবিতা হইতেছে--স্কল-পালানে (১৯৩৮ অক্টোবর ১৪), ধ্বনি (২১ শে), গানের স্বতি (২৩ শে), 
বধু (২৫ শে) জল (২৬ শে), শ্টামা (৩১শে)। সবগুলিই নৃতন কাব্য *'আকাশপ্রদীপে"র মন্তর্গত। এগুলি 
জীবনস্বৃতির ঘটনাপুর্ণ কবিতা ।-__ছয়মাস পরে লিখিত কাচা আম” "শ্যামা*র সঙ্গে পঠনীয়। এই সময় হইতে অনেক 
বচনাই 'ম্বতির আকার দিয়ে আকা? । যথা যথা সময়ে সেগুলির আলোচন। করিব । 
কবিতা লিখিয়া কখনো কেহ সারাদিন কাটাইতে পারে না। বিচিত্র কর্তব্য করিতে হয়। ৯৭ অক্টোবর 
( ১৯৩৮) কবি “প্রাপ্য গ্রন্থমালা” সম্বন্ধে তাহার অভিমত লিবিয়া দেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যের 
ইতিহাস রচনার উপার্দান সংগ্রহ করিয়। অমরকীতি অর্জন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে লিখিলেন, “ছুপ্রাপ্য 
গ্রস্থমালা প্রকাশের আয়োজন যার! করচেন তদের প্রতি সাধুবাদ সাহিত্যিক সৌজন্তের প্রচলিত অলস রীতিরূপে 
প্রয়োগ করলে উদ্যোগীদের বঞ্চনা] কর! হবে ।৮১ 
এই কাব্যধারা রচনার পর্বে কবি তাহার “বাংলাভাষা! পরিচয়'এর জন্যৎ একটি ভূমিক! লিখিয়! দিলেন। 
গ্রন্থখানি আছ্স্ত পাঠ কৰিলে কবির মনের ব্যাপ্তি ও গভীর অধ্যয়নশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
ভাষাতত্ববিদ 13001, 1358109, 1705:019, 18181001197, ১৪০6, ৬%1)1009), 1381195, 13708008010, 
716790:) ও সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির স্থপরিচিত গ্রন্থগুলি রবীন্দ্রনাথ কী নিষ্ঠা ও মনোনিবেশের সহিত 
পাঠ করেন, তাহার প্রমাণ এ সকল গ্রন্থ পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বহন করিতেছে । অধিকাংশ গ্রন্থেই তাহার স্বহস্তলিখিত 
মন্তব্য রহিয়াছে । | 
এ ছাড়া গ্রামের ও শহরের নানাশ্রেণীর লোকের সংম্পর্শে আসায় বাংলাভাষার শব্দপ্রয়োগ ও উচ্চারণবিধির 
প্রভেদ স্্পভাবে তিনি বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। এই অধ্যয়ন, শ্রবণ ও চিন্তনের ফলে তিনি যেসব প্রবন্ধ 
লেখেন তাহার কথা আমরা আলোচন। করিয়াছি ; 'শব্বতত্ব* বাংলাভাষার রহস্য উদ্ঘাটনের অন্ততম প্রথম প্রচেষ্টা । 
'বাংলাভাষ। পরিচয়? গ্রন্থে ভাষার উৎপত্তি ও ভাষার সহিত ভাবের সম্বন্ধ, ভাবের সহিত শব্হ্থষ্টির প্রয়াস প্রভৃতি 
বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে । মানুষের মনোভাব প্রকাশে ভাষাজগত্তের অদ্ভুত রহস্য কবিকে অভিভূত " 
করিয়াছে । ভাষাতত্বের অনুসন্ধান বর্তমানযুগে আর ভাষার রাজ্যে আবদ্ধ নাই ; জীবতত্ব, নৃতত্ব, মনস্তত্বের মধো ভাষার 
অভিব্যক্তি কিভাবে হইতেছে, তাহা! আজ পণ্ডিতের আলোচনার বিষয় । কবি বাংলাভাষার পরিচয় দিতে গিয্না ভাষার 
মূলতত্ব আলোচনা করিয়াছেন; ভূমিকায় বলিতেছেন, “মানুষের মনোভব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহশ্ত আমার 
মনকে বিদ্ময়ে অভিভূত করে তারই ব্যাখ্যা করে এই বইটি আরম্ভ করেছি |” 
“সমাজ ও সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদান প্রবানের উপায় স্ব্-প মান্থষের 
সবচেয়ে তেষ্ঠ যে স্থগ্রি, সে হচ্ছে তার ভাষা । এই ভাষার নিরস্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক ক'রে তুলছে--নইলে মান্য 
বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বাঁত হত।""' 


১ প্রবাসী ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ পৃ২৫ৎ। 
২ কলিকাত! বিশ্ববিদ্ভালয় কর্তৃক গ্রন্থথানি মুদ্রিত হয় (অক্টোবর ২৪ ॥ ১৩৪৫ কাতিক ৭ )। গ্রস্থখানি বিপ্রভারতী লোকশিক্ষ সংসদ 


কতৃক পাঠ/রূপে মনোনীত হইয়াছে। 


পুজার ছুটির পরে ১৯৩৮ ১৪৭ 


প্জাতিক সতার সঙ্গে সঙ্গে এই যে ভাষা অভিব্ক্ত হয়ে উঠছে এ এতই আমাদের অন্তরঙ্গ যে এ 
আমাদের বিশ্মিত করে না, যেমন বিশ্মিত করে না আমাদের চোখের দৃষ্টিপকি, যে*চোখের দ্বার দিয়ে নিত্যনিত্বত 
পরিচয় রি বিশ্বপ্ররৃতির সঙ্গে ।” 

বাংলাভাষ। পরিচয়ে'র ভাব। হইতেছে চলতি বাংলা । চলতি বাংলার শ্রেঠ আদর্শ দেখাইবার জন্য মামাদের 
মনে হয় পা রীতিমতো! মেহনত করিয়া একট! মান খাড়! কবেন। কবি এই ভাষাকে বলিগ্নাছেন প্রাকৃত বাংলা । সংঙ্কতের 
যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তেমনি প্রাকৃত বাংলারও স্থানভেদে রূপভেদ আছে। 
কবির মতে এই স্ব প্রারুতের মধ্যে বিশেষ একটি প্রাকৃত মাধুনিক বাংলাসাহিতোর বাহন হইয়াছে । এই প্রাকৃত 
বাণ্চলতি বাংল! চলতি বলেই সম্পূর্ণ নিদিষ্ট নিয়মে বাঁধা নয়।” সেই জন্য কবির মত যে "এই বিক্ষিপ্ত পথগুলিকে 
একটি পথে মিলিয়ে নেবার কাজ শুরু কর! চাই।” লেখার ভাষা ও বলার ভাষার মধ্যে ভেদ যদি ক্রমেই বিস্তৃত 
ও গভীর হুইয়। যায় তবে কালে লেখার সাহিত্য অচল হইয়া পড়ে ; সেইজন্য ভাষার রাজ্যে. সমাজ ও সাহিত্যিকের শাসন 
থাকার প্রয়োজন, ব্যাকরণ শিক্ষ! সেই কার্য করিতে পারে। বলা বাহুপ্য ভাষার 10%310 রূপের বদল হয় সামান্যই, 
বদল হয় তাহার 591)9:5600$57৮এর বা বহিরবয়বের । বাংলার 08819 রূপ 'প্রারৃত"'--তাহা ঠৈতগ্ভমহা প্রস্থুর যুগেও 


যা এখনো! তাহাই ; বদল হইয়াছে শব্বসম্পদে ও শৈলীতে। 


পূজার ছুটির পরে ১৯৩৮ 


পৃজ্জার ছুটির পর বিদ্যালয় খুলিল ৩০ অক্টোবর ; সেই সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্কাউটনায়কদের শিক্ষাশিবির 
(118101060080)1) ) স্থ'পিত হয় শান্তিনিকেতনে । ৩০ অক্টোবর ক্রীড়া প্রদর্শনীর পর কবি ভাবী নায়কদের 
উদ্দেশে উপদেশ দান করেন । কবি বলিলেন, *ব০৮০1 ৫10 210. পা 12259 70899] 8019 6০191939759 100. 8101016 
01 90061) 09310169 6176.1018169,01108 6য691101 01 107 019] 17917, ৪1010 80858510058 08561 
988,550 (60 1059 01015 99101) 8127 6171৭ 1109. 1615 9,116 90 0:96 800. 9০ 16111) 68980] 01 ৪ 
9]| 0796] 2801)06 ড/181) 7090. 0০66০7১৮১ 

বিদ্যালয় খুলিলেই বিচিত্র কাজের চাপ আসে; নান! ফরমাইশ নানা সমস্যা মিটাইতে হয়। ভাবেন বয়স 
হইয়াছে চুপ করিয়া থাকিবেন, সম্ভব হয় না। বিদ্যালয় খুলিবার দিন বারো পরে ডক্টর মেঘনাদ সাহা আশ্রমে 
আসেন। তিনি থে সভায় বক্তৃতা দেন, তথায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইয়াছিলেন । (১৯৩৮ নভেষ্বর ১৩) 

অন্থরোধ আগসিয়াছে ১৭ নভেম্বর কেশবচন্দ্র সেনের জম্মশতবাধিকী উপলক্ষ্যে তাহার অভিমত পাঠাইতে হইবে। 
তিনি যাহা লিবিয়া দেন, তাহা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে ।* 

পরদিন কামাল আতাতুর্কের 'মুত্ুসংবাদ আসিলে বিদ্যালয়ের কাঙ্জ বন্ধ করা হয় (১৮ নভেম্বর); সেদিন 
রবীন্দ্রনাথ আভায় যে ভাষণ দেন তাহাতে তিনি বলেন, ”1010:9ঢ 85 0009 9%1190 “9 81087080 


১ ড়. 9. 5৪ 1988 ০, 089. 
২ রবীন্ত্রজীবনী ১ম খণ্ড পৃ ২* পাদটাক1। 


১৪৮ রবীন্দ্রজীবননী 


০৫ [09101)9' 01061] [01708] 08006 %1)0 996 1981079 99 80 83810101901 9 1097 4১818 ₹710085 11106 
[01:589196 7:9081190 1176 0101:198 ০ 090. ডি - 1$811081 /8,81)8,8 1)8101910) 8৪ 1006 010 1176 086619- 
11610 01015 ; 1)6 ড/8/79৫ ৪. টন 79) 88510786 605 6181005 ০৫ 0117 80199186161010) 10101) 
19911397918 6179 098011686 90072) ৪. 1১901016 10856 60 901066730 96811086. 110 1018 ০৮70 [1)901918 179 
8৪ ৪,0:68,৮ 0611587:21) 60 09 1089 91)09010 7:917091]) 9 07986 95080201918 ) (০0 96880110600. 6106 
00101788770 ০01 [01969 %/1)101) 19 100 19866976080 10191001085 ৪. 879 01116170 60/8708 9, 108610109) 
01811)197:8,61 07). 

৮1110 70) 1717001 00010611009]7) [০00] 99 1161) 00171091009 : “০001 ৪0০1967 18 ৫:0801176 
01009110119 12106 01 110981)11)61959 0198975877088. 11 900. 08111)06 580116106 107:5]00106 800 17799 
6109 ০1081191069 01 & 7097 80০, 61090 10990 ০] ৪9: 00010060. 

£/1'0 2)) 11 09110) 00901061517)61)) 100 1689106 %0% 011610187))১ 08) 01019 10106 6০ 609 
9208,0)]1)158 01 10101157 8100. 1971519-5 

কবি তুকী ও পারস্যের ধর্মবিষয়ক যে উদারতার কথা বলিলেন, তাঁহ। তুকাঁর ক্ষেত্রে সত্য হইতেও পারে__ 
পারশ্তের ক্ষেত্রে আদৌ সত্য নহে। পারস্যের শিয়া মুদলমান মোল্লাদের গৌড়ামির কথা কবি ভালোরূপে জানিতে 
পারেন নাই; তাহাদের ধর্মান্ধতার ফলে বাহাই-রা কীভাবে নির্যাতীত হইয়াছিল তাহা কবি বিশ্বাত হইয়া 
থাকিবেন ; কবি বাহাইদের সম্বন্ধে ভালে! করিয়াই জানিতেন এবং আবছুল বাহ সম্বন্ধে নিউইয়র্কে ভাষণ দান করেন। 
এইটি প্রসঙ্গত আমর! পাঠকদের জন্য পেশ করিলাম 1১ 

দেশের দিকে তাকাইয়াও আজ কোনো! ভরসা পাইতেছেন ন1; গেখানে দেখিতেছেন-_রাজনীতির মধ্যে না- 
আছে শোর্য, না-আছে বীর্য, নাআছে বুহৎ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ । কবি হতাশভাবে একখানি পত্রে 
লিখিতেছেন, “আমার মন সরে যেতে চাচ্ছে সুুরে_মেই দুরকে নিজের ভিতরেই স্থত্তি করধার চেষ্ট। করচি |”ৎ 
তাহার ইচ্ছা সায়ান্স চর্চা করেন- নক্ষত্রলোকের বিরাট দেশকালের মধ্যে তীর্ঘযাত্রা করিয়া ভূমাকে ভোগ করেন। 
বিজ্ঞানের তত্বকে আত্মতত্বের সঙ্গে মিলাইয়া অসীমকে উপলব্ধির একান্ত ইচ্ছা। তাই বলিতেছেন, “যে বিশ্বজালে 
অচিস্তনীয় দুর নীহারিকার সঙ্গে একই আলোকস্ুত্রে বোনা আমার অস্তিত্ব--আমার সমস্ত অগ্ঃকরণ ধর দিয়েছে 
তার টানে, মে আমাকে নিয়ে চলেছে সেই অপরিসীম রহস্তের দিকে যার মধ্যে জীবন-মরণের তাৎপধ রয়েছে প্রচ্ছন্ন, 
সেই তাৎপধের মধ্যে রয়েছে কোনো একট! চিরন্তন অর্থ-যে অর্থ বহন ক'রে চলেছে অপামের অভিমুখে সমস্ত 
্রহ্মাণ্ড ।” এই দিনে লিখিত প্রশ্ন (১৯৩৮ ডিসেম্বর ৭ নবজাতক ) এই পত্রের সঙ্গে পঠনীয়। 


চতুর্দিকে বহ্বাম্প শৃদ্ভাকাশে ধায় বন্ুদূরে 
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্ত মহাকালশ্চক্রপথে ঘুরে । 
আপনার পানে চাই, 
লেশমাজ্র পরিচয় নাই। 


১1005 296 810. 605 1896 00700176608 08751%, ড়. 03, 0. 1981 ০1, 7115 2০১ £&, 
২ অমিয় চক্রবতীীকে লিখিত পত্ত, ১৯৩৮ ডিসেম্বর ও[ ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ ১৭]। 


পুজার ছুটির পরে ১৯৩৮ ১৪৯ 


একি কোনো দৃশ্তাতীত জ্যোতি । 
কোন্‌ অজানারে ঘিরি এই অজানার নিত্য গতি । 
বহুযুগে বহুদূরে স্বতি আর বিশ্বৃতি-বিস্তার 
যেন বাষ্প পরিবেশ তার 
ইতিহাসে পিগু বাধে রূপে রূপাস্তরে । 
“আমি? উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র-মাঝে অসংখা বৎসরে |. 
এ অজ্জেযস্থত্টি “আমি” অজ্ঞেয় অনৃশ্ে াবে নাবি। 
এই অজানার কথ। কবির কাব্যে ও রচনায় বারে বারে আঙিয়। পড়িলেও এই অজান! অনিশ্চিত নহে । 
পত্র ও কবিতা লিখিয়া৷ নক্ষতব্রলোকে বিচরণের স্থখ অন্থভব করিতে পারেন; কিন্তু বাস্তব জগত-_বিশেষভাবে 
বিশ্বভারতী- সকালে চোখ মেলিলেই শত প্রশ্ব লহত্র সমস্ত লইয়৷ দ্বারে উপনীত হয়। তাহাকে এড়াইতে পারেন না, 
এড়াইতে চাহেনও ন।; কারণ সবের মধ্যেই তাহার আনন্দ ছিল। 
শান্তিনিকেতনের বিদ্যায়তনের মধ্যে কিছু-না-কিছু পরিবর্তন চলেই । পাঠকের শ্মরণ আছে ১৯৩২ সাল হইতে 
শিক্ষাভবন ( কলেজ ) ও পাঠভবন (স্কুল ) একই পরিচ!লকের অধ্বীনে আনীত হয় ও ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন সেন অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ পালে অক্টোবরে ধীরেন্দ্রমোহন বিলাত গেলে প্রমদারগ্ধন ঘোষ প্রতিষ্ঠাতা-আচাধ কতৃক উভয়- 
বিভাগের অধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছিলেন। এইবার পুজাবকাশের পর বিগ্যালয় খুলিলে পুনরায় ছুই বিভাগ পৃথক্‌ 
কবর]! হইল (১৯৩৮ নভেগ্বর ১৫)। প্রমদারঞ্ন স্থুলবিভাগের রেকটর ও অনিলকুমার চন্দ কলেক্জবিভাগের 
প্রিন্সিপাল নিষুক্ত হইলেন; অনিলকুমার কবির সেক্রেটারির কাজ পূর্বের ন্যায় করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে অনুষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে একটি ঘরোয়! উত্সবের সংবাদ আছে? রবীন্দ্রনাথের পুত্র রখীন্দ্রনাথের 
পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ হইলে কৰি পুত্রের আমু ও মঙ্গল কামন৷ করিয়া একটি কবিতা লিখিয়। দেন ( ১৯৩৮ নভেম্বর ২৭॥ 
১৩৪৫ অগ্রহায়ণ :৩)। পুত্রের প্রতি পিতার স্সেহ স্বাভাবিক । কিন্তু রথীন্দ্রনাথ তাহার পিতার কর্মের সহায়মাত্র 
'ছিলেন না, তাহার আদশকে মৃতি দান করিবার জন্ত তিনি যে শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহাই আজ কৰি 
প্রকাশ করিলেন কবিতায় । ববীন্দ্রনাথের ন্যায় অদ্ভূত খেয়ালী প্রতিভাকে লইয়া চলা ষে কী কঠিন, তাহ! বাহিরের 
লোকের পক্ষে জানা! সহজ নহে। যাহাই হউক রথীন্দ্রনাথের এই জন্মদিন পারিবারিক ঘটন। হিসাবে ম্মরণীয় হইলেও 
শাস্তিনিকেতনের ইতিহাসের দিক হইতেও এইটি উপেক্ষণীয় হয় নাই ; আশ্রমে ছাত্র-অধ্যাপকগণের সম্মিলিত শুভইচ্ছ! 
স্বতঃস্ফুততহয়। উক্ত কবিতাটি “ধ্যপথে জীবনের মধ্যপথে উত্তরিলে আজি” এখনো গ্রন্থতুক্ত হয় নাই। 
রবীন্দ্রনাথের ধয্ঃস আঠাত্তর বৎসর হইলেও বিশ্বভারতীর সববিভাগের কাঞ্জের সঙ্গে যোগ এখনে রক্ষা করিয়া 
চলিয়াছেন। স্থির হইয়াছে শ্রীনিকেতন শিল্পভবনের একটি স্থায়ী ভাগ্ডার* কলিকাতায় খোল! হইবে ( ১৯৩৮ ডিসেম্বর 
৮) এবং সেটি কনগ্রেসপ্রেসিভেণ্ট সথভাষচন্ত্রবহ্থ উদ্ঘাটন করিবেন। স্থতাষচন্দ্র তখন পঞ্জাবে; কবির প্রতি 
তাহার অন্তুরিক শ্রদ্ধার আকর্ষণে তিনি পঞ্জাব হইতে কলিকাতায় চলিয়া আনিলেন, ছুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ শরীরের 
জন্য উৎসবে ফোগদান করিতে পারিলেন না; তিনি যে ভাষণ লিখিয়াছিলেন তাহা বখীন্দ্রনাথ পাঠ করিলেন।ং 


১ কলিকাতায় ২১০ কর্ণওয়ালিস স্টীট-এ বিশ্বভারতী বুকশপের সংলগ্ন কক্ষে জীনিকে চনের গৃহশিলপজীত সীমগ্রীর ভাণ্ডার খোল। হুইয়াছে। 


বত'মানে (১৯৫৩) ধম তল স্টীটে। 
২ বিশ্বভারতী প্ীনিকে তন শিল্পভাগ্ার উদ্বোধন, অভিভাষণ, রবীন্ধ নাথ ঠাকুর, ২১০ কর্ণওয়ালিস স্টীট কলিকাতা, ২২ শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৫. 


৮ পৃষ্ঠা; প্রবাসী ১৩৪৫ পৌষ পৃ ৪৮২-৮৪। 


১৫০ ৃ রবীন্দ্রজীবনী 


4 

এই ভাষণ হইতে কয়েকটি পঙ্ক্তি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি : প্থস্্কার্ধে মানন্দ মানুষের স্বভাবপিন্, এইখানেই 
সে পশুদের থেকে পৃথক এবং বড়ো । পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের 
ভূরি পরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প, 'পশ্লীগান, পল্লীনৃশ্ঠ নানা আকারে 
“শ্বতঃস্ফুত্তিতে দেখ! দিয়েছে । কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে কলুধিত 
হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দউৎসেরও সেই দশ1। সেইজগ্যে যে রূপস্থষ্ট মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শুরু তার থেকে 
পল্লীবাসীরা যে নির্বাসিত হয়েছে ত। নয়, এই নিরন্তর নীরগতার জন্যে তার! দেহে প্রাণেও মরে । প্রাণে স্থখ না 
থাকলে প্রাণ আপনাকে রক্ষার জন্যে পুরো পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না_-একটু আঘাত পেলেই হাল ছেড়ে দেয় । -* 
শুকনে৷ কঠিন কাঠে শক্তি নে, শক্তি আছে পুস্পপল্লবে আনন্দময় বনম্পতিতে । যার! বীরজাতি তারা যে কেবল 
লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে স্থষ্টকাজে মানুষের জীবনকে তার। এ্রশ্বর্ধবান 
করেছে, নিজেকে শুকিয়ে মারার অহংকার তাদের নয় ***অন্য শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে স্থ্টকর্তার আনন্দ- 
রূপন্ৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি | সৌন্দর্যের সঙ্গে পৌরুকুষর অন্তবঙ্ সম্বন্ধ, জীবনে রসের অভাবে বার্ষের অভাব 
ঘটে। আমার ইচ্ছ। ছিল স্ষ্টির এই আনন্দ প্রবাহে পল্লীর শুক্ষচিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহাযা করব, ন।নার্দিকে 
তার আত্মপ্রকাশের নান! পথ খুলে ধাবে। এই রূপস্যষ্ট কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আম্মনাভ করবার 
উদ্দেশে ।” 

এই ভাষণের শেষাংশে বিশ্বভারতীর ভবিত্তৎ সম্বন্ধ কবি আশঙ্কা জ্ঞাপন করিয়া বলেন, “দেশের বিরোধী বুদ্ধি 
অনেক সময়ে এই বলে আক্কালন করে যে, শান্তিনিকেতনে প্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিত 
কালের সঙ্গেই তার অবসান। একথা সত্য হওয়া! যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, ন। তোমাদের ? 
তাই আজ আমি এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা! করে দেখো এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কি না, এর মধ্ো ত্যাগের 
সঞ্চয় পুর্ণ হয়েছে কিনা” রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের পর ক্ুভাষচন্ত্র বলেন যে, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন 
রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালের পর বর্তমান থাকিবে না, ইহা মিথা। কথা । ইহাতে শাশ্বত সতা যদি কিছু থাকে, তবে তাহা 
অবিনশ্বর । হয়তে] ইহার বর্তমান আকার (শান্তিনিকেতন ও শ্রাীনিকেতন ) স্থায়ী না হইতে পারে। কিন্তু তাহা 
হইলেও ইহার সতা অংশ ভিন্ন আকারে চিরস্থায়ী হইবে।১ 

বর্তমানে দেশে পলীনংস্কাবের যে উদ্যোগ চলিতেছে, চিন্তায় ও কর্মে রবীন্দ্রনাথ তাহার অন্ততম প্রধান ও প্রথম 
পথপ্রবর্তক। স্থভাষচন্ত্র তাহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই বিষয়ে তাহার বাক্তিগত একটি স্বৃতিকথার উল্লেগ করেন। তিনি 
বলেন যে প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্বে তিনি ও তাহার কয়েকজন বন্ধু রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশসেবার বিষয়ে উপদেশ 
লইতে গিয়াছিলেন। নানারূপ ভাব্ধারার সংঘাত তখন দেশে চলিতেছিল। কবির নিকট হইতেও কবিঙ্গনেচিত 
উদ্দীপনাময়ী বাণীই তাহারা প্রত্যাশ1 করিয়াছিলেন । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলিলেন শুধু গ্রামপংগঠনের কথা-_-এই নীরল 
কথা শুনিয়! সেই তরুণ বয়সে তাহার] মোটেই প্রীত হন নাই । কিন্তু যতই দিন যাইতেছে রবীন্দ্রনাথের সেই উপদেশের 
মর্ম তিনি ভালে। করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন। (প্রবাসী ১৩৪৫ পৌষ পু ৪৮৩) 

কলিকাতায় শিল্পভাগ্ার স্থাপনের প্রায় সমনাময়িক ঘটন! হইতেছে শান্তিনিকেতনে কলাভবনে 'হাভেল স্থতি- 
মন্দির প্রতিষ্ঠা । ইঈ. বি. হাভেলের নিকট ভারতীয় কল! যে কী পরিমাণ খণী তাহা অনেকের নিকট আজ মম্পষ্ট। 
আধুনিক ভারতের আত্মমর্ধাদা তথা তাহার কলা-চেতন! উদ্বুদ্ধ করিবার জন্ত যে কয়ঙরন বিদেশী মনীষী ও মনস্থিনী 


১ প্রবাসী ১৩৪৫ পৌহ পৃ ৪৮৪ 


পুজার ছুটির পরে ১৯৩৮ ১৫১ 


সহায়ত! করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 'হাঁভেল, ওকাকুর। ও নিবেদিত! (মিস্‌ নোবল্‌)-এর নাম অমর স্থান লাভ 
করিবে । এই ভাবুকত্রয়ের সু আলোচনা একান্ত বাঞ্ছনীয় । এই দিন রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি বলেন, তাহাও 
স্মরণীয় ।১ 

কবি বলিলেন, “চিত্রকলায় রূপসাধনার পরিচয় আমাদের বাড়িতেই পাই। অবন [ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ] যখন 
প্রথম তুলি ধরলেন তিনিও বিদেশী পথেই শিক্ষা্াত্রা আরম্ভ করেছিলেন, ইস্থলমাস্টারের স্বাক্ষরের মক্‌শো ক'রে। 
***সেই চির-ছাত্রগিরির দুদিন আজও হয়তো! চলত যদ্দি হ্াভেল এসে দৃষ্টি না ফিরিয়ে দিতেন। . তিনি ফিরিয়ে 
দিলেন সেইদিকে ভারতীয় রূপকলার যেখানে প্রাণপুরুষের আসন ।"**সেজন্তে হ্াভেলের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি ।*ং 

হাতেল দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারত-শিল্পধারাকে পুনঃপ্রবত্তিত করিবার জন্ত যেসব প্রবন্ধ ও পত্রাদি লিখিয়াছিলেন ও 
তৎসংক্রান্ত যেসব আলোচনা সমসাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কাটিং ( 05667088 ) তিনি সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । এইসব কাগজপত্র হাভেল-সংগ্রহে আছে? ভারতশিল্পের পুনরুথানের ইতিহাস রচনায় একদিন এই 
সবের প্রয়োজন হইবে। 

সাতই পৌষের উত্সবদিনে কবি যথারীতি উপাসনা করিলেন। তিনি ভাষণে বলেন, বুদ্ধির পথে মানুষ বিশ্ব- 
ব্রঙ্গাণ্ডের যে রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা বিস্ময়কর । মানুষ “স্থলকে দেখেছে অস্থুলরূপে তেজোময় সর্বব্যাপকত্বে-_ 
জ্ঞানের অভিব্যক্তিত্বে এ তত্ব অত্যাস্ঠধ।” অথচ আত্মার দিক হইতে মে মানুষ কী মৃঢ, কী নিষ্র। "বুদ্ধির অন্তর্গত 
এত বড়ো বিরাট বিকাশের সঙ্গে শ্রেয়োবুদ্ধির এমন হীনতার সমাবেশ মনকে ধাধা লাগিয়ে দেয় ।' কবির মতে মানুষ 
তাহ।র 'অভিব্যক্তির আরো! উপরের ভূমিকায়” উঠিবে-_-এখনো৷ সে আত্মার বিকাশে অপরিণত । এই শ্রেণীর মতবাদ 
বহু আদর্শবাদী বিশ্বাস করেন । 

পরদিন বিশ্বভারতী বাধিক পরিষণ্দেও প্রতিষ্ঠাতা-আচারবপে অভিভাষণ দান করিলেন।* কবি এই ভাষণে 
বিশ্বভারতী স্থাপনের প্রেরণ! সঞ্থন্ধে বলিয়া বক্ততাশেষে যে কথাটি বলিলেন, তাহ] প্রতোকের স্মরণ কর দরকার : 
“যারা.-.এখানে আসেন তাদের জানিয়ে রাখি আমাদের এই বিদ্যায়তনে ব্যবসায়বুদ্ধি নেই । এখানে ক্ষণে ক্ষণে 
উত্তেজিত জনমতের অন্বর্তন করে জনতার মন রক্ষা! করিনি, এবং সেই কারণে যদি আহ্ুকুল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকি 
তবে সে আমাদের সৌভাগ্য । আমরা কর্মপ্রচেষ্টার মধো শ্রেয়কে বরণ করবার প্রয়াস রাখি । কর্মের সাধনাকে 
মনুষ্যত্ব সাধনার সঙ্গে এক ব'লে জানি। আমাদের এখানে সাধনার আসন পাতা রয়েছে ।” তিনি আবও বলেন, 
"আমাদের দেশে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বীধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রি বানাবার কারখান। ( 
বসেছে ।*.-ব্যাপকভাবে'*সংস্কতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ক'রে দেব, শাস্তিনিকেতন-আশ্রমে এই আমাক 


১ আজকার এই সভার সভাপতিত্ব করেন পাঁটনীর বারিস্টার গ্রফুল্রগ্রন দাস। ( চ. 2: 1059 ) প্রযুক্ত দাস ভারতশিল্পের _ বিশ্বে , অনুর 
তিনি বহুশত টাক] দিয়! নন্দলালের যে ছুইথানি চিত্র ( আওরেউজেব ও উমার তগপন্তা) ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা এই সময়ে কলাভবনে দান 
করিয়াছিলেন। 

২ ই. বি. হাভেল [শান্তিনিকেতনে হযাভেল ম্ৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠ-উপলক্ষ্যে কবির তাধণ, প্রীনিমপচন্্র চট্টোপাধ্যায় কৃত অনুলিপি 
অবলম্বনে বক্ত1! কর্তৃক পুনলিখিত। ১৯৩৮ ডিসেম্বর ১১, প্রবাসী ১৩৪৫ মাধ পৃ ৪৯১-৯৫। 

৩ ৭ই পৌষ শাস্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে আচার্ষের উদ্বোধন ও উপদেশ, প্রীপুলিনবিহারী সেন কতৃক অন্ুলিখিত ও বত! কতৃক 
সংশোধিত ] প্রহ।সী ১৩৪৫ মাঘ পু ৫৬৭-৬৯। 

৪ প্রীপ্রভোতকুমার সেনগুণ্ত কতৃ'ক অনুলিখিত ও বক্তা কতৃকি সংশোধিত, প্রবাসী ১৩৪৫ মাধ পৃ ৫৯৬-৯৯। 


১৫২ রবীন্্জীবনী 


অভিপ্রায় ছিল-_সকল রকম কারুকার্ধ শিল্পকলা নৃতাযগীতবাগ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিত সাধনের জন্তে ধেলকল শিক্ষ। 
ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত ব'লে স্বীকার করব।” 

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সাংস্কৃতিক শিক্ষার সঙ্গে কবি পল্লীহিতকর কার্য যুক্ত 
করিতেছেন । এই রচনার বহু বৎসর পর স্বাধীন ভারতের শিক্ষাপরিকয্পনায় ছাত্রদের এই পল্লীমঙ্গল কর্মকে উপাধি 
লাভের পক্ষে আবশ্যিক করা যায় কিনা, সে বিষয়ে আলোচনা শোনা যাইতেছে । ৪90০9196 8400 900086107, 
00101001116) 200. ৪0008107) প্রভৃতি লইয়। বু আলোচনা দেশেবিদেশে হইতেছে ; শিক্ষাকে পারিপ।শ্বিকের সঙ্গে 
মিলাইবার প্রশ্ন কবির ভাবনার মধ্যে আগিয়াছিল বহুকাল পূর্বে । 

এবার সাতই পৌষ উৎসবের প্রথম দিনে এলমহার্ট”বিলাত হইতে আসেন ; তিনি বোলো বৎসর পূর্বে কয়েকঙ্ন 
কর্মী লইয়! শ্রীনিকেতনের কাজ আরম্ভ করেন। দেশে ফিরিয়] গিয়া ১৯২৫ সালে ভি'ভনসায়াবে টটনেস-এ ভার্টিংটন 
হল নামে যে বিগ্যানিকেতন স্থাপন করেন তাহা শ্রীনিকেতনের আদর্শেই গঠিত । এলমহাস্টণ লিখিয়াছেন "[& 1৪ 
8037)9 01 017988 98/))8 [)71011)199 61026 9 1981) (010 686 12০86 61080 ০ 188৮০ 19891) 61806 
006 1 10650209171:9, 19861772600 8]] 51009 1925১ সেখানে কিভাবে কাজ চলিতেছে তাহার কিঞ্চিং 
আভাস আমর! পাই ধীরেন্দ্রমোহন সেনের বিদেশ ভ্রমণ অভিজ্ঞতার গ্রতিবেদন হইতে ।* 

এনডস সাহেবও বহুদিন পরে উৎসবের শেষভাগে আশ্রমে আসিয়! পৌছিলন ; তবে একদিন মাত্র থাকিনা 
এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন; সেখানে অল্‌ ইন্ডিয়া ফিলজোফিক্যাল কন্গ্রেসের সভাপতিত্ব করিবেন। পুনরায় 
১৩ জানুয়ারি আশ্রমে ফিরিয়া কবির নানা কাজে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

পৌষ উৎসবের প্রায় সপ্তাহব্যাপী আনন্দ-কোলাহল, উত্তেজন1 ও সভাসমিতির অস্তে কবির মন আত্মজিজ্ঞান্থ 
হইয়াছে । কবির বয়স হইয়াছে, নৃতন ভাবুকদলের সহিত যোগন্থত্র ক্ষীণ হইয়া! আপিতেছে, এ অভিযোগ আজকাল 
শোনেন। স্থধীন্দত্রনাথ দত্তকে 'আকাশপ্রদীপে*র উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছিলেন, “তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ 
লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে এমনতরো অস্বীকতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনিনি |” বোধ হয় মনের এই পরিবেশে 
লিখিত হয় 'মাল্যতত্ব* (১৯৩৮ ডিসেম্বর ৩১, প্রহাসিনী ) ও “স্ময়হারা” ( ১৯৩৯ জানুয়ারি ১, আকাশ প্রদীপ )।৩ 
হালবান্থরে লঘূভাবে গভীর কথারই প্রকাশ : 


“ খবর এল, সময় আমার গেছে, "এতক্ষণ যা বকা গেল এটা প্রলাপমাত্র 
আমার গড়া পুতুল যারা বেচে নবীন বিচারপতি ওগো, আমি ক্ষমার পাত্র; 
বর্তমানে এমনতরো পসারী নেই পেরিয়ে মেয়াম বীচে তবু যে-সব সময়হারা 
সাবেক কালের দালানঘরের পিছন কোণেই স্বপ্নে ছাড়া সাত্বনা আর কোথায় পাবে তার। । 


ক্রমে ক্রমে উঠছে জমে জমে 


আমার হাতের খেলনাগুলো, টানছে ধুলো 
$ 

১ ড়. 3. ৪৪ 1989 080+ 0 62. 

২ ড. ৪. ঘ০জ৪ 1988 015 0 4-7. ভার্টিংউন £হলের 7৫. 11586: 0811র বই পড়িতে পড়িতে মনে হইতেছিল কবির শিক্ষাদশের 
কথাই যেন পড়িতেছি, অবস্ত 0৪ সাহেব জানেন ন। যে তীহার বিস্তায়তনের শষ্ট! এলমহান্ট “কবির নিকট হইতে প্রেরণ! গান; সেই প্রেরণা 
তাহাকে এই নববিগ্ভালর স্থ'পনের জন্ক উদবো।ধিত করে। 

৩ ১৩৪৫ গৌধ ১৬, ১৯৩৯ জানুয়ারি ১ আকাশপ্রদীপ, পু ৪৩-৫৭। 


পুজার ছুটির পরে ১৯৩৮ ১৫৩ 


“সময়হারা"র পূর্বদিন লেখেন “মাল্যতত্ব' ( ১৯৩৮ ডিসেম্বর ৩১, প্রহাপিনী পৃ ৫৯-৬৫ ); সেখানেও হালকাভাবে 
সবটা বলিয়। শেষকালে বলিলেন : 


'আমি বললেম, ওগে। কনে, গলদ আছে মূলেই, আর কি ওটা চলে। 
এতক্ষণ ঘ! তর্ক করছি সেই কথাটা ভূলেই । রিয়ালিস্টিক প্রসাধন যা নব্যশান্তে পড়ি 
মালাটাই যে ঘোর সেকেলে, সরস্বতীর গলে সেটা গলায় দড়ি। 


শীতের সময় শান্তিনিকেতনে অতিথিঅভ্যাগতের ভিড় হয়; অনেকেই আসেন কৌতৃহলবশত, কেহ আসেন 
সত্যকার শ্রদ্ধা ও গ্রীতি লইয়া; কেহ আসেন বিশ্বভারতী দেখিতে, অধিকাংশই আসেন সেই সঙ্গে রাড 
দর্শন প্রার্থী হইয়া । 

সাধারণ অতিথি ছাড়া বিশিষ্ অতিথি-সমাগমও হয়। এবার শান্তিনিকেতনে আসেন ভ্রিপুরার মহারাজ 
বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য ও কন্গ্রেসের রাষ্ট্রপতি স্থভাষচন্দ্র বন্থ। মহারাঙ্গার সহিত আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র 
ত্রিপুরা রাষ্ট্রের তদানীস্তন শিক্ষাসচিব সোমেন্দ্রন্্র দেব বর্মণ ও অন্যান্য পার্ষদগণ আপিয়াছিলেন (১৯৩৯ জানুয়ারি ৯)। 
ত্রিপুরার রাজপরিবারের সহিত কবির দীর্ঘদিনের সপ্ন্ধ ; কিন্তু ইতিপূর্বে এই বংশের কোনো মহারাজ! আশ্রমে আসেন 
নাই--সেদিক হইতে মহারাজ| বীরবিক্রম কিশোরের £খানে আসা বিশেষভাবে স্মরণীয়; তাহার গ্রীতার্থে নৃত্যনাট্য 
চণ্ডালিকা' অভিনীত হয়। মহারাজ এদ্দিন সংগীতভবনের জন্য নিশি হাজার টাক! দিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন।১ 

পক্ষকাল পরে রাষ্ট্রপতি স্থভাষচন্দ্র বস্থ কবিসন্দর্শনে শান্তিনিকেতনে আসেন (১৯৩৯ জানুয়ারি ২১)। 
শান্তিনিকেতন ও বোলপুরবাসীরা কন্গ্রেসের সভাপতির যথোপযুক্ত সম্মান দান করিয়াছিলেন ।* 

স্থভাষচন্দ্র চলিয়! যাইবার কয়েকদিন পরে হিন্দীভবনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে জবহরলাল নেহেরু শাস্তিনিকেতনে 
আসিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে একবৎসর পূর্বে (১৯৩৮ জানুয়রি ১৬) এন্ড.স সাহেব এই গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর 
স্বাপন করেন; এ বিষয়ে পূর্বে আলোচন! হইয়া গিয়াছে । ৩১ জানুয়ারি (১৯৩৯ ॥ ১৩৪৫ মাঘ ১৭) জবহরলাল 
হিন্দীভবনের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। এবার জবহরলাল শান্তিনিকেতনে তিন দিন ছিলেন (৩১জানু-_২ ফেব্রু )ঃ 
তিনি রবীন্দ্রনাথের অতিথি--উত্তরায়ণেই ছিলেন। শেষদিন সুভাষচন্দ্র বন্থ তাহার সাঁহত সাক্ষাৎ করিবার জঙ্য 
আসেন। কবির আশ্রমে ভারতের এই ছুই অস্ধারণ মাছুষের সাক্ষাৎ স্মরণীয় ঘটন!। 

আমাদের আলোচ্যপবে কন্গ্রেসের সভাপতি নির্বাচন লইয়া কন্গ্রেসীদলের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। 
২৯ জানুয়ারি নিখিলভারত কন্গ্রেসকমিটিতে সুভাষচন্দ্র আগামী বৎসরের জগ্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন; 
গান্ধীজি প্রমুখ নেতৃবুন্দ পট্টভি সীতারামিয়াকে প্রেসিডেন্ট হইবার জন্য মনোনীত করেন; পট্টভি পরাভূত হইলেন। 
আমাদের মনে হয় কন্গ্রেসের এই পরিস্থিতি আলোচনার জন্য স্থভাষচন্ত্র দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতনে আপিয়া 


জবহরলালের সহিত সাক্ষাৎ করেন । 


১ কবির মানপত্র, গ্রবানী ১৩৪৫ মাঘ পূ ৬২৬। 

২ /080087 21 [1969], ও 1088 6135 20০00007018 1838 1:07) 009 09087698 155810906 190051798 070920075 0০088, 10018 
178৪ 797808198115 10960. 609 2186 5186 1:০0 ৪ 000082999. 189$09206 10 ০609 6০ ০001 10961061010, ( 780816 085 8178216] 
10159701907 00706 8৪ 75798109706 20 1986, ০০6 62096 ৮8৪ 00878 6056 70051) 55086200 ) %13৫ 9 3086578117 20805 6176 20086 
91 806 8:5৮ 590৮, 98817650561 9999 ৪৪ ৪০০০:060 ৪ 000181 759906100 11) 6109 87001910001 ৪0০০ 51652 1218 92118] 
1755 3000065% 259৩1790 12100 800 859 20120 2019 016898089, 11109 15910029056) 806 600:00815 & 0:0দ090. 00878200206 
01178 626 6৮০ ৫87৪ 0086 179 865760. 10919 13190) 10010090 96587] 37080277051] 21098642785 160 609 910097069. ডা. 9 


৪৪ 1989 মাও, 


২০ 


১৫৪ রবীন্জজীবনী 


জবহরলালের সহিত কী কথাবার্তা হয় এবং ববীন্ত্রনাথ তথায় ছিলেন কিনা আমর! জানি না। তবে এই 
সাক্ষাৎকারের কয়েকদিন পরে স্থৃভাষচন্ত্র গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বরধা যাত্রা করেন (১৫ ফেব্রু )। 
মহাত্মাজি ঘোষণ! করিয়াছিলেন যে তিনি শুরু হইতেই স্ভাষের পুননির্বাচনের বিরোধী । তিনি বলিলেন, সীতারামিয়ার 
পরাজয় তাহারই পরাজয় (“0106 ৫61886 19 10019 110108 1381) 1018৮ )। তিনি নৃতন সভাপতির সহিত অসহযোগ 
“ঘোষণা করিলেন (“11065 21586 90869110 10610 08101)08 00-01987:868. ]100178 1610011)0 81 00700758811091) 
61186 (10086 1)0 1061116 007)0988-1001700 90 7:6110811] 0069106 609 07181588 ৪ 0981077১ 26107988106 1$ 
2)086৮ )। তৎসত্বেও সুভাষ গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন-_-বোধ হয় জবহরলালের পরামর্শে । জবহরলালকে 
সভাষচন্ত্ শ্রদ্ধা করিতেন, তবে গান্ধীজি সম্বন্ধে তাহার অন্ধঅহুরক্তিকে তিনি সমালোচনার উধ্র্বে মনে করিতেন না। 
জবহরলাল সম্বন্ধে সুভাষ লিখিয়াছিলেন, “17159 1)08161018 ০01 [810016 ৪9%/81)97181 139130 11) 61018 0001090- 
(107 19 81) 106675981778 079. 19 10998 8100 19778 919 01 & 7901091 1)89609 ৪100 116 0০118 1011718911 
৪ 101110100160 ৪80০0191186 006 11) 107806108 109 18 9 10781 1০011057161 ০ 619 15109070916 ০০1০ 
[0:010810]5 09 ০০071806609 88 0090 10116 1018 1029118 1৪ 161) 61১9 161 ঘ711)0919) 1019 00886 19 100 
11810861009 08001. 

জবহরলাল ও সথভাষ__উভয়েই ২ ফেব্রুয়ারি ( ১৯৩৯ ) শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিলেন; একমাস পরবে ত্রিপুরীতে 
কন্গ্রেসের অধিবেশন । যথাস্থানে সে সম্বন্ধে আলোচন1 করা হইবে । - 

ইহার কয়েকদিন পরেই শ্রীনিকেতনের সাম্বংসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে আমিলেন বিহার-কন্গ্রেস নেতা বাবু 
বাজেন্্রপ্রসাদ । আর আসিলেন কলিকাতার লর্ড বিশপ ও মেট্রোপলিটান। মেট্রোপলিটান ব্রতীবালকদের পারিিতোধিক 
বিতরণ করিলেন। রাজেন্দরপ্রসাদ এখানে আসিয়া অন্থস্থ হইয়া! পড়েন বলিয়া ৮ই পাটনায় ফিরিয়া যান। 
মেট্রোপলিটান কলিকাতায় ফিরিয়। গিয়া কবিকে যে পত্র দেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল; এই পত্রে আশ্রমের অন্তরের 
রূপটি তাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির গোচরীভূত হয়। 

তিনি লিখিতেছেন, “16 7780 10106 19991) 107 01010161010, 6০ 51816 700. 60919) 800 17) 0739 98796 
[07 18 61786 [ 1180 1206 00179 80 10106 800. 41891 7861)97 1115 6109 00987) 01 9119198% ₹/100 91661 
18161100609 0০0: 01 10100 3010110070, 8077)16690 0096 6109 10911 1080 1006 09818 $010 1791, 11086 18 
099:69110]7 (20৪ 01 9010611010096910 800 ] 1691 61086 6109 10811 0801006 108 6010 7 107: 5০0 0%81006 
068071109 6186 £৪101776” ০18 01909 ৪9৪ 11) 17011 17790905669 6910009 ;) 800 16 19 6109 81)1116 
[091:5801100 6136 জা0:],*-5510101) 18 ৪০ 11010999159... 9081090. 6০ 1009 6186 09:65110 01110010168 
181) (10001) 6109 1019) 18101) ] 801101090 01) 10) 17 20100 107 9001) 0:09 &9 407:0%7610+ 
10: 009 10015 2090. ৪10:006 17960%]]5 1020 009 09101029106 ০0 6109 081611081 801)0০01, 8100 ৪901) 
0919876006706 88 16 £58010$0 00850116) 1080. 99198781905 ৪৪ & 01016) 170 006 001010192 ৪6006078,5২ 

এবার উৎসবক্ষেত্রে কবি যে ভাষণ দেন, তাহার বিষয় ছিল 'পল্লীসেবা” ।* এই ভাষণে কবি দেশবাসী ও 
শ্রীনিকেতনের কর্মীদের বলেন যে দেশকে নৃতন করিয় গড়িয়া তুলিতে হইলে জ্ঞানের পংক্তিভেদ করিলে চলিবে না। 


১.:0009 89091 :98109126 93 1009115) 98708155 1909025 665 20, 1945. 
২ 5. বৈওত৪ 7, 1969 218:9 06৭, 


৩ প্রবাসী ১৩৪৬ ফান্ভুন পু ৬৬২-৬৩। 


শত্রী-তে অভিনয় ১৫৫ 


কবি বলিলেন, “গ্রামবাসীদের অসম্মান কোরো না।..মনে রাখতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত 
অধিকার, গ্রামে গ্রামে আজ মান্ষকে সেই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। সকলের চেয়ে বড়ো দরকার শিক্ষার 
সাম্য ।” এই ভেপহীন শিক্ষার কথ! কবির বহু ভাষণের মধ্যে দেখা যাইতেছে । 


শ্তী-তে অভিনয় 


কলিকাতায় শামা, চণ্ডালিকা ও তাসের দেশের অভিনয় করার প্রস্তাব আসিয়াছে । পৌধ-উৎসবের (১১৪৫) পর 
কবি এই তিনটি নাটিকা সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন ; অমিয়চন্্রকে লিখিতেছেন ( ১৯৩৯ জাুয়।রি ১২, "তিনটে নাটকের 
রিহাসল আমার ঘাড়ে চেপেছে*। নাটকের মহড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার সম্মুখেই হইত ; অভিনয়গুলিকে সকল 
প্রকারে স্বন্দর করিবার জন্য কী ষে মেহনত করিতেন, তাহ! সমসাময়িক কর্মীরাই জানেন। তাহার নিজের পক্ষে 
এই স্থির পর্ব ছিল আনন্দলোকে বাস । একখানি পত্রে লিখিতেছেন, “দীর্ঘকাল আমার মন ছিল গ্রপ্ণনমুখবিত। 
আনন্দে ছিলুম। সে আনন্দ বিশুদ্ধ। কেননা সে নির্বস্তক (&১৪6:৪০$ )1***গানেতে মনের মধ্যে এনে দেয় একটা 
দুরত্বের পরিপ্রেক্ষণী। বিষয়ট! যত কাছেরই হোক স্থরে হয় তার রখধাত্রা।” নিজের সাম্প্রতিক মনোভাব 
সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন, "এখনকার মতো ছুটে! পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বানপ্রস্থেরর-গান আর ছবি। যখন 
বাস্তব সাহিত্যের পাহারাওয়াল। আমাকে তাড়। করে তখন আমার পালাবার জায়গা আছে আমার গান।'."আর 
আছে আমার ছবি) কোথ! থেকে দেখ! দিতে এসেছে এই শেষ বেলায়, যখন রোদ্দুর পড়ে এল ।”১ 

কলিকাতায় 'শ্রী' রঙ্গমঞ্জে অভিনয়-_ছাত্রছাত্রীর দল কলিকাতায় চলিয়া গেল। কবি ৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৯) 
শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিয়৷ ৭ই কলিকাতায় গেলেন। কবি যেদিন কলিকাতায় পৌছিলেন, সেইদিন 
সন্ধ্যায় ২১০ কনণওয়ালিশ গ্্রীটে বিশ্বভারতীর অফিসে বিশ্বভারতী সন্মিলনীর উদ্বোধন-সভায় তাহাকে উপস্থিত হইতে 
দেখি। পরদিন *শ্রী'তে 'তাসের দেশ" অভিনয় দেখিয়া কবি ১৪ ফেব্রুয়ারি মধ্যাঙ্কে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়! আসিলেন। 
কবির এত তাড়াহুড়া করিয়া কলিকাতা হইতে ফিরিবার কারণ, এদিন আওয়াগড়ের রাজা সুর্ধপাল লিংহ শান্তিনিকেতনে 
আঙিতেছেন, তাহার সংবধনা। হইবে । ঘটনাটি বিশেষভাবে বলিবার মতো) কারণ ববীন্দ্রনাথের ষে রয়জন ভক 
সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কবি ও বিশ্বভারতীর প্রতি শেষপর্যস্ত অনুরক্ত ছিলেন, তাহাদের অন্যতম নূর্ধপাল সিংহ। 
বিশ্বভারতীর উদ্দেশে তিনি বহু সহন্ত্র টাক? কয়েকবারই দান করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনের উত্তরে তিনি এক 
স্থবৃহৎ অট্টালিক] নির্মাণ করেন- _সেই অষ্রালিক1 তিনি বিনাশর্তে বিশ্বভারতীকে দান করিয়া গিয়াছেন। এই অকুত্রিম 
নীরব স্থ্হৃদ্টির প্রতি কবি তাহার অস্তরের গ্রীতি জঞাপনার্থে কলিকাতা! হইতে আসিয়া পড়িলেন। 

পাঠকের ম্মরণ আছে ১৩৪৩ সালের আশ্বিন মাসে কবি “কথা ও কাহিনীর পরিশোধ? কবিতাটিকে অবলম্বন 
করিয়া একটি গীতিনাটা রচনা! করেন এবং শাস্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা কলিকাতার আশ্ততোষ কলেজহলে 
(১৯৩৬ অক্টোবর ১০ ও ১১) তাহ! অভিনয় করেন।ৎ সেই পরিশোধের রূপান্তর "শ্যামা । শ্যামা” অনেকবারই 
শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছে এবং রূপাস্তবিত হইয়াছেও বহুবার । দ্বিতীয়বারের অভিনয়ের সময় * উত্তীক্প'-এর 


১ পত্রালাপ, শান্তিনিকেতন, ১৯৩৯ ফেব্রুয়ারি ১৪, প্রবানী ১৩৪৫ চৈত্র পৃ ৭৮২-৮৫। 
২ প্রবাসী ১৩৪৩ কাণ্তিক পৃ ১-১১। এই পাঠ আছে র-র ২৫শ খণ্ডের ২০৯-০৮ পৃষঠায়। 


১৫৬ রবীন্দ্রজীবনী 


অবতারণ| ও ঘাতকহস্তে তাহার হত্যা নৃতন সংযোজন। হত্যার দৃশ্যটি সম্বন্ধে সমালোচকরা মনে করেন ষে এইটি 
নাটকের একটি দুর্বল অংশ । কবি সেটি জানিতেন; পারিপাশ্বিকের অন্থুরোধে-উপরোধে এই অবান্তর অংশটি যোগ 
করিয়৷ দেন ও ঘাতকের নৃত্যা্দির দ্বার৷ অভিনয়ের মধ্যে নৃতন রস আনয়ন করেন। (রবীন্দ্রসংগীত পৃ ২৬৯) 

নাটামঞ্চে হতা! বা মৃত্যুর চিত্র দেখানো সম্বন্ধে প্রাচীন নাট্যকারদের বিশেষ মত ছিল; প্রাচীন নাটো এই শ্রেণীর 
ঘটন। প্রদশিত হইত না। রবীন্দ্রনাথ তাহার পুরাতন নাটকে মৃত্যু বা হতা৷ দৃশ্ঠ দেখাইয়াছিলেন । কিন্তু সংশোধিত 
নাটকগুলি হইতে এ সব দৃশ্ঠ পরিত্যাগ করেন, যেমন_-তপতীও পরিস্রাণে। শ্ঠামার এই নৃতন সংস্করণে এই শ্রেণীর 
হত্যা দৃশ্ঠের সংযোজন ঠাহার শেষকালের সংশোধিত নাটকগুলির বিপরীত পথে গিয়াছিল। 

পরিশোধ কবিতাটির মূল মহাযান বৌদ্ধগ্রস্থ 'মহাবস্ত-অবদান' অন্তর্গত শ্তামা-জাতক | কবি গল্পাংশ সংগ্রহ করেন 
বাজেন্ত্রলাল মিতের 1179 98178100716 130001)186 19169186075 ০01 9108] (1889) হইতে । অতঃপর ফরাশী পণ্ডিত 
[)70119 59087 ১৮৯০ সালে মহাবস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন । রবীন্দ্রনাথ নেপালে সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্ গ্রন্থ মধ্যে 
শ্তামা জাতকের যে সারমর্ম পান তাহাই অবলম্বন করিয়া 'পরিশোধ* কবিতাটি লিখিয়াছিলেন ( ১৮৯৯ অক্টোবর ৯)। 
নিয়ে শ্যামা জাতকের গল্পাংশ সংক্ষেপে বাঁণত হইল। রবীন্দ্রনাথ পরিশোধ ও শ্তামায় উহার কতটুকু গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে । . 

“বজ্সেন তক্ষশিলার শ্রেষ্ঠিপুত্র ; সে “অশ্ববাণিজক+। বারাণসী অভিমুখে অশ্ববিক্রয়ের জন্য সে আসিতেছিপ। 
তাহার সঙ্গে ছিল বারাণসীগামী অন্ত সার্থবাই ৷ পথমধ্যে বণিকপার্থ তক্কর কতৃক লুণিত হয়, বণিকগণও হতাহত হয়। 
বন্রসেন কোনো প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হয়। বাত্রিকালে নগরীর এক "শৃন্তাগারে' সে আশ্রয় 
লইল। সেই রাত্রিতেই রাঙ্জকুলে চৌরকতৃ্ক বহুধন অপহ্বত হয়। রাজার আজ্ঞায় প্রভাতকালে রক্ষিগণ শৃন্তাগারে 
নিপ্রিত শ্রাস্তক্লাস্ত ব্রজ্রসেনকে দেখিতে পাইয়া তাহাকেই চোর মনে করিয়! শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল । রাজাদেশে তাহার 
প্রাণদণ্ড হইল । 

রাজপুরুষগণ কতৃক বজসেন খন গণিকাবীথির মধ্য দিয় শ্মশানে নীত হইতেছিল, তখন শ্যাম! নায়ী অগ্রগণিকা 
দর্শনমাত্রই বজ্রসেনের প্রতি প্রেমাসক্ত হুইয়া পড়ে। শাম! ভাবিল-_-এই পুরুষকে যদি না লাভ করিতে পারি তবে 
মরিব। চেটাকে ডাকিয়। রাঁজপুরুষদের নিকট পাঠাইয়। বলিল-_-তোমাদের বহু হিরণ্য দান করিব। অন্য এক 
পুরুষকে পাঠাইতেছি, তাহার পরিবর্তে বজ্বসেনকে ছাড়িয়া দিয়ো । রাজপুরুষেরা স্বীকৃত হইল । শ্যামার গৃহে উত্তীয় 
নামে এক শেষ্টিপুত্র বাস করিত। শামা ছলপুর্বক তাহাকে ভোজনপাত্রসহ শ্বশানস্থিত বন্দী বজসেনের নিকট পাঠাইল। 
রক্ষিগণ শ্টামার ইিত অন্থসারে উত্তীয়কে হত্যা করিয়া বভ্রসেনকে মুক্তি দিল। 

শ্যামা! বজসেনকে লইয়া বিলাসলীলামম কলাতিপ।ত করে। কিন্তু বজ্রসেনের মনে শাস্তি নাই; সে ভাবে 
বোধ হয় শ্রেষ্িপুত্রের মতো তাহাকেও শাম] একদিন হত্যা করিবে। শ্যামা বজ্রসেনের মনোভাব দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত। 
তাহাকে স্থখী করিবার জন্ত উদ্যানসমন্বিত দীঘিক! নির্মাণ করিল ; পুফরিণীর চারিদিকে প্রাচীর বেষিত হইল । সেই 
জলাশয়ে “অতৃতীয়” অবস্থায় তাহারা জলক্রীড়ায় রত হুইল। প্রণয়ের ভান করিয়া পানপাত্র হইতে শ্তামাকে প্রচুর 
মগ্চ পান করাইল, অতঃপরট্জলমধ্যে তাহাকে লইয়া গিয়। শ্বাসরোধ করিয়া মৃতকল্প করিয়৷ ফেলিল। বজ্জসেন ভাবিল 
শ্তামা মরিয়াছে। তখন সে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল ও তক্ষশিলায় ফিরিয়া গেল। 

প্রাচীরের বাহিরের গ্রতীক্ষমান চেটাগণ ক্রীড়ায় বিলম্ব দেখিয়া শঙ্কিত চিত্তে সেখানে আপিয়! দেখিল শ্যামা মুতবৎ 
পড়িয়া আছে, বজ্রস্নে পলাতক | বহু শুশ্রধায় শ্ামার প্রাণসঞ্চার হইলে তাহারা নগরে ফিরিয়া! আসিল। 

_ বজ্সেন পলায়ন করিলে শ্যামা ভীত] হইল ? ভাবিল, উত্তীয়ের মৃত্যুসংবাদ শ্রে্ঠী জানিতে পারিবে । তখন সে নান! 


প্রীতে অভিনয় ১৫৭ 


ভাবে প্রমাণ করিল যে সে শ্রেষ্টিপুত্রের জন্য বিধবার গ্ভায় বাস করিতেছে। রাজার অন্থুমতি অনুসারে শ্যামা গৃঁহবধূরূপে 
শ্রে্টিগৃহে প্রবেশলাভ করিল। মুক্তাভরণ। শুরুবদন। শ্যাম! সেধানে আকুল হৃদয়ে অশ্ববাণিঙ্গক বজ্মসেনের কথাই ধ্যান 
করে, শ্রেঠী ও শ্রেষ্ঠিপত্রী ভাবে, শ্তাম! তাহাদের পরলোকগত পুত্রের জন্ত শোকমগ্ন!। 

অনস্তর কিছুকাল পরে তক্ষশিল৷ হইতে একদল নট বারাণদীতে আলে । একদিন তাহারা শ্রেষ্টিগৃহে ভিক্ষার 
আসিলে শ্যামা বজসেনের সংবাদ লয় এবং তাহাদের মারফত বজ্সেনকে সংবাদ প্রেরণ করে । তক্ষশিলায় বজ্জসেন 
এই বার্তী পাইয়া ভাবিল, শ্তামা তো! মবে নাই ; পূর্বতন শ্রেষ্টিপুত্রের ন্যায় তাহাকে বধ করিতে পারে। এই ভাবিয়া 
দুবতর দেশে পলায়ন করিল; উভয়ের সাক্ষাৎ আর হইল না।১ 

মূল গল্প অবলম্বন করিয়। রবীন্দ্রনাথ ষে আখ্যায়িক| স্থ্৯ করিয়া কবিতায় এবং পরে নাট্যে রূপ দান করেন-__ 
তাহা সুবিদরদিত। ১৯৩৯ সালের অভিনয়কালে রবীন্দ্রনাথ "শ্যা।মা'র ষে একটি সংক্ষিপ্ত নাট্যপরিচয় লিখিয়! দিয়াছিলেন, 
তাহ! আমরা নিয়ে উদ্ধত করিলাম : 

প্রথম দৃশ্ঠ। রাজপথে। বজ্রসেন বণিক। সে অনেক সন্ধানে ইন্দ্রমণির হার সংগ্রহ করেছে। তার ইচ্ছা, 
এই হার সে কাউকে বেচবে না। বিনামূল্যে যাকে পরাতে চায় তাকেই খুঁজে বের করবে । বন্ধু বললে, 'এই হারের 
প্রতি বাজার চরের লক্ষ্য আছে।” বজ্সেন বললে, 'সেই ভয়ে যাচ্ছি বিদেশে পালিয়ে |” বলতে বলতে কোটালের 
চর এসে বললে, “তোমার পেটিকায় কী আছে, দেখাও ।” বজসেন বললে, “এ তুমি ছু'য়ো না, এ আমার প্রাণের চেয়ে 
প্রিয় ।* বলে সৈ ছুটে গেল। কোটালের চর বললে, 'দেখব তুমি কোথায় পালাও*। 

দ্বিতীয় দৃশ্ঠ। শ্ঠামার সভ।| শ্যাম! বাজনটা, বিখাত স্বন্দরী। তার প্রেমে পাগল বালক উত্তীয়। সে 
শ্যামার পূজা করে দূরের থেকে । সবখীদের করুণ! তার 'পরে। শ্ঠাম! নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত, এমন সময়ে চোর অপবাদ 
দিয়ে প্রহরী শ্তামার সভার মধ্য দ্বিয়ে বজ্রসেনের পিছন পিছন ছুটে গেল। শ্যামা বজ্বসেনের দেবকাস্ত মৃতি দেখে 
মুধ। সখীকে পাঠিয়ে বজসেনের সঙ্গে প্রহরীকে ডেকে পাঠালে । বজসেনকে বীচাবার জন্যে ছুদিন সময় চাইলে । 
প্রহরী রাজি হল। শ্ঠামা! সভাস্থদ্দের উদ্দেশ করে বললে, “তোমাদের মধ্যে এমন বীর কে আছে যে এই নিরপরাধ 
বিদেশীকে অন্তায় অপবাদ থেকে রক্ষা করবে।” উত্ভীয় এসে বললে, ন্যায় অন্তায় বুঝিনে, এঁ বিদেশীর নামের 
অভিযোগ আমি নিজে স্বীকার করে প্রাণ দেব-__সেই মৃত্যুর বন্ধনেই তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে।” প্রহরীর 
কাছে সে আত্মসমর্পণ করলে । কারাগারে তার মৃত্যু হল। 

তৃতীয় দৃশ্ঠ । পথে। বজ্রসেনের সঙ্গে গ্তামার মিলনের আনন্দ । দেশত্যাগ করে বজ্রসেন ও শ্তামার পলায়ন। 
পলাতক! রাজনটীর সন্ধানে প্রহরীর অন্ুলরণ। সখীরা তাকে ছলনা করে ভূপিয়ে দিলে। শ্যামাকে বার বার 
বজ্জসেনের প্রশ্ন, কী উপায়ে তাকে উদ্ধীর করা হয়েছে । অবশেষে শ্যামার কাছে শুনলে তার জন্তে প্রাণ দিয়েছে 
উত্ভীয়। বজ্রসেন তাকে ধিক্কার দিলে, ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বর্জন করে চলে যাবার সময়ে শ্যামা তাকে ছাড়তে চাইলে 
না। বজ্রসেন তাকে সাংঘাতিক আঘাত করে চলে গেল শ্ঠামার প্রতি প্রেম ভুলতে পারলে না, অহ্থতাপে দগ্ধ 
হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, শ্ামাকে ডাকতে লাগল মৃত্যুলোক থেকে । সেই আহ্বানে শ্যামার হঠাৎ আবির্ভীব। 
বললে, “তোমার ,নিষ্ঠর আঘাতের মধ্যেও করুণা ছিল, আমি মরণের দ্বার থেকে তোমার কাছে ফিরে এসেছি ।" 
আবার বজ্জসেনের মনে ধিক্কার জাগল। বললে, চলে যাও।” শ্যামা প্রণাম করে চলে গেল। 


১ স্তামা জাতক ও রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধ' কবিত।, পবিকুপদ ভট্াচাধ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১১শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১৩৫৯ মাধ-চৈত্ 
রবীন্্র-প্রসঙ্গ পূ ১৫*-+৭। গল্লাংশ এই প্রবন্ধ হইতে সংকলিত । 


১৫৮ রবীন্্রজীবনী 


পরিতপ্ধ বজসেনের গান : 


ক্ষমিতে পারিলাম না যে পাগীরে দিতে শাস্তি শুধু 
ক্ষমে! এ মম দীনতা, পাপেরে ডেকে এনেছি । 
পাপীজনশরণ প্রভূ । জানি গে৷ তুমি ক্ষমিবে তারে 
মরিছে তাপে মরিছে লাজে ষে অভাগিনী পাপের ভারে 
প্রেমের বলহীনতা৷ চরণে তব বিনত।, 
ক্ষমে৷ এ মম দীনতা। ক্ষমিবে না ক্ষমিবে ন৷ 
প্রিয়ারে নিতে পারিনি বুকে, আমার ক্ষমাহীনতা। | 


প্রেমেরে আমি হেনেছি, 

শ্বাম। ক্ষুত্র নৃত্যনাটিকা, তিনটি মাত্র দৃশ্ঠ সপ্ঘলিত; শ্যামা, উত্তীয় ও বজ্রসেন,__এই তিনটি মাত্র চরিত্র-_ইহার 
মধ্যে উত্তীয় বুদ্ধদের ন্যায় মিলাইম| গেল; কিন্তু সমস্ত নাটিকার মধ্যে সে-ই আছে সবার অন্তরালে, সকলের অন্তরে । 
মনন্তত্বর দিক হইতে এই ক্ষুঞ্জ নাটিকাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মূল শ্যাম! জাতক, কথা ও কাহিনীর পরিশোধ 
কবিতা, পরিশোধের নাটটীয় রূপ এবং সর্বশেষে শ্ঠামা*য় তাহার রূপান্তর__-এই চাবিটি পাঠ লইয়] স্থবিস্তারিত 
আলোচনার প্রয়োজন । মনস্তত্বের দিক হইতে এই নৃত্যনাট্যের সুপ আলোচনা করিয়াছেন হরিপদ কেরানি 
[ কানাই সামস্ত ] “উত্তীয়” প্রবন্ধে ।১ 

তিনি বলেন, বৈষ্ণবদের মতে 'বয়সের মধো কৈশোর ধ্যেয়, কৈশোরই শ্রেষ্ঠ ।১ “বালক কিশোর উত্তীয় তাহার 
নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর উন্মত্ত অধীর |” এবূপ ভাবোম্মত্ত কিশোর, এরূপ কবি***এরূপ বাতুল, জাগতিক জীবনে এবং 
জীবনদর্পণ কাবে কাহিনীতে বারংবার দেখ। দিয়েছে সন্দেহ নাই ।* উত্তীয় আপনার কামগঞ্জহীন প্রণয় নিবেদনের 
পাত্রীকে শুধু জীবনই দেয় নাই, আপন হ্ৃদম্নশোণিতে এই কাহিনীর শীর্বভাগে সেই চির-প্রিয়ারই নাম লিখাইয়। 
লইয়াছে কবিকে দিয়।।”:*এই তাবোগ্মন্ত কিশোর যে করুণহরয় কবিকতৃক উপেক্ষিত নয়,-**লক্ষাত্র্ই বাসনাবেদনার 
আবেগে শ্বাম। যদি বা তাহ।কে ভূলিয়। ঘায় কবি যে তাহাকে ভোলেন নাই, "প্রায় চল্লিশ বংসরের বাবধানে সে কথা 
প্রথম জান! গেল শ্যাম। নৃত্যনাটেত | কিশোরের প্রেম নিরাসক্ত ; অর্থাৎ “ভোগের ক্ষুধা, অহংসাৎ করিবার আকাঙ্ষা 
আপনার কলক্ষিত হাতের ছাপ বিশ্বের সকল সৌন্দর্ষে কিয়া দিবার ছুর/গ্রহ_-এমব কিছুই তাহার নাই।” তাহার 
কাছে শ্তাম। _মায়াবনবিহারিণী হরিণী” ; তাহার অন্তরের প্রশ্ন “কেন তারে ধরিবারে করি পণ”__- উত্তরেই লে বলে 
'অকার্ণ* ; “পরশ করিব ওর প্রাণমন অকারণ,”_-“বাধনবিহীন সেই যে বাধন অকারণ।” ইহাকেই আমাদের দেশের 
কাব্যে বল! হইয়াছে “কামগন্ধহীন প্রেম'ছুর্লভ হইলেও অপভ্তাব্য নহে । “কামগন্ধহীন প্রেম ৫ঠকশোরেই স্বাভাবিক |, 
এই প্রেম উত্তীয্র নিকট অতিপত্য পদার্থ, অতিবান্তব অন্থভূতি | 70০) বা কল্পন। বলিয়! তাহাকে আমরা অবস্তা 
করিতে পারি না; “কারণ, নিছক কল্পনার জন্য মান্ষ কি প্রাণ দিতে পারে ? সে বলে, *ন্যায় অন্যায় জানি নে,**' 
শুধু তোমারে জানি।” এই কথা প্রাণ মন দেহ দিয়া». সকল জীবন দিয়া বলিতে পারে-_এক উত্তীয়।” সে বলে, 

&“আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান। 
তুমি জান নাই.*"মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান। 
যারে জান নাই,...তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান।৮ 


শা-জাহীন, শ্রীহরিপদ কেরানি পৃ ২৭-৪৩। এই পুস্ভিকাটি রবীন্মসাহিত্যরসিকর! উপভোগ করিবেন। 


শ্রী-তে অভিনয় ১৫৯ 


এই মর্মস্তদ ঘটনার পর শ্টামা ও বজসেনের মিলনের মধ্যে উত্তীয় রহিয়! গেল তৃণাঙ্কুশের ন্যায় চিরক।লের মতো । 
শ্যাম! ও ব্জ্রসেনের জগ্ভ থাকিল-_ 
“কঠিন বেদনার তাপস দ্োহে 
যাও চিরবিরহের সাধনায় ।” 
এই চিরবিরহের সাধনায় বোধ হয় শ্যাম! ও বজসেনের প্রেমসাধনার আহুতি হইয়াছিল ।১ 
দ্বিতীয় নাটিক1 'চগ্ডালিকা”,ং তাহারও মধ্যে কিছু কিছু যোগবিয়োগ হয়। অভিনয়কালে প্রচারের জন্য রবীন্দ্রনাথ 
চগ্ডালিকা*র সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় লিখিয়া দেন । আমরা নিয়ে সেইটি উদ্ধৃত করিলাম : 
প্রথম দৃশ্য । ফুলওয়ালির দল ফুল বিক্রি করতে এসেছে । চগ্ডালিকাও আনলে তার ফুলের ডালি। 
সবাই ঘ্বণায় তার পাশ কাটিয়ে গেল। দইওয়ালা এল দই বেচতে, চণ্ডালিকা! প্রকৃতি কেনবার জন্যে হাত বাড়াতেই 
দইওয়ালাকে সবাই নিষেধ করলে । চূড়িওয়াল! এল চুড়ি বিক্রি করতে, প্রক্কৃতি চুড়ি কিনতে চাইতেই চুড়িওয়ালাকে 
সবাই সতর্ক করে দ্িলে। চগ্ডালিকা মনের দুঃখে তার হ্্টিকর্তাকে ধিক্কার দিলে। প্রকৃতির ম৷ মায়ার প্রবেশ। 
ঘরের কাজে চগ্ডালিকার ওদাপীন্ত নিয়ে তাকে ভৎসনা করতেই, মা তাকে অপমানের মধ্যে জন্ম দিয়েছে বলে 
তাঁকে তিরস্কার করলে । মা বিস্মিত হয়ে চলে গেল। বুদ্ধদেবের শিষ্য আনন্দ এসে জল চাইলেন। তার হাতের 
জল অশুচি বলে চণ্ডালিক৷ সংকোচ প্রকাশ করলে । আনন্দ বললেন, “ষে জল তৃষিতের তৃষ্ণা দূর করে, তাপিতের তাপ 
শান্ত করে, সেই জলই শুচি।, তিনি জল খেয়ে চলে গেলেন। তার করুণ! ও তার রূপে প্রকৃতির মন মুগ্ধ হয়ে গেল। 
পাড়ার মেয়ের] ধানকাটার কাজে ওকে ডাকতে এল। ও বললে, “আমায় ডেকে। না, আমায় ডেকো না। 
আমার কাজভোল! মন, আছে দুরে কোন্‌ করে স্বপনের সাধনা ।” 
দ্বিতীয় দৃশ্য । বুদ্ধের পুজার অর্থা নিয়ে পথ দিয়ে চলে গেল পৃজারিনীর1। প্ররুতি এসে গাইলে, 
“ফুল বলে ধন্য আমি, ধন্য আমি মাটির 'পরে-_ 
দেবতা ওগো তোমার পূজা আমার ঘরে |; 
মা এসে বললে, “তুই অবাক করলি যে, উমার মতো তুই তপস্যা করছিস নাকি । তোর সাধনা কার 
জন্যে |” চগ্ডালিকা বললে, “যে আমাকে আহ্বান করলে, তার জন্তে। আমি ছিলুম বাণীহারা, যে আমাকে 
বাণী দিয়েছে, আমার মনের মধ্যে ষে বাজিয়ে দিয়ে গেছে জল দাও", তার জন্যে ।” মা বললে, “তোর 
কাছে কে আবার জল চাইলে, সেকি তোর আপন লোক নাকি।” প্রকৃতি বললে, তিনি বলেছেন, তিনি 
আমার আপন লোকই বটেন। তিনি আমাকে নব জন্ম দিয়েছেন। মন্ত্র পড়ে তুই নিয়ে আয় ভিক্ষুকে এই 
অমানিতার পাশে, আমি তাকে আত্মনিবেদনের সম্মান দেব।” এত বড়ো স্পধ্ণর কথ! শুনে ম! স্তভিত হয়ে গেল। 
এমন সময় ভিক্ষার দল নিয়ে আনন্দ পথ দিয়ে চলে গেলেন। তার দিকে তাকালেন ন! দেখে চণ্ডালিকার অসহ্া 
ক্ষোভ হল। মা বললে, নত পড়ে আমি ওঁকে আনবই |” তার শিশ্যাদের সঙ্গে সম্মোহন নৃত্য করে কন্যার হাতে একট! 
মায়াদর্পণ দিলে । বললে, “এই দর্পণ নিয়ে খন তুই নাচবি দেখতে পাবি তার কী দশা হচ্ছে।” 
তৃতীয় দৃশ্ত । এ দৃশ্তে মন্ত্রের কাজ চলেছে। মায়াদর্পণে আনন্দের অতিভব-দৃশ্য দেখে মাঝে মাঝে প্রকৃতি 
অচ্গতপ্ত হচ্ছে, মাকে নিষেধ করছে, আবার তাকে উৎসাহিত করছে। অবশেষে মহাকালনাগিনীমন্ত্র-গ্রভাবে টান 


১ হরিপদ কেরানির লেখ! হইতে সংকলিত । 
২ জর রবীন্জীবনী ওর পূ ৩৬৩। 


১৬০ রবীন্্রজীবনী 


ধরল। পরাভূত আনন্দের অসম্মানে ছুঃখাত” হয়ে আনন্দকে প্রকৃতি প্রণাম করে বললে, “আমাকে ক্ষমা করো 
তোমাকে মাটিতে টেনেছি, তুমি আমাকে ধূলি হতে তুলে নাও তোমার পুণ্যলোকে ।”১ 

গ্তামা যেমন প্রায় নৃতন করিয়। লিখিত হইল, তাসের দেশের তেমনই বহুল পরিমাণে পরিবর্তন হইল 
(১৯৩৯ জানুয়ারি ১৪॥ ১৩৪৫ পৌষ ২৯)। পূর্ববর্তী সংস্করণে কয়েকটি গান ছিল; এবার আরও কয়েকটি নৃতন গান 
যোজন! করিলেন : ১। খর বায়ু বয় বেগে ২। গোপন কথাটি রবে না গোপনে ৩। তোলন নামন (তাসের 
কাওয়াজ ) ৪ বলো! সখী বলো তার নাম €৫। অজানা স্থর কে দিয়ে যায় কানে কানে ৬।কেন নয়ন আপনি 
ভেসে ধায় ৭। গগনে গগনে যায় ঠাকি ৮। বাধ ভেঙে দাও বাধ ভেঙে দাও। 

এই নাঁটিকার দ্বিতীয় সংস্করণ স্থভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করিলেন (১৯৪৫ মাঘ)। সুভাষচন্দ্র তখন কন্গ্রেসের 
সভাপতি । তাহাকে এই গ্রস্থ উৎ্সর্গং করিবার বিশেষ কারণ ছিল। পাঠকের ন্মরণ আছে কয়েক মাস পূর্বে কলিকাতায় 
শিল্পনিকেতন উন্মোচনকালে কবি স্থভাষচন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাহার ভাষণের শেষভাগে বিশ্বভারতীর 
প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টিদানের জন্য অন্থরোধ জ্ঞাপন করেন। আঙজ্জ তরুণ বাংল! তথা ভারতের আশাআকাকজ্ষার 
প্রতীক ন্ত্ভাষচন্দ্র; তিনি আজ নিরজাব প্রাণে সংগ্রামের মন্ত্র দ্রিতেছেন; কবির 'তাসের-দেশ”'-এর মর্মকথা 
'আধমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাচা”; স্থুভাষচগ্্র সেই বাণীর বাহক বলিয়া! কবির ভরসা,__ত্তাহার নেতৃত্বে কন্গ্রেলের 
মাধমে দেশের মধ্যে নৃতন প্রাণ সঞ্চারিত হইবে । 

এবার শান্তিনিকেতনে দোলপুণিমা উৎসব উপলক্ষো নৃত্যগীত সংযোগে “মায়ার খেলা'র অংশবিশেষ অভিনীত 
হইল। এই বৎসরের অগ্রহায়ণে মায়ার খেল! বৃতানাট্যের কল্পন। ও রচন] শুরু হয়।* মায়ার খেলা গীতিনাট্যরূপে 
লিখিত হয় বহুবৎসর পূর্বে, অভিনয়ও হয়। আধুনিকযুগে ১৯৩৩ মার্চমাসে কলিকাতায় “মায়ার খেলা' একবার 
অভিনীত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে বরাহনগরে প্রশাস্তচন্দ্রের বাটাতে ছিলেন। প্রতিম। দেবীকে লখনৌতে 
লিখিয়াছিলেন, “মায়ার খেলায় প্রথম দিন অনেক ত্রুটি ছিল দ্বিতীয় দিন নিখুঁৎ হয়েছিল-_-লোকের ভালো লেগেছে। 
তোমর! যেবার করেছিলে সেবারকার মতো অত ভালে| হয়নি।* (চিঠিপত্র ৩য় খণ্ড পত্র ৪৮) এবার দোলোৎসবে 
নৃত্যনাট্য অংশবিশেষ অভিনীত হয়-_-সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্যের অভিনয় শান্তিনিকেতনে কখনো হয় নাই। কবির নানা 
কাজের মধ্যে এই সময়টার অনেকখানি “মায়ার খেলাকে নৃত্যরূপ দিবার জন্ত অতিবাহিত হয়। পাঠক লক্ষা করিয়া 
থাকিবেন কিছুকাল হইতে কবি তাহার কাব্যনাট্য, গীতিনাটা প্রভৃতিকে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। মায়ার খেল! গীতিনাট্য ছিল; এবার তাহাকে নৃত্যনাট্যে রূপদান করিলেন। 


১ রবীন্দ্ররচলাবলী ২৭শ খণ্ড প্রস্থপরিচয় ডরষ্টব্য। 
২ পকল্যাণীয় প্রমান সভাবচন্্র দ্বদেশের চিত্তে নুতন প্রাণসকার করবার পুণাত্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথ স্মরণ করে তোমার নামে 


“তাসের দেশ' নাটিক। উৎপর্গ করলুম।” মাধ ১৩৪৫ । 
$ গীতবিতান পৃ ৯*৪। 


নানা কথা 


শান্তিনিকেতনে বসস্ত উৎসব; উৎসবের জন্য কবি নৃতন গান রচন| করিতেছেন, পুরাতন কবিতায় স্থর 
দিতেছেন। এই সময়ে শান্তিনিকেতনে অমিতা সেন সংগীতভবনের অন্যতম শিক্ষিকারপে আসেন। অমিতা (খুকু) 
শিশুকাল হইতে আশ্রমে লালিত| | রবীন্দ্রসংগীতে অসামান্য ক্ষমতা ছিল তাহার। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত পরীক্ষা শৈষ 
করিয়! সে পুনরায় আসিয়াছে আশ্রমে । তাহাকে ফিরিয়া পাইয়! রবীন্দ্রনাথের স্থরের উৎস যেন খুলিয়া গেল।১ 

কিন্তু “হোলি'র আনন্দ-উৎসবের দিনে ভারতবর্ষময় মহাত্মাজির অনশনের জন্য সকলেরই উদ্বেগ; সেদিনকার 
কবির ভাষণেও এই উদ্বেগের কথাই প্রকাশ পাইতেছে। কবি বলিলেন, "আঙ্জ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শোচনীয়তার 
উপক্রমণিক! দ্বারের নিকট সমাগত । কঠোর অন্যায় ও অবিচাবের বিরুদ্ধে মহাত্মাজি অনশনব্রত গ্রহণ করেছেন... । 
অন্যায়কে অত্যাচারকে আমরা মানব না, এই কথা বলবার জন্যে মহাপুরুষরা জীবন উৎসর্গ করেছেন... 1২ 

মহাত্মাজি কেন অনশন পণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস এখানে বলা দরকার মনে করি। 
আমাদের আলোচ্া পর্বে (১৯৩৯) দেখা যাইতেছে যে ভারতশাসনের নৃতন বিধান অনুসারে প্রদেশ ও 
কেন্দ্রীয় সরকারের সম্বদ্ধ একপ্রকার সুনির্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু দেশী রাজ্জে প্রজ্জার অধিকার অনধিকারের কোনে 
প্রশ্নের মীমাংস। হয় নাই, সেখানে মধাষুগীয় শাসনপ্রথা অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে এবং তাহার মীমাংসার কোনো 
প্রস্তাব ভারতশাসনবিধিতে নাই । বৃটিশ ভারতে স্বরাজলাভের আন্দোলনের দুষ্টান্তে দেশীয়রাজোর প্রজ্ামগুলীর 
মধ্যে রাজ্যশাদন বিষয়ে আত্মকতৃতত্ব লাভের আন্দোলন দেখ। দিয়াছে । গুজরাটের অন্তর্গত রাজকোট রাজ্যের প্রজার! 
কতকগুলি অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন করিয়! অবশেষে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করে। সর্দার বল্লভভাই পাটেলের 
মধ্যস্থতায় রাজকোটের রাজ! বা ঠাকুরসাহেব শাগনসংস্কারে সম্মত হন, সত্যাগ্রহ বন্ধ হয়। কিন্তু অচিরেই অঙ্গীকার 
ভঙ্গ করিলে, প্রজাবুন্দ পুনরায় সত্য গ্রহ অবলম্বন করে। মহাত্মাজির জন্মভূমি রাজকোট; তিনি ঠাকুরসাহেবের এই 
ব্যবহারের প্রতিবাদে রাজকোটে গিয়া অনশন সত্যাগ্রহ করিলেন। মহাত্মারজির অনশন খন চলিতেছে তখন ব্রিপুরীতে 
৫২ বাৎসরিক কন্গ্রেসের অধিবেশন বসিয়াছে। সেখানেও গুরুতর সমন্তা। সে সমন্তা বুটিশ ও ভারতীয়ের নন্বন্ধ 
বিষয়ক নহে। তাহ। হইতেছে প্রবীণ ও নবীনের চিরন্তন সংগ্রাম । স্ভাষচন্দ্রের সঙ্গে কন্গ্রেসের নেতৃস্থানীয়দের 
মতবিরোধ । 

কথাট। আরও পরিক্ষার করিয়া বল! দরকার, কারণ স্থভাষচন্দ্রের নান। কর্ম ও মতবাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের 
সহানুভূতি যে ছিল তাহ নান! পত্রে, প্রবন্ধে ও মোলাকাতে প্রকাশ পায়। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস-মভিজ্ঞেবা 
জানেন কন্গ্রেসী নেতারা স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অপহযোগনীতি লাময়িকভাবে মুলতবী রাখিয়া দেশের সংগঠন 
কার্ধ যতটা-করা-যায়-ততটাই-লাভ--এই মনোভাব লইয়া বৃটিশ শাসকদের সহিত প্রদেশ শাসন বিষয়ে 
সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন । কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা ও অধিকার যে কী পরিমাণ সীমায়িত তাহা তখন 
তাহারা বুঝিতে পারেন নাই, অথব! জানিয়া শুনিয়াই ইংরেজকে সহযোগিতাদানের শেষ সুযোগ দিয়াছিলেন। 
অচিরকালের মধ্যেই প্রমাণিত হুইল প্রাদেশিক মন্ত্রীমগুলী ইংরেজ গবনরের ও কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাধীন কর্মচারী 


১ কবিকথ! পৃ ১৭৩। 
২ বসন্ত উৎসব, ১৩৪৫ ফাল্তুন ২১, সাগ্রদয় ঘোষকৃত অনুলিপি হইতে মুদ্রিত, প্রব।সী ১৩৪৪ চৈত্র পৃ ৯১১-১২। 


২৯ 


১৬২ রবীন্দ্রজীবনী 


মাত্র। নৃতন শাসনবিধিতে প্রাদেশিক সরকারের আত্মকতৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে 
ভারতীয়দের উপর সত্যকার কোনো দায়িত্ব অপিত হয় নাই-_ফেডারেশন-এর কোনো প্রস্তাবই গৃহীত হয় নাই। 
'সমাজতস্ত্রী তথা বিদ্রোহী যুবশক্তি কংগ্রেসে নিজেদের মত প্রচার ও তথায় আপনার্দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্তু 
বন্ধপরিকর। ইহারা কংগ্রেসের তরফ হইতে ভারতশাসন ব্যাপারে সহযোগিতা করিবার বিরোধী এবং আইনসভা 
বর্জন করিয়৷ নৃতন ভারতশাসন আইন ধ্বংস করিতেই কুতসংকল্প। এই সমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেসপরিচালকদের ঘোর 
আপত্তি সত্বেও ভারতের নয়া-শক্তির উদ্‌বোধক স্থুভাষচন্ত্রকে দ্বিতীয়বারের জন্য (ত্রিপুরী ) কন্গ্রেসের সভাপতি 
নির্বাচন করিয়াছিল ।১ গান্ধীজি কিভাবে স্ুভাষচন্দ্রের সহিত অননহযোগিতা করিয়াছিলেন, তাহার কথা বল1 হইয়াছে ।* 
এই সব গণ্ডগোলের একমাসের মধ্যেই ত্রিপুরীতে কন্গ্রেদ (১৯৩৯ মার্চ ৭)। গান্ধীজি ত্রিপুরীতে আসেন নাই, 
পূর্বেই বলিয়াছি তিনি রাজকোটে অনশন করিতেছেন । 
রবীন্দ্রনাথ কন্গ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এই মনোভাবকে কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতেছেন না) 
ত্রিপুরী কন্গ্রেসের সপ্াহ পরে অমিয়চন্দ্রকে লিখিতেছেন (১৯৩৯ মার্চ ১৭) : «অবশেষে আজ, এমন কি কন্গ্রেসের মঞ্চ 
“থেকেও হিটলারি নীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোমণ। শোনা গেল।-.*স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদী উৎস্থষ্ট 
সেই বেদীতেই আজ ফাসিস্টের সাপ ফোস করে উঠেছে ।”* রাযানন। চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে লিখিয়াছিলেন, 
“মহাত্মা গান্ধীর সহিত হিটলারের কোন আধ্যাত্মিক সাদৃশ্ঠ নাই । অথচ ত্রিপুরীতে কন্গ্রেসের গত অধিবেশনের 
সময় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দদাস হিটলারের প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং পরে যুক্তপ্রদেশদ্য়ের প্রধান 
;মনত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবন্পভ পদ্থও তাহার এক বক্তৃতায় হিটলারের প্রশংসা করিয়াছিলেন।”* "পঞ্জাব প্রতিনিধিদের 
' বিদায়ধবনি-_“মহাতআজি কী জয়। হিন্বস্থানকী হিটলার কী জয়” শোন! যায়। 
মহাত্মাজির অনশনের জন্যে কবি উদ্বিগ্ন হইলেও নীতিহিসাবে অনশন-অস্ত্র প্রয়োগ করাকে তিনি আদৌ 
সমর্থন করিতে পারিতেন না । কয়েকদিন পরে (২০ চৈত্র) অখিয্ন চক্রবর্তাকে ষে পত্র দেন তাহাতে এই পদ্ধতির 
নিন্দা করিয়া তিনি লিখিতেছেন, “আমার্দের দেশে আধ্যাত্মিক সাধনা ও কর্মপাধনাকে একাসনে বসানো 
বিপজ্জনক ।.'মহাত্মাজি মাঝে মাঝে যদি চিত্তশোধনের জন্যে এই কৃচ্ছ সাধনা করতেন তাহলে সেট! ভারতীয় প্রথার 
সঙ্গে মিলত ।.."মছাত্মাজি যখন রাষ্্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে মাঝে মাঝে অনশনব্রত গ্রহণ করেন তখন সমস্ত দেশ উৎকন্তিত 
হয়ে ওঠে, এতে তার আত্মার কী উৎকর্ষ সাধন হয় আমি বুঝতেই পারিনে--বরঞ্* ফল উল্টে! হবারই কথা।” এই 
পত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন যে পুণা প্যাক্টের সময় তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা মহাত্মাজির জীবন সংশয়ের 
দিক হইতে, ফলে বাংলার প্রতি রাজনৈতিক অবিচারকে তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন। কবির মতে লক্ষ্যসিদ্ধির 
উদ্দেশে মানুষের করুণাবৃত্তির উপর এই যে পীড়ন অস্তত ভারতবর্ষ কোনোদিন একে কর্তব্য বলে স্বীকার করেনি ।"" 
গান্ধীজির এই অদ্ভুত আচরণের সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মগীড়নমূলক ছেলেমাহুষি আবার দেশে ছড়িয়ে গেছে ।”* 


১ দ্র প্রবাসী ১৩৪৫ ফান্তন পৃ ৭৫৩-৫৮ বিবিধ প্রলঙ্গ। 
২ গ্র মলোরগ্রন গুপ্ত, ্রিপুরীকন্গ্রেসের পথনির্বাচন, প্রবাসী ১৪৫ চৈত্র পূ ৯১৩-১৬। গ্রোপাল হালদার, ত্রিপুরীর মন্ত্র, প্রবাসী ১৩৪৬ 
'বৈশাখ পূ ১*৩-৮। 
৩ প্রবাসী ১৩৪৬ বৈশাখ পৃ ৮। 
৪ প্রবাসী ১৩৪৬ বৈশাখ পৃ ১২৬। 
€ প্রবাসী ১৩৪৬ বৈশাখ পৃ ১*৮। 
৬ পত্র, অমিয়চন্র চক্ররর্তীকে লিখিত, ১৩৪৫ চৈত্র ২৩ ॥ ১৯৩৯ এপ্রিল ৩ কলিকাত1। 


নানা কথা ১৬৩ 


রবীন্দ্রনাথের এই কঠোর বিশ্লেষণ যে কত সতা তাহ! পরবর্তীষুগের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে । মতভেদ হইলেই 
লোকে কত সহন্কে এই অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়া সকল প্রকার বিধিবিধানকে অচল করিয়া দিয়াছে, সে | 
অভাব নাই। 

বসন্ত উৎসবের দুইদিন পরে € ১৯৩৯ মার্চ ৭) লিখিত 'নামকরণ' নামে প্রহাসিনী কবিতার প্রথম স্তবকটি 
উদ্ধত করিলাম--ইহার মধ্যে কোনো অর্থ রসিক এঁতিহামিক বা ইতিহাস-রসিক অনুসন্ধান করিতে পারেন : 


দেয়ালের ঘেরে যারা গৃহকে করেছে কারা, যাহা কিছু আজগবি বিশ্বাস করে সবই, 
ঘর হতে আঙিনা বিদেশ, সত্য যাদের কাছে হেঁয়ালি, 
/গুরুভজ। বাঁধা বুলি যাঁদের পরায় ঠুলি, সামান্য ছুতে। নাতা-_-সকলই পাথরে গাথা 
মেনে চলে ব্যর্থ নিদেশ, তাহাদের বল! চলে দেয়ালি।১ 


এই দিনে ত্রিপুরীর কন্গ্রেস বসিয়াছে এবং রাঁজকোটে গান্ধীর্জি অনশনে আছেন। অনশন গ্রহণ করিবার 
পটভূমি পুবেই দেখানে হইয়াছে । 

কবি শাগ্তিনিকেতনে থাকিলে বনু লেক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত 
মালায়লামী কবি ড৪196)01 (১৩৩৯ মার্চ ১০) কলামণ্ুলের কয়েকটি ছাত্র সহ কবিদর্শনে আসেন। তিনি 
জীবনীলেখককে লিখিয়াছেন ঘে তীহার সেই দিনটি চিরম্মরণীয় হইয়া আছে। বল্পথোল মালাবারের বিশিষ্ট 
কবি বলিম্া খ্যাতিমান; লোকে তাহাকে বলে মালয়(লামের 'টাগোর' । তিনি কথা কলির নৃত্য দেখান, কবি সে উত্সবে 
উপস্থিত ছিলেন। কয়েকদিন পরে আসেন ভারতের শিক্ষাকমিশনর মিঃ জন সার্জেন্ট (১৭ মার্চ )। 

সাহিত্যন্থটিতে এখন ভাটার টান। কবিতা আছে, গগ্ভ প্রবদ্ধাদি খুবই কম। অমিয়চন্ত্র চক্রবর্তাকে 
লিখিতেছেন* “প্রবন্ধ লেখবার বয়স গেছে ।” তাই এবার মন গিয়াছে পত্রালাপে। তার কারণ, "প্রবন্ধ আপন ভার 
এবং আয়তন নিয়ে অধিকাংশ রাস্ত/তেই চলতে পারে না; চিঠি চলে ধায় পিচ-বাধানো৷ রাস্তায় বাইসিকূলের মতে | 
চিঠির সেই হালক। রাস্তায় আমার মন আজকাল চলতে উৎসুক । 

“বয়স যখন অল্প ছিল তখন প্রাত্যহিক দেখাশুনোর ফসল সংগ্রহ ক'রে চিঠিতে চালান করতে ভালোবাসতুম। 
তার প্রধান কারণ মনট। তখন পথে ঘাটে পলাতক। হয়ে বেড়াত, যা দেখত যা শুনত তাতেই তার ছিল ওৎস্থৃকা। এই 
ঘোরাফেরা আর চিঠির বকুনি এক জাতের ।* ছিন্নপত্তর্রে তার পরিচয় পেয়েছ। 

দভারপরে এল প্রবন্ধের পালা-**বঙ্গদর্শন দ্বিতীয় পর্যায়ের যুগে ।***কিছুকাল তার আধিপত্য ছিল। একেবারে 
তার দিন যায় না,'..তার জোর কমেছে । বানুল্যে তার আর রুচি নেই।”* গছিন্নপব্র* যুগের পত্র ছিল চোখের দেখায় 
মনের রসে রঙিন-করা তার ছবি, জীবস্ত হয় পাঠকের মনের মধ্যে। তারপর পাই একধরনের পত্র যাহা 'পত্রধারা” 


১ প্রবাসী ১৩৪৬ পৌষ; প্রহাসিনী সংযোজন, র-র ২৩শ খণ্ড পৃ ৫*-৫২। 
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৩ ১৯৩৯ মার্চ ১৭ ॥ ১৩৪৫ চৈত্র ৩। দ্র প্রবাসী ১৩৪৬ বৈশাখ পু ৬-১৪০। 

৪ প্রবাসী ১৩৪৬ জোঠ পৃ ১৩১, পত্রালাপ ১৯৩৯ এশ্রল ১১ ১৩৪৫ চৈত্র ২৮। 


১৬৪ রবীন্্রজীবনী 


নামে পরিচিত। সেগুলি মতামত লইয়া তর্ক ও কথা-কাটাকাটি, সেখানে মনের সঙ্গে মতের বোঝাপড়।। এখনকার 
পত্রালাপ “পায়ে চলার পথে আলাপ জমিয়ে যাবার ঝোকে |." যাকে ভালে। ক'রে চিনি তার সামনে ব'সে বকে যাওয়। 
সহজ, কেননা সেও ভিতর থেকে বকিয়ে নেয়। লেখাটার পরিমাণ থাকে ছুটি মনের মাপে ।৮১ 

অমিয়চন্দ্রের সহিত কবির দীর্ঘ দিনের বিচিত্র বিষয়ের আলোচনারাজি একটি সাহিত্য বিশেষ, এগুলি ধেন কবির 
মনের ডার়েরি। বাহিরের আধুনিক সাহিত্যের নৃতন খবর অনেক কিছুই পান এই অসাধারণ সাহিত্যজহুরীর কাছ 
হইতে । অমিয়চন্দ্র নিজে ভাবিতে পারেন, সেইজন্য কবিকে তিনি যেসব পত্র দিতেন, তাহাতে কবিকে ভাবাইয়! 
তুলিতেন। এই ভাবনার উদ্বোধনে তাহার লেখনী হইত সচল । রবীন্দ্রনাথের বিরাট পত্রগ্রচ্ছ সংকলিত ও সম্পার্দিত 
হইয়! প্রকাশিত হইলে কবির আর-একটি মৃতি রবীন্দ্র-পাঠকদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবে । এই পত্রালাপের মধ্যে 
সমসাময়িক রাজনীতি ও সাহিত্য বিচারের কথা আসিয়! পড়ে । সমসাময়িক যুরোপ ও ভারতের বিচিত্র রাজনৈতিক 
ঘটনা কবিকে যে কী গীড়িত করিতেছে--তার প্রমাণ পাই পত্রগুলি হইতে । তিনি একপত্রে লিখিতেছেন, 
“মানুষের মনে একট প্রবল জোয়ার-ভাটার পর্যায় আছে। মানুষ বলছি যাকে, সে ব্যক্তিগত মানুষ নয়, 
নেশনগত মানুষ; প্রথম বয়সে যে নেশনের সংশ্রবে আমাদের মনে প্রথম উদ্বোধন জেগেছিল, তার চিত্তসমুদ্রে তখন 
ভর! জোয়ার, তার উদ্দার মনের প্রসারণ সকল দিকেই, মনুষ্যত্বের সকল প্রদেশেই । মনে স্থির করেছিলুম***মানুষকে 
মুক্তি দেবার জন্যই তার নিরন্তর প্রয়াস।” তারপর একদিন “ভাটার সময় এল পৃথিবী জুড়ে ।-..প্রাদেশিকতা, 
সাম্প্রদায়িকতা অচলায়তনের প্রাকার--শ্রেণী আভিজাত্যের গর্বে উদ্ধত হয়ে উঠল ।***বুদ্ধিপ্রভাবের বিরুদ্ধে একটা 
গভীর প্রতিক্রিয়া কাজ করতে লেগে গেছে।**ভালোমন্দের আদর্শের চেয়ে বড়ো হোলো! চোখ বুজে মেনে চলার 
আদর্শ |" 

“এই তামসিক মনোবৃত্তিরই সাংঘাতিক চেহার! দেখা দিল যুরোপে ।-"-তারদের অনেকেই আজ কেউ বা স্বেচ্ছায় 
কেউ ব! ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডিক্টেটরি মুঠোর সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে নিজেদের নিশ্পিষ্ট করে দিয়ে এক একটা বড়ো বড়ে৷ 
জড়পিগ্ড পাকিয়ে তুলতে লাগল ।' 'দলে দলে পোলিটিক্যাল গুরুদদের ধন্ুধার চেলার! সম্পূর্ণ হতবুদ্ধিতার তপস্তায় 
আজ প্রবৃত্ত ।...অবশেষে আজ-**কন্গ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারি নীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোষণ। শোন। গেল ।” 

এই ডিক্টে্টরি মনোভাব কিভাবে যুরোপের শিল্প ও সাহিতাকে এমনকি বিজ্ঞানকেও আচ্ছন্ন করিতেছে 
তাহার সংবাদ কবিকে বেশি করিয়া বাজিতেছে। ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে সাহিত্যের মধ্যে কতথানি হিন্দুয়ানি কতখানি 
মুসলমানি লইয়া তর্ক শুরু ও বাছবিচার আরম্ভ হইয়াছিল? এখন আসিয়াছে সাহিত্যের মধ্যে কোনটা. বুর্জোয়া, 
কোন্টা প্রোলেটোবিয়েট--রচনার ভালোমন্দ বিচার হইবে এই মার্কা দিয়া। কবির আপসোস “শেষকালে কি জাত- 
মান! মত্তহন্তী সাহিত্যেরও পদ্মঝনে ঢুকে পড়বে 1৮ ' ( প্রবাসী ১৩৪৬ বৈশাখ পু ৯): 111 ৮ ছাল 2নিহ সসশ টং 

কবি এই পত্রপুচ্ছে স্থধীন্ত্রনাথ দত্তের ন্থগত+ নামে ষে গগ্ঠ সমালোচনাগ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা 
সম্পূর্ণভাবে পাঠ করিলে তবেই কবির মনের মধ্যে কত যে প্রশ্ন, কত যে সমস্তা জাগিতেছে তাহার সন্ধান পাঠক 
পাইবেন। আধুনিক কবিতা সন্বন্ধেও তাঁহার মতামত জান! যাঁয়।২ কবি নিজের রচন৷ সম্বন্ধে বলেন যে তাহার 


১ প্বাক্যালাপের বৈঠকেও ডাকে ( কবিকে ) কোনো কোনে! অংশে পাওয়] যায়। কিন্তুসে আলাপ এমন কারে! সঙ্গে হওয়। চাই যার 
মনের সংঘাতে ভার মন সক্রিয় হয়ে ওঠে-যেমন ছিলেন তাঁর সহচর অমিয়চন্দ্র 1” “মানুষ রবীন্দ্রনাথ, তেজেশচন্্র সেন কৃত সমালোচনা, প্রবাসী 
১৩৪৬ জো পৃ ১৯৫। 

হ প্রবাসী ১৩৪৬ লোষ্ঠ পৃ ১৬*-৬৪, পত্র ২৮ চৈত্র ১৩৪৫, এই প্রত্রের অধিকাংশই হুধীন্্রমাথের সসালোচন1। 


নানা কথা! ১৬৫ 


“লেখায় প্রধানত কল্পনা আর শ্রেয়োবুদ্ধি এই ছুটোরই চালনা । স্ুধীন্ত্রনাথের মুখ্য আনন্দ মননে, শিক্ষ। দেওয়া 
উপদেশ দেওয়ার আভাস যদি কোথাও দেখতে পাওয়! যায় সেট। নেহাৎ গৌণ, এমন কি মনে তার প্রতি তার অশ্রন্ধা 
আছে। মননে যার প্রয়োজনাতীত আনন্দ তার কাছে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তের পাক! দাষ নেই ।” কবি বলিয়াছেন, 
"স্ুধীন্দ্রের লেখ! পাঠকদের কাছ থেকে ভাবনার দাবি করে, কেনন। মননশীল তার মন।” 
মার্চ মাসে খুচরা লেখার মধ্যে পত্রধার! ছাড়া ছুই চারিটি কবিত1 চোখে পড়ে। কবিতার মধ্যে উল্লেখষোগ্য-_ 
প্রজাপতি" (১০ই মার্চ, নবাতক ) ও “ঢাকিরা ঢাক বাজায়” (২৯ মার্চ )। দিনের বাবধানও যেমন, ভাবের ব্যবধানও 
তেমনই । প্রজাপতিকে ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কবিচিত্তে “বিচিত্রবোধের এ তৃবন' সম্বন্ধে নূতন ভাবনা 
জাগিয়াছে। 'প্রজাপতি+ কবিতাটি লিখিবার সময়ে ও পরে কবির মনে যে ভাবনারাজির উদ্তব হয়, তাহ স্থুধীরচন্ত্র কর 
এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন : “মনের কী রকম একট অবস্থা হয়েছে, সব কিছুই জানতে ইচ্ছে হয়, জানতে পাইনে। 
এত ষে পড়ি, যতই জানি--হঠাৎ এক এক সময় একট] সামান্য ঘটনায় মনে হয়, কিছুই জানিনে, কোনে দিন যে জানতেও 
পারব না, এইটেই আরে অসহা। এই যে পিঁপড়েট৷ মাটিতে চলে যাচ্ছে, এর জানা তো৷ আমার জানা হয়ে ওঠেনি। 
দেশকালের ধারণ] ওর কা রকম, কে জানে ।-"*আমর! ওদের কাছে আছি কি ভাবে ?..*বাঘকে দেখে আমি ভয় পাব, 
একটা প্রজাপতি তো পাবে না। মধুর মধ্যে প্রঙ্জাপতি লুটে আছে। কিন্তু ফুলের সৌন্দধ ওর কাছে নেই। ওর 
জগত যত ক্ষুদ্রই হোক, ওর অনুভূতির কাছে তার যা রূপ রন, ভোগের য৷ নিখিড়তা, সে আমার অভিজ্ঞতার বাইরে । 
সেইজন্যেই চিরকাল রইল আমার কাছে একদিকে দিয়ে ওর বিশিষ্ঠতা, তা মূল্যের অতীত। কাল রাত্রে সানের ঘরে মুখ 
ধুতে গিয়ে টেবিলের উপর লক্ষ্য করছিলেম একটা প্রজ্জাপতি। আঙ্জ দকালেও দেখি সেট] সেইথানেই ; বুঝলাম ওটা 
মৃত।-. কিসে থেকে ওর মৃত্যু ঘটল । আমি থাকি আমার কবিতা নিয়ে ; ওর বোধের কাছে তার অস্তিত্ব নেই। তেমনি 
ওর বোধ আমি পাইনে বলে ওর যেটা সত্য, আমার কাছে সেট! হয়তো মিথ্যা 1---এ প্রজাপতি, আর আমি, আমর! 
আলাদ1 বোধের জগতপীমায় যার যার কোঠায় বাধা ।”১ 
সম্পূর্ণ নূতন অভিঘাতে “ঢাকিরা ঢাক বাজায়” কবিতাটি লিখিত হয়। কবিতাটির ( আকাশপ্রদীপ ) মধ্যে 
গভীর একটি বেদন! প্রচ্ছন্ন । আমাদের আলোচ্য পর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের মন্ত্রী পরিষদ্‌ কতৃক শাসিত। সেই 
যুগে বাংলাদেশে নারীহরণ ও নারীউৎপীড়ন ব্যাপারটা দৈনন্িিন ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল।ৎ রবীন্দ্রনাথের এই 
কবিতায় অপমানিত| নারীর বেদন! পরিস্ষুট । চারিদিকে এক কাতর ধ্বনি--“উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার বাজে 
আকাণ জুড়ে।” সেদিন অসহায়ভাবে বাঙালি মেয়েরা এই অপমান সহ করিয়াছিল, সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করিবার 
প্রয়াস দেখা যায় নাই। 
মার্চের শেষ দিন ( ১৩৪৬ চৈত্র ১৭)। কাব কলিকাতায় গেলেন, বিশ্বভারতীসম্মিলনীর পক্ষ হইতে বসম্তউৎ্সবের 
অনুষ্ঠানে তিনি জোড়ারসাকোর বাড়িতে আছেন, ইতিমধ্যে তাহার কাছে অন্ররোধ আসিয়াছে কানাডা হইতে ; 
অটোয়। হইতে 170)019 199০ [%00.8200এ কবির একটি কবিতা রেডিয়! হইতে ব্রডকাস্ট করা হইবে। তঙ্ন্য 
১ এপ্রিল €১৮ চৈত্র) তিনি লিখিলেন "আহ্বান (নবজাতক )) ইহার অস্থবাদও করিয়া দেন, সেটি ২৯ মে 
( ১৯৩৯ ) অটোয়! রেডিয়! স্টেশন হইতে মুক্ত হয়।* 
১ রবীজ্ু-আলোকে রবীন্ম-জীবন, শারদীয়। যুগান্তর ১০৫৫ পু ৯২-৯৩। 
২ “তবে নারীউৎগীড়কদের মধো হিনুও আছে এবং অপমানিতার্দের মধ্যে মুপলমান নারীও আছে। হতরাং ছুবৃন্তদের ধম” একই । তবে 
সাধারণভাবে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের উৎপাত বেশি হইত।” প্রবানী ১৩৪৬ আশ্বিন পৃ ৯৫-*৮, পুনশ্চ '৩৪৬ বৈশ।খ পৃ ১২৩-২৫। 
ও ড়, 3. ব৪জ৪ ৬০1, 1989 098. কবির কষ্টম্বর :9০০: করিয়। পাঠানে। হয় । সেটি রবীন্্রভবনে আছে। 
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১৬৬ রবীন্দ্রজীবনী 


“তোমরা এসে! তরুণ জাতি সবে পরান দিয়ে বাধিতে হবে সেতু । 
মুক্তিরণ ঘোষণ! বাণী জাগাও বীর রবে, মিথ্যা দিয়ে চাতুরী দিয়ে রচিয়া গুহাবাস 
তোলো! অজেয় নিঃশ্বাসের কেতু। 'পৌরুষেরে ক'রো না পরিহাস। 
রক্তে রাঙা ভাঙনধর1 পথে বাচাতে নিজ প্রাণ 
দুর্গমেরে পেরোতে হবে বিশ্রজমী রখে, বলির পদে হুর্বলেরে করো না বলিদান। 


নববর্ষের শুভ দিনটিতে (১৩৪৬ বৈশাখ ১। ১৯৩৯ এপ্রিল ১৫) কবির মন চিরদিনই উদ্বুদ্ধ হয়; ধেমনহয় লাতই 
পৌষে মহধির দীক্ষাদিনে। নববর্ষে কবি মন্দিরে ষে ভাষণ দান করেন তাহার মধ্যে একটি কথা৷ বিশেষভাবে উদ্ধত 
করিব। “এই প্রশ্নটাই আমার মনে কিছুদিন থেকে জাগছে, কী পেয়েছ জীবনে, সব চেয়ে কী বড়ো কথা৷ তোমার 
(অভিজ্ঞতায়। সব চেয়ে য৷ আমার চোখে পড়ে, সে হচ্ছে পরম বিন্ময়। আরম্ভ থেকে পদে পদে বিস্ময়ের অন্ত নেই। 
অনয জী বজন্থর। শুধু তাদের খাগ্াহরণে তাদের বাঁধা জীবনযাত্রায় সন্ত, তাদের তো! বিন্মঘ্ নেই।”১ কবি জীবনে 
ছন্দ স্থর ও প্রেমের মধ্যে যে বিম্ময়ের আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার কথাই এই ভাষণে বলিয়াছেন। আর 
মনকে আলোড়িত করিতেছে মানুষের প্রচণ্ড ছুঃখ, চারিদিকে অমানুষিকতার বার্তা । 

নববর্ষ উপলক্ষ্যে কবি আর.একটি কবিতা লেখেন। লাহোরে কবির জন্মোৎসবঅন্ুঠানের উদ্যোগীরা 
অমিপ্ন চক্রবরতাঁর মারফত নৃতন কবিতার জন্য কবিকে অনুরোধ করেন) তছুপলক্ষ্যে “জন্মদিন” নামে কবিতাটি লিখিত 
হয়।* কবিতাটির মধ্যে সমসাময়িক ঝাজনৈতিক ঘটনারাঁজির অভিঘাতজনিত বেদনা ধবনিতেছে ; পঞ্জাবে হিন্দু-মুঘলমান- 
শিখদের বিরোধ আর প্রচ্ছন্ন নাই । মুসলমানরা হিন্দুদের সহিত মিলিততাবে রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করিবে 
না। তাহার! পৃথক্‌ থাকিতে চায়; এই মনোভাব কবির পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক, তিনি লিখিতেছেন : 


হে বিষম়ী, হে সংসারী, তোমর। যাহারা বিরহের ব্যথা নেই মনে। 
আত্মহারা, আমি কবি পাঠালেম তোমাদের উদ্ভ্রান্ত পরানে 
যার ভালোবাসিবার বিশ্বাপথ সে ভাষার দৌত্য যাহা হারানো নিজেরে কাছে আনে, 
হারায়েছ, হারায়েছ আপন জগৎ, ভেদ করি মরুকারা 
রয়েছ আত্মবিরহী গৃহকোণে, শুষ্ধ চিত্তে নিয়ে আসে বেদনার ধারা । 
লক্ষমীর মন্দিরে জানায়েছি, সেথাকার তোমার আসন 
আমি আনিয়াছি নিমন্ত্রণ, অন্যমনে তুমি আছ ভুলি ।* 


নববর্ষের দিন (১৩৪৬) অপরাহ্থে কবির জন্মোৎসব পঁচিশে ঠবশাখ পুরীতে থাকিবেন। সেইদিনই 
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণে “দিনান্তিকা' নামে চা-চক্রের নৃতন গৃহের উদ্বোধন হইল । দিনাস্তিক! শান্তিনিকেতনের মধ্যে 
দর্শনীয় স্থবান। গৃহের মধ্যে নন্দলালপরিকল্লিত ও কলাভবনের ছাত্রদের দ্বারা অঙ্কিত প্রাচীরচিত্র আছে। 
এইখানে প্রতিদিন টবকালে পদমান-বেতন-নিরপেক্ষ সকল শ্রেণীর কর্মী চা-পান উপলক্ষ্যে জমায়েত হন। 
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১ প্রবাসী ১৩৪৬ জ্যেষ্ঠ পৃ৭২। 
২ প্রবাসী, নবজাতক [ পুরী ] ১৩৪৬ বৈশাখ ৯) রর২৪ পৃ৪5। 
৩ তু 'মন যে দিল ন! সাড়া! তাই তুমি গৃহছাঁড়া' পদটি । সেটিও 'প্রবামী' নামে প্রবালীতেই প্রকাশিত হয়। 


নানা কথা ১৬৭ 


বহু বৎসর পূর্বে চা-এর সভা বসিত রান্নাঘরের বারান্দায় [ তাহার চিহ্ন নাই ], শরৎকুমার রায় ছিলেন 
ইহার উৎসকেন্ত্র; চা-পাঁন করিতে, পরিবেশন করিতে, তাহার অক্ত্রিম আনন্দ ছিল। তিনি চলিয়া! যাইবার 
পর দিনেন্্রনাথের বাসায় সকলে চা-পানের জন্য সমবেত হইতেন। মিনেন্ত্রনাথ প্রথমে বেণুকুঞ্জে ও পরে 
দেহলির একতলায় বাস করেন; তাহার গৃহেই সভা বসিত। দিনেন্ত্রনাথ স্থরপুরবীর বাড়িতে চলিয়া গেলে কর্মীরা 
নিজেদের ব্যয়ে চা-চক্র স্থাপন করিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই চা-এর মজলিসে মাঝে মাঝে আসিতেন। তখন সভা বসিত 
গ্রন্থাগারের উপরতলায়। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ চীন হইতে ফিরিয়া আসিলে স্থসীম চা-চক্রের উৎসব ও উদ্বোধন 
এইখানে হইয়াছিল। তজ্জন্ত কৰি যে গান বচন! করেন, তাহার কথা বলিয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি কবির বিশেষ 
আকর্ষণের কারণ ছিল । মনে আছে একবার বিদেশে যাইবার পূর্বে লেখককে (লেখক তখন চা-চক্রের সম্পাদক ) 
বলেন যে চা-চক্রকে যেন বাঁচাইয়! রাখা হয়। তিনি জানিতেন এই ভেদহীন, কাঞ্চনকৌলীন্তহীন 019 আশ্রমের 
একটি বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে । এইটি নষ্ট হইয়া গেলে শাস্তিনিকেতনের সমাজজীবনের মূলে আঘাত কর! 
হইবে ।১ 

দিনেন্্নাথের মৃত্যুর পর তাহার স্ুহৃৎ ও গুণগ্রাহীগণের চেষ্টায় অর্থ সংগৃহীত হয় এবং তদ্দারা এই 'তোরণগুছটি 
নিমিত হয়। স্থাপত্যপরিকল্পনা স্থরেন্ত্রনাথ করের, বিভৃষণ প্রযোজক ননলাল বন্থু। 

এই বৎসর রবীন্দ্রনাথ মগ্থন্ধে ছুইখানি বই প্রকাশিত হয়; “বিপ্লবী রবীন্দ্রনূথ লেখেন বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
ও “মানুষ রবীন্দ্রনাথ লেখেন কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় । উভয়েই অল্লক।লের জন্য শাস্তিনিকেতনে অধ্যাপনা কবেন। 
“বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ, বইখানি কবির 'ভালে। লাগিয়াছিল বলিয়া! শুনিয়াছি; কিন্তু ছুঃখের বিষয় বাংল দরকার 
বইখানি বিপ্রবাত্মক মনে করিয়া বাজেয়াপ্ত (0:0807179 ) করেন। কাননবিহারীর সে সৌভাগা হয় নাই। 
প্রবাসীতে ইহার যে সমালোচনা বাহির হয় ( ১৩৪৫ চৈত্র পূ ৯০৯ ), তাহাতে প্রবাসীর সমালোচক লেখেন যে কানন- 
বিহারীর “চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল না হইলেও অনেকটা! সফল হইয়াছে । তাহার পর্ধবেক্ষণের ও বিশ্লেষণের শক্তি এবং নৃতন 
ধরনের এরূপ একটি বহি লেখার কঠিন কার্ষে হস্তক্ষেপের সাহস প্রশংসনীয় । তিনি অল্পকাল মাত্র কবির নিকটে থাকিবার 
সুযোগ পাইয়। তাহাকে যতটা! বুঝিয়াছেন তাহ প্রশংসার ধোগা। অবশ্ত তিনি থে সবই ঠিক বুঝিগ্নাছেন এমন বল 
ধায় না। শাস্তিনিকেতনের কর্মপ্রণালী তাহার মতে যথেষ্ট স্থফলদায়ক হয়নাই । ইহার জন্ত তিনি অধিকাংশ 
কমীকে যতট। দায়ী করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় ততটা দায়ী তাহারা নহেন। এই কর্মপ্রণালী যে পরিমাণে. 
সফল হইয়াছে তাহার এবং শাস্তিনিকেতনের আদর্শের প্রশংস। তিনি অবশ্য করিয়াছেন।” পরিশেষে সমালোচকের 
বক্তব্য এই যে, “কিছু অনভিপ্রেত দোষ ত্রুটি সত্বেও বহিখানি ভালো! এবং বাংলাসাহিত্যে এরূপ বহির প্রয়োজন আছে।” 

কিন্ত সমালোচকের এই মন্তব্য শাস্তিনিকেতনবাসীরা অস্থমোদন করিতে পারেন নাই। অচিরকাল মধ্যেই 
প্রবাসীর জ্য্ঠ সংখ্যায় ( ১৩৪৬) "মানুষ রবীন্দ্রনাথ” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম রহিয়াছে 
শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন। ইনি শাস্তিনিকেতনের বহুদিনের অধ্যাপক । লেখাটির মধ্যে বল! হইয়াছে,_গ্রস্থকার যাকে 
মানুষ রবীন্দ্রনাথ আখ্যা দিয়েছেন-_-তাকে চিনতে গেলে প্রশস্ত পরিপ্রেক্ষণী, বিচক্ষণ দৃষ্টিশক্তি, বহুবিস্বৃত প্রভূত তথা- 


১ একবার বিধুশেখর ভটাচাধ মহাশয়ের নিকট হইতে 'চা-স্পৃহ-চঞ্চলে'র দল কিছু টাকা আদায় করিয়! ভোজের আয়োজন করেন। কৰি 
এই সংবাদ পাই 'চাতক' নাঁমে একটি কবিতা! লিখিয়া পাঠাই দেন। প্রথম ত্তবকটি উদ্ধত হইল ; 
কী রসনুধ-বরধদানে মাতিল সুধাকর তিয়াবিদল সহস। এত সাহসে করি ভর 
তিব্বতীর শান্তর গিরিশিরে ! কী আশ! নিয়ে বিধুরে আজি থিরে | 
বিগভারনী পত্রিক! ১৩৫ কাপ সংখা, স্তর প্রহাসিনী, সংযোজন র-র ২৩ পূ ৪৬ 


সা পলা 


১৬৮ রবীন্দ্রজীবনী 


গ্রহে ও তার বিশ্লেষণে সময় ও স্থযোগের প্রয়োজন । অতি অল্প কয়েকর্দিন মাত্র কাননবিহারী শান্তিনিকেতনে 
শিক্ষকত। করেছিলেন। তার এই অল্পকালের কটাক্ষপাতে রবীন্দ্রনাথের স্থদীর্ঘকালের চিন্ত। ও সাধনার ক্ষেত সব্ন্ধে 
লেখকের যে অনায়াসে লিখিত মত ব্যক্ত হয়েছে সে তার চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও দুঃসাহসের বিষগ্ন হত।” 

' মনের মান্য যেখানে, বলে! কোন্‌ সন্ধানে যাই সেখানে" বাউলের এই পদটি উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক 
লিখিতেছেন, “হয়ছতো যাওয়া ঘটবে না, কিন্তু যথোচিত অধ্যবপায় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সন্ধান করা হয়েছে তার প্রমাণ 
'আবশ্তটক। এই কারণেই বন্ধু প্রভাতকুমারকে নমস্কার করি, তিনি ফাঁকি দেননি-_তাড়াতাড়ি বাজারে চলননই 
/একথানা বই বের করেননি । হয়তো কোথাও কোথাও ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু চেষ্টার অগভীরতা৷ বা শৈথিল্য 
(দেখিনি ।” 

সমালোচকের মতে “জীবনীলেখ। অতি দুরূহ সাহিত্যিক ক্ষমতাসাধ্য |” “মান্ষরূপে ও কর্মারপে তিনি 
( কাননবিহারী ) রবীন্দ্রনাথকে যথোচিত চেনেন একথা মেনে নেওয়া শক্ত । কবিকে ধারা তার স্থখে দুঃখে উৎসবে 
শোকে কর্মসাধনার নান! কঠিন ঘাত-প্রতিঘাতে নান! বাধার সঙ্গে সংগ্রামে এবং বিদেশী সমাজের সঙ্গে তার বহুব্যাপী 
ঘনিষ্ঠ ফোগের পর্বে পর্বে তাকে কাছে থেকে দেখেছেন এবং দুরে থেকে সংবাদলাভের অবকাশ পেয়েছেন তাদের অনেকে 
বর্তমান আছেন। কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথকে বাঙালীর কাছে পরিচিত করিয়ে দেবার ভার নিতে তারা সাহস করেন 
নি। আমার বন্ধু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বনু যত্ব ও অধ্যবসায়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনীর ছোটো-বড়ে 


দণিলগুলি প্রায় নিঃশেষে সংগ্রহ করেছেন, ধাদের প্রতিভা আছে তারা এর থেকে জীবনী লেখবার স্থযোগ পাবেন।” 


'মোটকথা কাননবিহারীর গ্রন্থ কবিকে যে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই সেই কথাই এই রচনা মারফতে প্রকাশ পায়। 
আর-একটি আধা-রাজনৈতিক ব্যাপারের সঙ্গে এই সময় কবির নাম জড়িত হইয়া পড়ে। বাংলাদেশে তখন 
প্রধানমন্ত্রী ফক্জলুল্‌ হক সাহেব-_শিক্ষামন্ত্রীও তিনি। কিছুকাল হইতে সরকারী, আধ।-সরকারী চাকরিরাজ্যে 
হিন্দুমুসলমান সংঘাত দেখা! যাইতেছে । মুসলমানের অভিযোগ তাহারা কাজ পায় না, হিন্দুর অভিযোগ অযোগ্য 
মুসলমানের উপর দামিত্বপূর্ণ কর্মের ভার অপিত হওয়ায় ঘোগা হিন্দু স্থযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। গবর্মেন্টের নীতি 
858019007 বা কর্মকুশলতার মাপকাঠি হইতে যদি মুসলমান প্রার্থীর যোগ্যতায় ঘাটতি হয়, তথাচ তাহাকে 
নিযুক্ত করা উচিত। তাহাদের “যুক্তি, দায়িত্ব না-পাইলে কোনো কালেই কেহ যোগ্যতা লাভ করিবে না। 
বাংলাদেশের অধেকের উপর মুসলমানকে পিছাইয়। বাখিলেও চলিতে পারে না। যাহা হউক এই ব্যাপার লইয়! হিন্দু 
বঙ্গবাসীদের মধ্যে আন্দোলন আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ মংপু হইতে অমিয়চন্দ্রকে এক পত্রে লিখিতেছেন (১৯৩৯ 
জুন ২০), “হিন্দুমুসলমানের চাকরির হার বাটোয়ার! নিয়ে অবিচার হয়েছে । এই নিয়ে হিন্দুরা ভারতশাসন দরবারে 


'নালিশ জানিয়েছেন । সেই পত্রে নাম স্বাক্ষর করতে আমার যথেষ্ট দ্বিধা ছিল।...অনিচ্ছাসত্বেও নাপিশের পত্রে আমি 


সই দিয়েছি।* 


বল! বাহুল্য এ শ্রেণীর কাজ কবিকে বহুবার করিতে হইয়াছে, বিশেষভাবে জীবনের শেষ দ্বিকে পাচজনের 
অন্থরোধ-উপরোধ তিনি আরু এড়াইতে পারিতেন না। অনেক সময় “ম্থখের থেকে সোয্নান্তি ভালো” মনে করিয়া 


& 
পারিপাশ্থিকের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহু জিনিসে সহি দ্িতেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে, 


বিশ্বভারতীর অপ্রিয় কার্ধকলাপে, পারিবারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে এইধরনের “অনিচ্ছাসত্ের সহি' দিয়া 
আপাত-উৎপাত হইতে «সোয়াস্তি' পাইতেন। কিন্তু এসবের প্রতিক্রিয়ায় যাহ। ঘটিত তাহার দায় তীহাকে একাই 


শেষকালে সামলাইতে হইয়াছে । 
যাহ। হউক, কবি মেমোরিয়ালে সহি দিয়াও হিন্দুদের পক্ষে বিষয়টাকে মহাসর্বনাশ বলিয়া মনে করিতেছেন 


পুরীতে ১৩৪৬ ১৬৪৯ 


নাঃ তাহার কারণ সম্বন্ধে লিখিতেছেন, “দীর্ঘকাল চাকরির অল্পে বাঙালীর নাড়ী দূর্বল হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর 
কাড়াকাড়ি করতে রুচি হয় না। হিন্দুর ভাগ্যে পরাধীন জীবিকার অসম্মানের দ্বারগুলো যদি বন্ধ হয় তো উঠ 
তাহলেই বুদ্ধি খাটাতে হবে শক্তি খাটাতে হবে আত্মনির্ভরের বড়ো! রাস্তা খুঁজে বের করতে ।”১ 


পুরীতে ১৩৪৬ 


নববর্ষের পরদিন ( ১৯৩৯ এপ্রিল ১৬) রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় গেলেন, "সেখান হইতে পুরী যাইবেন। 
কলিকাতায় ছুই-একদিনের জন্ত আসিলেও সভাসমিতি তাহাকে টানিয়া সেখানে লইয়! যায়) উদ্যোক্তারা উৎসাহের 
আতিশয্ো ভূলিয়া যান কবির বয়স আঠাত্তর বৎসর | স্থানিক বিশ্বতারতী-সম্মেলনের উদ্যোগে নববর্ষের উত্লব (১৭ই) 
__সভার স্থান পাইকপাড়ার প্রাসাদ--কবিকে সেখানে যাইতে হইল ৷ তরুণ সাহিত্যিক কুমার বিমলচন্দ্র সিংহের 
আগ্রহে উৎসব পাইকপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। 

ছুইদিন পরে (১৯ এপ্রিল) কবি পরী যাত্রা করেন। উড়িম্যার নবগঠিত প্রদেশে নৃতন শাপনব্যবস্থায় 
কন্গ্রেসের শাসন প্রবিত হইয়াছে ; কবি কংগ্রেস-গবর্সেন্টের অতিথি । তখনকার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বিশ্বনাথ দাস। 

রবীন্দ্রনাথের মহিত উড়িত্যার সম্বন্ধ বহুকালের। উড়িঘ্যায় এককালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমিদারি ছিল | মহযির 
দীবিতকালে বহুবৎসর সমস্ত জমিদারি একত্র ছিল--এমনকি গগনেন্ত্রনাথ ঠাকুরের এস্টেট তখনো পৃথক হয় নাই। 
সেই অথগ্ড জমিদারি তদারক করিবার জন্য ববীন্দ্রনাথকে যৌবনে কয়েকবারই উড়িষ্যায় আলিতে হয়।* উড়িযা! 
ভ্রমণকালে লিখিত কয়েকখানি পত্রের অংশ “ছিন্নপত্রে দেখা যায়; “সোনার তরী'র কয়েকটি কবিতা উড়িত্তাম় 
রচিত। *চিত্রাঙ্গদরা*র খসড়া এখানেই করেন (১২৯৮ ভাদ্র ২৮018 

পুরীতে কবি আছেন সাফিট হাউসে ; এইপানে বিহারীলাল গুপ্ের সঙ্গে তিনি আসেন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর 
পূর্বে। কৰি এখানে আসিয়া অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন,*__“মনে পল্ডছে এইখানেই এই বাড়িতেই লিখেছিলুম-_ 
“হে আদি জননী সিন্ধু বনুন্ধরা সম্তান তোমার।”*__সমুক্রে তখন বোধ হয় যৌবনের উদ্দামতা ছিল। তার সঙ্গে ছণোর 
পাল্পা দেবার স্প্ধাতেই আমার সেই লেখা ।” আজ কবির বরন আশীর কাছাকাছি, আজ তিনি অনুভব 
করিতেছেন, “এখনকার লেখায় সেদিনকার মতে উদ্বেল প্রাণের অচিস্তিত গতিমত্তত1 থাকতেই পারে না, আছে 


হয়তে। আত্মসমাহিত মনের ফল ফলানোর নিগুঢ় আবেগ ।” 


১ কন্গ্রেস, প্রবাসী ১৩৪৬ আধাঢ পৃ ৩১৮ ॥ দ্র কালান্তর পু ৩৭৪ । 

২ ড. 93. ০৪ 1989 81৮5 087. 

৩ পুরীতে কবির একখানি বাড়ি ছিল 'পোড়াবাঁড়ি' নামে সেটি পরিচিত। কবি তৈয়ারি বাড়ি কেনেন ও গগনেন্ত্রনাথর1 জমি কিনিয়! 
*পাধীরপুরী' নামে অট্টালিক1 নির্মাণ করেন। পরে অর্থকৃচ্ছতার জন্ত কবিকে এ বাড়ি “বিক্রয় করিয়া! ফেলিতে হয় ॥ কলিকাতার মঙ্লিকর! সেটি 
কেনেন। এখন সেটি উড়িস্কা সরকার £5018160% করিয়া লইয়। মরকারী কম চারীদের খাকিবার ব্যবস্থা! করিয়াছেন । ( ১৯৫২ মে) 'পাখরপুরী'ও 
বিক্রীত হইয়া গিয়াছে । এখন সেটি কলেজছোস্টেল। 


৪ গ্র রবীন্্রজীবনী ১ম খণ্ড পৃ ২৩০। 
৫ পত্র, পৃরী ১৯৩৯ এপ্রিল ২৩। ১৩৪৬ বৈশাখ ১৭ করিত ১৩৫, আযাঢ়। 


৬ 'সমুন্রের প্রতি' লিখিত হয় ১২৭৯ চৈত্র ১৭ রাজনাহীতে » ঘর র-জী :ম খও পৃ২৮২। পুরীতে কবিতাটির খসড়া করিয়। থাফিতে পারেন, 
কিন্ত লিখিত হয় লোকেল পালিতের বাড়িতে রাজসাহীতে । 


ত্ 


১৭০ ই. বববীন্দ্রজীবনী 


পুবীতে কবি তিন সপ্তাহ ছিলেন । এইস্সময়ের মধ্যে তাহার জন্মদিন পড়ে। সেদিন (১৯৩৯ মে ৮) সাফিট 
হাউসে উড়িম্তার কয়েকটি মহিলাসমিতি সমবেতভাবে কবিসংবধনা করেন। পরধিন গবর্মেন্টপার্কে প্রধানমন্ত্রী 
বিশ্বনাথ দাসের উদ্যোগে কবির জন্মোৎসব মহাআড়ম্বরে উদ্যাপিত হইল । বহু সহম্র লোক উদ্যানে জমায়েত হয়। 
' জগনাথ মন্দিরের পুরোহিতগণ কবির আমুরুদ্ধি কামন। করিয়া সংস্কত মন্ত্র ও কবির গুণগান করিয়া প্রশন্তি পাঠ করেন । 
এ ছাড়া উড়িষ্তার আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মানপত্র পঠিত হয়। কতকুগুলি সময়াভাবে 
পঠিত বলিয়। গৃহীত হয়। এইদিন এনড,স সাহেব পুরীতে ছিলেন। তিনি কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি কবিতা 
পাঠ করেন।৯ রবীন্দ্রনাথ সর্বশেষে তাহার ভাষণ দেন। এই দিনে 'জন্মদিন' নামে কবিতা লিখিত হয়। (নবজাতক) 


তোমরা রচিলে যারে তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা । 
নানা অলংকারে বিধাতার স্য্টিসীমা 
তারে তো! চিনি নে আমি, তোমাদের দৃষ্টির বাহিরে । 


চেনেন না মোর অন্তর্ধামী 
কবি ভালে করিয়া জানেন মাজষের ব্যক্তিসতাকে-- 


বাহির হইতে আর কল্পনার মায়, 
মিলায়ে আলোক অন্ধকার আর মাঝে মাঝে শুন্য, এই নিয়ে পরিচয় গাথে 
কেহ এক দেখে তারে, কেহ দেখে আর। অপরিচয়ের ভূমিকাতে । 


খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া, 
পুরী বাসকালে জন্মদিন সম্বর্ধে কবিতা ছাড়াও কবিকে আরও কয়েকটি কবিতা লিখিতে দেখি । যেমন-_ 


এপারে ওপারে” (১৩৪৬ বৈশাখ ২০, নবজাতক ), অতুযুক্তিৎ ( বৈশাখ ২৪, সানাই )। “এপারে ওপারে” কবিতায় 
তুচ্ছ কথা তুচ্ছ কাজে নিযুক্ত মানুষের ছবি; কবির মন “ক্ষণে ক্ষণে ব্যগ্র হয়ে ওঠে জাগি সর্বব্যাপী সামান্তের সচল 
স্পর্শের লাগি ;” কবির আপসোস,_-“আপনার উচ্চতট হতে নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাশ্োতে ।৮ 
এই সর্বব্যাপী সামান্তের সহিত মিলিতে না৷ পরিবার বেদনা অভিজাত কবিচিত্তে মাঝে মাঝে দেখা দেয়ঃ 'এবার 
ফিরাও মোরে” হইতে 'একতান” (জন্মদিনে ) পর্যস্ত এই ভাবন! ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছে । 

পুবীতে কবি ভালোই আছেন। লিখিতেছেন, “আমার কোনো কর্ম নেই, এখানে আমাকে কারো কোনোই 
প্রয়োজন নেই, ধারা আমাকে যত্ব করে রেখেছেন তার! আমার কাছ থেকে কোনে ব্যবসায়িক পরামর্শ দবী করেন 
নি। আমার শরীর মনে সমুদ্রের হাওয়! যে শুঞ্ষাশীতল হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সেটা নৃতন দায়িত্বপ্রাপ্ত উড়িঘ্তাপ্রদেশের 
আতিথ্যের প্রতীক |” 

পূর্বেই বলিরাছি উড়িস্তার ধাহার] নৃতন রাষ্ট্রনায়ক কৰি তাহাদের অতিথি। এই ব্যাপারটার মধ্যে নৃতনত্ব আছে। 
' পুবাকালে রাজা বা রাজগ্ঠর! গুণীদের সমাদর করিতেন, তাহারা স্বীকার করিতেন “মানবচিত্বোৎকর্ষের সর্বজনীন 
উত্তরাধিকার |” ইংরেজ-বাষ্ট্রবাবহারে গুণীদের কোনো স্থান ছিল না। 'প্রাচা রাষ্ট্রব্যবহারে নম্রভাবে আপন গুণজ্ঞতার 
ভা প্রকাশ উপেক্ষিত হয় ধরাই বলিয়! কবি সন্তষ্। 


১ ড়. ওস৪ 1989 ৭0129 ঢ 89, 
২ অত্যুক্তি কবিতাটি প্রধাসী ১৩৪৬ জোষ্ে প্রকাশিত 'অদেয়' (১৯৩৮ জুন ১৮, সানাই )-র সহিত তুলনীয়। কবির মুখে 'অদেয় র ব্যাখ্যা 


দি্লাছেন মৈত্রেয়ী দেবী তাহার 'মংপুতে রবীন্বনাথ' গ্রন্থে, পৃ ৭৭) 


পুরীতে ১৩৪৬ ১৭১ 


উড়িয্তার নয় রা্রশাসনের ভার যাহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের প্রর্নাবাৎসল্য এবং বিচক্ষণত। কবিকে 
মুগ্ধ করিয়াছে । দেশের রাষ্ট্রনীতির মধ্যে গৌরবের যাহ! তাহার কথা ভাবিয়া যেমন তৃপ্ত, তাহার বিরুদ্ধে ভাঙনের ধ্বনি 
শুনিয়াও তিনি তেমনি উদ্বিগ্ন। কবি বুঝিতে পারিতেছেন যে উড়িস্যার এই সৌভাগ্যের গৌরব সকল দলকে অন্তরে 
অন্তরে একত্র করিতে পারে নাই । দলগত মতভেদ রাজনীতিতে চিরদিন আছে ও থাকিবে এ কথ। রবীন্দ্রনাথ জানিতেন। 
সকল শ্রেণীর লোক একই মত পোষণ করিবে, বাষ্টিক ব্যাপারে এই প্রকারের সর্বনাশ! মতবাদ কবি সমর্থন করিতেন 
না। তিনি পিখিতেছেন, “রাষ্ট্রসম্প্ যাদের অনেক কালের সাধনার জিনিন এবং যাদ্দের কাছে পরম মৃল্যবান 
তারা দলগত পরম্পর তীব্র বিরুদ্ধতা সত্বেও এর সম্মান বিস্বাত হয় না। প্রয়োজন বোধ করলে তারা আঘাত 
লাগায় বাইরের দিকে, গোড়ার দিকে নয়।” কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে “পোলিটিশিয়ানেরা আপন দলাদলির 
্বার্থসিদ্ধির জন্যে"*"ছাত্রদের বুদ্ধিঘ্বূর্য ও আত্মসংযম বক্ষার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করতে শেখালেন, এমনকি তাদের 
অন্তায় আবদারকে নিবিচারে প্রশ্রয় দিতে লাগলেন।” কবি পুরীতে আপিয়া সেখানকার ছাত্রমহলের এই 
মনোভাব লক্ষ্য করিয়া অতি দুঃখে লিখিতেছেন, “এখানকার একদল ছাত্র আপন নবলব্ধ রা ্রসম্পদের মর্ধাদা নষ্ট 
ক'রে তাকে সর্বজনের কাছে অশ্রদ্ধে় করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতে সংকোচ করলে না।” কবি এই ব্যাপারকে 
“কৌতুকাবহ শোচনীয় কাণ্ড বলিয়। অভিহিত করেন। তিনি বলিতেছেন, "আজ আমরা স্বারাজ্যের আংশিক অধিকার 
পেয়েছি, এই অধিকারকে ক্রমশ প্রশন্ত ক'রে পরিপূর্ণতায় হয়তে। নিয়ে যাওয়। অসম্ভব হবে না। কিন্তু সেজন্বে 
আবশ্ঠক স্য্টি করবার শক্তি চালন!, যে-শক্তিতে আছে ধের, আছে পরিণত বুদ্ধির গাভীর, এবং অবিচলিত শ্রদ্ধার 
সঙ্গে লক্ষ্য বিষয়ের সম্মান রক্ষার প্রতি গভীর দরদ ।” দেখা যাইতেছে একদল লোক “সকল বিষয়েই আপন 
শক্তি প্রকাশ করতে চায় ভেঙে ফেলবার আম্কালনে |. অতি তুচ্ছ বিষয়েও অদ্ভুত জেদের সঙ্গে তারা 
আপোস করতে নারাজ ।* কবির মতে 'ম্বভাবত অকর্মণ্যরাই অসহিফু।' রাহ্রিক ব্যাপারে ভয় এই অসহিষুণতাকে। 
প্যারা এক লাফে স্মন্ত বাধা ডিঙিয়ে সগ্যফল পেতে চায় তার। ভূলে মায় প্রতিকূলতার মাঝখানে আড্ডা ক'রে বাৰে 
বারে প্রতিহত হয়েও অক্ষুপ্ন ধীরবুদ্ধি দিয়ে ভিতর থেকে বাধাকে আক্রমণ করতে থাকাই বীরোচিত ।***অব্যবস্থিত 
চিত্দের কে মনে করিয়ে রাখতে পারবে যে, মহৎ কাজে চাই তপন্ঠার চিত্তবৃত্তি শান্ত দাগ্ত উপরতন্তিতিক্ষঃ 
সমাহিতো ভৃত্বা |” কবি মনোক্ষোভে বলিতেছেন, “যখন দুরের থেকে আমরা রাষ্িক মুক্তির কামন। করেছিলুম স্বপ্লাবেশে 
তার মহার্থতা দীর্ঘকাল কল্পনা করেছি। কিন্তু শুভাৃষ্টের দান খন হাতে এল তখন তার মূল্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করবার 
যোগ্য মনোবৃত্তি দেখতে পাচ্ছিনে।”৯ কবি ১৩৩৯ সালে ষে কথা বলিয়াছিলেন, যথার্থ স্বাধীনতা লাভের পরও 
সর্বশ্রেণীর লোকে যে সে-কথা স্পষ্ট ভাবে বৃঝিয়াছে তাহা তো মনে হয় না। 

দেশের বাহিরে প্রলয়ের হুংকার চলিতেছে, ুরোগীয় মহাসমরের আয়োজন সর্বত্র ; কোথায় কখন কিভাবে 
প্রথম অস্বাধাত পড়িবে তাহারই প্রতীক্ষামাত্র। কবি লিখিতেছেন, "ইতিহাসের ঝোড়ো মাতুনি চলেছে জগত জুড়ে, 
লুটোপুটি করচে ওষধি বনম্পতি, দোহাই পাড়চে শাখাপ্রশাখারা বধির আকাশের দিকে । এই ধাক্কাটা 
তাদের ভাঙবেই যাদের মজ্জ! ছূর্বল, কাচাফল অনেক পড়ে যাবে পাক ধরবার পূর্বেই, একট! সংকটের পর্ব চুকিয়ে 
দিয়ে যার! টি'কে থাকবে তার! নতুন জীবনের পাল! আরম্ভ করবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন অতীতের মাঝখানে-_যা৷ অনিবার্ধ ত। 
সব নিষেধকে ঠেলেঠুলে কাজ করবে ভিতরের থেকে ।” (উড়িস্তার অতিথি ) 


উড়িস্তঠর অতিথি, গ্রবাপী ১৩৪৬ জো পৃ ২৮৮-৩৯০। 


মংপুতে একমান 


পুরী হইতে ফিরিয়া কৰি মগ যাত্রা করেন। মংপুর কথ পূর্বেই বলিয়াছি। গত বৎসর কালিম্পং হইতে 
সপ্তাহ তিনের জন্য মংপুতে যান। এবার কালিম্পং ন৷ গিয়া মংপুতে ড্র মনোমোহন সেন ও মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্য 
গ্রহণ করিলেন। সেখানে একমাস থাকিয়। ( ১৭মে-১৭ জুন ১৯৩৯ ) কলিকাতায় নামিয়। আসেন। এই একমাসের 
বিস্তৃত কাহিনী মৈত্রেয়ী দেবী তাহার “মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। 

মংপুতে মৈত্রেমী দেবীর ষত্বে কৰি বেশ আরামে ও আনন্দে আছেন। মাঝে মাঝে কবিতা লেখেন, সন্ধ্যা 
সকলকে লইয়া সাহিত্য আলোচন! করেন। কবিতাগুলি সানাই ও নবজাতকের মধ্যে সংগৃহীত হইগ্নাছে ; কয়েকটি 
কবিতার ইতিহাস পাই মৈত্রেয়ী দেবীর বইতে ।১ “কর্ণধার নামে ষে কবিতাটি “সানাই'এ পাই তাহ! মংপুতে 
লিখিত মূল রচনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ? মংপুতেই ইহার কয়েকবার রদবদল করেন) তারপর প্রবাপীতে ( ১৩৪৬ অগ্র) 
যে একটি রূপ দেখা গেল ( লিখিত ১৯৩৯ সেপ্টেষ্বর ১৪), সেটিও শেষরূপ নহে, সানাই কাব্যথণ্ডে আবার পরিবতিত- 
রূপে বাহির হইল । রবীন্দ্রনাথ কাব্যকে কেবল মাত্র আত্মপ্রকাশ রূপে দেখেন না, তিনি কলারূপেও তাহার বিচার 
করেন; সেইজন্য তাহার কাছে কাব্যপ্রসাধন কাব্য-সাধনারই সমতুল্য ।ৎ নবজাতকের “সাড়ে নয়টা” ( ১৯৩৯ 
জুন ৮) ও সানাইএর “মানসী (৯ জুন ) কবিতাদ্ধয়ের ইতিহাস পা ওয়! যায় এ গ্রস্থেই । 

'রেভিয়োর মধ্য দিয়া দূরদুরাস্তের থে বিচিত্র স্থরতরঙ্গ ভাসিয়া আসে তাহার রহস্ত কবিকে মুগ্ধ করে। 
এই কথা আলোচনা করিতে করিতে পদ্মাতীরে কী শান্ত পরিবেশের মধ্যে “মানসী” কবিতা লেখেন, তাহারই 
কথ! গল্পচ্ছলে বলেন। সেই ভাবনা হইতেই এই দুইটি কবিতার উদ্ভব। (দ্র র-র ২৪ পু ৪৮২) মানসী 
লিখিবার কয়েকদিন পরে “পরিচন্” (১৯৩৯ জুন ১৩) নামে আখ্যায়িকার আভাসযুক্ত একটি দীর্ঘ কবিতা লিখিত 
হয়। ১৯৩৮ এর অগস্ট মাসে শান্তিনিকেতনে কবি “বাসা বদল" (সানাই ) নামে ষে একটি কবিতা লেখেন ও 
মংপুতে বাসকালে “পিচ” (১৩ জুন) নামে যে কবিতাটি লিখিলেন উভয়ের উতন একটি পাধারণ গস্ঘছন্দের 
অপ্রকাশিত কথিক।। বাসা বদলে'র ঘটনাংশ যথার্থ পাওয়া যাইবে “পরিচয়ের শেষাংশে _মূল কথিকার 
রূপটি সেখানে আছে। শিল্পী বা সাহিত্যিককে তাহার রচনা-রহস্য দ্বারা বিচার করিয়া মনে করি সেবুবি 
অতিমানব বা মহামানব । কিন্তু পরিচয়ের সীমার মধ্যে আসিলে দেখা যায় যে, সে সাধারণ ব। প্রাকৃত জনের 
ন্তায়ই ক্ষুধাতৃষ্জার আঘাতে জর্জরিত; তখন ভক্তের বিহ্বলতা! ভাঙিয়। যায়__-সে বলে “যে-তুমি নও প্রতিদিনের সেই 
তোমারে দিলাম যে-অগ্ুলি তোমার দেবীর প্রসাদ রবে তাহে।” প্রেমান্পদকে কেহ প্রাকৃতঙ্নের স্বভাব-ছূর্বল অবস্থায় 
দেখিতে চাহে না; চগালিকা'তে আনন্দের পতন সম্ভাবনায় প্রকৃতি যে নিদারুণ কষ্ট পাইয়াছিল তাহার কারণ 'চাইন৷ 
তোমায় ধরতে আমি মোর বাঁসনায় ঢেকে ।” ইহার সঙ্গে তুলনীয় ছোটোগন্প "শেষ কথা" অচিরার উক্তি ও ব্যবহার 

কৰি সামগ্রিক পত্রিক! হাতে আসিলেই পড়েন; খিওজফিক্যাল জানণলের কয়েকটি সংখ্যা মংপুতে পান; এই 
পত্রিকায় আদিভৌতিক অনের্ক কথা থাকে । কবি সেগুলি পড়িয়! মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচন! করেন, নিজ 
জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তাহাকে বলেন। দশ বৎসর পুর্বে (১৯২৯) বুল। ব৷ উমা! দেনের মাধামে যেসব অদ্ভুত 


১ কর্ণধার (খসড়া ২৩ মে ১৯৩৯, সানাই ), উদ্বৃত্ত (৩* মে, সানাই), স্থৃতির তুমিক (৮ জুন, সানাই), লাড়ে দক্টটা (৮ জুন 


নবজাতক ), মানসী ( » জুন, সানাই ), পরিচয় (১৩ জুন, সানাই ) 
২ জর মংপুতে রবীন্রনাথ ১ ম সং পৃ ১৭৭-৭৯; রবীন্-রচনাবলী ২৪ গ্রন্থপরিচয় পু ৪৭৬-৭৭। 


মংপুতে একমাস ১৭৩ 


কথা জানিতে পাবেন তাহারই বিস্তারিত আলোচনা এখানে পাই। (পৃ ৬৪-৬৯) এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য 
পূর্বেই বলিয়াছি। 

কিন্তু কবিচিত্তের আর-একটি দিক অত্যন্ত উদ্ধেগপূর্ণ। আপাতৃ্টিতে ১৯৩৯ সালে কন্গ্রেসের জয়জয়কার 
আটটি প্রদেশে; কিন্তু সবচেয়ে বড়ো সমস্যা দেখা দিয়াছে কন্গ্রেসের কতৃর্থ লইয়া। স্থভাষচন্দ্রের খিতীয়বার 
কন্গ্রেস-প্রেদিভেন্ট নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে হইতে কন্গ্রেসে ভাঙন ধরিয়াছে ; তারপর রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দ্বারাও তাহ। 
শমিত হয় নাই। উডিস্তায় বাসকালে বিরোধীদলের যে মনোভাব লক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা, কবির মতে 
আশাপ্রদ নহে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষণীতে রবীন্দ্রনাথ লিখিত “উড়িস্তার অতিথি** ও 'কন্থেন' শীর্ষক 
পত্র-প্রবদন্ধ দুইটি বিচার্ধ। মংপুহইতে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন "পৃথিবীতে ষে দেশেই যে-কোনে! 
বিভাগেই ক্ষমতা অতিপ্রভৃত হযে সঞ্চিত হয়ে ওঠে সেখানেই সে ভিতরে ভিতরে নিজের মারণ-বিষ 
উদ্ভাবিত করে। “ইম্পিবিয়ালিজম্‌ বলে।, ফালিজ.ম্‌ বলো, অন্তরে অন্তরে নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি ক'রে চলেছে। 
কন্গ্রেসের অস্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অন্বাস্ত্োর কারণ হয়ে উঠেছে ব'লে সন্দেহ করি ।-"" মুক্তির সাধন! 
তপন্তার সাধনা । সেই তপন্ত। সাত্বিক এই জানি মহাত্মার উপদেশ। কিন্তু এই তপঃক্ষেত্রে ধারা রক্ষকরূপে একত্র 
হয়েছেন তাদের মন কি উদ্ারভাবে নিরাসক্ত ? তার! পরস্পরকে আঘাত ক'রে ষে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিশুদ্ধ 
সত্যেরই জন্যে, তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারে নেই যে-উত্তাপ শক্তিগর্ব ও শক্তিলোত থেকে উদ্ভুত? ভিতরে 
ভিতরে কন্গ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তিপূজার বেদী গড়ে উঠছে তার কি স্পধিত প্রমাণ এবারে পাইনি যখন 
মাহাত্মাজিকে তীর ভক্তেরা মুসোলীনি ও হিটলারের সমকক্ষ বলে বিশ্বমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন ।*** 

“আমি সর্বাস্তঃকরণে অন্ধ! করি জওহ[রলালকে, যেখানে ধন বা অন্ধ ধর্ম বা রাষ্ট্রপ্রভাব ব্যক্তিগত সংকীণ 
সীমায় শক্তির ওদ্ধত্য পুপ্তীভূত করে তোলে সেখানে তার বিরুদ্ধে তার অভিষান। আমিত্াকে প্রশ্ন করি, কন্গ্রেসের 
দু্গদ্বারের দ্বারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখ! দিতে আরম্ভ করেনি? এতরিন 
পরে অন্তত আমার মনে সন্দেহ প্রবেশ করেছে । কিন্ত আমি পোলিটিশিয়ান নই, এই প্রসঙ্গে সে কথা কবুল করব।” 
এই দীর্ঘ প্রবন্ধে কবি ত্রিপুরী-উত্তর কন্গ্রেসের মনোভাবের যে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহা আজও গভীরভাবে 
প্রণিধানযোগ্য । কবি বলিতেছেন, "দেশে মিলনকেন্ত্ররূপে কন্গ্রেসের প্রতিষ্ঠ! হওয়া সত্বেও ভারতবর্ষে এক প্রদ্দেশের 
সঙে আর-এক প্রদেশের বিচ্ছেদের সাংঘাতিক লক্ষণ নান! আকারেই থেকে থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। ভারতবর্ষে হিন্দু ও 
মুসলমানের অনৈক্য শোচনীয় এবং ভয়াবহ সে কথা বল। বাহুলা ।-"-এই হুর্তাগা ভারতবর্ষে আচার ও ধর্ম এক 
সিংহালনের শরিক হয়ে মানুষের বুদ্ধিকে আবিল করে রেখেছে ।” ভারতের প্রত্যেক 'পাঁচ-দশ ক্রোশ অন্তর অতলম্পর্শ 
গর্ত "এবং সেই গর্তগুলোকে দিনরাত আগলে রয়েছে ধর্মনামধারী বক্ষকদল।, নানা কারণে “প্রদেশে প্রদেশে জোড় 
মেলে নি।* 

ত্রিপুরী কন্গ্রেসের কথা উল্লেখ করিয়! কবি লিখিতেছেন যে সেখানকার “অধিবেশনের বাবহারে বাঙালি জাতির 
প্রতি অবজ্ঞ। প্রকাশ করা হয়েছে, এই অভিযোগ বাংলাদেশে ব্যাপ্ত । এই নাপিশটাকে বিশ্বাস ক'রে নেওয়ার মধ্যে 
দুর্বলতা আছে ।”  মহাআঞ্জির নেতৃত্বে ভারতের যে অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার কথ৷ বারে বারে স্বীকার 
করিয়াও বলিলেন, “তবু তার স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা! লাভ করবে এমন কথ! শ্রদ্ধেয় নয়। অন্ত কোনে 


উড়িগ্ার অতিথি, প্রবাসী ১৩৪৬ লোষ্ঠ পৃ ২৯৭-৩**, পুরী হইতে অমির চক্রবর্তাকে লিখিত পত্র । 
কন্গ্রেস, প্রবাসী ১৩৪৬ আঁবা় পৃ ৩১৬-১৮, মংপু হইতে ২০ মে বা ৯১ জো অমির চক্রবতাঁকে লিখিত পত্র। 


১৭৪ রবীন্দ্রজ্জীবনী 


কর্মবীরের মনে নতুন সাধনার প্রেরণ। যদ্দি জাগে-*** এবং “যদি কোনো কৃতী "নূতন পথ খুলতে বেরোন, আমি অনভিজ্ঞ, 
তার সিদ্ধি কামনা করব, দেখব তার কামনার অভিব্যক্তি--কিন্তু দুরের থেকে ।” 

কৰি স্থভাষচন্ত্রকে এই কর্মবীর রূপে ভাবিতেছেন।; তিনি লিখিলেন, “আজ আমি জানি, বাংলাদেশের 
জননায়কের প্রধান পদ স্ুভাচন্দ্রের। সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধন! ক'রে আসছেন সে পলিটিক্সের 
আসরে ।...আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আকড়ে ধ'রে আছে বাংলাকে । যে রাংলাকে আমর! 
বড়ো করব সেই বাংলাকেই বড়ো ক'রে লাত করবে সমস্ত ভারতবর্ষ । তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনত৷ দুর 
করবার সাধন! গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি সুদৃঢলংকল্প স্থভাষকে অভ্যর্থনা কি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি 
সহায়ত! প্রত্যাশ। করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। বাংলাদেশের সার্থকতা 
বহন করে বাঙালি প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজ্াতীর রাষ্্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক 
স্থভাষচন্দ্রের তপ্যায় ।”১ 

দেশের সমস্যা সম্বন্ধেও যেমন মন উদ্বিগ্ন, চীনের সংবাদেও মন তেমনি ক্ষুন্ধ। মংপুতে একদিন বলিতেছেন, 
"চীনদেশের কাহিনী আর শুনতে পারিনে। ইচ্ছে করে না খবরের কাগজ খুলি, ইচ্ছে করে না রেডিয়োর খবর শুনি । 
কিন্ত না শুনেও তো। পারিনে। চোখ বুজে তো বেদনার অন্ত কর! যায় না। এ অত্যাচারের ইতিহাস অসহ্ হয়ে 
উঠল ।..'বাচতে ইচ্ছে করে না আর। এ পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে ।--এ নুশংসতা৷ আর কত দেখব ।”ং 

কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে আপসোস ও আশা পোষণ করাই তো রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চিত্তের রূপ নহে। সাময়িক- 
ভাবে সমসাময়িক রাজনীতির বেদনাদায়ক সংবাদাদি তাহার ম্পর্শচেতন চিত্তকে বেদনায় কাতর করে-_তাহা গ্রকাশ 
করেন পত্রে প্রবন্ধে কবিতায়; তারপর মন চলে নিজের পথে-_-লিখিতেছেন আর্ট সম্বন্ধে প্রবন্ধ ( ১৯৩৯ মে ২৫)। 
অধেন্দুশেখর গাঙ্গুলি রচিত “বূপশিল্প'* নামে গ্রন্থথানি পড়িয়া মনের মধ্যে যে ভাবনাগুলির উদয় হয়, তাহাই প্রকাশ 
পায় এ প্রবন্ধে। পূর্বেই বলিয়াছি কবিতা আছে সবার মাঝে মাঝে । এই প্রবন্ধে কবি কেবল চিত্রা্দি চাক্ষ্ষ 
কলার আলোচনা করেন নাই, সংগীতাি শ্রাবণ কলারও শ্থগ্পন আলোচন। উতথাপন করিয়াছেন। 


রবীন্দ্র-রচনাবলী 


মংপু হইতে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (১৯৩৯) জুন-১৯। গ্রীম্মাবকাশের পর বিদ্যালয় এখনে! খোলে নাই৷ 
কয়েকদিনের জন্য গ্রীনিকেতনের ত্রিতলে বাস করিবার জন্য গেলেন (২৫ জুন)। শ্রীনিকেতনে থাকেন সপ্তাহ তিন। 
১৭ জুলাই ( ১৩৪৪ শ্রীবণ ১) শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন। 

আমাদের এই আলোচ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকাশনের ব্যবস্থ। চলিতেছে । প্রকাপন বিভাগের অধ্যক্ষ 
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিশ্বভারফীর সহকারী কর্মপচিব কিশোরীমোহন সীতরা! এ বিষয়ে অগ্রণী হন। পাঠকের স্মরণ 
আছে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা বহুকাল গ্রস্থাবলীরূপে প্রকাশিত হয় নাই, তাহার কাবাগ্রস্থের শেষ প্রকাশ হয় ১৯১৫- 


১ কন্গ্রেস, মংপু, ২০ষে ১৯৩৯; দ্র কালাস্তর ২য় সং পু ৩৬৩-৭৫। 
২ মংপুতে রবীন্্রনাথ পৃ 4৪। 
৩ প্রবাসী ১৩৪৬ আধা পু ৮৭-৯। 


রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭৫ 


১৬ সালে, গগ্গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হয় ১৯০৭-০৯ সালে। তাহার পর ১৯২২ সালে রবীন্নাথ তাহার তৎকাল 
পর্বস্ত প্রকাশিত গ্র্থাদি বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছেন। এতকাল পবে বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ কবির সমূদয় 
রচনা মুদ্রণের ব্যবস্থা করিলেন ।১ 

শ্রীনিকেতনে বাসকালে কবি এই 'রনাবলী'র জন্য তাহার ভূমিকা লিখিয়া দিলেন ( ১৯৩৯ জুন ৩০ )। কবির 
মহা সংকোচ তাহার পুরাতন রচনা সম্দ্ধে। ঘোর আপত্তি সে-সবের পুনঃপ্রকাশের | কিন্তু তাহার আপত্তিতে 
কেহই 'সায় দেন নাই। কবি এই ভূমিকায় লিখিতেছেন, “আমার আশি বছর বয়সের সাহিত্যিক গ্রয়াসকে 
সম্পূর্ণ আকারে পুণঞ্তিত করবার এই যে চেষ্ট। আজ দেখছি, এর মধ্যে নিশ্চিত অন্থমান করছি অনেক গাঁথুনি আছে, 
যার উপরে আগামী কালের বিশ্মরণের দূত প্রত্যহ অদৃশ্য কালিতে লুপ্তির চিহ্ন অস্কিত করে চলেছে । এ সম্বন্ধে আমার 
কোনো মোহ নেই, এবং ক্ষোভ করাও বৃথা বলে মনে করি... 

“কালের পরিবর্তিত গতির সঙ্গে অনেক জীব তাল রেখে চলতে পারে নি, প্রাণরঙ্ষশালা থেকে সেই বেতালাদের 
সরিয়ে দেওয়া হয়েছে । কিন্তু সবাই তো সরেনি। অনেক আছে কালের সঙ্গে তাদের মিল ভাঙেনি। আজ নৃতনও 
তাদের দাবি করে, পুরাতনও তাদের ত্যাগ করে নি। কি শিল্পকলায়, কি সাহিত্যে যদি তার যথেষ্ট প্রমাণ ন! থাকত ত। 
হলে বলতে হুত স্থ্টিকর্তা মান্গষের মন আপন পিছনের রাস্তা ক্রমাগত পুড়িয়ে ফেলতে ফেলতেই চলেছে । কথাটা 
তো সত্য নয়। মানুষ সামনের দিকে যেমন অগ্রসরণ করে তেমনি অনুসরণ করে পিছনের, নইলে তার চলাই হয় ন!। 
পিছনহার| সাহিত্য বলে যদি কিছু থাকে সে কবন্ধ, সে অস্বাভাবিক |” 

এই প্রসঙ্গে কবি ষে পত্র চারুচন্দ্র ভট্াচার্যকে দেন তাহা তিনি নিব্দেনে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কবি লিখিয়াছিলেন, 
"ভূরিপরিমাণ যেসকল লেখাকে আমি ত্যাজ্য বলে গণ্য করি আপনার্দের সম্মিলিত নির্বদ্ধে সেগুলিকেও স্বীকার করে 
নিতে হবে। আমার লজ্জা চিরস্তন হয়ে যাবে এবং তাতে আমার নাম-স্বাক্ষর থাকবে । অর্থাৎ ভাবীকালের সামনে! 
যখন দাড়াব তখন গাধার টুপিট! খুলতে পারব না। আপনার! তর্ক করে থাকেন ইতিহাসের আবর্জনা দিয়ে যে গাধার) 
টুপিটা! বানানো হয় ইতিহাসের খাতিরে সেটা মহাকালের আসরে গরে আসতেই হবে। কবির তাতে মাথা হটে 
হয়ে যায়। ইতিহাসও বহু অবাস্তবকে বর্জন করতে করতে তবে সত্য ইতিহাস হয়। মান্ষের অতিবুদ্ধপ্রপিতামহের 
দেহে যে একট! লম্বমান গ্রত্যঙ্গ ছিল সেটা সর্বদা! পশ্চাতে যোজনা করে বেড়ালে মান্থষের ইতিহাস উজ্জল হয় না, 
একথা মানব-স্তান মাত্রেই স্বীকার করে থাকে ।* অবশেষে একটা আপস-নিপ্পত্তি হইল থে কবির বর্জিত রচনাসমূহ 
পরিশিষ্ট খণ্ডে স্থান পাইবে। 

শ্রীনিকেতনে কবি যে তিন সপ্তাহ বাস করেন, সেট৷ প্রায় নির্জনবাসের তুল্য; বাহিরের লোকজন অতিথি- 
অত্যাগতের ভিড় এখানে কম। কিন্তু পত্রার্দির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষ। করা কোথায়ও সম্ভব নহে। একখানি পত্র 
ও তাহার ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। শরৎচন্দ্র ও ববীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক অলীক কথা মুখে মুখে 
সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিক সমাজে চালু ছিল বরাবরই । নরেন্দ্র দেব 'সাহিত্যাচার্ধ্য শর্ত নামক গ্রন্থের ২য় সংস্করণে 
(পৃ ৭৯৮০) প্রবাসীর সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্বদ্ধে কতকগুলি সংবাদ সরবরাহ করেন। এতদ্সম্পর্কে 
শ্রীনিকেতনে থাকিতে কবি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে এক পত্র পান। তহ্‌ত্তরে তিনি (৯ জুলাই 
১৯৩৯ ) লিখিতেছেন, “গল্প প্রকাশ কর! নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসীর দ্বন্ব ঘটেছিল সেই জনশ্রুতির উল্লেখ এই প্রথম 


১ রবীন্্র-বচনাবলী প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, প্রায় ২৫ খত সমাপা-*ভর কবিতা "৩৪৬ পৌব পৃ ৪৯-৫৬, বুদ্ধদেব বন লিখিত 
সমালোচনা। 


১৭৬ রবীঙ্গজীবনী 


আপনার পত্রে গ্জানতে পারলুম। ব্যাপারট] যে সময্নকার তখন শরতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। অনেক 
অমূলক খবরের মূল উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি । এই জন্যে মরতে আমার সংকোচ হয়। তখন 
বাধভাঙা বন্যার মতো ঘোলা গুজবের শ্রোত প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে--আটকাবে কে 1১ 
শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক আর-একটি পত্র পাই । ১৩৪৭ ঠচত্র ২ 'ধুগান্তরে” প্রবোধচন্ত্র 
সাম্ভালকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রধানির শেষ অনুচ্ছেদে আছে, একোনো কোনে! 
মানুষ আছে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি স্থগম। শুনেছি শরৎ সে জাতের লোক 
ছিলেন না। তাঁর কাছে গেলে তাকে কাছে পাওয়া যেত। তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তার সঙ্গে আমার 
দেখাশোন! কথাবার্তা হয় নি যে তা! নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারলে না। শুধু দেখাশোনা নয়, ঘদি চেনা-শোন! 
হোত তবে ভালো হোত। সমসাময়িকতার স্থযোগটা সার্থক হোত | হয় নি, কিন্ত সেই সময়টাতেই বিম্মিত আনন্দে 
দুরের থেকে আমি পড়ে নিয়েছি তার বিন্দুর ছেলে, বিরাজবৌ, বামের স্মৃতি, বড়োদিদি। মনে হয়েছে কাছের মান্য 
পাওয়! গেল। মানুষকে ভালোবাসার পক্ষে এই যথেষ্ট ।”ং 
শ্রীনিকেতনে থ|কিবার সময় একদিন ( ১৯৩৯ ভুলাই ১৪) কবি তথাকার সর্বশ্রেণীর কমার সহিত মিলিত হন ও 
তাহাদের নিকট শ্রীনিকেতনের আদর্শ ও কিভাবে এখানে কর্মে প্রবৃত্ত হন তাহার ইতিহাল অত্যন্ত সরলভাবে বলেন । 
এই ভাষণের মধ্যে জমিদারিতে তাঁহার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতার কথ! বলেন,_-* “তখন আমি যে জমিদারি ব্যবসায় 
(করি, নিজের আয়-বায় নিয়ে ব্যন্ত, কেবল বণিক্‌-বৃত্তি ক'রে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে 
হয়েছিল।” এই ভাষণের মধ্যে পুরাতন কথ! সবই তবুও সেদিন যাহাদের জন্য বলিয়াছিলেন, তাহাদের উপযুক্ত 
হইয়াছিল। 
গত কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রীনিফেতনের কর্মব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন হইয়াছে; স্থকুমার চট্টোপাধ্যায় 
আসিয়াছেন; তাহার চেষ্টায় “দেশবিদেশে' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে । ধাবেন্্রমোহন সেন এখন 
শ্রীনিকেতনের শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা । ১৯৯৭ জানুয়ারি মাসে বোলপুর হইতে গুকুট্রেনিং বিদ্যালয়* শ্রীনিকেতনে 
উঠিয়া আসে। বঙ্গীয় গবর্মেন্ট ইহার ব্যয়ভার বহন করেন; বিশ্বভারতীর উপর বিগ্যালয় পরিচালনার ভার অর্পণ 
তাহার করেন। কৰি প্রতিষ্ঠানের নাম দেন "শিক্ষাচর্চা' | ধীরেন্দ্রমোহন এখন শিক্ষাসত্র ও শিক্ষাচর্চার ভারপ্রাপ্ত 
অধ্যক্ষ (১৯৩৮ জুলাই )। শান্তিনিকেতনে শিক্ষা-পাঠভবনের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন প্রমদারঞন ঘোষ । তিনি 
১৯৩৭ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩৯ জুলাই পর্যন্ত এই কাধ করেন। এই ১৯৩৯ এর জুলাই হইতে শিক্ষা ও পাঠভবন 
পুনরায় পৃথক্‌ করিয়া দেওয়া হইল। শিক্ষাভবন বা কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষ নিষুক্ত হইলেন অনিলকুমার চন্দ'$ তিনি 
এতদিন ইতিহাস ও াষ্ট্রনীতির অধ্যাপক ছিলেন এবং কবির সেক্রেটারির কাজ করিতেন । 


১ প্রবাসী :১৩৪৬ শ্রাবণ পু «৭১-৭২। 

২ প্রবাসী ১৩৪৬ জোষ্ট পৃ ২৮২ বিবিধ প্রসঙ্গ, শরংচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্াসাদির সমালোচনা । 

৩. ডু. 8. অওজ৪ 1989 0 1818. মুকুমার চট্োপাধ্যায় কৃ'ক অন্ুলিখিত ও বন্ত! কতৃক সংশোধিত, প্রবাসী ১৩৪৬ ভাদ্র পৃ ৬৬১-৬৬, 
নিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ । 

৪ বোলপুর গুরুট্রেনিং বিভ্ভালয় যেখানে ছিল সেখানে এখন বোলপুর বালিক। বিদ্য।লয় 

:« অনিলফুমার চন্দ ১২৩৯ ভুল।ই হইতে ১৯৫২ জুলাই পর্বস্ত শিক্ষা্ভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারতের পার্লামেণ্টে ব লোৌকসভীয় তিনি সমস্ত 

“নির্বাচিত ও পরে পররাষ্ট্র গগ্তরের উপ-মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে তিনি বিশ্বভারতীর কার্য ছাঁড়িয়। দেন। বিশ্বভারতী বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া! তাহাকে 
সম্মানার্ অধ্যাপকের পদ দান করিয়াছেন। 


রবীন্দ্ররচনাবলী ১৭৭ 


পহেল! শ্রাবণ ( ১৯৩৯ জুলাই ১৭) কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আলিলেন-__বিগ্ভালয় খুলিয়া গিয়াছে। নৃতন 
পাহিতান্থষ্টির প্রেরণা ক্ষীণ ; তবে অন্তকে উদ্‌বোধিত করিতেছেন লিখিবার জন্য । এই অভ্যাল কবির আযৌবনের । 
বলেন্দ্রনাথ তাহার হাতে গড়া । কত নগণোর রচনা শুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন তাহার হিদাব নাই। সামান্ত লেখক- 
লেখিকাকে লিখিবার জন্ত কী উৎসাহ দিয়াছেন, তাহ সাক্ষ্য দিবার লোক এখনো আছেন। ্‌ 

আমাদের আলোচ্য পর্বে কবি প্রমথ চৌধুরীর “প্রাচীন হিন্দৃস্থান”১ ও ইন্দিরা দেবীরুত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রেনে 
গ সের ফরাসীগ্রস্থের তর্জমা প্রকাশনের বাবস্থা করিতেছেন। প্রমথ চৌধুরী “ইতিহাসে ভূগোলে মিলিয়ে" “প্রাচীন 
হিন্দুস্থান* নামে 'বই লেখবার সংকল্প” গ্রহণ করেন, সেটা কবির ভালোই লাগে। কবির ভরস৷ ছিল কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্ভালয় বইখানির প্রকাশনভার গ্রহণ করিবেন ; কিন্তু তাহাদের পছন্দ না হওয়ায়, বিশ্বভারতী হইতেই উহা 
প্রকাশনের ব্যবস্থা করা হইল । কবি প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন, “ওর মধ আমার হাত চালিয়েছি অনেকখানি 
তার কারণ, ওটাকে আমাদের লোকশিক্ষা সংসদের মাদর্শে তৈরি করতে হোলো । ভয় আছে পাছে জিনিপটাকে 
না চিনতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠ । যাই হোক, আটআন! সংস্করণের মাপে বেরবে ।”০ 

রেনে গ.সে বিখ্যাত ফরাসী এঁতিহাসিক । প্রাচাদেশ সম্বন্ধে তাহার গ্রন্থ প্রামাণা বলিয়া সমাদূত। তীহার 
ফরাসী গ্রন্থ] 70136019 09 17%6121705-071976 এর ভারতবর্ষ অংশ অনুবাদ করেন ইন্দিরা দেবী । কবি তাহা 
আনাইম্! শান্তিনিকেতনে অনুলিপি করান, ভাষার প্রয়োজনমত সংস্কার করেন এবং 'পরিচগ্প পত্রিকায় পাঠাইম়! দেন 
(১৯৩৯ অগস্ট ৪ )15 

সেইদিন শাস্তিনিকেতনে আসিলেন আওয়াগড়ের মহারাজ স্র্পাল সিংহ; তিনি এবার পক্ষকাল আশ্রমে 
কবির অতিথিরূপে থাকেন। তিনি বিশ্বভারতীর জন্য বহু টাক দান করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে দিয়াছিলেন 
কবির প্রতি অরুত্রিম অনুরাগ । এইবার আসিয়া তিনি বিশ্বভাবতীর জন্য ১, ২৭, ৫০১ টাকা দান করিলেন; 
ইহার পুর্বে ও পরে তিনি ষে টাকা দান করিয়াছেন, তাহার তাপিক! আমরা নিয়ে দিলাম ।« 

আওয়াগড়ের মহারাজা! থাকিতে থাকিতে বুক্ষরোপণ উৎসব সম্পন হয় । এবার উত্সব হয় চীনভবনের দক্ষিণ 
প্রাঙ্গণে । হাঙ্গেরিয়ান শিল্পী মিসেস ক্রনার (137001)67) বুদ্ধগয়া হইতে বোধিদ্রুমের একটি চারা আনিয়াছিলেন, 


এইবার সেইটি রোপিত হয় ।৬ 


১ প্রাচীন হিন্ুন্থান সমালোচনা, শৈলেন্দ্রকৃষ লহ, প্রবাসী ১৩৩৬ ফান্ধন পু ৬৩০। 

২ চিঠিপত্র «ম পত্র ১২৫, ২* নভেম্বর ১৯৩৮ পৃ ৩*৭; পত্র ১১৯, ২৪ জুল।ই ১৯৩৯ €৮ শ্রাবণ ১৩৪৬) পু ৩১*। পুনশ্চ পত্র ১৩২, 
১০ জানয়ারি ১৯৪*। 

৩ চিঠিপত্র ৫ম পত্র ১২১, ২৪ জুলাই ১৯৩৯ পৃ ৩১. 

৪ পরিচয়-এর প্রবন্ধের নিদ্বে লেখ! ছিল-প্ড্রীযুক্ত1 ইন্দির।দেবী কতৃক লিখিত ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠীকুর কতৃক সম্পাদিত রেণে গ্সের 
'ভারতবর্ধ' সম্পূর্ণ আকারে বিশ্বভীরভীর লোৌকশিক্ষ! সংগদ প্রকাশ করিখেন ৮ ছৃখের বিষয় সে-গ্রপ্থ প্রকাশিত হয় নাই।' 

পরিচয় »ম বর্ষ ১ম খণ্ড ১৩৪৬ ভাদ্র. পূ ১৭2-৮২, আখ্িন পূ ২৬২-৭৬, কাতিক পৃ 2৫৯-৬৭, অগ্রতীয়ণ ৪১৭-২৫, পেষ ৫18-৬৯, 
ঈম বর্ষ ২য় খণ্ড ১৩৪৭ বৈশাখ পৃ ৩২০-৩০৪ ১৩৪৭ টজাষ্ঠ পৃ৪১৪-২৭। 
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তত 


১৭৮ রবীন্দ্রজীবনী 


আমরা পুর্বে বলিয়াছি এ সময়ে কবির রচনা খুব কমই চোখে পড়ে । তবে এই সময়ের রচিত একটি মাত্র 
কবিতার উল্লেখ আমরা করিব; কবিতাটির নাম “রাত্রি” ।১ মংপু হইতে অমিয় চক্রবর্তাকে কবি ষে এক পত্র 
লেখেন ( ১৬ জুন) তাহার শেষাংশের সহিত এই কবিতাটি পঠনীয়। বাধকো মৃত্যু সম্বন্ধে ভাবনা খুবই স্বাভাবিক ; 
তাহার ছায়! ঘনাইয়া আসিলে মন যখন শ্বাশ্বত সত্যের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়, তখন সেই বিহবলত। দূর করিবার জন্য আপনার 
উধ্বেআপনি উঠিবার জন্য, আপনার জবা পীড়াজনিত স্বাভাবিক ছুর্বলতাকে অস্বীকার করিবার জন্য গ্লেন এই ঘোষণা 


নিজেরে ধিক্কার দিয়ে মন ব'লে ওঠে, আমি কর্তা, আমি মুক্ত, দিবসের আলোকে দীক্ষিত, 
নহি নহি আমি নহি অপূর্ণ স্যষটির কঠিন মাটির 'পরে 

সমুদ্রের পঙ্কলে।কে অন্ধতলচর প্রতি পদক্ষেপ যার 

অধন্ফুট শক্তি যার বিহবলতা-বিলাসী মাতাল আপনারে জয় করেনচলা। 


তরলে নিমগ্ন অন্ুক্ষণ। 


আমাদের এই আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথ “ডাকঘর” নাটকের জগ্ত নৃতন কতকগুলি গান লেখেন, সংলাপে কিছু 
নৃতন পাঠ সংযোগ এবং কিছু পাঠ পরিবর্তন করেন। জুলাইমাসে শ্রীনিকেতন হইতে ফিরিয়া শান্তিনিকে তনের 
ছাত্রদের লইয়! মহড়াও আরম্ভ করেন* ; তিন চার মাস ধরিয়া! রিহর্শাল চলে; কিন্তু শেষ পর্যস্ত অভিনয় হয় নাই। 
কবির ভগ্রশ্বস্থ্যের উপর অধিক পীড়নের শঙ্কায় শেষপর্যস্ত তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা হয়। 

ডাকঘরের জগ্য নৃতন এই কয়টি গান এই সময়ে লিখিত : ১। আমার দূর আকাশের নেশায় মাতাল ঘরভোলা 
সবযত ২।বাহির হলেম আমি আপন ভিতর হতে, ৩।শুনি ওই রুুঝুম্থু পায়ে পায়ে নৃপুরধবনি ৪। এই তো 
ভরা হল ফুলে ফুলে ফুলের ডালা ৫। সবরের জালে কে জড়ালে আমার মন ৬ । কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার 
নেই মানা ৭। সমুখে শান্তিপারাবার । শান্তিদেব লিখিতেছেন,এই মহড়ার পৰে কবি “একদিন বলেছিলেন যে, ত্বার 
মৃত্যুর তআর বেশি দেরি নেই, এটি যদিও অমলের মৃত্যুর গান কিন্তু এ গানটি তারও মৃত্যুতে আমরা কাজে লাগাতে 
পারব।”৩ আমাদের মনে হয় এ কথা কৰি রহম করিয়াই ৰলিয়াছিলেন। এ সময়ের কবিকে যাহারা জানেন 
সাহারা স্বীকার করিবেন যে, তিনি এই প্রকার স্থলতার পক্ষপাতী হইতে পাবেন না।* শাস্তিদেব বলেন যে, 
তিনি জাভা হইতে ফিরিয়া অর্থাৎ পুজাবকাশের পর এই গানটি শুনিতে পান ও শেখেন।৭ 


১ ১৯৩৯ জুলাই ২৬। নবজাতকের এই কবিতাটির প্রসঙ্গে কবির শাস্তিনিকেতনের শেষ দিনের একটি ঘটন তুলনীয় । দ্র কবিকথা পৃ ৫২-৫১। 
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৩ রবীন্দ্রসংগীত পৃ ১২৩। ক 'শেষলেখা'র ভূমিক]। 

৪ “রচনাকাঁলীন সময়ের সঙ্গে এরয়োজনের সনে মেই-সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তীৎপর্য গ্রহণ কর! সম্ভবপর হন্ন ন।' 
যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে এতিহাসিকভাবে দেখাই সংগ্লত।” রবীন্দ্রনাথের রাষ্তিক মত, 
কালাস্তর, রবীন্জ্রচনাবলী ২৪, পৃ ৪০৭। 

« ৬ নং গানটি সানাই-এ আছে, তারিখ ১৭ জানু ১৯৪* (রচনাবলী ২৪) ৭ নং পেষলেখার অন্তর্গত, তারিখ ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৪। 
তারিখগুলি বসানোর মধ কোথাও একট! গোল আছে । অথবা সংবাদের মধো ভুল আছে। 


মহাঁজাতি সন 


কবি শান্তিনিকেতনে আছেন। স্থুভাষচন্দ্রের নিকট হইতে কবির কাছে অনুরোধ আসিল, তাহার-পরি কল্পিত 
মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর কবিকে স্থাপন করিতে হইবে । 'মহাঞ্জাতি সদন' কী সে বিষয়টি সম্ঘপ্ধে কিছু বল! দরকার । 

স্থভাষচন্দ্র কন্গ্রেস-প্রেসিভেণ্ট হইয়া কলিকাতায় একটি স্থায়ী কন্গ্রেসভবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন; তখনো 
এলাহাবাদের “আনন্দভবন” কন্গ্রেসের জগ্ পাওয়া যায় নাই। স্থতরাং এই পরিকল্পনার মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল। 
এই গৃহনির্মাণের জন্য “স্থভাষ কন্গ্রেস ফাণ্ড নামে একটি তহবিল খোলা হইয়াছিল ১৯৩৭ সালের ১৭ এপ্রিল। 
রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া (২৭ মে) স্থভাষচন্ত্রকে এক পত্রে লিখিয়া পাঠান, “তোমাদের সংকল্লিগ্ত কন্গ্রেস- 
ভবনের পরিকল্পনাটি যথোচিত হয়েছে বলে মনে করি । এই ভবনের প্রয়োজনীয়তা বিচিত্র এবং ব্যাপক । সর্বজনের 
আনুকূল্য এর প্রতিষ্ঠা! উপযুক্তরূপে সম্পন্ন হবে আশা! করে আগ্রহা্ধিত হয়ে আছি। এই গৃহের সম্পূর্ণতার মধো 
আমাদের সৌভাগ্যের এবং গৌরবের রূপ দেখতে পাব।” 

পাঠকের স্মরণ আছে প্রায় বাইশ বহসর পূর্বে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন 
হয়। সেদিনের সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাহার উপর ইমারত আর উঠে লাই। সেখানে এখন 
ব্রাহ্মবালিক1 বিদ্যালয় ও কর্পোরেশনের পার্ক। এবারকার কন্গ্রেপভবন নির্মাণের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন 
সেণ্টণল (চিত্তরঞ্জন ) এভিম্থ/র উপর একখগড জমি দান করেন ( ১৯৩৮ অগস্ট ২৪)।১ - 

এই ঘটনার অনতিকাল মধ্যে স্থভাষচন্দ্রের সহিত কন্গ্রেসের বিরোধের স্থত্রপাত হয়। কণিকাতাম নিখিলভারত 
কন্গ্রেস কমিটির সভায় সুভাষ প্রেসিডেন্ট-পদ ত্যাগ করিলেন (১৯৩৯ এপ্রিল )। এই ঘটনার প্রতিক্রিগায় বাংলাদেশের 
এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে কন্গ্রেসবিরোধী মনোভাবের উদয় হয়। ববীন্দ্রনাথ দুর হইতে দেশের সমস্ত সংবাদ 
রাখিতেন । 

রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেছেন দেশের মধ্যে প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দের সময় স্থৃভাষচন্দ্রই দেশনায়কত্ব করিবার 
উপযুক্ত ব্যক্তি । স্থ'ভাষচন্দ্রের বাষ্ট্রপতিপদ ত্যাগের পরই ( ১৯৩৯ মে ) কবি 'দেশনায়ক* নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া 
স্বভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিতে চাহিলেন।* এই অকখিত ভাষণে কবি যাহা স্থৃভাষচন্ত্রের ও দেশবাসীর উদ্দেশে 
বলিয়াছিলেন তাহ! হইতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ নিয়ে উদ্ধৃত হইল : 

“বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, স্থ্কৃতের 
রক্ষাকর্তা বারংবার আবিভূর্ত হন। হূর্গতির জালে রাষ্ট্র ধখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় 
আবিভূ্ত হয় দেশের অধিনায়ক । রাজশাসনের দ্বারা নিশ্িষ্ট, আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলাদেশের 
অনৃষ্ঠাকাশে হুর্ধোগ মাজ ঘনীভূত । নিজের মধো দেখ! দ্রিয়েছে দুর্বলত।, বাইরে একব্ হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি। আমাদের 
অর্থনীতিতে কর্মনীতিতে শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নান! ছিত্র, আমাদের রাষ্র্মীতিতে হালে দাড়ে তালের মিল 
নেই ।... 

এই রকম সুঃসময়ে একাস্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল 
ভাগাকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন ।*** 

১ মহীজাতি সদন, ১৯+০ জানুয়ারি ২৩ নেতাজী সুভাষচন্ত্রের চতুর্পকীশৎ জন্মদিনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচীরবিভাগ কতৃক প্রকাশিত। 

২ ুভাহচন্ত্র সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্রনাথের লেখা এই অপ্রকাশিত ভাবণ ১৯৩৯ সালের মে মাসে লিখিত ও মুদ্রিত হয়, কিন্ত তখন উহ! 
প্রচায় করা হয় নাই। আননাবাজার পত্রিকা । দ্র সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কৃত স্থভাষত্ত্র ; পরিশিষ্ট । 


১৮৩ রবীন্দ্রজীবনী 


বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্ক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তা থেকে পেয়েছি 
জমার প্রবল ভীবনীখক্তির প্রমাণ । এই শক্তির কঠিন পরীক্ষ। হয়েছে কারাদুঃখে,১ 'নিধাপনে, ছুঃসাধ্য রোগের 
আক্রমণে; কিছুতে তোমাকে অভিভূত করে নি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে 
দেশের সীম। অতিক্রম করে ইতিহাসের দুরবিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ স্থখোগ, বিশ্বকে করেছ সোপান। 
সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য ব'লে মানোনি। তোমার এই চারিত্র শুক্তিকেই বাংলা 
দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর । 

“বাংলাদেশের ইচ্ছার মৃতি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গঝোধের আন্দোলনে । বঙ্গকলেবর দ্বিখগ্ডিত করবার 
জন্যে সমুগ্ক্চ খড়গকে প্রতিহত করেছিল এই ইচ্ছা । যে বহুবলশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙালী সেঘিন এক্যবদ্ধ 
হয়েছিল সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত করা সম্ভব কি না এ নিয়ে সেদিন সে বিজ্ঞের মতে] তর্ক করেনি, 
বিচার করেনি, কেবল সে সমন্ত মন দিয়ে ইচ্ছা করেছিল । 

“তার পরবর্তী কালের প্রজন্মে (£910678610 ) ইচ্ছার আগ্রগর্ভরূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে 
তার! দীপ জালাবার জন্যে আলো। নিয়েই জন্মেছিল, ভূল ক'রে আগুন লাগাল, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে ক'রে দিল 
বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীর হৃদয়ের যে মহিম। ব্যক্ত হয়েছিল পেপিন ভারতবর্ষের 
আর কোথাও তে। তা দেখি ণি। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই ছুঃখের পর ছুঃখ, সেই তাদের প্রাণ নিবেদন, 
আশু নিক্ষলতায় ভম্মসৎ হয়েছে কিন্তু তারা তো নিভাঁক মনে চিরদিনের মতো প্রমাণ ক'রে গেছে বাংলার হূর্জন় 
ইচ্ছাশক্তিকে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অসহিষুণ তারুণ্যের যে হৃদয়-বিদারক প্রমাদ দেখ! দিয়েছিল তার উপরে 
আইনের লাঞ্ছনা যত মসী লেপন করুক তবু কি কালে। করতে পেরেছে তার অস্তনিহিত তেজছ্রিয়তাকে । 

“আমরা দেশের দৌর্বল্যের লক্ষণ অনেক দেখেছি, কিন্তু যেখানে পেয়েছি তার প্রবলতার পরিচয় সেইখানেই 
আমাদের আশা! প্ররচ্ছন্নভূগর্ভে ভবিষ্যাতের প্রতীক্ষা করছে। সেই প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ প্রাণবান ও ফলবান করবার ভার 
নিতে হবে তোমাকে; বাঙালীর স্বভাবে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরসতা, তার কল্পনাবৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার 
উজ্জল দৃষ্টি, রূপস্থ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি, এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ 
থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের পুরাতন জীণতাকে দুর ক'রে তামপিকতার আবরণ থেকে মুক্ত ক'রে 
নব বসন্তে তার নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করবার স্ষ্টিকতৃ্ব গ্রহণ করে তুমি। 

“বলতে পারো, এত বড়ো কাজ কোনে! একজনের পক্ষে সম্ভব হোতে পারে না। সে কথা সত্য। বহু লোকের 
দ্লার] বিচ্ছিন্ন ভাবেও সাধ্য হবে না। একজনের কেন্দ্রাকর্ষণে দেশের সকল লোকে এক হোতে পারলে তবেই হবে 
অসাধ্য সাধন। যাঁরা দেশের যথার্থ স্বাভাবিক প্রতিনিধি তারা কখনোই একল! নন। তারা সর্বজনীন, সর্বকালে 
তাদের 'অধিকার। তাঁর! বর্তমানের গিরিচুড়ায় দাড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রথম শুধোদয়ের অরুণাভাগকে প্রথম প্রগতির 
অর্থ্দ্বান করেন। সেই কথা মনে রেখে আমি আজ তোমাকে বাংল দেশের রাষ্ট্রনেতার পর্দে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে 
আহ্বান করি তোমার পারছে সমুস্ত দেশকে। 

+”"এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে বাংলাদেশকে আমি প্রাদ্দেশিকতার অভিম্বানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে 
চাই অথব। সেই মহাত্সার প্রতিষোগী আসন স্থাপন করতে চাই রাষ্ট্ধর্মে যিনি পৃথিবীতে নৃতন যুগের উদ্বোধন করেছেন, 

১ সাড়ে পাঁচ বৎসর বন্দী থাকিবার পর সুভাবচন্ত্র মুক্তি লাভ করার শ্রদ্ধানন্। পার্কে বিরাট জনসভার তাহার সংবধ ন।হয়। শান্তিনিকেতন 
হইতে রবীন্ত্রনাথ যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন তাহ।র অর্থ, “সমগ্র জাতির কণ্ঠের সহিত কঠ মিলাইয়া আমি স্ভাঁষকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি ।” 
€ ১৩৪৩ চৈত্র ২৩) প্রবাসী ১৩৪৪ বৈশাখ, পু ১৪৯, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই সভায় নভাপতিত্ব করেন। 


মহাজাতি সদন ১৮১ 


ভা1রতবর্ষকে যিনি প্রসিদ্ধ করেছেন সমস্ত পৃথিবীর কাছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, 
মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলগ্রন্থ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আপন গ্রহণ না করে, তারই জন্তে আমার এই 
আবেদন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলন যজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্যে উপযুক্ত আহুতির 
উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে । তোমার সাধনায় বাংলাদেশের সেই আস্মান্থতি ষোড়শোপচারে সত্য হোক, ওজন্বী 
হোক--তার আপন বিশিষ্টতা উজ্জল হয়ে উঠুক । 

"বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদুত পাঠিয়ে- 
ছিলাম। তার বন বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে 
মনে তীর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব মামার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন । আজ আমার শেষ 
কর্তব্যরূপে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবৃদ্ধ 
করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি । তারপরে আশীর্।দ করে বিদায় নেব এই জেনে থে দেশের ছুঃখকে তুমি 
তোমার আপন ছুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।” 

আমাদের প্রশ্ন এই ভাষণ লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াও প্রকাশিত হইল না কেন? কন্গ্নেস ছয়টি প্রদেশে মন্ত্রীত্ব 
লাভ করিয়া আপনাদের সাফল্য সম্বন্ধে এতই নিশ্চিন্ত যে, তাহাদের কর্মপদ্ধতির সমালোচন! তাহাদের পক্ষে সহ করা 
কঠিন। রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণ কন্গ্রেসপক্ষীয়দেরই সমালোচন। । আমাদের মনে হয় কবির স্থহৎ ও বিশ্বভারতীর 
হিতাকাজ্সীদের পরামর্শে এই প্রবন্ধ প্রকাশ কর! হয় নাই। কিন্তু সুভাষ সম্বন্ধে তাহার মনোভাব কবি গোপন 
করিতে পারিলেন না৷; অমিয়চন্ত্রকে লিখিত “কন্গ্রেস” নামে পত্র-প্রবন্ধ তাহার সাকা; কিন্ধ অচিবেই স্থভাষের 
অন্য এক কর্মোপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে সর্বলাধারণ সমক্ষে অভিনন্দিত করিলেন; সেইটি হইতেছে 'মহ।জাতি সদন,- 
এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। 

'মহাজাতি সদন” এই নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া । স্থভাষটন্দ্র তাহার অভিভামণে রবীন্দ্রনাথকে বলিলেন, 
“গুরুদেব! আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বত কে আমাদের হুপ্তোখিত জাতির আশা-মাকাক্ষোকে রূপ দিয়েছেন । 
আপনি চিরকাল মৃত্যুপ্ত়ী যৌবনশক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেণ। আপনি শুধু কাবোৰ খা শিল্পকলার রচয়িতা নন। 
আপনার জীবনে কাব্য এবং শিল্পকলা রূপপরিগ্রহ করেছে । আপনি শুধু ভারতের কবি নন-__বিশ্বকবি। আমাদের 
স্বপ্ন মূর্ত হতে চলেছে দেখে যে সমস্ত কথা, যে সমস্ত চিন্তা, যেশমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্কায়িত হয়ে 
উঠেছে--তাহা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন, তেমন মার কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্ত আমব1 এখানে 
সমবেত হয়েছি তার হোতা আপনি বাতীত আর কে হতে পারবে? গুরুদেব! 'আঙ্গকার এই জাতীয় যঙ্জে আমরা 
আপনাকে পৌরোহিত্যের পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা মহাজাতি-সদনের 
ভিত্তিস্থাপনা করুন। ষে সমস্ত কল্যাণ প্রচেঞ্ঠার ফলে ব্যক্তি ওজ্জাতি মুক্ত জীবনের আম্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও 
জাতির সর্বাশীণ উন্নতি সাধিত হবে__-এই গৃহ তারই জীবন-কেন্দ্র হয়ে 'মহাজাতি সদন" নাম সার্থক ক'রে তুলুক--এই 
আশীর্বাদ আপনি করুন। এই আশীর্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদেরাসংগ্রাম-পথে অগ্রসর হয়ে 
ভারতের স্বাধীনতা! অর্জন করি এবং আমাদের মহাঙ্জাতির সাধনাকে সব রকমে সাফপ্যমগ্ডিত ও জয়যুক্ত ক'রে 
তুলি।” 

রবীন্দ্রনাথের ভাষণ হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি-_কবির মন কিভাবে কাজ করিতেছে তাহার 
আভাস পাইব-- 

"আজ এই মহাজাতি সনে আমর! বাঙালীজাতির যে শক্তির প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প করেছি তা সেই 


১৮২ রবীন্দ্রজীবনী 


রাষ্ট্রশক্তি নয়, যে শক্তি শক্রমিত্র সকলের প্রতি সংশয়কণ্টকিত। জাগ্বত চিত্রকে আহ্বান করি, যার সংক্কারমূুক্ত 
উদার আতিথ্যে মঙ্গয্যত্তের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। বীর্ধ এবং পোন্দর্ধ, কর্মসিদ্ধিমতী পাধন! এবং 
স্স্টিশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা» এবং জনসেবার আত্মনিবেদন, এখানে নিয়ে আন্থক আপন মাপন বিচিত্র দান। 
অতীতের মহৎ স্বতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা! এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ হোক, বাংলাদেশের যে আত্মিক 
মহিমা নিয়ত পরিণতির পথে নবযুগের নবপ্রভাতের অভিমুখে চলেছে, অনুকূল ভাগা যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং 
প্রতিকূলতা ধার নিভাঁক ম্প্ধাকে ছুর্গম পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করছে সেই তার অন্তর্নিহিত মন্ুযবাত্ব এই 
মহাজাতি সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্তরূপ গ্রহণ করে বাঙালিকে আত্মোপলন্ধির সহাদ্নত। করুক 1...আত্মগৌরবে 
সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অচ্ছেছ্য থাকুক, আত্মাভিমানের সর্বনাশ রি তাকে পৃথক না করুক এই কলাণ- 
ইচ্ছা এখানে সংকীর্ণচিত্ততার উধ্বে” আপন জয়ধবজ! যেন উড্ডীন রাখে 1--** 

রবীন্দ্রনাথের সহিত স্থুভাষচন্ত্রের এই প্রচেষ্টার কী গভীর যোগ ছিল, তাহা ৯৯3৯ সালের ২৪ জানুয়ারিতে 
“মহাজাতি সদন বিল+ উপস্থাপিত করিবার সময় পশ্চিমবঙ্গ মরকারের তদানীন্তন আইন-মন্ত্রী নীহারেন্দু দত্ত-নজুমদার ষে 
ভাষণ দেন, তাহাতে পবিব্যক্ত হইয়াছে। 

মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপনের পর দিন ( ১৯ অগস্ট ১৯৩৯) জোড়াসাকোর বাড়িতে বিশ্বভারতী-সম্মেলনের 
উদ্যোগে গীত-উৎসবের অনুষ্ঠান হয় । এই উৎসবে জবহরলাল আসেন । জবহরলাল চীনে যাইতেছেন, কলিকাত। হইতে 
'এরোপ্নেন ধরিবেন। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়াই তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আমিলেন।ৎ ইতিপূর্বে নেহেরুর চীনযাত্রার পরিকল্পনার কথ। জানিতে পারিয়া কৰি তীহাকে একখানি পত্রে লেখেন, 
“1991 10:000 0176 6109 109%7 9101116 01 81 সা1]| 109 1:910:9591)690. 6100001 ০0. 800 ০001 10986 
68501610708 01 [100187. 110001৮0165 600. 61891 01098 0.011770 50101 001068068 চ/161) 61১8 [9901019 
01 0111709. 115 6011179 110 6108 101 17986 10%ড০ 001)5117090 1179 61206 11) 6109 110011) 001 [)901)198 
17959 09177001090 ছি 4986060, /522/29% 9 .0%488128 £7667012)80. কবির একাত্ব ইচ্ছা হিল নেহেরু 
জাপানেও যান। 'জাপান তখন, চীনের সর্বনাশসাধনে উন্মত্ত । কবি নেহ্রেকে লিখিতেছেন, "159৮ £[)80, 69109 
80110 1806 6০9 09697 6119 08818 01 1991 01111886107 ভ7171011 8119 911899 161) 00101108000 ভ101) 
0৪ 17) 11016 7 19" 0:90627 (1081) 61719 1981001] 10016 8109 18 11)0110611)0 01) 0101179, 0৪10 199 6179 
11095109018 79010110001 108 070 10017081916 10101) 1790 11111011868 ৪8991 09681101190 (60 
801)165৪.৮ কবি এই পত্রে আর-একটি কথ নেহেরুকে বলেন__ "শা 08706 081] 10001700096 8৪ ৪ 
[00989671091 0100 11)01018 ০61) ০0. দ্০০1] 8159 ৪6:910061) 60 608 101860110 101:088 01 486286 
1706) 10110011702 26৬7 0109 01 08181919001 010092860001706 60 ০0০71788691 1)901188”৩ কবির 


এই স্বপ্ন বু বৎসর পরে নেহেরু &5190 00069187009 আহ্বান করিয়। সফল করেন। 
৬১২ 


১ প্রবাসী ১৩৪৬ আখিন পৃ *৪$৪৭। 

২ নেহেরু তাহার & 10185 ০£ ৮ 155৪] গ্রন্থে লিখিতেছেন ৭1 19806 0058 006৮ 25991170050868 [18079 728 17 0510066%, 
[7556 স%৪ 6০০ 8০০০ 2) ০20০0:6010165 60 2001588 98 16 19 81858 & 09116706 60 20686 00100858, 11085607380 6০9 1018 10086 1:01 
হাঃ 10066] &00 10: 211 6০০ 01161 5 61009 200 90019 6০ 009 ০01 606 1706970010081808 ০ 670 896 4938610 00160165 90৫ চা 
18 5৪ 090988% 61১৯৮ [0015 87,010 0056101 90920068065 1) 1098:6000 0০0060198.,,০0 109 0 18) 

৩ ড্, 9. মওস৪ ডা ২০৪, 1999. 99, 0 20-91, ইটালিক্‌স্‌ আমাদের । 


মংপুতে ছুইমাস ১১৯৩১ 


কলিকাতার কর্তব্য শেষ করিয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন ( ১৩৪৬) ভাত্রমাসের গোড়ার দিকে 
(অগস্ট ২১)। দিন কাটে নানা ভাবে। নিজের দিন কিভাবে যায় নিজেই লিখিতেছেন : 


পন্মাসনার সাধনাতে দুয়ার থাকে বন্ধ 'বাজে কথা, কাজের তর্ক, নানান থিটিমিটি | 
ধাক্কা লাগায় স্ধাকান্ত, লাগায় অনিল চন্দ। 'পল্মাসনের পদন্মে দেবী লাগান মোটরচাকা, 
ভিজিটরকে এগিয়ে আনে, অটোগ্রাফের বহি ' এমন দৌড় মারেন তখন মিথ্যে তারে ডাক|। 
 দ্শ-বিশটা জমা করে, লাগাতে হয় সহি। ভাঙাধ্যানের টুকরো যত খাতায় থাকে পড়ি 
' আনে অটোগ্রাফের দ্রাবি, রেজিস্টারি চিঠি, অসমাপ্ত চিস্তাগুলোর শুস্চে হুড়ানুড়ি।১ 


ইতিপূর্বেই বর্যামঙ্গলের জন্য গানের মহড়া মধ্যাপক শৈলজারঞন মজুমদারের তত্বাবধানে স্তর হইয়াছিল। এই 
সময়ে শান্তিদ্দেব ঘোষ জাভা দ্বীপে; থাকার নৃত্যকল! ও গীতবাগ্ভ সম্বপ্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য ভারতীয় 
দ্বীপগুলিতে ঘুরিতেছেন। বর্ধামঙ্গলের জন্য নৃতন গানের দাবি মনেকেই পেশ করিতেছেন। কবি পদ্মাসনার 
সাধন।তে বলিয়া একটির পর একটি গান লিখিয়া দেন, সেই গানগুলি এই (গী-বি পু ৪৭৫-৮১): 
১। ওগে। সীওতালি ছেলে ২। বাদলদিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান (তু সানাই, দেওয়া-নেওয়া ) 
৩। আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে ৪। এসো গো, জেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি (তু সানাই, আহ্বান ), 
৫। আজি ঝরে! ঝরো মুখর বাদর-দিনে ৬। আজ শ্রাবণের গগনের গায় বিছ্বাৎ চমকিয়া যায় ৭। স্থপ্রে 
আমার মনে হল কথন ঘ! দিলে আমার দ্বারে, (তু সানাই, আধোজাগ1) ৮1 শেষ গানেরি রেশ নিয়ে যাও চলে 
৯। এসেছিলে তবু আল নাই জ্ঞানায়ে গেলে (তু সানাই, দ্বিধ।) ১০। এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে (তু 
সানাই, কৃপণ! ) ১১। “নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে ১২। আমার যেদিন ভেসে গেছে চোখের 
জলে ১৩। পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে ১৪। আজি মেঘ কেটে গেছে সকালবেলায় (তু সানাই, মরিয়া ) 
১৫। সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণ ধারা ১৬। ওগো তুমি পঞ্চদশী, পৌছিলে পুণিমাতে (তু সানাই, পূর্ণ )।২ 

বর্ধামঙ্গলের পরেও কবি আরও ছুইটি গান রচেন,__ "বারে বারে ফিরে ফিরে তোমার পানে”, 'ঘবে রিমিকি 
ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা” (গী-বি পু৮৯৯)।* কিছু দিনের মধ্যেই পুনরায় আর-একটি বর্যাউৎসব হয়, কবিকথা 
১৮১ পৃষ্ঠা ভ্ষ্টব্য। 

সথধীরচন্দ্র কর “কবিকথা'য় বলেন যে এই গানগুলি বর্ষার জন্য রচিত হয় এবং কৰি পরে কয়েকটি গানকে কবিতায় 
রূপান্তরিত করেন ( পৃ ১৭৬-৮২ )। ইহা ঘটে ১৯৪০ এর জাঙ্গুয়ারি মাসে, অর্থাৎ গান রচিবার চারি মাস পরে। এতকাল 


১ ধ্যানভঙ্গ, বঙ্গলগ্্ী ১৩৭৬ আঙখিিন । প্রহাসিনী। ৮1005 007306 ০01 0018 ( 90100157860 01 9108589209065 10 10906870209: 
(1989 ) 1596 ৭৪৪ ৪০ 81811010817 086 01 02000761020 698৮ ০৪: 00500%5 0. ভা? 0010তা৪ 60০0806 ঠিষ্& 6০ 18909 5 96866100006 
160996176 62৩ 08৮10 6০ 8110 00100652% 1018 আ611-8217060 2896.) ডা. 73. ৪৪ 1940 9৪৮. &0088010-00069দের নিকট 
হুইতে 7০০: 96048085? ঢ00এএর জন্ত একটি করিয়া! টাকার দাবি জানানে। হয়। ড. 8. ২৪৪ 1940 ৮৪৮. 

২ এই গানগুলি গী-বি ২য় সংস্করণ, যাহা ১৩৪৬ সালে মুজিত হয় কিন্তু ১৩৪৮ এর পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই সেই খণ্ডে আছে, পূ ২*৬.২১। 
এই তালিকার পরে আর বর্ধার গান নাই। 

ও গীতবিতান, ১৩৪৬ সালে মুজিত ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট এই দুইটি গান আছে, পৃ ১৩৫-৩৩। 


১৮৪ রবীন্দ্রজীবনী 


আমর] দেখিয়া আসিয়। ছিলাম ষে রবীন্দ্রনাথ কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করিয়াছেন, এখন তাহার বিপরীত 
পদ্ধতি অন্ুস্থত হইয়াছে । তথ্য ও তত্ব হিসাবে বিষয়টি গভীরভাবে বিচারণীয়।১ 

শান্তিনিকেতনে বর্যামঙগল উৎসবের ছুই দিন পরে শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণৎ উৎসব। সেই উৎসবের 
ভাষণে (১৩৪৬ ভাদ্র ১২) বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে কবির ভাষায় মানুষের ইতিহাস আলোচিত হইগ্নাছে। আদি 
অরণ্যচর মানুষ কিভাবে ধীরে ধীরে কৃষিজ্ীবী হইয়া উঠিল, কিভাবে সভ্যতার নানা শাগা সমাজে দেখ। দিল তাহার 
আলোচনা করিয়া বলিলেন যে, তারপর মানুষের এমন একযুগ আসিল, ধখন সে অবণ্যধ্বংসে ব্যাপূত হইল । "অবণোর 
হাত থেকে কৃষিক্ষেত্র জয় ক'রে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণাকে হঠিয়ে দিতে লাগল । নান! 
প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্ব হরণ ক'রে তাকে দিতে লাগল নগ্র করে। তাতে তার বাতাস 
করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটি উর্বরতার ভাগার দিতে লাগল নিঃম্ব ক'রে । অরণ্যের আশ্রয়হারা আর্ধাবত্ঁ মাজ তাই 
থরস্ধতাপে ছুঃসহ। 

“কষিযুগের পরে সম্প্রতি এসেছে সদর্পে যন্ত্রবিষ্া ।***আজ যস্ত্রবিগ্ঠা মানুষের হাতে অস্থ দিয়েছে বু শত 
শতন্সী'-" । আত্মশরু আত্মঘাতী মানুষ ধবংস-বন্যার শ্রে(তে গ! ভাসান দিয়েছে । মানুষের আরম্ভ আদিম বর্বরতায়, তারও 
প্রেরণা ছিল লোভ, মানুষের চরম অধ্যায় সর্বনেশে বর্বরতায়, সেখানেও লোভ মেলেছে আপন করাল কবল। জলে 
উঠেছে প্রকাণ্ড একটা চিতা__সেখানে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে মহমরণে চলেছে তার ন্যায়নীতি, তার বিদ্যাসম্পদ, তার 
ললিত কল! । 

স্ত্রযুগের বুপূর্ববর্তী সেই দিনের কথা আজ আমরা স্মরণ করব যখন পৃথিবী স্বহত্তে সন্তানকে পরিমিত অন 
পরিবেষণ করেছেন যা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে তার তৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট, যা এত বীভৎস রকমে উদ্বত্ত ছিল না-"*।” 

হলকর্ষণ* উতৎ্সবসন্ধ্যায় কবি শান্তিনিকেতনে ছ!বরদের নিকট গগ্যকাবো'র অর্থ সম্বন্ধে এক ভাষণ দান করেন 
(১৯৩৯ অগন্ট ২৯)।০ আলোচন৷ প্রসঙ্গে তিনি সমালোচনার মূল কথা রুচির কথ| তুলিয়াছেন। বিজ্ঞানের নানা 
কোঠ। আয়ত্ব করিতে হইলে সাধনার প্রয়োঙ্ছন হয়; কিন্তু রুচি এমন একটা জিনিস যাহাকে কবি বলিলেন “সাধন-ছুর্লভঃ ) 
সেইটি আয়ত্ত করিবার বীধা পথ নাই। কবি বলিতেছেন, "রুচির সঙ্গে যোগ দেয় নিজের স্বভাব, চিগ্তার অভ্যাস, সমাজের 
পরিবেষ্টন ও শিক্ষা। এগুলি যদি ভত্র, ব্যাপক ও সুক্ষ 'বোধশক্তিমান হয় তাহলে সেই রুচিকে সাহিত্যপথের আলোক 
বলে ধরে নেওয়! যেতে পারে । কিন্তু রুচির শুভ সম্মিলন কোথাও সতা পরিণামে পৌছেছে কিনা তাও মেনে নিতে 
অন্য পক্ষে রুচিচর্চার সত্য আদর্শ থাকা চাই । সুতরাং কুচিগত বিচারের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা থেকে যাম। সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে যুগে যুগে তার প্রমাণ পেয়ে আসছি বিজ্ঞান দর্শন সম্বন্ধে ষে মানুষ যথোচিত চর্চা করে নি সে বেশ নম্রভাবেই 
বলে, মতের অধিকার নেই আমার । সাহিত্যে ও শিল্পে রসস্থষ্টির সভায় মতবিরোধের কোলাহল দেখে অবশেষে হতাশ 
হয়ে বলতে ইচ্ছে হয়, ভিন্ন রুচিহি লোকঃ। সেখানে সাধনার বালাই নেই বলে ম্পধ্ণ আছে অবারিত, আর সেই 
জন্যেই রুচিভেদের তর্ক নিয়ে হাতাহাতিও হয়ে থাকে ।” 

এই ভাষণে কবি গগ্কান্্যু কী এবং কেন লিখিতে প্রবৃত্ত হন তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচন! করিয়া বলিতেছেন, 
“এতদিন যে রূপেতে কাবাকে দেখা গেছে, এবং সে-দেখার সঙ্গে আনন্দের ষে অন্থ্যঙ্গ, তার ব্যতিক্রম হয়েছে গণ্- 


১ রবীন্্-রচন।বলী ২৪ গ্রস্থপরিচয় পৃ ৪৯১-৯২। 
২ হৃলকর্ধণ, সুকুমার চট্টোপাধ্যায় কতৃক অনুলিখিত ও কবি কতৃক সংশোধিত, প্রবানী ১৩৪৬ আখিন। 
৩ ক্ষিতীশ রায় কতৃক অনুলিখিত ও বকত1 কর্তৃক সংশোধিত, প্রবাসী :৩৪৬ পৌষ। 


মংপুতে ছইমাস ১৯৩৪৯ ১৮৫ 


কাব্যে। কেবল গ্রসাধনের ব্যত্যয় নয় স্বরূপেতে তার ব্যাধাত ঘা টছে।” ।” কবির বিশ্বাস ঘে “অলংকরণের বহিরাবরণ 
থেকে মুক্ত ক'রে কাব্য সহজে আপনাকে গ্রকাশ করতে পারে?” দৃ্ান্তপ্বরপ তিনি ছান্দোগা উপনিষদের জাবাল। 
উপাখ্যান ও ইংরেজি বাইবেলের কথ। তোলেন। ইংরেজি বাইবেল সন্বক্ধে বলিতেছেন, “এই অনুবাদের ভাষার আশ্চর্য 
শক্তি এদের মধ্যে কাব্যের রস ও রূপকে নিঃসংশয়ে পরিস্ফুট করেছে । এই গানগুলিতে গগ্ঠহন্দের যে মুক্ত পাক্ষেপ 
আছে, তাকে যদি পদ্প্রথার শিকলে বাধা হ'ত তবে সর্বনাশই হ'ত ।” ভাষণের শেষ দিকে বলিতেছেন,'""“আমি অনেক 
'গগ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনোরপে প্রকাশ করতে পারতুম না। তাদের মধ্যে একট। সহজ প্রাত্যহিক 
ভাব আছে, হয়তো সঙ্জা নেই $ কিন্তু বূপ আছে এবং এই জন্ঃই তাদেরকে লত্যকার কাব্যগোত্রীয় ব'লে মনে করি।” 

ইতিমধ্যে মহাত্মাজির সপ্তুতিতম জন্মজয়ন্তী ( ১৯৩৯ অক্টোবর ২) উপলক্ষে একটি গ্রন্থ সর্বপল্লী বাধারুষণন দ্বারা 
সম্পাদিত হইয়া! প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের নিকট পত্র আসে বাণীর জন্ত। কবি মংপু যাইবার পূর্বে 
সেটি লিখিয়া পাঠাইয়! দেন; কারণ স্থির হইয়াছে ২ অক্টোবর মহাত্মাজির জন্মধিনে এর গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে ।১ কৰি 
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ভারতে বিশ্বশান্তি ও অহিংসার প্রতীক মহাত্ম। গান্ধীর জয়স্তী-উৎসবের আয়োজন হইতেছে, আর ওদিকে 
মুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সত্রপাত হইতেছে। ' ৩ সেপ্টেঞ্বর (১৯৩৯) ' ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয়ে জারমেনির বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কারণ জারমেনি পহেল! সেপ্টেম্বর পোল্যাড আক্রমণ করিয়াছে । পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হিপ 
দেখিয়া আজ ইংরেজ যুদ্ধে অবতীণ হইল। এই মহাযুদ্ধ কেন বাধিল সে সম্বপ্ধে আমর! অন্য আলোচনা করিব। 

ব্রিটেন এই যুদ্ধ ঘোষণা করায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ অকন্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ব্রিটেনের 
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১৮৬ রবীন্দ্রীবনী 


দাবি ভারত গবর্মেন্ট এই মহাযুদ্ধকে তাহারই যুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লয় এবং সর্বতোভাবে সাহাধা দান করে। ভারতীয় 
নেতা ও তাবুকদের নিকট এই দাবি অত্যন্ত অস্পষ্ট। গান্ধীজি এই সময় স্পষ্টভাবে ভারতসচিৰ লর্ড জেট্ল্যাকে 
জানাইলেন, “কেবল স্বাধীন ভারতের'সাহাধ্যই মৃল্যবান। তিনি বলিলেন “কন্থেসের ইহা আানিবার সম্পূর্ণ অধিকার 
আছে যে যুদ্ধের শেষে স্বাধীন দেশ বলিয়া ভারতবর্ষের দাবি ও মর্ধাদার নিশ্চয়তা-_ত্রিটেনের স্বাধীন দেশ বলিয়া 
পদবী ও মর্যাদার শিশ্য়তার সমান হইবে ।৮১ 

বাংল।দেশ হইতে রাজনৈতিক দলের বাহিরে আছেন এমন একদল লোকও প্রায় এই একই সময়ে এই যুদ্ধের 
উদ্দেশ্ট বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিলেন; এই বিবৃতির প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের পহি ছিল। 

কবি মংপু যাইতেছেন। ৬ সেপ্টেম্বর কলিকাতায় আদিলেন। ছুই দ্রিন পরে বর্তমান যুদ্ধলংকটে ব্রিটেন ও 
ভারতের কতব্য সঞ্ধদ্ধে বিবৃতি প্রকাশিত হইল ।৭ নিয়ে উহার বঙ্গান্থবাদ অংএত উদ্ধৃত হইতেছে: 

“এই মহাসংকটের সময়ে যখন কেবলমাত্র কয়েকটি দেশ নহে, পরন্ধ সমগ্র সভাতাসৌধ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, 
তখন ভারতবর্ষের কতব্য হুম্পষ্ট। ভারতবর্ষের সমবেদনা! পোল্যাণ্ডের সপক্ষে । ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই ব্রিটেনের পক্ষ 
অবলম্বন করিয়া, বলপ্রয়োগ দ্বারা আধিপত্য বিস্তারের যে সর্বনাশী নীতি অনুস্থত হইতেছে, ত'হার প্রতিরোধ করিবে। 
নিজের দেশের স্বার্থের জন্যও কোন ভারতীয় এই রূপ কামন। করিবে না ষে, ইংলগু পরাজিত হউক। ইংলগু যদি 
যুদ্ধে হারিয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের স্বাধীনত।লাভের পথে বাধ। পড়িবে । তখন নৃতন বৈদেশিক শাসনের 
অধীনে ভারতবর্ষের দাসত্বের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে। 

"ভাবতবর্ষকে যদি অন্যান্য দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে সর্বাগে তাহাকে আত্মরক্ষায় সমর্থ 
হইতে হইবে। 

“ভারতবর্ষ একাস্ত অসহায়ভাবে নিরম্্ব এবং সামরিক শিক্ষাবিহীন হইয়! পড়িমাছে-ইহাই আজ ভারতীয় 
জীবনের অন্যতম সাতিশয় ছুঃখকর অবস্থা । স্থতরাং জাতি ধর্ম ও প্রদেশ নিবিশেষে দেশের যুবকগণকে সমবেত 
করিয়। তাহাদিগকে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষ। দিবার ব্যবস্থা করাই এখন প্রথম কর্তব্য। বাংলার কথা বলিতে গেলে 
বলিতে হয় যে, বাংলার জন্য একটি নিঙ্জন্ব পৌরদেন! বিভাগ (10116 ) গঠন করিতে হইবে । সকলকেই, কথায় 
নহে, কার্ধে ইহা অনুভব করিতে সমর্থ হইতে হইবে যে তাহারা, যেমন অগ্ঠদের, সেইরূপ তাহাদের নিজের দেশ 
রক্ষার জগ্ভ এবং নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জগ্ত সকলের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত হইয়৷ সংগ্রাম করিতেছে। 

"এই সংকটকালে ব্রিটেনের গতি ভারতবর্ষের কতব্য যদি সুস্পষ্ট হইয়। থাকে, তাহ হইলে ভারতবর্ষের প্রতি 
ইংলগ্ডের যে কতব্য আছে, তাহাও কম সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই |” পত্রিটেনের পক্ষে নূতন দিক্‌ হইতে নৃতন ভাবে 
ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন” “গণতন্ত্র রক্ষাকল্পে স্বাধীন ভারত যাহাতে স্বাধীনভাবে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য 
সাহায্য করিতে পারে, তজ্জন্ত ব্রিটেন জগতের শান্তির খাতিরে ভারতবর্ষে স্বশাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার 
সহিত চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপনের এই মহা! স্থযোগ যেন না হারান।” 

ভারতীয়দের প্রশ্নের ও দ্লাবির উত্তরে বুটিশ সরকার কোনো প্রকার গ্রতিশ্রতি দিতে স্বীকৃত হইলেন না। 


১ প্রবাসী ১৩৪৬ কাতিক পৃ ১০৫। 
২ শ্বাক্ষরকারীদের নাম, _-রবীন্তরনাথ ঠাকুর, প্ফুল্লচন্্র রায়, শর মনখনাথ মুখোপাধ্যায়, “ঠর নীলরতন সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধায়, হীরেদনাথ 


দণ্ড, বিজয়চন্ত্র চট্টোপাঁধায়, “গ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, নরেজ্কুমার বন্ধ, নিমলচন্্র চট্টোপাধ্যা়। জ প্রবাসী 
১৩৪৬ অ।খিন পৃ ৮৬৩-৬৪। 


মংপুতে ছুইমাস ১৯৩৯ ১৮৭ 


ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজার অন্তর্গত অধীন দেশ__ব্রিটেনের যুন্ধই তাহার যুন্ধ। যুদ্ধে জনন লাভের জন্ত সকল প্রকার 
সহায়তা যে ভারত হইতে দাবি করে, তাহার প্রতিবন্ধকতা বা সে-সন্বদ্ধে সংশয়প্রকাশ কর! চলিবে না। কন্গ্রেস 
প্রদেশের মন্ত্রীরা বুঝিলেন ব্রিটিশ সরকারের সহিত সংগ্রাম অনিবার্ধ, তাহাদিগকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হইবে । আর 
তাহার! য্দি পদত্যাগ ন! করেন তবে ইংরেজ গবর্ণর তাহার পদাধিকার বলে মন্্ীদ্ধের কর্মচাত করিবেন ও শাসনভার 
স্বয়ং অথবা যে তাবেদার মন্ত্রীপরিষদ্‌ বুটিশের সহিত সহযোগিত৷ করিবে তাহাদের মারফত প্রদেশ শাসন করাইবেন। 
ফলে যুদ্ধ ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই কন্গ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিলেন। এই সবসাম্প্রতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় 
রবীন্দ্রনাথ পত্রধারা লেখেন। 

কলিকাতায় দিন পাঁচেক থাকিয়া কবি চলিলেন মংপু ; এবার মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর অতিথি।১ সেখানে 
কি ছিলেন প্রায় ছুই মান--১২ সেপ্টের হইতে ৯ নতেম্বর (১৯৩৯) পর্যস্ত। কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন 
১১ নভেম্বর; পুজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিল ১৮ই। 

এই দুই মাস কবির কিভাবে মংপুতে অতিবাহিত হয়, তাহার পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বর্ণনা আমরা মৈত্রেমী দেবীর বই-তে 
পাই কিন্তু, দেশের ও বিদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী কবিকে যে ছুঃখ দিতেছিল তাহার সংবাদ আমর! এ গ্রন্থে পাই 
না, তাহা পাই অযিয় চক্রবর্তাকে লিখিত সমগাময়িক 'পত্রধারা*য় | ূ 

মুরোপের মহাযুদ্ধ শুরু হইয়া! গেলে কবি লিখিতেছেন ( ১৯৩৯ সেপ ১৮), "মানুষের জগত দেখতে দেখতে 
উললট পালট হয়ে যাচ্চে। অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার উপরে-ভুলে গিয়েছিলুম সভ্যতার অর্থ ক্রমশই 
দাড়িয়েছে বস্ত ব্যবহারের আশ্চর্য নৈপুণ্যে । তার পিছনে অনেকদিন ধরে যে মারাত্মক রিপু বীভল হয়ে উঠেছিল 
তার সম্বন্ধে লঙ্জাভয় হয়েছে অনভ্স্ত। এই রক্তপিপান্থ বসে আছে পুলপিটের পিছনেই; কলেঙ্গক্লাসের আঙিনায়) 
ধর্মতত্ব, বৈজ্ঞানিক তব, সমাজতত্ব, অর্থনৈতিক তব্ব এর চারধিকেই বিচিত্র বাক্য প্রবাহ বইয়ে দিয়ে চলেছে, কিন্তু একে 
কিছুতেই স্পর্শ করতে পারবে না, এ বসে বসে ভিৎ খুঁড়ে চলেছে_আজ 1389] এর স্তস্ত পড়চে ভেঙে চুরে। এর 
কোনো! প্রতিকার আছে বলে ভেবে পাইনে--মারের পর মার আবতিত হল, থামবে কোথায় ।”২ 

আর একথানি পত্রে লিখিতেছেন_-“দেখলুম দ্বারে বসে ব/থিত চিত্তে, মহাসাম্রাজ্যখ কির রাষ্টরমন্ত্রীরা নিক্ছিয় 
উদাসীগ্ভের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দংস্টাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া-*। দেখলুম এ 
স্পর্ধিত সাআজ্যশক্তি নিবিকার চিত্তে এবিসীনিয়াকে ইটালির ই।-করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর 
নামে সাহাধ্য করল জর্মনির বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোশ্লোভিয়াকে, দেখলুম নন্-ইনটবভেনশনের কুটিল 
প্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে ক'রে দিতে, দেখলুম ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা 
অর্থহীন সই সংগ্রহ ক'রে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। নিজের সম্মান খুইয়ে এবং ইমান রক্ষা করতে উপেক্ষা 
করে মুনফা তে! কিছুই হল না_ পদে পদে শক্রর হস্তকে বলিষ্ঠ করে তুলে আজ নামতে হল দারুণ যুদ্ধে। 
এই যুদ্ধে ইংলগ ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎমিজমের 
কলক্ক গ্রলেপ আর সহা হয় না।”* 


১ চিঠিপত্র «ধম পত্র ১৩*, ১ সেপ্টম্বর ১৯৩৯) ১৫ ভাত্র ১৩৪৬, পু ৩১*। শাস্তিনিকেতন হইতে লিখিতেছেন, “মংপু পাহাড়ের 
পথে আগামী বুধবার রওন! হব কলকাতায়।” অর্থাং ৬ সেপেনম্বর । 

২ গত্র, অমিরচ্্ চত্রবর্তীকে, মংপু ১৮ সেপ ১৯৩৯ দ্র কবিতা। ১৩৪৯ পৌষ। 

ও পত্রালাগ, মংপু ২০ মেপ ১৯৩৯, প্রবাসী ১৩৪৬ কাঁতিক পৃ ৮৭-৮৮। 


১৮৮ রবীন্দ্রজীবনী 


পত্রান্তরে 'আমাদের 'অবস্থা" আলোচনাকালেও কবি মুরোপের এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি কেমন করিয়া 
সম্ভব হইল তাহার কথ। বলিয়াছেন। প্রথম মহাযুদ্ধান্তে কবি জর্মনিতে যান ১৯২১ সালে। সেইসময়কার অবস্থা 
সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "জেত1 যে নিশ্চিত জিতেছে এই কথাটাকে সে নানা রকমে দেগে দিচ্ছিল বিজিতের মনে ।"** 
ক্ষমাহীন প্রতিহিংহক নীতি তার স্থবিচার এবং 'শ্রেয়োবুদ্ধিকে অন্ধ করে দেয়। দেখা গেল, জয়ের বার! হিংম্রতার 
উদ্মা শাস্ত হয় না। উত্তরোত্তর তার উদ্নগ্রতা রাঙিয়ে উঠতে থাকে ।**'সেই তো! খোচা দিয়ে দিয়ে তরুণ জর্মনিকে 
অবশেষে হিংস্র করে তুললে, তাকে বর্বরতার পথে টেনে নিল। মুরোপের মাঝখানে হিংস্র শক্তির প্রকাণ্ড একটা 
অনারৃ্টি দেখ। দিল। যে শির্মম শাননশক্তি আমাদের দেশে বোপে দিয়েছে নিঙ্জীব তামলিকতা, সেই শক্তিই সুরোপে 
জাগিয়ে তুলেছে উগ্রকঠোর তামলিকতা |... ' দেখলুম একবারকার যুদ্ধের ফসল খন সে ঘরে তোলে তখন আর- 
একবারকার যুদ্ধের বীজ বপন করতে সে ভোলে না।”১ 
ভারতবর্ষের এই যুদ্ধে কী কর্তব্য সে-সন্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছু না বলিলেও তিনি যে ফাসিজ্ম প্রভৃতি 
$০81188057 মতবাদের বিরোধী, তাহা তাহার পত্র হইতে জানা যায়। 
মুরোপের ঘনায়মান মরণযজ্জঞে কুটনীতিজ্ঞরা যে ধর্মবুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে কবি অত্যান্ত আতঙ্কিত। 
লর্ড হালিফ্যাক্সৎ এই সময়ে ঘোষণা করিলেন যে, "যে সকল দেশ তাহাদের রাষ্রন্থাতন্্য আশু বিপদ্গ্রস্ত বলিয়া! উপলৰি 
করিতেছে, তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংরেজ যে প্রস্তত, এ তাহার! কাজে ও কথায় হ্ুম্পষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা 
করিতেছে । এই কারণেই তাহার! পোল্যাণ্ডের পক্ষ লইতে প্রতিশ্রুত। কবি বলিতেছেন রাষ্ট্রের স্বাতস্ত্রানীতি যেমন আক্রান্ত 
হইয়াছে পোল্যাণ্ডে, তেমনি তো! হইয়াছিল মানচুরিগা, আবিদিনিয়া, চীন, স্পেন, চেকোগ্নোভাকিয়াতে । কিন্তু ইহাদের 
পশথন্ধে ব্রিটেন অত্যাচারিতকে রক্ষা করিবার “দায়িত্ব কাজে ও কথায় স্বীকার করেন নাই । কবির সহানুভূতি কল 
অত্যাচারিত দেশের জন্য ; তবে চীনের জন্য তাহার বেন! কেবল চীনাদের ছুর্দশশার জন্য নহে, জাপানের হুবুরদ্ধিতার জন্য, 
তাহার আশঙ্কা! জাপানের ভবিষ্যত লইয়া ।* 
কবি যে পোলিটিশান নহেন, তাহা! কবুল করিয়া বলিলেন, “ধারা আমাদের দেশের রাষ্ট্রনেতা তারা কল্পনা 
করছেন যুদ্ধে যদি রাজশক্তির সহায়ত। করি তাহলে বরলাভ করব। এই ষে সহায়তার সম্বন্ধ এট। দরকষাকধির হাটে; 
এটা আন্তরিক মৈত্রীয় নয় -..।” কৰি চিরদিনই উদ্দেপ্রমূলক ভাবন৷ লইয়! সদ্কর্মে প্রবৃত্ত হইবার বিরোধী । ধর্ম ধর্মের 
জন্যই অন্কুসরণীয়__তাহার সঙ্গে কোনো শর্ত জোড়া দেওয়া যায় ন1। তাই নেতাদের শর্তসাপেক্ষ সহযে।গিতা৷ প্রস্তাব 
কবি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই । 
তবে ভারতের গতি কী সে সম্বন্ধে কবির মত ম্পষ্ট; তিনি বলিতেছেন, “যে পথে বড়ো বড়ো দেশ আজ উন্মত্তের 
মতো ধাবমান-.সে পথে” উহারা “যে কোথায় পৌছবেন সেটা সন্দেহজনক । এইটুকু বলিতে পারি ইতিহাসের গতি 
রহস্যময় । হূর্বলের ছুঃখও প্রবলের জাহাজে ছিদ্র ক'রে দিয়েছে তার প্রমাণ আছে। ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহই একমাত্র 
ক্থযোগ নয়, বঞ্চিতের নৈরাশ্ঠও কোথ। থেকে স্থযোগ আকর্ষণ ক'রে আনে এখনি তা বলতে পারি নে। বলতে 
পারি নে বলেই তার আকনম্মিক আবির্ভাব বলশালীকে একদিন অভিভূত করবে ।”* আজ দুনিয়ার সর্বত্র হুর্বল সর্বহারার 








১ নয় বৎসর পূর্বে পক্ষীমানব (২৫ ফান্তন ১৩৩৮, নবজীতক )* কবিতায় কবি এবারকার নিষ্ট র যুদ্ধনীতির সস্তা বন! সম্বন্ধে বলেন। 
২ ভারতের তৃততপূর্ব ভাইসরয্প লর্ড আরবিন এখন লর্ড হালিফা।কস। 

৩ পত্র অমিয়চন্ত্র চক্রবর্তীকে লিখিত, মংপু ২৮ সেপ ১৯৩৯ €১১ আঁঙ্বিন ১৩৪৬ ), কবিত1 ১৩৪ আঙখিন । 

৪ গত্রালাপ, আমাদের অবস্থা, মংপু « নভেম্বর ১৯৩৯, প্রবাসী ১৩৪৬ অগ্র পৃ ১৬৪-৬৭। 


মংগুতে ছুইমাস ১৯৩৯ ১৮৯ 


দল মিলিত হইতেছে, বঞ্চিতের দল সংঘবদ্ধ হইয়া! সঞ্চমীর দলে আতঙ্ক স্যরি করিতেছে; এক বসর পূর্বে 'প্রাযশ্চিন্' 
( নবজাতক ) কবিতাটি স্মরণীয় । 

কিন্তু রবীন্দ্রমানসে এই বাজনীতির আলোচন! সামান্ত অংশে ব্যাপ্ত । সাময়িক পত্রিকা ও রেডিয়ে। হইতে সংবাদ ' 
আহরণ করিয়া মনে যেটুকু উদ্বেগ ও উত্তেজনা ত্য হয়, তাহাকে শমিত করেন পত্রালাপের মধ্য দিম্না, বক্তবাটুকু বল! 
হইয়া গেলেই ভারটা নামিয়া যায_-মন আপনার স্বাভাবিকতায় ফিরিয়া আসে । কবিতা! লিখিয়াও এইভাবের মুক্তি/ 
পান। | ূ 
মংপু বাসকালে কবিতা-লেখা ছবি-স্বাক। চলিতেছে; লেপ্টেষ্বরের শেষভাগে “শেকথা” নামে একটি বড়ো 
রকমের “ছোটে! গল্প” আরম্ভ করেন; সেটি শেষ করেন ৪ অক্টোবর ।১ 

শেষ কথা” সম্বন্ধে মৈত্রেযী দেবী লিখিতেছেন, “কি আশ্চর্য পরিশ্রম করতে পারতেন এখন পর্ধন্তও, ভাবলে 
আশ্চর্য লাগে । ভোর পাঁচটায় বাইরে এসে বসতেন, ছ'টার মধ্যে চা খাওয়! খবর শোন! শেষ ক'রে চিঠির উত্তর লিখতে । 
বসতেন ।."'তারপর থেকে শুরু হোলো লেখা । মাঝে ঘণ্টা দেড়েক ন্ানাহারের জন্য বাদ দিয়ে তারপর ভি 
আলোজ্াল! পর্যন্ত কাজ চলেছে তো! চলেছেই।” “শেষ কথা” লেখা হলে বললেন এখনকার গল্পগুলো গল্পগুক্ছের মত 
নয়-_এগ্ুলো বড় বেশি সাইকোলজিক্যাল হয়ে পড়ে । গন্পগুচ্ছের গল্পগুলো যেমন মানুষের প্রতাহের ঘরোয়া জীবন 
নিয়ে গড়ে উঠছে আক্গকাল আর সেরকম হয় না। আশ্চর্য লাগে আমার, কি ক'রে অত 99118 মনে হোতো, 
লিখতৃম কি ক'রে ।” ( মংপুতে রবীন্দ্রনাথ পূ ১৯২) 

'শেষ কথা” গল্পটির অপূর্ব রচনাকুশলতা ৷ 'তিনটি মাত্র চরিত্র_এচিরা, বৃদ্ধ অধ্যাপক ও নবীনমাধব। সকল 
চরিত্রই অনির্বচনীয় মহিম! লাভ করিয়াছে গল্পের মধ্যে । এত বড়ে। ট্রাজেডি অথচ গোড়া থেকে সবটাই প্রায় প্রস্ছন্ন। 
সরল কথাবার্তা আর ঘটনার মধ্য দিয়া অগ্রনর হইয়। যাইতে যাইতে হঠাৎ গল্পের চরম মুহূর্তট কথন যে আগিয়া পড়িল, 
তাহার জন্ধ পাঠকের মন আদৌ প্রস্তত ছিল না। মনের উপর অকম্মাৎ বেদনার তীব্র আঘাত রাখিয়! গল্পের শেষ; 
অথচ ট্রাজেডির জন্য কাহাকে ও দায়ী করা যায় না-_-মনে হয় যেন এইটিই হওয়া উচিত ছিল। “বাংল ভাষার এ-রকম 
উচুন্থরে বাঁধা নরনারীর চবিত্স্্টি একমাত্র রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই সম্ভব। এত অল্প আয়োজনে, এমন অনাগান ভঙ্গিতে 
একটা বিরাট ছুঃখের ইতিহাস অথচ কোথায়ও কোনো অভাব বোধ হল না, না ঘটনায়, না ঘটনা-মধাবর্তাঁ 
অংশের ।”২ ও 

গল্পটির মধ্যে 'কচ ও দেবযানী'র উত্তর আছে অচিরার চরিত্রে। নবীনমাধবকে যখনই সে হূর্বল হইতে 
দেখিল, তখনই সে আপনার মোহজাল কঠিন হস্তে ভাঙিয়া নবীনমাধবকে মুক্তি দিল) তাহাকে যেন জোর করিয়া 
ঠেলিয়া দিল আপনার কঠোর ব্রতের মধ্যে । অচিরা ভবতোষকে ভালোবাসিয়াছিল সত্য । কিন্তু এখন তবতোব 
ভামিয়া গিম্নাছে, আছে ভালোবাসা-যে ভালোবাস! ইম্পাসের্শনাল। এখন অচিরার আধারের দরকার নাই । গল্পটির . 
সঙ্গে তুলনীয় কয়েকমাস আগে মংপুতে লেখা 'পরিচয়* কৰিতাটি ( সানাই )। 

কবিতার মধ্যে গুরু লঘু ছুইই আছে, “সানাই”-এ যে কবিতাটি “কর্ণধার” নামে দেখ! যায়, প্রবাসীর অগ্রহায়ণ 
(১৩৪৬) সংখ্যায় 'লীলা” (মংপু ১৯৩৯ অক্টোবর ১৪) নামে সেইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তার পূর্বে ও পরে ইহার রূপের 


১ অমিয় চত্রযর্তীকে পত্র, ৬ অক্টোবর ১৯৩৯ কবিত। ১৩৫০ আঁঙ্গিন। ছোটো গল্প' নামে 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৪৬ অগ্রহীয়ণ ৩* প্রকাশিত 
হয়। পরে অনেক সংস্কার করিয়া 'শনিবারের চিঠি'তে ( ১৩৪৬ ফাল্গুন ) প্রকাশিত হয়; তখন সেটির নাম দেন 'শেষ কথা, | জর তিনসঙ্গী র-র ২৫শ। 
২ পরিমল গোন্খামী, রবীজ্রনাথের ভিনসঙ্গী, প্রবাসী ১৩৪৮ জো । 


১৯৬ রবীন্দ্রজীবনী 


ও রসের কত যে বদল হইয়াছিল তার ইতিহাস আছে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে । ধৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, 
“কয়েক মাস পরে তার যে সংস্করণ 'সানাই'তে প্রকাশ হ'ল তাকে আর চেনবার জো নেই ।*১ সম্পূর্ণ পৃথক স্থরের 
কবিতা “নারীর কর্তব্য” “আন্নাকালী প।কড়াশী' ছদ্ম স্ব।ক্ষরে 'অলকা২ পত্রিকায় ( ১৩৪৬ অগ্র) বাহির হয়।* 


মেদিনীপুরে ও পরে 


পুতে প্রায় ছুই মাস বান করিয়! কবি ১১ নভেম্বর ( ১৯৩৯ ) শান্তিনিকেতন ফিরিলেন। বিদ্যালয় খুলিয়াছে ; 
সেখানে ভাঙাগড়া, অদলবদল চলিতেছে । মনে হইতেছে ঠিক মনের মতো রূপ লইতেছে না, ভাবিতেছেন লোক 
বদল করিলেই তাহার মনের মতো জিনিসটি গড়িয়! উঠিবে । কিন্তু বাধা যে কত এবং কী জটিল (৪8১19) তাহার 
এঁতিহাসিক ও মনস্তাবিক বিচার সময় সাপেক্ষ । 

যাহাই হউক, এবার পাঠভবনেব অধ্যক্ষতা প্রমদ্দারঞ্জন ঘোষের নিকট হইতে লইয়া! কৃষ্ণ কুপালনীর উপর ন্থাস্ত 
হইল (১৫ নভেম্বর ); এ সময়টা! না স্কুলের শেষ, না কলেজের আরপ্ত। কবির ইচ্ছা আগামী বৎসরের শুরু হইতেই 
যেন কার্ধ স্চারুরূপে নৃতনভাবে চলে । কৃষ্ণ কৃপালনী বোম্বাই বিশ্ববিদ্য/লয়ের ছাত্র । কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
পঠনপাঠন নিয়মাবলী সম্বন্ধে তেমন ওয়াকিবহাল ছিলেন না; তবে প্রথর বুদ্ধিবলে অন্ন সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিয়! 
লইতে সমর্থক হন। 

প্রমদারগুন দীর্ঘস্কাল শিক্ষা ও পাঠভবনের অধ্যক্ষত। করিয়াছিলেন । প্রমদারগ্রনের ন্যায় নিষ্ঠাবান, নিভাঁক 
অথচ রবীন্দ্রনাথের ও আশ্রমের আদর্শের প্রতি শ্রন্ধাণীল করা দুর্লভ । বিধিবহিভূর্ত কোনো কাজ তাহাকে দিয়া 
করানো সহজ ছিল না বলিয়া কতৃপক্ষের ক্ষণে ক্ষণে অন্থবিধা হইত। তিনি ধর্মের দিকে দৃঠি নিবদ্ধ রাখিয়া 
কর্ম করিতেন, তাই আমাদের ন্যায় প্রাকৃত ধর্মবুদ্ধিসম্পন্নদের অন্ুবিধা হইত ) 

কবির আটাত্তর বৎসর বয়স; এখনে! কাজের ফরমাইশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছেন না। তাই 
খানিকটা-লোকের মনোরগ্রনার্থে, খানিকটা! বাহির জগতকে দেখিবার কৌতুহল নিবারণার্থে এই বয়সেও বাহিরের 
আহ্বানে সাঁড়া দিলেন । 

এবার আহ্বান আঙিয়াছে মেদিনীপুর হইতে । তৎকালীন জেলা-ম্যাজিস্টেট বিনয়রগ্তন পেন (8. 2. 990,1.0,8)- 
এর চেষ্টায় সেখানে বিষ্ভাসাগর স্থিতি-মন্দির নিমিত হইয়াছে--সেইটির "দ্বার উন্মোচন করিবার জন্য কবির নিমন্ত্রণ । 
বিনয়রঞ্রনের চেষ্টায় বিদ্যাসাগরের গ্রস্থাবলী প্রকাশ করিবার জন্য যে তহবিল সংগৃহীত হয়, তাহ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের হস্তে সমপিত হয়; সঙজনীকান্ত ও ব্রজেন্দ্রনাথের যুগ্মসাধনায় বিগ্যালাগর-গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। 
কয়েক মাস পূর্বে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মতি সংরক্ষণ সমিতির উদ্দেশে কবি একটি বাণী পাঠাইয়াছিলেন (২৪ ভান 
১৩৪৫ )| এবার দ্বারোদ্ঘাট্ উৎসবের জন্য একটি ভাষণ লিখিয়াছিলেন ( ১৯৩৯ নভেম্বর ২৮)1* 


১ রবীন্দ্রর়চনীবলী ২৪ পৃ ৪৭৬-৭৯। 

২ “*অলকা' পত্রিক! প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদকত্বে বাহির হইতেছিল। 

৩ রবীন্মভবনের পাঙুলিপির সংক্ষিপ্ত নির্দেশ অনুসারে মনে হয়, উহ) ১৩৪৬ কাতিক ৫ (১৯৩৯ অক্টোবর ২২) বিজয়াদশমীর দিন 
কলিকাত! উল্টোডিষ্ডির প্মতী নবরানী হালদারকে প্রেরিত হইয়।ছিল। র-র ২৩ গ্রস্থপরিচয় পূ ৫৩৭। 

৪ ২৭ নভেম্বর ১৯৩৯ অমিয়চজ্্রকে লিখিতেছেন, “বিস্তানাগরের স্মৃতিনতার জন্ত লিখতে বসেছি” । 


মেদিনীপুরে ও পরে ১৯১ 


কৰি (১৫ ডিসেম্বর ) মেদিনীপুর যাত্রা করেন, সঙ্গে ক কুপালনী, অনিলকুমার চণ্দ, স্ুধাকান্ত রাগচৌধুরী, ও 
শচী রায়। হাওড়ায় তাহাকে স্বাগত করিবার জন্য বি. আব. সেনের দুতরূপে আসেন, রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে 
একজন যুবক ম্যাজিস্টেট। সেইদিন কলিকাতা কর্পোবেশনের উদ্ভোগে খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনী (8০০৫ ৪০৫ 
706716010 931)1016100 )। রবীন্দ্রনাথ এ প্রদর্শনী উন্মোচন করিবেন, তীহাকে স্টেশনে স্বাগত করিতে আমিলেন 
মেয়র নিশীথ সেন, কলিকাত| হাইকোর্টের লব্ব প্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার । 

কবি উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়। “খাদ্য ও পুষ্টি সম্দ্ধে ক্ষুদ্ধ একটি ভাষণ পাঠ করেন। কবি এই ভাষণে 
বলেন, “আহার্ষের অপূর্ণতাবশত দীর্ঘকাল হ'তে আমাদের প্রাণসম্থলের ক্ষয় হয়েছে এবং নিরন্তর হ'তে চলেছে সে-কথা' 
এতদিন ভূলে ছিলুম, কিন্ত আর ভূললে চলে না। যে সকল জাতি প্রবল শক্তিমান তাদের সঙ্গে সকল বিষয়েই? 
আমাদের প্রতিযোগিতার সময় এসেছে । জীবিকার ক্ষেত্রেও আমরা ছোটোবড়ো সকল দিক থেকে হটে যাচ্ছি।” 

কবি অত্যন্ত আপসোস করিয়। বলেন যে ভারতের সকল জাতির খাগ্যবিগ্নেষণ-তালিকায় দেখ! যান বাঙালির 
খাস্ পুষ্টিকরতার গুণে প্রায় সকলের নিচের কোঠায়। বাঙালির কলে-ছাট। সাদা চাউল ও ফেন বা কাগি-ফেলা 
ভাত খাওয়ার সমালোচন] করিয়া কৰি বলেন, "স্বজাতির আমুক্ষয নিবারণ লক্ষ্য করে নিক্জেদ্বের অভ্যাসের সঙ্গে রুচির 
সঙ্গে লড়াই করতে যারা না পারে তার। নিজের বিদেশী শক্রভাগ্য নিয়ে বিলাপ পর্সিতাপ করতে যেন লজ্জাবোধ করে।১ 
বল! বাহুল্য কবির এই উপদ্দেশ কবি-প্রলাপ বলিয়া দেশবাসী শুনিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। এমন কি! 
তাহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বনু চেষ্টা করিয়াও আহারের অভ্যাস বদলাইতে পারেন নাই। 

কবি এই উৎসব সম্পন্ন করিয়। হা গড়ায় ফিরিয়া! আমিলেন ? বি. এন্‌. রেলওয়ে কবির জন্য বিশেষ সেলুনের ব্যবস্থা 
করিয়া রাখেন। ইতিমধ্যে স্থভাষচন্ত্র বন্থু স্টেশনেই কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগিলেন। কন্গ্রেল হাই 
কমান্ডের লহিত মতানৈক্য হওয়ার স্থভাষ কন্গ্রেল হইতে চার মাস পুর্বে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন (১৯৩৯ অগন্ট)। 
রবীন্দ্রনাথ স্থভাষচন্দ্রের নিকট হইতে দেশের সমসাময়িক অবস্থা ও লোকের মনোভাবের একট। চিত্র পাইয়াছিলেন। 
কবির সহিত একান্তে স্থভাষের কথাবার্ত। যাহাতে না-হয় তঙ্জন্য একটু চে! হইয়াছিল বলিয়া! শুনিয়াছি। কিন্ত কবি 
স্থভাষের সহিত দীর্ঘ আলোচন! করেন। এই মোলাকাতের কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নাই। ব্যাপারট! 
এইখানে শেষ হইল না। 

১৫ ডিসেম্বর ( ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ ২৯) রাত্রি দশটার সময় রবীন্দ্রনাথ মেদিনীপুর পৌছিলেন। স্টেশনে এই 
শীতের রাত্রে কবিকে দেখিবার জন্য বহু সহম্ন লোকের সমাগম হয়। জনতার মধ্যে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকেও দেখ। 
যায় । সংবধনাকারীদের মধ্যে মহিষাদলের রাজকুমার, জ্সেল] ম্যাজিস্টেট বিনয়রঞ্জন সেন, জেলা জঙ্জ এস. এন. গুহরায়, 
রায়বাহাদ্ধুর দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, এস. ভি. ও. বি. কে. আচার্ধ, এ মনীষীনাথ বন, ক্ষিতীশচন্ত্র চক্রবর্তা ও চিত্তরঞ্চন 
রায় প্রভৃতি বু গথ্যমান্ত' লোক ছিলেন । 7". $1 টির? 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই ট্রেনে করিয়া ধাহারা মেদিনীপুরে আসিলেন তাহাদের মধ্যে স্যর যদুনাথ সরকার, 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বঘুবীর পিং, ক্ষিতিমোহন সেন, অমিয়চন্ত্র চক্রবর্তা, সজনীকান্ত দাস, ০ 


বন্দোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম উল্লেখযোগ্য । 
১৬ ডিসেম্বর শনিবার সকাল ৮ঘটকায় শোভাষাত্রাসহকারে ববীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর-স্থতি-মন্িরে উপনীত 


১ খান্ত ও পুষ্টি 1১৫।১২,৩৯। কলিকাতা! পৌর পরিষদের অনুঠিত খান্ত ও পুষ্টি সম্পর্কীয় প্রদর্শনীতে পঠিত, প্রবাদী ১৩৪৬ পৌয 


পৃ ৪১৮-১৯। 


১৯২ রবীন্দ্রজীবনী 


হইলেন। স্থৃতিরক্ষা-সমিতির পক্ষ হইতে তাহাকে ম্বাগতসম্ভাষণ জানাইবার পর তিনি স্বাতমন্দিরের ঘারোদ্‌্খাটন 
করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল : 

*...আজ বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার দিন এল ফে, স্থষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে ম্মরণীয়তা আজও বাংল! 
ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নান! নব নব পরিণতির অগ্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্থ্য নিবেদন করা 
বাঙালির নিত্যরুতোর মধ্যে যেন গণ্য হয়। সেই কর্তব্যপালনের সুযোগ ঘটাবার জন্যে বিদ্যাসাগবের জন্ম প্রদেশে এই ষে 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সর্বসাধারণের উদ্দেশে আমি তার দ্বার উদ্ঘাটন করি । পুণ্যত্বতি বিদ্যাসাগরের সম্মাননার 
অনুষ্ঠানে আমাকে যে সম্মানের পদে আহ্বান কর। হয়েছে, তার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কারণ এই সঙ্গে আমার 

'শ্মরণ করবার এই উপলক্ষ্য ঘটল যে, বঙ্গলাহিতো আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন, তবে আমি 
যেন স্বীকার করি, একদ] তার দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।-.** 

১৭ ডিসেম্বর স্বতিমন্দির-প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের সংবধনা-সভার আয়োজন করিলেন মেদিনীপুর পৌরসভা; 
মেদিনীপুর জেলাবোর্ড ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখার সদন্যবুন্দ | 

প্রান্তে 'জন-গণ-মম-অধিনায়ক+ সংগীত গীত্ত হইবার পর পৌরসভার পক্ষ হইতে দেবেন্্রমোহন ভট্টাচাধ একখানি 
অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং অর্ধ্যন্বরূপ উহা স্থদৃষ্য আধারে স্থাপন করিয়া! কবিগুরুকে প্রদান করিলেন। 
তাহার পর জেলাবোর্ডের পক্ষ হইতে এবং সাহিত্যপরিষদের পক্ষ হইতে আরও ছুইখানি মানপত্র পঠিত হয়। 
মানপত্রথয় কবিগুরুকে অর্ধ্যস্বরূপ প্রদত্ত হইল ।, 

মেদিনীপুর হইতে কবি ফিরিলেন-__মনের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক ও বিশেষভাবে কন্গ্রেসের মধ্যে ভাঙনের 
ব্যাপার লইয়া অত্যন্ত চিস্তাকুল। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াই কবি মহাত্মাজিকে টেলিগ্রাম যোগে অনুরোধ করিলেন যে, 
দেশের ও বিশেষভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থ! বিবেচনা করিয়া স্থভাষকে কন্গ্রেসে ফিরাইয়া লইলে দেশের 

“মঙ্গল হইবে । মহাত্বাজি, কবিকে তছুত্তরে জানান যে কন্গ্রেস হাইকমান্ড সমস্ত বুঝিয়া স্থঝিয়াই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন; স্থভাষের উপর হইতে নিষেধ (1১81 ) উঠাইয়া লওয়া হইবে যদি তিনি কন্গ্রেসের শাসন, (6180101106) 
মানেন। কয়েকদিন পরে মহাত্মাজি মিঃ এনড,সকেও এই বিষয়ে পত্র দিয়া বলেন যে স্ভাষ পরিবারের “আবদারে ছেলে, 
(80116 ০1110 )-ব ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন ; গুরুপ্দেবের পক্ষে এইসব জটিল ব্যাপার সমাধান করা কঠিন। 

গান্ধীজিকে কবির টেলিগ্রাম ( ১৯৩৯ ডিসেম্বর ২০): "0%1106 £:%59]7 07161081 ৪16৪96100 ৪11 091 
10018 8100 98109601911] 11) 7391068] 0010 9:29 001067:988 ০:16 901010)86686 177711)9018691 
60005 1080 90811086 90101)88 8100 11005169 1119 90:0181] ০০-01062861010 110 ৪01)7917)9 117697986 
10806101081 00165? 

বরধা হইতে গাদ্ধীজির উত্তর € ১৯৩৯ ডিসেম্বর ২২): “০: ডা119 88 00208109:60 05 ডা ০:18 
(00001016699, 160 800দ16089 6095 11959 6095 819. 01080191116 10810. টড 109:80108] 01)1101018 
31৪ ০৪ ৪190010 &0%108$1১01011881)81)0 ৪0100016 01901191109 1 1080. 1৪ 6০ 106 26100৪01709 ০, 


815 7611. 


১ দ্রদৈনিক ভারত, ২রা! পৌষ সোমবার ১৩৪৬) ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৯ বিভ্ভাসাগরম্থতিসংরক্ষণ সমিতির নিষোন, পুস্তিকা, বাংলা 
১৩৪৬ অগ্রহায়ণ ৩০) বিভ্ভাসাগরস্মতিমন্দির গুবেশ উৎসব, কার্যহচী। বিষ্ভাসাগরশ্মতিষঙ্দির গবেশ উৎসব, কবিগুরু রবীন্্নাথের বাণী, ১৩৪৬ 
পৌষ ও ॥ 


মেদিনীপুরে ও পরে ১৯৩ 


এন্ড,সকে লিখিত গান্ধীজির পত্র (১৯৪০ জানুয়ারি ১৫): “[€ ০ম. 60108 16 0:০৩: 6811 3০৫0৪ 
609৮] 105 106590 098%390 6০ 6108 01 018 চ19 50৫. 82501968১00 390881, ] 1961 608 
90100098118 1১811951706 1109 & 8০11 07:114 01009 180)115. 11009 0017 ঞ্য 6০ 110816 0 আ100 0000 
19 6০0 0090 1018 6583, 400 092. 1018 00118108৪10. 812900 01669790088, 11196789910 60 09 
001১77028819, 1 97) 00169 01987 6109 10866: 18 600 0010191198660. £0: 0000095 60 1)80019. 186 
15117 67096 61586 100 006 10 609 90001016896 1198 8107610106 09:800081 8£%1086 9301)1088, 0: 106, 
[১9 18 83 70 ৪00. [ 1১00৩ 700. 89 7911, [)0৩.৮, 

মেদিনীপুর হইতে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই পৌষ উৎসব এই উৎসবের জন্য 'অন্তর্দেবতা'শীর্ষকৎ ভাষণ লিখিত 
হয় (প্রবাসী ১৩৪৬ মাঘ)। এই ভাষণে কবির মনে আঙ্গ এই কথাই জাগিতেছে--128) 0080 0088 10909 
91208ঢ--আজ জগতে কী প্রলয়ংকর যুদ্ধের সুচনা হইয়াছে। স্থানিক যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী হইয়া উঠিল_এ বেদনা কবিকে 
বড়ই পীড়িত করিতেছে । কবির মনের প্রশ্ন--“কে জাগালে সেই লড়াইকে'। নিজেই উত্তরে বলিতেছেন, “বিশ্বের 
অপমানিত কল্যাণশক্তি। এই অপমান বহুকাল ধ'বে সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল দুর প্রধারিত প্রতাপের আশ্রয়ে, স্তরে স্তরে 
পুরতীভূত গ্রশ্থর্ধের অন্তরালে । রিপুর থেকে রিপুকে জাগাল, লোভের থেকে ঈর্ধাকে 1."'মান্ষের পরম্পরের মধ্যে 
যাতায়াতের সহজ পথ আজ উত্তরোত্তর দুর্গম ক'রে তোলা! হচ্ছে, এবং মানবলমাজে এই কাটার বেড়! দেওয়া অনাতিথ্যের 
অনাতীয়ত! যে ক্রমশ প্রবধমান অসভ্যতার প্রমাণরূপে কুণ্রী হয়ে উঠল, অসংকোচে সে-কথা মানুষ ভুলে যাচ্ছে। এইসব 
মৃত্যাভারবাহুক ছুলক্ষণ আর গোপন থাকছে না, তার কারণ এই যে ইতিহাসের প্রহরীশালায় কল্যাণধর্মের দণ্ডনীতি 
উদ্যত ।...পৃথিবীতে অনেক জাতি মরেছে, হয় দুর্বলতার অপরাধে, নয় বলদৃধ্ প্রবলতার পাপে।*"* 

আমদের ধর্মশান্ধে বলে, 'কুদ্র বলহীনকে ক্ষম! করেন না।” দুর্বলের অভিমান কবির কাছে অসহা । মানুষ চিরদিন 
দুঃখকে বরণ করিয়াছে স্বেচ্ছায় । “সে কোন্‌ মহাশক্তির সাধনায়? সে শক্তি প্রাকৃতিক নয়, মানসিক নয় সে আত্মিক। 
আপনার মধ্যে যখন সেই মহত্বের উপলব্ধি করে তখন সে কোনো ত্যাগে ক্লেশে দীনাত্মার মতে। শোক করে না |” 
ইহাই হইতেছে এই জগৎব্যাপী অশান্তির দিনে কবির অস্তর্দেবতার বাণী । 

কবির এই অন্তর্বেদন! প্রকাশ পাইয়াছে “বড়দিন” কবিতায় খু্ট-ম্মরণে। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধায়োজনে সকলেই 
দেবতার দোহাই পাড়িতেছে_-তাহারা দেবতার নামে নরহত্যা করিয়া দেবতার আশীর্বাদ মাগিতেছে। কবি নিরতিশয় 
কাতর হইয়া লিখিতেছেন : 

একদিন যার] মেরেছিল তাবে গিয়ে 
রাজার দোহাই দিয়ে, 
এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি 
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি ; 
ঘাতক সৈন্তে ডাকি" 
মারো মাঝে! উঠে হকি ।* 


৯» এইসব টেলিগ্রাম ও পত্রাদি রবীন্্-সদনে জাছে। 
২ »০৫ 659 1025৮ 61009 302008%% 2096. জা৪৮৩ ০০ 0018 00588875 20. 0080. 18 0010690 0810750806 ০5৪15 80৪ 


17801286100) ০: 6১০ 2507360ট 98:01:68 10100 2500 86০0৫ 889 10016561008 01 699 16690 আ০:৫ ভা, ৪, ৈতজ& 1940 3৪0, 


৩ প্রধানী ৯৩৪৬ মা পৃ ৫২৯। ইংরেজি অনুযাদ ২২-১২-৪৯ জ ঘ' 9. 65 ভা 1940 989. $ জ গীতবিতান। 
২৫ | 


১৯৪ রবীন্্্জীবনী 


এবারকার থৃস্টউৎসবের দিন এন্ওু,স মদ্দিরে উপাসনা করিলেন, এইটি আশ্রষে তীহার শেষ ভাধণ। এই দিন 
কবির রচিত গানটিও গীত হয়। 

চারিদিকের যুদ্ধায়োজন এবং দেশের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অশান্তির মধ্যে মনের শাস্তভাব ও মনুষ্তত্থের 
'পরে বিশ্বাস বক্ষ! করা ক্রমেই কঠিন হইয়! উঠিতেছে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আস্থা হারানো কবির পক্ষে সম্ভব নহে যখন 
দেখেন মানুষের মধ্যে মুষ্টিমেয় মহতের দল আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়! বিদ্রপ ও বিপদকে বরণ করিতে হ্বিধাবোধ 
করিতেছে না। এলমহাস্টের নিকট হইতে 1700098 0789: ৪0৪ ভা০1৭ (05011806 ০, 0. 79) নামে 
একখানি পুস্তিকা পাইয়া লিখিতেছেন, [1 080 1981189...61786 009 109৪6 10017108 01 [07:08 815 18108 00 
60 9 89589 6686, 6186 606] 1085 (1)8 881)06101॥ 01 6109 1706010158 01 15)0:0109 17) 17106 6০0 10710001869 
৪ 118087:81 [010101) 10101) ড/111 010169 0106 10901198 11) 90169 01 6109 71706198098 ০ 0011100. 109610- 
108119110, ০110১ 81661106 581910 110 60901650918 01 0০791 8910 610০ ০০61), ০ 109 1900 6০9 098৮:০ঢ 
9801) 06136 01) 6106 10966191910. 

জগৎব্যাপী সমস্যা সম্বন্ধে যাহাই বলুন,-_-ভারতবর্ষের বিচিত্র সমস্থা! প্রতিনিয়ত কবির মনকে পীড়িত করিতেছে। 
ভারতের এই-যে সব 20001805790 001211)19316198 যেগুলির উদ্ভাবক হইয়াছে 105798650 £:০8198 190 ৮5 
81001161010 ৪100 00:68109 110861688107)--তাহার সমাধান কিভাবে কর] যায় এই হইতেছে প্রশ্ন । কবির ইচ্ছ। 
সুরোপ-আমেরিকার ও ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ মিলিত হইয়া সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া ভারতের ক্ল্যাণপথ 
নির্দেশ করুন। তবে সেকাজে পোলিটিশিয়ানের প্রয়োজন নাই, ভাবুক সমাজের প্রয়োক্জন।১ নেভিন্পনকে কবি এই 
কথাই লেখেন অন্যভাবে কয়েকদিন পরে। 

এই সময়ের কাছাকাছি ( ১৯৩৯ ডিসেম্বর ২১ ) চীন হইতে আসেন শিল্পী জু পেয় (0. 2500 )। কলাভবনে 
তাহার যে সংবধনা হয় তাহাতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইয়া! তাহাকে ম্বাগত করেন।* 


১ ০2৫ 02892. ১9. ব৪দ৪ % 77 1940 980৯ 0 68-84, 
২ ১3. অগুল৪ 1940 ৩৮. ঢ 69 শান্তিনিকেতনে শিল্পী জু! পের--ভটর জীকালিন্গাস নাগ। প্রবাসী ১৪৬ মাধ পু ৫৩৫৬ ( চিজ) 
[জু পের-জন্ম ১৮৯৪ মে।_-সৃভ্যু ১৯৭১ ভিমেম্বর ] 


গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে ১৯৪০ 


মনের পরিবেশের সম্পূর্ণ বদল হইয়া গেল-__বাড়িতে বিবাহ। রখীন্্রনাথের পালিতা কন্ত! নন্দিনীর+ বিবাহ 
(১৯৩৯ ডিসেম্বর ৩০ )। বিবাহবোৎসবে বিপুল আড়দ্বর হয়, কবি আছেন সিদীচী” নামে নৃতন বাড়িতে । 'গুনশ্চ'র 
পরে বাস্তার ধারে দ্বিতল এই বাড়িটি বিশ্বতারতীর আচার্ধের জন্য বিশ্বভারতী হইতে নিমিত হইয়াছিল । এই বাড়ির 
নাম সরকারীভাবে দড়াইয়। গিয়াছে উদীচী । কবি কথনে! লিখিয়াছেন সেজতি কখনো বা! চামেলি। কবি আপন 
মনে পড়াশুনা লইয়া আছেন? চারিদিকে কোলাহল; মাঝে মাঝে আলিহোসেনের সানাই-এর সুর ভামিয়া 
আসিতেছে--'সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি মাঝে লানাই লাগায় তার সারঙের তান ।* সানাই-এর ন্থুরে আগমনীর গান 
জাগাইয়া তোলে কবিচিত্তে নিজ জীবনের 'শেষ বেলার ছবি।”* অতীত জীবনকথ! অকন্মাৎ কানে-মাঁস। সানাই-এর 
স্বরে কি আজ জাগিল? কেজানে? তাই ধেন লিখিতেছেন : 


এল বেলা পাতা ঝরাবারে একদিন ডাল ছিল ফুলে ফুলে ভরা 
শীণ বলিত কায়া, আজ শুধু ভাঙা ছায়। নানা-রং-করা। 
মেলে দিতে পাবে। 


সানাইএর গান ও কবিতা* লেখা, বিচিত্র সামাজিক কর্তব্য পালন ও তংলঙ্গে প্রয়োজনের তাগিদে ছুই একটি গ্ 
প্রবন্ধ রচনা চলিতেছে । এই সময়ে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'অলকা"র জন্য ফিন্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে একট “বিবরণ সংগ্রহ 
করে' প্রবন্ধ লেখেন ।* 


১ নন্দিনীর পিত1 কচ্ছ দেশীয় বণিক, নাম চতুতৃজ। ১৯২১ সালে তিনি সপরিবারে শান্তিনিকেতনে আদেন; পুরাতন 'প্রাজনী'র গৃহে 
( গুরূপলী যাইতে বাম দিকে বত'মান চীন! ভবনের কাছে) চতৃতৃ'জ প্রথমে থাকেন। তারপর মাঠের মধো 'একটি গৃহ নিমাণ করেন। নেই গৃহে 
বত মানে ডাক্তার শচীন্গনাথ মুখোপাধায় বান করেন। তখন রতনকুঠি ও এ বাড়িটি ছাড়! অন্ত কোনে! ঘরবাড়ি ওদিকে ছিপ ন1। যাছাই হউক পুর/তন 
প্রাকতনীতে যখন চতৃতৃ'জরা বাদ করিতেছেন সেই সময়ে প্রতিম। দেবীর দৃষ্টি এই পরিবারের তি পড়ে । চত্ুহ্'জের পত্রী ছিলেন উন্মান রোমরস্তা, 
গুতিম দেবী শিশুটিকে লইয়। গিয়া! লালনপালন করেন। বহুকাল নন্দিনী জনিত প্রতিম! দেবীই তাহার গর্ভধারিনী জননী । রবীন্বনাখের বহু 
কবিতা গল্প নন্দিনীর জন্ত ব1 ইহাকে কেন্ত্র করিয়া লিখিত হয়। “কল্ঠার ডাক নাম পুপে, পুধু ইত্যাদি । 


২ নব্দিনী-অজিতের বিবাহ । পতোমর! ভ্ক্ধনে একমনা”-প্রবাপী ১৩৪৮ কাঠিক । বোগ্বই-এর অজিতপিং মোরারঙ্জি খাটাউ-এর সহিত 
বিবাহ হুয়। এই বিবাহ উপলক্ষ্যে কবি ১৩৪৬ পৌব ১৪ ( ১৯৩৯ ডিসেম্বর ৩৯ ) নিয়লিখিত গান তিনটি রচন। করেন : নবজীবনের যাতপথে দাও দাও 
এই বর। প্রেমের মিলনদিনে সত্য সাক্ষী যিনি; নুমঙ্গলী বধূ সফ্ত রেখে! প্রাণে স্বেহমধু (গীতবিতান ২য় সং পৃ ৮৫৫-৫৬)। 


৩ ১৯৪৭ জানুয়ারি ৪, সানাই ) র-র ২৪ পৃ ৮১-৮৩। 
৪ শেষবেলা, ১১ জানুয়ারি ১৯৪, নবজাতক $ র-র ২৪ পৃ ৬০-৬৭। 


« নিম্নে এই সময়ের কবিত! ও গানের তালিক৷ প্রদত্ত হইল: ৪ জানুয়ারি ১৯৪*। সানাই'"* সানাই র-র ২৪ পু ৮১। 
১*ই জানুয়ারি । রূপকথায় “কোথাও আমার হারিয়ে" পৃ ৯২ । আহ্বান "জেলে দিয়ে যাও" পৃ ৯৩। পূর্ণ] “তুমি গে! পঞ্চদশী” প ৮৪। দেওয়া-নেওয়! 
প্যা্ল দিনের প্রথম করমফুল” পূ ৮৪। ১১ই জামুয়ারি-শেষবেলা ( কবিতা) নবজাতক পৃ ৬*। ১২ জানুর়ারি-- পেবরৃষ্টি ( কবিতা) 
নবজাতক পূ। ১৩ই জানুয়ারি-- অনাবৃষ্টি পপ্রাথের মাধন করি নিবেদন” সানাই পূ ৭৬, “অধর| মাধুরী ধর। পড়িয়্াছে" সানাই পৃ ৭” 
নতুন র৪্-"এ ধুসর জীবনের গোধুলি" সানাই পৃ৭*, ব্যধিত| “জাগায়! না, ওরে জাগায়ো লা" সানাই পু ৭৯। ১৫ই জীনুয়ারি-_ 
জানালার “বেল! হয়ে গেল” সানাই প্‌ ৭৪-৭৫, ক্ষাদিক “এ চিকন তব লাবণ/” সানাই পৃ ৭৫-৭৬, দ্বিধা “এনেছিলে তবু জাস নাই", সানাই পৃ ১*২, 
আধোজাগ্রা, “রাত্রে কখন মনে হল ধেন।” সানাই পু ১৭৩। ২*শে জানুয়ারি-_ছড়া (৮) “রাত্রে ফেন হল মন্তরি' র'র ২৬ পৃ ২৬৩*। ২১শে 
জানুয়ারি--বি্লব “মরতে নটর।জ বাজালেন"স- সানাই [ ১৬-১-৪ এ প্রথম খসড়া হয়। রর ২৪ পু ৭১-৭৩ পৃ ৪৮১)। ২পে 
জানুয়ারি_রূপ-বিরাপ, “এই মোর জীবনের মহাদেশ” নবজাতক র-র পৃ ৬২-৩। কর্ণধার, “ওগে। আমার প্রাণের কর্ণধার” ন।নাই পৃ ৬৮-৭। 
ও চিঠিপত্র ৫ম, প্র ১৩২1১ জানুয়ারি ১৯৪) গত ১৩৩) ১৯৪৫ জানুয়ারি ১৩ পৃ ৩১২১৩) জলকা! দ্বিতীয় বর্ষ ১৪৬ মাধ 


পু ৩৮৭-৮৮। 


১৯৬ রবীন্দ্রজীবনী 


হঠাৎ কবি কেন ফিন্লান্ভ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গেলেন, তাহার কারণ সন্বদ্ধে আমরা পরিশিষ্টে আলোচন! 
করিব। এই প্রবন্ধ শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "রাশিয়া এই অসমকক্ষ হন্দে জিতলেও তার লঙ্জা! ঘুচবে ন1।” এই 
সময়ে অমল! দেবীর 'মনোরমা” নামে গল্পের বই কবির হাতে পড়ে । বইখানি পড়িয়। পিখিতেছেন১ "এই বইধানিতে 
অনেকগুলি গল্প যা নিষ্টুর। তাকে মনোরম বলা! যায় ন1। ফিল্প্যাণ্ডের উপর সোভিয়েটের বোমা নিক্ষেপের বিবরণ 
হৃদয়ভেদী কিন্ত হ্বদ্ধ নয়। তবু প্রতিদিন তীব্র ওঁংস্থকোর সঙ্গে খবরের কাগঞ্জ খুলে দেখি দানবিকতার শল্য মানব 
ইতিহাসের মর্মস্থলে কতদূর পর্যন্ত পৌছল।” কয়েকমাস পরে কালিম্পঙে লিখিত 'অপঘাত' (১৩৪৭ জ্যেষ্ঠ ১) 
কবিতার মধ্যে শেষ ছুই পংক্তিতে পাই--”টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে ফিন্ল্যাণ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে ।” 

১৯৩৯ সালের ৩০ নভেম্বর রাশিয়া! ফিন্ল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়াছিল-_-জারমেনির সঙ্গে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধ 
আরম্তের তিন মাস পরে । আর রুশিয়ায় সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয় উনিশ মাস পরে। ঘটনার দিক হইতে একটি সংবাদ 
উল্লেখযোগ্য । জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে (১৭ই ) চীনা বৌদ্ধ পণ্ডিত তাই-ন্থ (181-8)00 ) কয়েক জন সঙ্গীসহ 
শান্তিনিকেতনে আসিলেন। ইহারা ভারতে ০০৫1] 70198107 লইয়া আগিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ আত্রকুঞ্ধে এই 
অতিথিদের অভ্যর্থন! করিয়া বলেন, "1109 87019776 0001008110 10969910 010108 800 10018 100161)6 19 
৪1590 0 001068,0% 11) 6179 1:991008 01 81)1716 8100. ০০.1009,৮ বৌদ্ধ আচার্য বলেন, প্রত বুদ্ধ ভারতীয় জীবনে 
এক নৃতন ভাব-বন্যা আনিয়াছিলেন। বর্তমান ভারতে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনের যে হ্বন্দর সমন্বয় হইয়াছে, 
কবি রবীন্দ্রনাথ তাহার মূর্ত প্রতীক |” 

কয়েকদিন পরেই শাস্তিনিকেতনে মাঘোৎসব। রবীন্দ্রনাথ এই দিনের জন্ত “পূর্ণের সাধনা” শীর্ষক ভাষণ লিখিয়া- 
ছিলেন ( ৯৩৪৬ মাঘ ৯)। এই ভাষণে তিনি বলেন, “এুগকে বলে বৈজ্ঞানিক যুগ । বিজ্ানবুদ্ধির পরিচালনায় মানুষের 
মন আজ এসে পড়েছে প্রাকৃত জগতের অপরিসীম বাপ্তবলোকে 1” আমরা পুর্বে বলিবার চেষ্ট। করিয়াছি ঘষে রবীন্দ্রনাথের 
ধর্মসংজ্ঞ৷ ক্রমেই অভিব্যক্ত হইয়া আলিতেছে। আধুনিক জীবনে ধর্ম বলিতে কী বুঝায় সে সম্বন্ধে তাহার ধারণ! আজ 
জীবনসন্ধ্যায় অতি স্বচ্ছ; বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে বিরোধ তাহার সাধনায় আজ নিশ্চিহ্ছ। এই প্রবন্ধে কৰি 
আদিম মানবের মনের উপর আরণ্য বাসতূমির প্রভাব সন্বক্ষে আলোচন! করিয়া বলিতেছেন যে, “মানুষের মনও তার 
বাসস্থানের অন্ুরূপ ছিল; তার ভাবনা-চিন্তা ছিল জটিল বাধায় ছায়ান্বকারে আবিল। তার বিশ্বজগতের ধারণা ছিল 
অনেকখানিই কল্পন। দিয়ে গড়ে তোলা, সবই যেন স্বপ্রের ত্যষ্টি। সেই কল্পনা যতই অদ্ভুত অস্বাভাবিক ও বিরুত হত 
ততই তার সভ্যতা সম্ব্ধে প্রত্যয় মনে চিহ্ন দিত জোরের সঙ্গে। আকম্মিক প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি কোনো দৈবশক্ির 
খেয়াল থেকে অযৌক্তিক ভাবে দেখা দিয়েছে, আর সেগুলি যে আমাদেরই দগুপুরন্কাররূপে বিহিত এ ছাড়া আর কোনো 
কারণ তারা ভাবতে পারত না।*"" 

"দেবতা অকারণে পীড়নপ্রিয় এবং লঈর্ান্বিত এই ধারণ! দৃঢ় হয়েছিল প্রাকৃতিক ঘটনায় বারংবার অপ্রতিহার্য 
বিপৎপাত দেখে এবং সেই সকল অপঘাতের মধ্যে শ্রেয়োনীতির কোনো পরিচয় না পেয়ে। একথ! মানুষ ভূলেছিল 
প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের ব্যবহুর বুদ্ধির, ধর্মানুষ্ঠানের নয় ।***সে পদে পদে আপন অনৃষ্য শত্রুকে দেখেছে বিশেষ বারে, 
বিশেষ লগ্নে, বিশেষ গ্রহে, বিশেষ বাহ্‌ লক্ষণে এবং সেই শত্রুতার প্রতিকার কল্পনা করেছে এমন কোনো! প্রক্রিয়ায় 
যার মধ্যে কোনে! অর্থ নেই বুদ্ধির কোনো বিচার নেই । শাখঘণ্ট1 বাজিয়েছে বধিরতার কাছে, ছায়।কে তাড়ন! করেছে 
শিশুর মতে! বিশ্বাসে |” 


১৯ সমালোচনা, প্রবামী ১৩৪৬ মাধ । 
২ ড, 3. বৈওস৪ ০) ০৪, 1940 সা, ভারত ১৩৪৬ মাধ ৪। 


গাঞ্ধীজি শাস্তিনিকেতনৈ ১৯৪* ১৯৭ 


অবশেষে বিজ্ঞান মানুষের মনকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে আরম্ভ করিল। মানুষ ক্রমে ক্রমে বুঝিতে লাগিল যে 
প্রকৃতির সঙ্গে তাহার "যোগ কোনো! অলৌকিক শক্তির প্রসাদের অপেক্ষ! করে না।' সমস্ত সভ্যদেশ সত্য প্রণালীতে 
প্রকৃতিকে জানার অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়ায় লম্মোহনের প্রতি তাহার ছুর্বল ভীরু বুদ্ধির বিশ্বান দুর হইতেছে। “কেবল 
ভারতবর্ষে আমাদের রক্তের মধ্যে এমন একট] মুগ্ধতা আছে যে শিক্ষা সত্বেও প্ররুতির ক্রিয়ার মধ্যে নিয়মের 
অমোঘতার প্রতি বিশ্বাস আমরা দৃঢ় রাখতে পারি নে, অন্ধসংস্কার আমার বুদ্ধিকে পরিহাস করতে থাকে 
জাদুর প্রলোভন দেখিয়ে। তাকেই আমরা সনাতন ধর্মবিধান বলে মনে করি, জানিনে এই হল তমসাচ্ছন্ 
নাস্তিকতা ৷” 

বিশ্বব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জগ্ত মানুষ যেমন জ্ঞাহুক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়াছিল, তেমনই আধ্যাত্মিক 
সাধনার ক্ষেত্রেও বাহানুষ্ঠানের কৃচ্ছ,সাধন প্রণালীর উপর তাহার বিশ্বাস ছিল দৃঢ়। 

রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের এই আধ্যাত্মিক তামসিকত৷ হইতে মুক্তির বাণী আসে বুদ্ধদেবের নিকট হইতে। 
“তপন্ঠায় কৃচ্ছ_সাধনকে তিনি অস্বীকার করলেন।ঠ ভারতবর্ষে জ্ঞানীর। বলেন যে “বথার্থ সাধনা উপকরণে নয়, কষ্টদায়ক 
কোনো! প্রণালীতে নয়, সে সাধনা সত্যে ত্যাগে দয়ায় ক্ষমায়। এই সমস্ত চারিত্রগুণের সর্বপ্রধান ধর্ম এই যে এর! 
মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায় । নইলে এদের আর কোনে! অর্থই নেই । এই মিলনের সাধনাই মাহুষের ধর্মনাধনা ।* 
আমাদের শাস্কে যোগের কথা আছে; সকলের সঙ্গে যোগের পথ তাহাতে নির্দেশ করা৷ আছে করুণায় মেত্রীতে ও 
অহিংসায়। “মানুষকে ছেড়ে কোনো দেবতাকে পাওয়ার কথা এ নয়, এ নয় পৃথিবীকে ছেড়ে দিয়ে স্বর্গের দিকে 
তাকানো ।” 

এই ভাষণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের সাধনার কথার অতকিতভাবে আভান দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 
"আমি জানিনে কোনো! বাহ্প্রক্রিযা-".আমি কেবল জানি মনের উপর বাণীর প্রভাব,.'"তেমন বাণী আমর! পেয়েছি 
আমাদের খধিদের কাছ থেকে, তীদের পরিপূর্ণ জীবনের ফলম্বরূপে। এ বাণী আমর! নির্বাচন ক'রে নিতে পারি 
নিজের স্বভাবের বিশেষ প্রবর্তন থেকে । কোনে! এক শ্রভক্ষণে আমি পেয়েছি আমার জীবনের মন্ত্র শাস্তম্‌ শিবম্‌ 
অদ্বৈতম্‌। আমি চেষ্টাকরি এই মন্ত্র আমার চিত্তের কুহরে ধ্বনিত ক'রে রাখতে ।” শান্তিনিকেতনের মাঘোৎ্সবের উপাসনায় 
এইটিই রবীন্দ্রনাথের শেষ ভাষণ। পর বসবে উত্মবে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই ।১ 

মাঘোৎ্সবের কয়েকদিন পরেই শ্রীনিকেতনের বাধিক উৎসব --৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৪০ )। প্রধান অতিথিরূপে 
আসিয়াছেন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক। এই উৎসবের আঙ্গিকরূপে ষে প্রদর্শনী হয় সেটি উন্মোচন করেন 
তিনি। “পলীসেবা”* সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ মৌথিক দান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে নৃতন কথা বেশি নাই। 
তৎসত্বেও ছুই একটি কথা পুনরুক্ত হইলেও ম্মরণীয়। তিনি বলেন, “অশিক্ষিত পল্লীবাসীর গঙ্গে শিক্ষিত শহরবাসীর 
ভেদ দুর করতে না পারলে দেশ কখনে বড়ে। হতে পারবে না । আজ বিজ্ঞানের শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে." | 
সব শিক্ষার পথকে সহজ করে গ্রামে সর্বজনের স্থগম করে দিতে পারাটাই সকলের চেয়ে বড়! সেবা। যে শিক্ষা! যুরোপ 
থেকে এসেছে আমাদের দেশে তাকে গ্রহণ করে সকলের মাঝে ঢেলে দিতে হবে, কারণ শিক্ষার মধ্যে দেশবিদেশের 
ভেদ নেই |” শিক্ষা ও বিশেষভাবে বিজ্ঞান শিক্ষ ব্যতীত মূড় মনের জড়তা দূর হইতে পারে না--এইটিই কবির 
প্রধান বক্তব্য। 


১ পুণের সাধনা, ১৩৪৬ মাধ »»,প্রবামী ১৩৪৬ ফাস্তন পৃ ৬৩৮-৪২। 
২ পল্লীমেবা, ১৯৪, ফেব্রুয়ারি ৬, অভিভাবগের অদ্ুলিখন, প্রবাসী ১৩০৪৬ কান পৃ ৬৬২-৩৪। 


১৯৮ রবীন্ত্রজীবনী 


এপ্দিকে পৃথিবীব্যাগী যুদ্ধের ফলে প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধনিরত দেশেই বাজিস্বাধীনত৷ বহুলভাবে খধিত হুইতেছিল। 
ইংলগ্ডে লু, ভা. 195170901) 186197081 000.001] 601 0111 11997619৪-এর প্রেসিডেন্ট রূপে এক পত্র সর্যন্র গ্রেরণ 
করেন। এই প্রচারপত্র পাইয়া কৰি নেভিনসনকে লিখিতেছেন (১৯৪৯ ফেব্রুয়ারি ৪): «[ 1010 161) ০০. 80 
০০ 0:98809 (0: 61991119165 01 6109 2000080 9101116 800. ৪19:9 ০0: 1)01059 61386 606 ভা 69091 
015111981107) 711] 796 6000019)) ০5৪7 609 070981 01386161389 896 100: 16891, 0 80209 কা৪৪ 16 18 
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একথ। আশা করি সকলেই স্বীকার করিবেন যে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া কবির পক্ষে অধর্ম নহে। চিন্তাখীল, 
ভাবুক, শিল্পী ও কবিদের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া স্বাভাবিক। এ বিষয়ে ক্রোচে (0:999) 
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ইতিমধ্যে জান। গেল মহাত্মু গান্ধী শান্তিনিকেতন আসিতেছেন, তাহার সঙ্গে আছেন কস্তপলাধাঈী। উভয়ে 
একত্র আসিয়াছিলেন ১৯১৫ সালে। এবার আগমনের উদ্দেশ্ত কবির সহিত উড্ভয্বের শেষ সাক্ষাৎ । পঁচিশ 
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গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে ১৯৪০ ১৯৯ 


বৎসর পূর্বে ইন্থাদের পুত্রের৷ ও পুঝোপ ফিনিক্স-ছাত্ররা ভারতে প্রথম জাশ্রয় পাইয়াছিল এই শান্তিনিকেতনে, 
সেই স্থানেনু পুরাতন অধ্যাপক ও কর্মীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য এবার আসা । 

বোলপুর আসার সঙ্গে গান্ধীজির কোনো রাজনৈতিক কর্মের যোগ ছিল ন|; তৎসত্বে৪ বোলপুর স্টেশনে 
কয়েকজন উৎসাহী “স্বদেশসেবক' মহাত্মাজিকে অপমান করিবার অপচেষ্টায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।ঃ 

মহাত্মাজি ও কম্বরাবাঈ আশ্রমে আসেন ১৭ ফেব্রুদারি (১৯৪০)। সেইদিন অপরাহে আত্রকুঞ্জে গান্ধীজির মংবধন! 
হইল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গান্ধীজিকে মাল্যভূধিত করিয়া স্বাগত করিলেন: ”[ 10009 ৩ 81১/৮11 09 81019 60 1:82) 
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গান্ধীজি প্রতিভাষণে বলেন, প্রথমেই এখানে আসিয়া তাহার এন্ডসের কথা মনে পড়িতেছে--আঙ্জ সকালে 
কলিকাতায় এন্ড,সের সহিত সাক্ষাৎই ছিল তাহার প্রথম কাজ। এন্ড.সের বড়ই ইচ্ছা! ছিল থে আশ্রমে গান্ধীজি ও 
কবি মিলিত হন। আজিকার এই উৎসবে তাহার অন্পস্থিতিজনিত বেদন! লকলেই বোধ করিতেছেন। মহাশ্বা্জি বলেন, 
শান্তিনিকেতনে আপিলে মনে হয় ষেন নিজ গৃহে আসিয়াছেন; ১৯১৫ সালে শান্তিনিকেতনের আতিথ্যের কথ! উল্লেখ 
করিয়া বলেন যে সেদিন যখন তাহাদের মাথা গুজিবার স্থান কোথাও ছিল না, এই শান্তিনিকেতনেই তীঁহারা আফ্রিকা 
হইতে আসিয়া, আশ্রয় পান। সেই সময় হইতে তিনি অন্ভব করিয়। আপিতেছেন গুরুদেব তাহাকে কী 
ভালোবাসেন । কবির আশীর্বাদ পাইবার প্রথম স্থযোগেই তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন । তিনি গুরুদেবের আশীর্বাদ 
পাইয়াছেন, তাহার অন্তঃকরণ পুর্ণ হইয়াছে । 

গাদ্ধীজি শেষ আসেন ১৯২৫ সালে-_এই সময়ের মধ্যে শান্তিনিকেতন ও নিকেতনের অনেক পরিবর্তন হুইয়। 
গিয়াছে । ১৮ ফেব্রুয়ারি সকালবেলা তিনি শাস্তিনিকেতনের প্রত্যেকটি বিভাগ দেখিলেন ও পুরাতন কর্মীদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বন্থ, হরিচরণ বন্্যোপাধ্যাত্ন প্রভৃতির কাজবর্ম বিশেষভাবেই 
দেখিলেন। ' নন্দলাল কন্গ্রেসমণ্ডপ ও গ্রামউদ্যেগ সম্মেলনের বিভ্্ধণে কয়েকবার ভার গ্রহণ করেন; গান্ধী 
তাহাকে ভালো করিয়া জানিতেন; সেইজন্য কলাভবনের কাজকর্ম পুঙ্থান্ুপুঙত্খভাবেই পর্যবেক্ষণ করিলেন। অতঃপর 
প্রনিকেতনের গ্রামসেবার কাজ, শিক্ষাসত্র ও শিল্পসদনের উদ্যোগসমূহ দেখিয়। আসিলেন। মহাত্মার্জি শিক্ষাসত্ত 
দেখিয়া নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে তাহার বুনিয়াদী শিক্ষার ও কবির গ্রাম্য শিক্ষার মূলে একটু ভেদ আছে। 
কবি চাহিয়াছিলেন শিশুর মনোবিকাশের ছন্দ প্রকাশিত হয় আর্টের মাধামে--8611-9%1):588100-এর মধ্য দিয়া; 
মহাত্মাজির শিক্ষাবিধির ভিত্তি কারুকেন্দ্রিক-বা ০8%এর মাধ্যমে, প্রয়োজনের চাহিদা মিটানোতেই শিক্ষার 
সার্থকতা । অপরাছে কবির সহিত তাহার দীর্ঘ কথোপকথন হয়; কী কথাবার্তা হয় তাহা প্রকাশিত হুর নাই। 
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১ প্রবাসী ১৩৪৬ চৈত্র পৃ ৮৩২ 


২০১ রবীন্দ্রজীবনী 


সন্ধ্যার পর উত্তরার়ণের প্রাঙ্গণে গান্ধীজির জগ্য 'চগ্ডালিকা নাটটিকার অভিনয় হইল। “হরিজন” পত্রিকার 
সাংবাদিক লিখিয়াছেন যে গান্ধীজিকে এরূপ তন্ময় হইয়া অভিনয় দেখিতে তিনি কখনে। দেখেন নাই ।১ 

মহাত্মাজি শান্তিনিকেতন ভ্রমণ করিয়। গিয়া! বপেন, «100৩ 51816 60 98061011965 ভা%৪ 01121107989 60 
209.* শান্তিনিকেতন ছাড়িবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির হস্তে একখানি পত্র দেন (১৯৪* ফেব্রু ১৯); তাহাতে তিনি 
গাীজিকে একটিমাত্র অবরোধ জ্ঞাপন করেন যে, তাহার অবর্তমানে বিশ্বভারতীর প্রতি তিনি (গান্ধী ) যেন দৃষ্টি 
রাখেন।ৎ কলিকাতার পথে গান্ধীজি কবির পত্রখানি পড়েন ও উত্তর লিখিয়! জানান যে বিশ্বভারতীর স্থাফ্িত্ব বিষয়ে 
তিনি তাহার যথাসাধ্য করিবেন । ৃ 

গান্ধীজি কলিকাতায় গিয়া কবির পত্রধানি মৌলানা! আবুল কালাম আঙ্জাদকে দেখান। তারপর ভারত স্বাধীন 
হইলে মৌলান! সাহেব 'শিক্ষামন্্রীত্ব গ্রহণ করিলে মহাত্মাজি পুনরায় তাহাকে কবির প্রতিষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি বাখিবার 
জন্য অনুরোধ করেন। এই অন্থরোধ পালিত হয় ১৯৫১ সালে--কবির মহাপ্রস্থানের দশবৎসর পর!* 


মিউড়ি ও বীঁকুড়ায় 


“স্থির হইয়া বসিয়া! থাক! কবির 'তাগ্যেও নাই, স্বভাবেও নাই। তাহা না হইলে আমী বৎসর বয়সে লোকেই বা 
তাহাকে আহ্বান করিবে কেন আর তিনিই বা আহ্বানে সাড়া দেন কেন। এবার আহ্বান আপিয়াছে বীরভূমের সদর 
/সিউড়ির প্রদর্শনী উদ্বোধনের (১৯৪০ ফেব্রুয়ারি ২১) জন্ত। তখন বীরভূমের জেলাম্যাজিস্টট বিনোদবিহারী 
সরকার। তিনি সাহিত্যভক্ত ও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অন্ুরক্ত। জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান তখন জিতেশ্রলাল 
বন্দোপাধ্যায় । 'জিতেন্্রলালের ন্যায় তেজন্বী নির্ভীক বিদ্বান কর্মীর জীবনকথ। ও কর্মণযতা আজ বিশ্বত। কিন্তু এক সময়ে 
তাহার ৰাগিতা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল । জেলাবোর্ডের তরফ হইতে তিনি ঘে ভাষণ দান করেন, তাহাতে রবীন্্রনাথের 
যে বিশ্লেষণ ও প্রশস্তি ছিল তাহা তাহার ন্যায় সাহিতিকেরই উপযুক্ত হইয়াছিল। ববীন্ত্রনাথের কথা শুনিবার ও 
তাহাকে দেবিবার জন্ত সভাক্ষেত্রে কত সহম্র লৌক ঘে সমবেত হইয়াছিল তাহা! বল! কঠিন। কী বিরাট জনতা 
দেখিয়াছিলাম। 
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সিউড়ি ও বাকুড়ায় মহ 


অপরাস্ণে ম্যাজিস্টেটের বাংলোতে বিরাট পার্ট হয়, তাহাতে শহরেয় বহু শত লোক সমবেত হন। কবি 
সন্ধ্যার পর আহমমপুর হইয়া ট্রেনযোগে ফেরেন । 

ইহার পরই কবির আহবান আসিল বাকুড়া হইতে ; কবি দুরদুরান্তের দেশবিদেশে গিয়াছেন, ঘরের কাছের 
স্থানে যাইবার সুযোগ হয় নাই, আহ্বানও আসে নাই। এই সময়ে স্থধীন্্রকুমার হালদার আই-লি-এস বীকুড়ার 
ম্যাজিস্টেট ও বধমান বিভাগের অস্থায়ী কমিশনর ও বটে। স্থধীন্্রকুমার বিখ্যাত অধ্যাপক হীরালাল হালদারের পুর, 
ইহার পত্বী উমা! দেবী কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক প্রীণকুষ্ণ আচার্ষের কন্ঠা, কবির একান্ত স্ষেহাম্পদা। পশ্চিম 
বাংলার বহু জনহিতকর কার্ধের সহিত উধা দেবীর এককালে যোগ ছিল। ইহাদের আগ্রহে ও ব্যবস্থায় কবির 
বাকুড়া যাওয়া সম্ভব হইল । ূ 

বোলপুর হইতে ট্রেনঘোগে খানা স্টেশন পথন্ত গিয়া, সেখান হইতে মোটরে করিয়! কবি বাকুড়। যান বানীগঞ্জের 
পথে। কবিকে দেখিবার জন্য পথে পথে কী ভিড়! রানীগঞ্জে জনতার চাপে মোটরগাড়ি ভাঙিবার মতো হয়। 

বাকুড়ায় কবি ছিলেন হিল্হাউস নামে একটি বাড়িতে € ১৯৪৪ মার্চ ১-৩$ ১৩৭৬ ফাস্ধন ১৭-১৯ )। পৌছিবার 
পরদিন কবি বীকুড়। প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন; তৎ্পূর্বে মগ্ুপতলে নান। প্রতিষ্ঠান হইতে কবিপ্রশস্তি পাঠ 
ও কবি সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।১ ববীন্দ্রনাথ সকল অভিনন্দনের উত্তরে একটি ভাষণ দান করেন।* 

পরদিনেও কয়েকটি অন্ষ্ঠানে কবিকে যোগদান করিতে হয়; ইহার মধো ছাত্রনভায় কবির অভিভাষণ 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । এই সভার পর কবি বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুল পরিদর্শনে গিয়। খুবই প্রীত হন; কবি 
লেখেন, “কতৃপিক্ষদের প্রসাদ-বঞ্চিত এই হিতানুঠানটিকে বাকুড়ার গৌরব-স্থান বলিলে অল্প বলা হয়, বস্তত ইহা 
বাংলাদেশেরই একটি মহতী কীন্তি।* মেইদিনই লেডি ডাফরিন হাসপাতালে প্রস্থতি-সদনের ভিত্তি স্থাপন 'কৰি 
কতৃক সম্পন্ন হয়। কবি মেডিক্যাল বিভাগের ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, পবতমান যুব-সম্প্রদায়ের উচিত 
বস্তজগতের এমন একটি নৃতনতর রূপের প্রবতন করা, যাহার দ্বারা সমগ্র মানবজাতির কলাণ সাধিত হয়। কিন্ত 
আত্মোত্সর্গের মহামন্ত্রে দীক্ষিত না৷ হইলে এরপ স্থষ্ট করা৷ সম্ভব হয় না।” “ভারত” পত্রিকা (১৩০৪৬ ফাল্গুন ২৩) 
এই উক্তি সন্বদ্ধে বলেন, “কবিগুরু অতি সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে এত গভীর বিষয় নিহিত আছে ষে, 
তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য বিশেষরূপ মননশীলতার প্রয়োজন ।” কবির বিজ্ঞানী মণ বস্ত্গংগত কল্যাণের কথা 
বলে কোনে ভাবুকতার ৰাণী ইহা নহে । 

বাকুড়ার ছাত্রদের উদ্দেশে কবি থে বক্তৃতা করেন, তাহাতে স্থানীয় ছাত্ররা উপলক্ষামাত্র। দেশে ছাত্রদের মধে 
ষে উচ্ছঙ্খলতা৷ ও ভাবচাঞ্চল্য দেখ! দিয়াছে, কবি তাহারই সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ছাত্ররা “এ-কথা-**ভুলে যায় যে, 
যারা! অকুষ্ঠিত মনে নিয়ম ভাঙতে চায় তার! নিয়ম গড়তে কোনোদিন পারে না। এই ভাঙন ধরানো মন্‌ সাংঘাতিক- 
ভাবে বিস্তার লাভ করছে, এদের হাতে কীতি গঠিত হচ্ছে না, কীতি ভাঙছে। দলাদপিতে ক্রমাগতই ফাটল ধরিয়ে 
দিচ্ছে দেশের আশ্রয়মৌধকে । ছাত্রদের মধ্যে ধারা এই স্ৃষ্টিশক্তি স্থপ্ি প্রীতির মূলে আঘাত করেছেন তীরা এটা করেছেন 
্বাজাত্া-কতব্যের দোহাই দিয়ে। সভা-ভাঙা দল-ভাঙা ইস্কুল-ভাঙা মাথা-ভাঁড়া সমস্ত এর অন্ততুক্ত ক'রে 


১ বীকুড়ার পৌরজনের পক্ষ হইতে হরিদাধন দত্ত, অভ্যর্থনা সমিতির তরফ হইতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মাহিত্যগরিবদের পক্ষ হইতে 
যোগেশচন্ত্র রায় বিস্তানিধি ও শিক্ষাসন্মিলনীর পক্ষ হইতে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় অভিনন্দন পাঠ করেন। 

২ কবির উত্তর, বীকুড়ার জননভায় অভিনম্দনের উত্তরে লিখিত, ১৩৪৬ ফাল্তন ১৮ ।--প্রবানী ১৩৪৭ বৈশীখ। 

৩ প্রবাসী ১৩৪৬ ঠচত্র পৃ ৮২৭-৩০। ৮৩৯। 


৮১৬১০ 


২০২ রবীন্দ্রজীবনী 


মারণ-তাগ্ুবের পিছনে দাড়িয়ে বাহবা দিয়েছেন। যে-বয়সে কোনো একটা গড়ে তোলবার শক্তি বা অভিজ্ঞতা থাকে 
না সেই বয়সে তারা নিজের দলের স্থযোগ ঘটাবার জন্যে এদের কানে ভাঙার মাহাত্য ঘোষণা ক'রে নেশা 
জমিয়েছেন। দেশকে ছিন্নবিচ্ছিম্ন করবার কাজে ছেলেদের উৎসাহ জাগিয়েছেন,_ এই কাজট! সবচেয়ে সহজ |... 

প্ধ্বংস করবার কাজে যখন আগুন লাগানো হয় তখন সর্বনাশ করতে করতে সেট। আপনি ছড়িয়ে পড়ে--তাতে 
কারো! কোনে! কৃতিত্বের প্রয়োজন হয় না, বুদ্ধির তো! নয়ই | যে-বয়সে স্বভাবতই পরিণাম-দৃষ্টি থাকে না যখন দায়িত্ব- 
বোধের যথেষ্ট চর্চা হয়নি, তখন এই আগুন লাগানোর মাতামাতিতে দল বাধতে প্রশ্রয় দেওয়ার মতো! দেশের অনিষ্ট 
সাধন আমি তো! কিছু মনে করতে পারি নে।”১ কবির এই সতর্ক বাণীর অবহেলার ফল যে কী হুইয়াছে, তাহা আজ 
কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। 

পতিনদিন বাকুড়ায় থাকিয়। বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথে কলিকাতা! হইয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। আসিয়া 
লিখিলেন "দুরের গান" (সানাই ); এই প্রায় আশী বৎসর বয়সেও কবির মন বলে, “আমি স্থুদুরের পিয়াসী। 
তাই নৃতন স্থান হইতে, নৃতন মানুষের আহ্বান আসিলে, নৃতন পারিপাশ্থিকের মধ্যে যাইবার জগ্ভ মন বলে, চলি 


গো চলি গে, যাইগো চলে । 


“স্থদুরের পানেশ-চাওয়া উৎকন্ঠিত আমি 
মন েই আঘাটা য় তীর্থপথগামী 
যেথায় হঠাৎ-নাম। প্লাবনের জলে 
তটপ্রাবী কোলাহলে 
ওপারের আনে আহ্বান, 
নিরুদ্দেশ পথিকের গান। (দুরের গান) 


কিন্তু ক্রমশই চলার বেগ চলিতেছে চরম অচলার অভিমুখে । বাহিরের সমস্ত কর্মব্যস্ততা, হাসিবিদ্রপ, কাব্যস্থষ্টি 
রূপস্থট্টি-_ সমস্তর পিছনে মনের মধ্যে নিয়ত উকি মারিতেছে চরম চলার শেষ আবেদন। এই মনোভাবটি 
একভাবে প্রকাশ পাইয়াছে দ্বিজেন্দ্র-শতবাধষিকী উৎসবের ভাষণে | ২৯ ফাল্গুন ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবাধিকী 
উৎসব মন্দিরে কবির অভিভাষণ পঠিত হয়। কৰি ভাষণে বলেন, “আমি আজ নিজের কথাই জানাই । এই তো 
দেখছি জরা ক্রমশই আমার চারদিকে তার ফাসগুলি আট করে দিচ্ছে। স্থ্টগতিন্রোতের সঙ্গে আমার যে-সব 
ইন্ড্িয়বোধশক্তির সহচারিতা৷ এত দীর্ঘকাল চলে এসেছে আজ তাদের মাঝখানে ক্রমশই নান! বেড়া উঠছে স্থূল হয়ে। 
সেই ব্যবধানে প্রতিহত হয়ে জীবনলীলা চিরকালের জন্তে অবরুদ্ধ হয়ে যাবে এমন কথ! সহজে মনে আসতে পারে। 
কেনন। এই ব্যবধানের অতীত পথে যে অস্তিত্ব-শোত তাকে আমরা দেখতে পাইনে "বিনাশ যর্দি কোনোখানেই 
হুর প্রতিকৃূলে সত্যরূপে থাকত তাহলে সেই রন্ধ, দিয়ে বহিঃস্থত হয়ে সথষ্টি কোন্কালে যেত অতলে তলিয়ে ।"** 
সব কিছু একাকার হয়ে যেত অবৈচিত্র্যে, সব চল! হয়ে যেত স্তন্ধ। কিন্তু ক্লান্তিবিহীন মৃত্যু দূর করে দেয় সঞ্চরমান 
কালের ক্লাস্তি। জীর্ণতাকে সে ধ্বংসস্তপের মধ্যে ফেলে দিয়ে নৃতন রচনার তোরণ নির্মাণ করছে সেই উপকরণে। 
প্রথমকে সে বারে বারে ফিরিয়ে আনছে শেষকে অতিক্রম করে।” বিজ্ঞানীদের মতে কোনো৷ একটি" বিশেষ দুর 


১ বাফুড়ার ছাত্রদের উদ্দেশে, প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ পৃ ৯৪। 
২ শ্রীরবীআ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেজ্র শতবাধিকী** [ মন্দিরে পঠিত অভিভাষণ 1. প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ পৃ ৫-৭। 


সিউড়ি ও বাকুড়ায় ২০৩ 


সীমানায় বিশ্ব আপনার ক্রমবিস্ফারিত শ্ফীতিতে বিদীর্ণ হইয়া বিলুপ্ত হইবে-- কবি এ তত্ব মানিতে প্রস্তুত নছেন। 
ভারতীয় সাধকদের ধ্যানদৃষ্টি অনুনারে হৃষ্টির আদিও নাই অন্তও নাই, আছে কল্পকল্লাস্তর, প্রকাশের পর প্রকাশের 
অন্ুবর্তন, প্রলয়ের চক্রপথে । 
কয়েকদিন পরে দোলপুণিমা-বসস্তউত্সব। যথাবিধি শান্তিনিকেতনে তাহ। নিষ্পন্ন হইল। সেদিন কবি বসস্তকে 
আহ্বান করিলেন একটি কবিতায়; তবে তাহা নূতন স্থরে বাধা ( অস্প্টু ১৩৪৭ চচত্ত্র ১৪, নবজাতক )। আমর। 
একটু পরেই কাব্যে অবচেতনতা সম্বন্ধে যে আলোচনার আভাস দিয়াছি, তাহার স্থুর 'সানাই' ও “নবজাতকের 
কয়েকটি কবিতার মধ্যে পাওয়| যায়--কেবল “প্রহাপিনী' ও “ছডা"র মধ্যেই নহে। 'অনম্পষ্ট'র মধ্যে অবচেতনার 
আমেজ স্পষ্টই । জীবনের অনেক কিছুই থাকিয়া যায় অম্পষ্ট। তবুও মানুষ বুথ।ই সমস্তকেই ম্পষ্ট করিয়া তুলিবার 
জন্য ব্যাকুল। 
চেতনার জালে এ মহাগগনে বস্ত ষ। কিছু টি'কিবে স্থটি তারেই স্বীকার করিয়া স্বাক্ষর তাহে লিখিবে। 
তবু কিছু মোহ, কিছু কিছু ভুল জাগ্রত সেই প্রাণনার প্রাণতন্ততে রেপায় রেখায় রঙ রেখে যাবে আপনার । 
এ জীবনে তাই রাজির দান দিনের রচনা জড়ায়ে চিন্তা কাজের ফাকে ফাকে সব রয়েছে ছড়ায়ে ছড়ায়ে। 
বুদ্ধি যাহারে মিছে বলে হাসে সেষে সত্যেরমূলে আপন গোপন রলসঞ্চারে ভরিছে ফললে ফুলে। 
অর্থ পেরিয়ে নিরর৫থ এসে ফেলিছে রঙিন ছায়।। বান্তব ষত শিকপ গড়িত্ছ, খেলেন গড়িছে মায়া। 
( অস্পষ্ট, নবজাতক ) 
“অস্পষ্ট ও 'জবাবদিহি' ( নবজাতক ) পর-পর দিন রচিত কবিতা । 'জবাবদ্িহি'র দিনে আসা যাওয়া, 
ওজ্যোতির্বা্প' (সানাই ) লিখিত বলিয়। তারিথ দেওয়। আছে। দে|লের পরদিন পিখিলেন, “জবাবদিহি | 
আপাতদৃষ্টিতে একটি হালকা! ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উহা রচিত, যেমন হালকাভাবে রচিত “অস্পষ্ট, কবিতাটি । কিন্ত 
উভগ্নের মধো কবির জীবন-জিজ্ঞাসার একটি গভীর ইঙ্গিত মেলে । মুত্যু ব কালে র$'কে অথবা বিশ্বৃতিকে কবি “হষ্টির 
প্রতিকূলে' চরম বিনাশরূপে দেখিতেছেন ন। £ 
সকাল বেলা বেড়াই খুঁজি খুজি কোথা সে মোর গেল রঙের ভালা, 
কালে। এসে আজ লাগলো বুঝি শেষ প্রহরের রঙ হরণের পাল! । 
ওরে কবি, ভয় কিছু নেই তোর কালো রঙ যে সকল রওের চোর। 
জানি যে ওর বক্ষে রাখে তুলি হারিয়ে-যাওয়া পুরণিমা-ফান্তনী-_ 
অস্তরবির রঙের কালে। ঝুলি, রসের শাস্ত্রে এই কথা কয় শুনি। 
অন্ধকারে অজানা-সন্ধানে অচিন লোকে শীমাবিহীন রাতে, 
রঙের তৃষা বহন করি প্রাণে চলব যখন তারার ইশারাতে, 
হয়তো! তখন শেষ বয়সের কালো করবে বাহির আপন গ্রন্থি খুলি 
যৌবন-দীপ-_জাগাবে তার আলো! ঘুমতাও| সব রাঙা প্রহরগুলি। 
কালে। তখন রঙের দীপালিতে সুর লাগাবে বিস্বৃত সংগীতে । 


নবজাতক ও সানাই 


গত কয়েক বৎসরের মধ্যে লিখিত অথচ কোনে। কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয় নাই এ শ্রেণীর বহু কবিতা জমিয়। 
উঠিয়াছে। কবির ইচ্ছা মেগুলি আগামী জন্মদিনে একখানি কাব্যথণ্ডে প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৩০৯ হইতে ১৩৪৭ সাল 
পর্যন্ত লিখিত কবিতাগুলি জড়ে। করিয়া দেখা গেল, সেগুলি এমন বিচিত্র ভাবের যে, একটি কাব্যথণ্ডে প্রকাশিত 
হইলে উহার কোনো রূপই ফুটিয়া উঠিবে না । কবিকে এইটি দেখাইলেন অমিয় চক্রবর্তা। অমিয়চন্দ্র যে 
কবিতাগুলি বাছিয়। দিলেন, তাহ] ছুইখানি কাব্যে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। নির্বাচিত কবিতাগুলির মধ্যে তেমন 
ভাবিক যোগ নাই; উভয় কাব্যের মধ্যেই নিজ নিজ বৈশিষ্টট যে আছে, নামেই তাহার প্রকাশ । এই 
কাব্য ছুইখানির একটি 'নবজাতক” অপরটি 'সানাই*।১ নবজাতক প্রকাশিত হইল ১৩৪৭ এর টবখাখ মাসে। 
“কবিতা'র সমালোচক বলিতেছেন যে কবির এই নৃতন কাব্যগ্রন্থের নামকরণ ইঙ্গিতময়। সম্প্রতি তাহার কাব্যে 
মৃত্যু অনেকখানি প্রাধান্ত পাইয়।ছিল, এই কাব্যথণ্ডে মৃত্যু গিয়াছে দুরে। “প্রান্তিকে দেখেছি কবিকে অন্ধকারের 
ভীষণ শক্তির সঙ্গে যুঝতে, এবারে হার হয়েছে অন্ধকারের, নতুন স্থযোদয় দিগন্তে । তারই অন্রুপম ভাষা চুরি ক'রে 
বলতে হয় ধে তিনি চিরজীবিত, তাই তিনি বার বার নবজাতক ।”২ নবজাতকের “শেষ কথা' কবিতাটি ভূমিকা 


লেখর একই দিনে বঁচত : 


এ ঘরে ফুরাল খেল। কেন এই আস আর যাওয়া, 

এল দ্বার রুধিবার বেল11"." কেন হারাবার লাগি এতথানি পাওয়]। 

জানি ন! বুঝিব কিন। প্রলয়ের পীমায় সীমায় জানি না এ আজিকার মুছে-ফেল। ছবি 

শুভ্রে আর কালিমায় আবার নৃতন রঙে আকিবে কি তুমি শিল্পী কবি। 


নবজাতকের সুচনার কবি বলিয়াছেন যে তাহার “কাব্যের খতুপরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেট৷ 
ঘটে নিজের অলক্ষ্যে । কালে কালে ফুলের ফসল বদণ হয়ে থাকে ।...কাব্যে এই যে হাওয়৷ বদল থেকে স্ষ্টিবদল 
এ তো স্বাভাবিক”...কিন্তু "কির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে ন|। বাইরের থেকে সমঝদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা 
পড়ে ।* এই সমঝদার হুইতেছেন অমিয় চক্রবতী, যিনি কবির সমপামগ্িক কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া পৃথক্‌ 
করিয়া দেন। কবি লিখিতেছেন, আরময়চন্দ্র “হয়তো! দেখেছিলেন, এর বসস্তের ফুল নয়; এর]! হয়তো প্রৌট 
খতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ওদাসীন্ত। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের 
পেয়ে বসেছে । তাই যদি না হবে তা হলে তো ব্যথ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণ। 1” (১৯১০ এপ্রিল ৪) 

কিন্ত মন এই মনন্জাত খোরাক পাইতেছে না বলিয়া তাহার আপসোস। অমিয়চন্দ্রকে লিখিতেছেন, 
(৩১ মার্চ ১৯৪০ ) "আমার মুশকিল, আমার দেহ ক্লান্ত, তাঁর চেয়ে ক্লান্ত আমার মন; কেনন। মন স্থাণু হয়ে আছে, 
চলাফের! বন্ধ-তুমি থাকলে মনের মধ্যে শ্রোতের ধার! বয়__তার প্রয়োজন যে কত তা আশপাশের লোকে বুঝতে 
পাবে না।”৩ একথা অতি সত্য | কারণ কবির মনকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে আর-একটি মন যাহার মননশক্তি সক্রিয়, 
যে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারে, ত্কর দ্বারা, বিচারের দ্বারা চেতনাকে উত্তেজিত করিতে পারে--+অমিয়চন্দত্র সেই শ্রেণীর 


১ এর কব্রিথা পৃ ৫৭-৫৯। 
২ কবিত| ১২৪৭ আবাঢ় পৃ ৪৪। 
৩ কবিত1 ১৩৫১ আষাঢ় । 


নবজাতক ও সানাই | ২০৫ 


ভাবুক; আধুনিক জগতের সঙ্গে যুক্ত বলিয়া তিনি কবির মনের ঠিক খোরাকটি জোগান দিতে পারিতেন_'আশপাশের 
লোকে? বুঝিতে পারে না কবির মন কী চায়। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী সবটাই কবিমানপসের ইতিহাস নহে $ শান্তিনিকেতনে অসম্ভব ভিড়ের 
আক্রমণ নিরবচ্ছিন্ন চলছে*--১ যাহার প্রপান কেন্দ্র কবি। বিশিষ্দের মধ্যে আওয়াগড়ের মহারাজ! ও স্থরগুঙ্ার 
মহারাজা আসিয়াছেন; এইসব অতিথির আগমনে কবিকে স্বভাবত বিব্রত হইতে হন্ন। আওযম়াগড়ের মহারাজ! 
স্বন্ধে লিখিতেছেন, “উনি অতান্ত সাদ। মাগুষ--গুর থাকার মধ্যে কোনো ভার নেই ।”* 
জীবনের ভার যখন গুরু, দেহ যখন জরাগ্রন্ত, মন যখন প্রকাঁশ-অনুকূলতার অভাবে ক্ষণে ক্ষণে সত হয়, তখন 

কবিচিত্ত আপনার অন্তর্বেদনাকে শমিত করিবার চেষ্টা করে হাস্ত-উপহাসে । গাণিতিক নিয়মে ০:%৩-এর মতন ধেন 
ইহার গতিরেখা-কঠোর মননজ্জাত কবিতা বা আত্মান্গভূত রস-উদ্বেলিত গানের ধারার পরে এই বক্ররেখাগতির পথে 
হাসির পাথেয় খুঁজিয়! পান । তাই 'জীবনের রস আজ মজ্জায়' রসপ্রলাপ জাগায় ক্ষণে ক্ষণে । সে বশপ্রলাপ কখনো 
£প্রহাসিনী'র কৌতুকহান্তে, কখনে। ছড়ার প্রলাপে বাক্ত। এইসব ছড়া হালকাভাবের মুক্তশৃঙ্খল কল্পনায় পু, 
দায়িত্বহীন আনন্দকোলাহলে মুখর । শব্দের ষোজনায়, বাকোর বুননে, ছন্দের রননে বিচিত্র, অদ্ভুত রূপশ্থতিতে মন 
বল্গাহারা। কবির এই “ছড়ার সুত্রপাত হয় “থাপছাড়া' ও 'পে'র মধ্যে। তারপর "ছড়ার ছবি' প্রহাগিনী'৭ মধ্য দিয়া 
চলে হাসি ও গল্পের কবিগ্রলাপ, "গল্পপল্লে* তার শেষ। “ছড়া” কাব্যথণ্ডের কবিতাগুপি লেখেন ১৯৪০ গালে ।* কালিম্পঙ্ডে 
শেষ অন্ুস্থতার পরেও লেখেন ছুইটি। এই ছড়াগুলির উদ্ভব কোথায় তাহার বিশ্লেষণ নিজেই করিগ্াছেন “ছড়া'র 
ভাঁমিকায় ( ১৩৪৭পৌ ২১। ১৯৪১ জানুয়!রি ৫) 

অলস মনের আকাশেতে প্রদোষ যখন নামে 

কর্মরথের ঘড়ঘড়ানি যেমুহতে থামে 

এলোমেলো ছিন্ন চেতন টুকরো কথার ঝাঁক 

জানিনে কোন্‌ স্বপ্নরাজের শুনতে সে পায়ডাক, 

ছেড়ে আলে কোথা থেকে দিনের বেলার গত; 

কারে। আছে ভাবের আভাদ কারো বা নেই অর্থ, 

ঘোল। মনের এই যেহ্থষ্টি আপন অনিয়মে 

ঝিঝির ডাকে অকারণের আপর তাহার জমে। 

পষ্ট আলোর হৃষ্টি পানে যখন চেয়ে দেখি 

মনের মধ্যে সন্দেহ হয় হঠাৎ মাতন একি । 


১ তু চিঠিপত্র «ম, পত্র ১২, .৯১* জানুয়ারি ১০, “আগন্ধকের বিধম ভীড়, £৭ বেরিয়ে গেল। কাঁঞ্জকম ক্ষহুবিক্ষত, অকাজ ধরাশীয়ী ।” 

২ এই সময়ে আওয়াগড় ভবন মিমণণ কার্য শুরু হয়। ১১*৯ সালে মহারাজ বিশ্বভীরতীকে এই অট্টালিক1 দানপত্র করিয়। দেন। 

৩ *ছড়ী'র তালিকা: ১। ২, জানুয়ারি ১৯৪* উদ্দীচী ছড়া ৮ ২। -.৭ ফেব্রুয়ারি উদয়ন ছড়া! ৬। শ্রাদ্ধ, প্রবাসী ১৩৪৬ চৈত্র) 
৩। ১৮ফেব্রুয়।রি উদয়ন ছড়া ৪ ' মামলা, প্রবানী ১৩*৭ জ্োষ্ঠ॥ ৪1 ৭মার্চ উদয়ন ছড়া ১০ &। ৯» মার্চ উদয়ন ছড়া ৩। পরিস্থিতি 
প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাথ। ৬। ১৭ মার্চ উদয়ন ছড়। ৯। রবিবারী সংস্করণ, বঙ্গলঙ্্রী ১৩৪৭ বৈশাখ; ৭ এপ্রিল-মে মংপু ছড়া২।৮। ১৫ষে 
কালিষ্পং ছড়া ১; ৯। ২* অগস্ট উদীচী ছড়া €। চলচ্চিত্র, আনন্দবাজার পত্রিকা! ১৩৪৭ শারদীয়» ১*। ১* নভেঘ্বর পুনশ্চ ছড়া ৭, 
৯১। € ডিসেম্বর ১৯৪, উদয়ন ছড়। ১১) ১২। « জানুয়ারি ১৯৪১ উদয়ন ছড়। ভূমিক1। ১০+ ১১১৯২ সংখ্যক অথব1 “ছড়ার ৭, ১১ ও ভূমিক! 
লিখিত হয় শেষ অন্ুম্থতীর পর; জর 'ছড়া'র সমালোচন। বুদ্ধদেব বন্ধ, কবিতা। ১৩৪৮ কাতিক। 


২০৬ রবীন্দ্রজীবনী 


মংপুতে শেষ বানকালে (২১ এপ্রিল--৭ মে ১৯৪০) একদিন বলিয়াছিলেন, “মাজ আমায় পাগলামিতে 
পেয়েছে; যা রোদ উঠেছে, কবির মাথায় মিলগুলোকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মিথো বকা দৌড় দিয়েছে মিলের 
স্কদ্ধে চেপে ।” ( মংপুতে রবীন্দ্রনাথ পৃ ২২৫ ) সেদিন লেখেন : 

কদমাগঞ্জ উজাড় করে আসছিল মাল মালদহে, 

চড়ায় পড়ে নৌকাডুবি হল যগন কালদহে , 
এই ধরনের হঠাৎ্-আপস]1 অর্থহীন ছন্দদেল। সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন : 

খেয়াল-ম্রোতের ধারায় কী সব ডুবছে এবং ভাসছে, 

ওরা কী যেদেয়নাজবাৰব কোথা থেকে আসছে । 

পণ্ডিতের বলেন অবচেতন বা যনের অজ্ঞাত গহন হইতে অসংলগ্ন ছড়া, কবিতার জম হয়। এলব তত্ব তাহার 
অনেৰ জান। ছিল তাই লিখিলেন, “অবচেতন মনের কাবারচন। অভাস করছি । সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অনংলগ্রতা 
ছুঃসাধ্য। ভাবীষুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য ক'রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম।-..কেউ কিছু বুঝতে যদি না! পারেন, 
তাহলেই আশাজনক হবে ।৮১ 

'নবযুগের কাব্যেরৎ ৈশিষ্টা সম্বন্ধে কবি অন্ব্র বপিয়াছেন যে শোনা যাইতেছে “এখনকার কৰিতা অবচেতন 
তত্বে-পাওয়া কবিতা । অবচেতন মনের লীলা খাপছাড়। অসংপগ্ন। অর্থের সংগতি ঘটায় যে-মন সে সেখানে 
অনেকখানি ছুটি নিয়েছে।” কবির মতে “অবচেতনী কল্পনার অসংলগ্রতার আঙ্গিক কাবো ব্যবহার কর! চলতে পারে 
যদি ঠিকমতো তার বাবহ।র হয়। যদি এই প্রণালীতে বিশেষ একট। ছবি ফুটে ওঠে, বিশেষ একটা রম জাগে মনে। 
কাব্যের এই বিশেষত্বকে উপেক্ষা কর। চলবে না । 

“অবচেতন মন যা-তা আীকঙ্গোক পাড়ে কিন্তু রেখ! রঙের সমন্বয় ক'রে ছবিত্বাকে না । হাল আমলের কবি 
হয়তো পণ করেন আকর্জোক কিছুই বাদ দেব না, তাতে যেখানে সেখানে নান! ত্বচড়ে ছবির এঁক্াকে যদি অম্পষ্ট 
করে দেয় সেও স্বীকার । এটা খানিকট1 [বজ্ঞানীবৃদ্ধি। বিজ্ঞান আর্টের মতে শুচিবা সুগ্রন্ত নয়--যা কিছু আছে 
তাদের সমান দাম দিয়ে মেনে নেবার দিকে তার ঝোক। আটের মধ্যে অ'ছে সম্তোগের দাবি, আর সায়ান্দ সব 
কিছুকে নিবিচারে টেনে আনে । আধুনিক যুগের প্রকাশতত্বে আছে এই ছুয়ের মিল ।” 

আধুনিক নবীন কবিদের মধ্যে অমিয়চন্দ্র বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছেন | রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রপবিবেশের 
মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া তিনি তাহার কাব্যসাধনায় অন্গকারক শ্রেণীনৃক্ত হন নাই । অমিম়চন্দ্র কবিকে তীহার 
নবগ্রকাশিত “খসড়া” ও “একমুঠো” নামে কাবা ছুইথানি পাঠাইয়াছিলেন। এই কাব্য দুইখানিকে আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ 
'নবধুগের কাব্য'* নামে প্রবন্ধটি লেখেন। ইতিপূর্বে অমিমচন্দ্রের চেতন স্যাকর!” নামে কবিতাটি পড়িয়। রবীন্দ্রনাথ মংপু 
হইতে অমিয়চন্ত্রকে একপত্র লিখিয়া অভিনন্দিত করেন। কবি বলিতেছেন, 'আমার সম্পকাঁয় একটা অপবাদ 
শুনোছ যে আমার নিজের ছাদের কবিতা ব্যহ বেধে আছে বাংলাসাহিত্যকে ঘিরে । তারি বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
অসহিষুণতা প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। সে বিদ্রোহ জয়ী হোক এ আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। তাই আমি 
আনন্দ পেয়েছি অমিয়চন্দ্রের কব তার স্বকীয় স্বাতন্ত্রো ।” 


১ অবচেতনার অবদান, শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ অগ্রহায়ন পৃ ২৯৪। 
২ প্রবাসী ১৩৪৬ চৈত্র পু ৭৬৬-৪২। ভ্র সাহিত্যের স্বরূপ । 
৬ প্রবাসী ১৩৪৬ চৈত্র পু ৭৩৯-৪*। 


এন্ড সের স্বত্যু 

কবির দিন এই ভাবে কাটিতেছে। এমন সময়ে খবর আসিল (১৯৪০ এপ্রিল ৫ ) কলিকাতায়" এনড স-এর 
মৃত্যু হইয়াছে । কিছুকাল হইতে তাহার শরীর খারাপ হুইতেছিল, অবশেষে ২৭ জানুয়ারি কলিকাতায় 1310:080 
বি 9191708 17029 এ তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন ও সেইখানেই মৃত্যু হয়।১ ৃ 

সেদিন মন্দিরে উপাসনার কবি এনড্‌,সের কথা বলেন।* জীবনে তিনি তাহার কাছে কী পবীমাণ খণী তাহ! 
গভীর আবেগে প্রকাশ পায় সেদ্দিন। এই খুস্টান সন্ন্যাসীর নিকট ভারত যে কাতভাবে খণী, তাহার সম্যক অলোচন৷ 
জাতীয় ইতিহাসের দিক হইতে এখনো! হয় নাই । কৰি এই দিনের ভাষণে বলেন, “দেখেছি দিনে দিনে নানা উপলক্ষ্যে 
ভারতবর্ষের কাছে তার অসামান্ত আত্মোৎ্সর্গ ।” কবির মুখে কতবার শুনিয়াছি যে তাহার বন্ধুভাগা নাই; তবে 
একমাত্র বন্ধু ষাহার উপর তিনি নির্ভর করিতে পারেন তিনি এন্ড,স। আমরাও এই খৃষ্টান সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আপিয়া 
বুঝিয়াছিলাম ষে খুষ্টের বাণী ইহার জীবনে সফল হইয়াছে । দেশাত্মবোধ, জাত্যাভিমান প্রভৃতির উধেব যে এমন 
ভাবে উঠা*্যায়, তাহা এ-মান্থুষকে ধাহারা না দেখিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে কল্পন। কর কঠিন। অন্যযুগে জন্ম গ্রহণ 
করিলে ইহাকে খুষ্টীয় সমাজ 'সেন্ট বা সাধু আখ্যা দিত। | 

১৯১২ সালে ইংলনডে কবির সহিত এন্ড,সের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তারপর এই দীর্ঘ কাল (২৮ বৎসর ) 
তিনি আশ্রমের সহিত নানাভাবে যুক্ত ছিলেন ; কবি ইহাকে বিশ্বভারতীর অন্যতম উপাচার্য মনোনয়ন করেন। তবে 
এন্ড,স যে কেবল ববীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীরই সহিত যুক্ত ছিলেন, তাহ! নহে ; তিনি শ্রমিক আন্দোলন এবং বিশেষভাবে 
বিদেশে ভারতীয় শ্রমিক সমস্যা ও মহাত্মাজির স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে বরাবরই একাত্ম ছিলেন। মাহুষের 
দুঃখ.ও যে-কোনে। পরাধীন জাতির বন্ধন মুক্তি দান ছিল তাহার জীবনের আকাঙ্ষা। তজ্জন্ত কী কষ্ট কী লাঞ্নাই 
না ভোগ করিয়াছেন। 

রবীন্দ্রনাথকে এন্ডস কী চক্ষে যে দেখিতেন, তাহার সম্যক অলোচন! হয় নাই ; অসংখ্য পত্র, ভাষণ ও রচনার 
মধ্যে কবির €তি উচ্ছ্বসিত ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯৩৬ সাপে ইংলগ্ডের সাদাম্পটন হইতে এন্ড,স যাহা 
লিখিয়াছিলেন ( ১৯৩৬ মার্চ ২০) তাহা এখানে উদ্ধত করিলে পাঠক বুঝিবেন রবীন্দ্রনাথ এন্ড,সের জীবনে কী 
পরিবর্তন আনিয়াছিলেন : ”]'57910651159 79818 ৪96০১ 20 015 1898৮ 78৪ 61918 609 609 0০096 
]3810170019056) 85079, 8100 10 1088 19171891090. 162) 10100) 959 811008. 176 1088 19881) 12) 
081:00659, 69901317)6 1709 60 01109796800 800 10 11010081016 110) 6109 1288 100 1988 61181] 1] 1180 
16806 10 29119776815, 6০ 1059 16 10 6109 79৪6. 135 10018 1059 8100 19861971099 106 10:01:9 ৫০0 গম10 
71600177109 0159 :708100দ% 108:1198 01 191161008 6190161010 ৬11)101) 1080 000017090, 1009 1১81019 
০%71106 60 207 01769, 90100110006 800 900০6100. 060108 086 10160091010 ৪০ 096 
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১ অস্ত্রোপচারের গ্রাকৃকালে এনড.স অমিয় চক্রবরাকে যে পত্র লেখেন তাহার তর্জম1| ভ্্ প্রবামী ১৩৪৭ বৈশাখ পৃ ১২*। 
২ দ্বীনবন্ধু এন্ড স ১৯৪* এপ্রিল &, শান্তিনিকেতন মন্দিরে কধিত ও প্রীনিম'লচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় কতৃক অনুলিখিত, প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ 


পু ১২৮.৩১। গ্রে রবীনত্রলাথকে লিখিত অমিয়চন্ররের পত্র, পুরী ৬1৪1৪) প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ পু ১*৩। 


২০৮ রবীন্দ্রজীবনী 


8100. 098 76100810060 86989018586 (1১700215006, [6 1088 10981) ৪ 8010:812)9 (6:68801:6 17 20 1169; 
6006 07986946016 0০0 1)98 £1591) 106 10 1)01100 8:79. ১ 

মৃত্যুর কয়েক মাস পুর্বে এন্ড, মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় ( ১৯১০ ফেব্রুয়ারি) 'ভারতের স্বাধীনতা সন্ধে যাহা 
লিখিয়াছিলেন, নিয়ে উদ্ধৃত হইল : “0 ০0:79: 60 85010 8107 551:0106 10019898101) 186 1088 800 618৮ 
81)017917 169 ৮01৮) 7১101, 99916), 71190 196 ৪8579 61)96 07009787617 81102001881018 60 ৪ 1079110 
0191১ 01)9 01 618 17070906 [9069100 0%0988 01 700101089] 090521018,6101), 08060 1000 10061700170, 
[119 17010106518 (10818. 18 01 6109 5010 10701010660. 751 5607 (1086 0057 [088969 110 110019 
101,006 61)6 761700%61 01 6176 1078101) 7০:9১ 18 0100091)6201]5 81) ৪51]. 16 19 111:610 6০ 01000 810 
09065661016 10007 1756 10981] 0811%90 0১810:9, 101018 ৮7108 100 (1)6919 10. 8 991199. 01 87610198 
+710101) 1] ৮1069 10 19219081190. 4171)9 11017090186 12960. 01 11701987)0091000+ 13919 1] 91011988129 
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1]11)18 80017 01 891১1906100 18 69611011109 17:01) 17060 1186 500], 0170 617)0 ৪6910 1071086 8 19116590 
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তারতের স্বাধীনতার জঙগ্য কীউদ্বেগ। এ শুধু ভারতের জগ্ভ নহে। ইনি মহাস্মাজির অসহযোগ আন্দোলন 
মনে প্রাণে সমর্থন করেন, কিন্ধ খিলাফত আন্দোলনকে বরদাস্ত করিতে পারেন নাই 7 কারণ তাহার দ্বার। মুসলীম 
জগতের উপর তুকাঁর স্থলতানের আধিপত্য কায়েম করা হইত । পৃথিবীর কোনোজাতি কাহারও অধীন থাকে 
এই ভাবন1 এন্ডসের ছিল অসহা। 

জবহরলাল নেহেরু তাহার আত্মঙ্মীবনীতে এন্ড,স সম্বন্ধে লখিতেছেন : "0 দা &77019%9 7069 ৪ 
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৯ ৬.9 9৬৪ 1986 81ঞ্5- 019, 0 89. 
২ প্রব/সী ১৩৪৮ বৈশাখ পৃ ১*৯ হইতে উদ্ধ'ত। 


এন্ড সের মৃত্যু ২০৯ 


০01 11)018, 1991)010390. [0 % ৪৪0৩0 1070 912867)6 1)8% 1966613 10968 0 100৪ 109038060) 8170 (009 
[0861)58, ০0€ (06590.0100, ৮78৪ 01997060.” (1) 66-6৭1 ) 

মৃত্যুব চারিমাস পূর্বে কৰি নববর্ষের দ্দিন যে ভাষণ (সভ্যতার সংকট ) দান করেন, তাহাতে এন্ড.স সন্ধে 
তাহার শেষ অভিমত ব্যক্ত করেন : “আমার বাক্তিগত সৌতাগ্াক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার 
মিলন ঘটেছে।**'দৃ্টান্তস্থলে এনড,সের নাম করতে পারি, তার মধ্যে যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যান্ত নিকটে দেখবার 
সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তীর নিভাঁক মহত গারও জ্যোতির্সর 
হয়ে দেখ! দিয়েছে ।***তার স্বতির সঙ্গে এই [ ইংরেজ ] জাতির মর্মগত মাহাম্ম্য আমার মনে ধব হয়ে থাকবে |” 

মৈত্রেমী দেবী লিখিতেছেন, “একদিন হুপুর বেলা! কথ! উঠল এন্ড,ম সাহেবের । স্ুধাকান্তবাবু দেশ" পত্রিকায় 
একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই আমার হাতে কাগজট! দিয়ে বললেন, “পড়ে দেখে।। ভ:ংলে৷ লিখেছে, 
সমস্ত মানুষটি ফুটে উঠেছে । পড়তে পড়তে মনে পড়তে লাগল তাকে । সকাল বেলা এসেই গুরুদেব বলে জড়িয়ে 
ধরত। কী অকরুত্রিম আশ্চর্য ভালোবাসাই ছিল তার। কত করেছে আমাদের জন্য, কী অন্ন পরিশ্রম নিঃস্বার্থ নিফাম 
ভাবে অথচ তার অন্য এতটুকু গর্ব নেই । যথার্থ ক্রিশ্চ/ন। অথচ প্রথম দিকে আমাদের মধ্যেই কেউ কেউ ওকে সন্দেহ 
করেছে কত রকম, সে সব কথা ওর কানেও গেছে । জলভরা চোখে শান্তিনিকে তনের মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছে। 
বলতে বলতে ওঁর গল। ধরে এলো, বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলেন। কেবল মনে পড়ে সেই লাল ধুলোয় 
ধূসর জামা কাপড়, ধুতি খুলে খুলে পড়ছে, কোনোমতে সামলে লামলে চলেছে সন্ন্যাসী ।” (পৃ ২৬০) 

এন্ড.সের মৃত্যুলংবাদ যখন আসিল, তখন স্থরেন্্রনাথ ঠাকুরও মৃত্ুশধ্যায়। বর্ষশেষের দিন (১৯৪, এপ্রিল 
১৩) ইন্দির৷ দেবীকে কবি ষে পত্রখানি লেখেন, তাহাতে তাহার মনের, দেহের ৪ পারিপাশ্বিকের সংবাদগুলি সংক্ষিপ্ত 
হইলেও সুম্পষ্ট। তিনি লিখিতেছেন, “স্ুরেনের জন্যে মন কী রকম উদ্বিগ্ন হয়ে আছে তা বলে উঠতে পারিনে ।-** 
আমার নিজের শরীর একটুও ভালে! নেই-- প্রায়ই জর হয়। আর অহোরাত্র থাকে পেই জরের দুর্বলতা । কাঙ্গ 
করবার শক্তি কমেছে রুচিও নেই, অথচ এত কাজের আক্রমণ এর আগে আর কখনো! মনে পড়ে না। বয়স যতই 
বাড়ছে মন যতই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে জরায়, নিরবকাশ ততই নীরন্ধ, হয়ে উঠেচে। আমার কাজের সঙ্গে এত 
লোকের দায়িত্ব জড়িত যে অস্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে তাকে সরিয়ে রাখতে পারিনে। 


১ এন্ড স-স্মতি, প্রীসধাকান্ত রায়চৌধুরী, দেশ ১৩৪৭ বৈশাখ; জর প্রবাণী ১৩৪৭ জোষ্ঠ পু ২২২-২৩। 
এন্ড সের মৃ়ার পাঠদিন পরে এই গানটি লিখিত ( ১৩৪৬ চৈত্র ২৮ ॥ ১৯৪০ এপ্রিল ১০) : 


প্রেম এদেছিল নিঃশ চরণে। সে তখন শ্বপ্ন কায়।বিহীন 
তাই হ্বপ্ মনে হল তারে__ নিগীথ তিমিরে বিলীন-_ 
দিই নি তাহারে আমন । দুরপথে দীপশিখা, রডিন মরীচিকা । 
বিদ।য় নিল বে, শব পেয়ে গেনু ধেয়ে _ গীতবিতান ২য় সং পৃ ৯১*। 


এন্ড সের মৃত্যার পর তাহার স্মৃতিরক্ষার জন্ত অয়োজন চলিতে লাগিল; মহাত্মাজি এ বিষয়ে অগ্রণী হইলেন । যে টক! উঠিল তাহ। হ্বার। 
বিশ্বভারতী খুস্টীয় সংস্কৃতি চর্চার জগ্ত 'দীনবন্ধুভবন' খোল! হৃইয়াছে। এছাড়া! শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মধ্যে 40:9৪ 71920070151 
7081881-এর ভিত্তিপ্রস্তর মহাস্বাঞ্জি প্রোথিত করেন (১৯৪৫) কিন্তুসে ম্মতিমন্দির এখনে! নিমিত হয় নাই এবং খুস্টধর্মালে5নার ব্যবস্থাও 
হয় নাই। 11189 1151089 87568, 169 010. চা" 80819 লিখিয়াছেন। কয়েক বৎদর পূর্বে বানারসী দান চতুর্বেদী হিন্দিতে একখানি 
জীবনী লেখেন। মিম্‌ পাইকল ইহার সহায়তায় ইংরেজি বইথানি লেখেন। বানারসী দাস বহুকাল এনড.সের সহকারী রূপে আশ্রমে ছিলেন। 
বহির্ভারতে ভারতীয়দের অবস্থা বিষয়ে ইনি এককালে অনেক কাজ করেন। মিন সা্কদ ১৯৩৯ জুলাই হইতে ৪০০19%5 ০৫ 71:19:48 এর 
অর্থানুকুল্যে আশ্রমে অধ্যাপিক। রূগে নিযুক্ত হন। বত'মানে ইনি দক্ষিণ ভারতে তাঁলিমী সংঘের সহিত যুক্ত ৷ 


২৭ 


২১০ রবীন্দ্রলীবনী 


“কিন্ত আমার তে। যাবার সময় হয়ে এসেছে--কোনো কিছুর জন্যে পরিতাপ করবার লময় নেই জানি, তেমনি 
আর সময় নেই কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি নেবার ।***এই জন্তে হূর্বল স্বাস্থ্যের কুহেলিকা দ্ছন্ন দিনের অন্বচ্ছ আলোয় ঝুঁকে 
পড়ে কাজ করে চলেছি ।*"'কিন্তু কী হবে নালিশ করে আর কতদিনকারই বা মেয়াদ । এতদিন পরে স্থরেনকে যদ্দি 
হারাতেই হয় তাহলে আমার পক্ষে সাস্বনা এই থাকবে ষে তার বিচ্ছেদ বেশি জায়গা পাবে না নিজেকে বিস্তীর্ণ 
করবার জন্যে ।”১ ৮ 

কয়েকদিন পরে বথীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, "বুঝতে পারচি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে স্থরেন পেরে উঠবে না। 
এত কষ্টও পাচ্ছে । নানা রকম কষ্টের ভিতর দিয়ে ওর জীবনট। গেল। অমন মানুষের ভাগো এত কষ্ট ঘটতে পারে 
এ কথা ভাবলে অত্যন্ত পিকার জন্মায় বিশ্ববিধানের উপর | মনটার ভিতর বুথ। ছটফট করতে থাকে ।*ং 


কালিম্পঙে 


শান্তিনিকেতনে নববর্ষ (১৩৪৭)। সেদিন রবীন্ত্রনাথের জন্মদিন উৎসব পালিত হইল।০ এতদ্উপলক্ষ্যে 
চীন হইতে মার্শাল চিয়াংকাইশেক শুভইচ্ছা প্রেরণ করেন ও চীনের শিক্ষামন্ত্রী 0101970. :41 1 কবির উদ্দেশে 
একটি কবিতা লিখিয়! পাঠান। কবি উৎসবক্ষেত্রে তাহার জীবনে কী চাহিয়্াছিলেন এবং কাঁ করিয়াছেন তাহার 
মনোজ্ঞ এক বিশ্লেষণ করেন। তাহার ধ্যানজীবন ও ভাবময় জীবনের সহিত কর্মজীবনের যোগ হইয়াছে কিনা সে 
কথা উ্থাপন করিয়া বলেন ষে, কর্মের সঙ্গে তাহার ষোগ-যে হইয়াছে তাহার প্রমাণ শান্তিনিকেতন। “কিন্ত সে 
লোহালক্কড়ে বাধা যন্ত্রশালার কর্ম নয়, কর্মদূপে সেও কার্য। আমার মনে যে সঙ্জীব মমগ্রতার পরিকল্পনা ছিল, তার 
মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিকে রাখতে চেয়েছিলুম সম্মানিত ক'রে। তাই বিজ্ঞানকে আমার কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য সমাদরের 
স্থান দিতে চেয়েছি ।” শাস্তিশিকেতনে “যেমন আহ্বান করেছি প্রকৃতির সঙ্গে আনন্দের যোগ, তেমনি একান্ত 
ইচ্ছা করেছি এখানে মানুষের সঞ্গে মানুষের যোগকে অস্তঃকরণের ধোগ করে তুলতে । কর্মের ক্ষেত্রে যেখানে 
অস্তঃকরণের যোগধারা কৃশ হয়ে ওঠে সেখানে নিয়ম হয়ে ওঠে একেশ্বর। সেখানে স্ট্টিপরতার [0:586107 ] 
জায়গায় নির্মাণপরত। [ ০0086:0০61010 ] আধিপত্য স্থাপন করে। ক্রমশই সেখানে যস্ত্রীর যন্ত্র কবির কাব্যকে অবজ্ঞা 
করবার অধিকার পায়।**"যেখানে বহু লোককে নিয়ে স্ষ্টি সেখানে হৃষ্টিকার্ধের বিশুদ্ধতা রক্ষা! সম্ভব হয় না। মানব 
সমাজে এই রকম অবস্থাতেই আধ্যাত্মিক তপস্তা সাম্প্রদায়িক অনুশাসনে মুক্তি হারিয়ে পাথর হয়ে ওঠে। তাই এইটুকু 
মাত্র আশ! করতে পারি যে ভবিস্ততে প্রাণহীন দলীয় নিয়মজালের জটিলতা এই আশ্রমের মূলতত্বকে একেবারে বিলুপ্ত 
করে দেবে না।” 

আশ্রমের প্রথম-অবস্থায় ইহার স্বরূপ কী ছিল তৎসন্বদ্ধে বলিতেছেন, “উপকরণবিরলতা৷ ছিশ এর বিশেষ । 
সবুল জীবনযাত্র। এখানে চারদিক্লে বিস্তার করেছিল সত্যের বিশুদ্ধ স্বচ্ছতা । খেলাধুলায় গানে অভিনয়ে ছেলেদের সঙ্গে 
আমার সম্বন্ধ অবারিত হত নবনবোম্মেষশালী আত্মপ্রকাশে। ষে শাস্তকে শিবকে অদ্বৈতকে ধ্যানে অন্তরে আহ্বান 


১ চিঠিগত্র «ম, পত্র ৮১১ বর্ষশেষ চৈত্র ১৩৪৬। 
২ চিঠিপত্র ২য়, মংপু ২৪ এপ্রিল ১৯৪০ । 
৩ জন্মদিন, প্রবাসী ১৩৪৭ জো পূ ১৪৭-৫২। 


কালিম্পঙে ২১১ 


করেছি তখন তাকে দেখা সহজ ছিল কর্মে ।-*'অন্প ষে কয়জন শিক্ষক ছিলেন আমার সহযোগী তার। অনেকেই বিখান 
করতেন '-এই অক্ষর পুরুষে আকাশ ওত প্রেত। তীর! বিশ্বাপের পঙ্গেই বলতে পারতেন "সেই এককে জানো, 
সর্বব্যাপী আত্মাকে জানো, আত্মন্তেব, আপন আত্মাতেই, প্রথাগত আচার-অন্রষ্ঠানে নয় __মানবপ্রেষে, শুভ কর্মে, বিষয়- 
বুদ্ধিতে নয়,_-আত্মার প্রেরণায় । এই আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধার আকর্ষণে তখনকার দিণরুতোর অর্থদৈগ্ভে ছিল ধের্ধশীল 
ত্যাগধর্মের উজ্জলতা।” কবি তাহার এই আশীবৎসরের আযুক্ষেত্রে দাড়াইয্। শান্তিনিকে তনের অন্তরের কথাটি সেদিন 
বলিলেন; আশ্রম সম্থদ্ধে ইহাই তীহার শেষ ভাষণ। 
এই ভাষণের আরম্ভভাগে প্রকৃতির মধ্যে বিশেষকে বিশেষভাবে রূপ দিবার যে প্রবর্তন।র কথ! তুলিয়াছেন, 
তাহার নাম দিয়াছেন 'স্বাভাবিকী বলক্তরিয়” [108960981 £0:09৪ ? ]) কষেকদিন পরে মংপুতে প্রথম প্রতি নামে 
যে কবিত৷ লেখেন সেইটি এই ভাষণের এই অংশের বাতিকণবলিতে পারা যায় ।১ 
কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত ক্ষণিকের নিয়ে অসীমের এই খেলা, 
ফেনপুঞ্ণের মতো, নববিকাশের সাথে গেঁথে দেয় শেষ-বিনাণের হেল।, 
আলোকে স্বাধারে রঞ্িত এই মায়া, আলোকে কালের মুদ্গ উঠে বেজে, 
অদেহ ধরিল কায়!। গোপনে ক্ষণিকা দেখ! দিতে আসে 


সতত! মামার, জানি না সে কোথ। হতে মুখঢাক1 বধূ সেঙ্জে 
হোলে! উখিত নিত্য-ধাবিত স্রোতে । গণায় পরিয়া হার 
সহসা অভাবনীয় বুদ্ধদ মনিকার । 
অদৃশ্য এক আরম্ভ মাঝে--কেন্ত্র রচিল স্বীয়। স্টির মাঝে আামন করে সে লাভ, 
বিশ্বসত্ত| মাঝখানে দিল উকি, 'অনগ্ত তারে অন্ত সীমায় জানায় আবি্ব।* 
এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানি না কে কৌতুকী। 
কবির প্রশ্ন এই যে ক্ষণিকের জন্ বুছদের মতো আমরা ভাপিয়া উঠিতেছি অসীম কালের প্রবাহের মধ্য কোথা? 
হইতে ইহার উদ্ভব । বিরাট অসীম এক বিশ্বসত্ত। ষেন এতটুকু এতটুকু কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে বাধিতেছে) 
এবং আপনাকে খুলিতেছে। | 
জন্মোখ্সবের তিনদিন পরে (১৭ এপ্রিল ) কবি কলিকাতায় গেলেন-কালিম্পং যাইবেন। কলিকাতায় 
তাহাকে 0810866% 1301139751369:55 1967-এর 7:096 1709839 উন্মোচন কনিতে হইল (১৯ শে)। এই ব্যবসায়ের 
মালিক যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যৌবনে বরিশাল হইতে আসেন ও কাঠের ছোটোখটো৷ কাজের ঠিক] লইয়৷ 
সামান্তভাবে ব্যবসায় শুরু করেন (১৯১৭) তারপর নিজ নি! বলে তিনি বিরাট কর্মশালার ও প্রভূত ধনের অধিকারী 
হন। আঁচার্ধ গ্রফুল্লচন্দ্র রায় গত বৎসর (১৯৩৯ জান্গয়ারি ২৬) ইহার কারখ।নাগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত 


করেন; এবার গৃহন্বারও উন্মোচন করিলেন রবীন্দ্রনাথ । 
পরদিন (১৯৪০ এপ্রিল ২০ ) কবি কালিম্পং ধাত্রা করিলেন; পূর্বিন পীড়িত “হ্থবেন্্রনাথ ঠাকুরকে শেষবারের 


মতো! দেখিয়! আসিয়াছিলেন 1 


১ দ্র জন্মদিনে ১১ নং॥ মংপুতে রবীন্ত্রনাথ পৃ ২৩৭-৩৮। 

২ ভর মংগুতে রবীন্রনাথ পৃ ২৩৮। 

৩ ৩৩ চিত্তরগ্ন এডিসন, কলিকাত1। 

6 চিঠিপত্র ৫ম, পত্র ৮২ ) চিঠিপত্র ২য়, মংপু. ২৪ এপ্রিল ১৯৪৯ । 


২১২ রবীন্দ্রজীবনী 


কলিকাতায় আসিলে নানা লোক আমেন, দেশের ও দশের নানা সমস্যা লইয়া! আলোচনা হয়। কবিও মতামত 
দিয়া যান। এইরূপ একটি ঘটনা কবিকে অত্যন্ত বিব্রত করে। 
শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের সহিত মোলাকাত করিতে আসেন। দেশের 
অনেক কথা তাহার সহিত হয়। এই দীর্ঘ কথোপকথনে স্বদেশীযুগের বাংলাদেশ, সোভিএট দেশ, সাম্প্রতিক রাজনীতি 
প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচন! করিয়া অবশেষে কৰি বলেন, “এই আমাদের দেশ, এ দেশের কোন সফল কাঁতি 
আমরা আশা করতে পারি? আছুরে ছেলের মতো আমরা আব্বারের ঠোট ফুলিয়ে ভাঙবার কাজেই আছি । গড়ার 
কাজ ধৈধের-_পুরুষের। আমাদের দিয়ে তার কোনোট। হল না। শুধু মেয়েলি নালিশ--ওর! দিলে ন! এই অধিকার 
সুতরাং কান। শুরু করে, অলক্ষ্যে মাথা লক্ষ্য করে টিল ছোড়ো। নিজেরা করব না, কাউকে কিছু করতে দেব ন1। 
“ভারতবধের গ্লানির কেন্দ্র আজ এই বাংলাদেশ । অথচ বাঙালীর আর্ত নালিশ অহরহ শোনা যাচ্ছে, _হিংসায় 
ও ঈর্ষায় তাকে নাকি চেপে মারছে অন্যান্ত প্রদেশের সম্মিলিত চেষ্টা, বাঙালীর ভালে। আঙ্গ আর কেউ দেখতে পারে না। 
এর চেয়ে মিথ্যে নালিশ আর কিছু হতে পারে না।.**এই আমাদের ললাটলিপি। নইলে [বাজনাতির ক্ষেত্রে] 
যে স্থযোগ বাঙালী পেয়েছিল, তেমন সুযোগ জাতির জীবনে কচিৎ আসে। না আম্মক, কিন্ত সেদিনের শিক্ষা কি 
আমাদের কোনও কাজে লেগেছে । যে খোকামি প্রশ্রম পেয়ে আজ বাংলাদেশের কপিধবজ' রথের চুড়ায় চ'ড়ে বসেছে, 
সেই খোকামির স্বরূপ চেনবার শক্তি বাঙালীর এতদিনে অর্জন করা উচিত ছিল। ছুঃখের বিষয় ত। হয়নি। 
রর ংলাদেশের আধুনিক পলিটিক্স সেই নিক্ষলতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।” 
রবীন্দ্রনাথের এই বিবৃতি ১৩৪৭ ৈশাখ ১২ যুগান্তরাদি সমসামগ্িক দৈনিকে প্রকাশিত হইলে লোক অন্মান 
'করিল--কবির এই আক্রমণস্থল সুভাষচন্দ্র ; কারণ এই সময়ে তিনি কন্গ্রেসবিদ্রোহী, বাংলাদেশের নানা রাজনৈতিক 
চন ও উত্তেজনার জন্য লোকে তীহাকে দায়ী করিতেছিল। সতীশচন্দ্র দাশগুধ “ভারত” দৈনিকে লিখিলেন 
(১৩৪৭ ঠবশাখ ১৭ ), “বালাদেশে রাজনীতিক্ষেত্রে যে অসাধুতার জয়গীতি চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে-.'রবীন্দ্রনাথ 
(জিত, ভাষায় নিজের ব্যথ। ও দেশের ব্যথার কথা বাক্ত করিয়াছেন।” দাশগুপ্ত মহাশয় লিখিতেছেন যে বারো- 
চোদ্দ মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ স্থ ভাষচন্দ্রকে দেশগৌরবের আখ্যা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন সব ঘটনা 
ঘটিয়া গিয়াছে, যাহাতে কবির পক্ষে হয়তো তাহার সেই মত রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিয়্াছে। ১৩৭৬ সালের 
শেষভাগ হইতে বাংলাদেশে বিশেষ করিয়া! কলিকাতায় কন্গ্রেস খাদি ও “সৃভাষী” এই ছুইটি দলে ভাগ হইয়! 
পড়ে। এই ভাগাভাগি নৃতন না-হইলেও এবার উগ্রভাবে দেখা দিয়াছিল বাংলার রাজনীতিতে । স্থৃভাষচন্ত্র কন্থেস 
হইতে বহিষ্কৃত হই হইবার পর হইতে নৃতন দল গঠনে প্রবৃত্ত হন। এখন কলিকাতার ছাত্র ও যুবকদের নেতৃস্থানীয় 
তিনিই । 'খাদি' বা গান্ধীবাদীদের সহিত বিরোধ প্রায়ই বাধে ॥ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে 'জাতীম্ব-সপ্তাহে' (১৯৪০ এপ্রিল ৬-১৩) 
যে চরখা-কাটা বা সুত্রযন চলিতেছিল, তাহা নবীনপন্থীদের দৌরাত্যোে প্রায় দক্ষষজ্ঞে পরিণত হইয়াছিল । এইরূপ 
ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে থাকে । মফঃস্বলেও তাহার তরঙ্গ পৌছাপ্ন ; কবির বাকুড়ার বক্তৃতায় এই উচ্ছঙ্খলতার তিরস্কার 
ছিল। ইতিপূর্বে রামগড়ে কন্সুথেস সভামগুপের অনতিদুরে স্থৃভাষের চেষ্টায় রফাবিরোধী (81061-90101):010199 ) 
সম্মেলন আহৃত হয়। মোটগ্রখ কলিকাতায় স্থভাষচন্দ্রের অন্থকূলে যেমন একটি দল গড়িয়া উঠে, তাহার কন্গ্রেস- 
বিরোধী মনোভাবের জন্যও তাহার বিরুদ্ধবাদীর দল হৃষ্ট হয়। আমাদের পক্ষে সেসব সমসাময়িক কদর্য ইতিহাস 
আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক । যাহাই হউক দেশনেতা সম্বন্ধে কবির মত ইংরেজি কাগজেও প্রকাশিত হইলে দেশময় 
আলোচনা শুরু হ্টল। এই রচনার জের চলে প্রায় তিনমাস ; তারপরে কালিম্পং হইতে ফিরিয়া জুলাই € ১৯৪০ )- 
এর গোড়ায় কবি গ্রেসে যে বিবৃতি দেন তাহাতে আলোচনা কিছু স্তব্ধ হয়; তবে তখন স্থভাষচন্দ্র কারাগ্রাচীরের 
অন্তরালে । সে বিবৃতি সম্বদ্ধে আমর! যথাস্থানে আলোচন! করিব। 


পুনরায় পাহাড়ে 


রখীন্দ্রনাথদের কালিম্পডে আসিতে দেরি থাকায় কবি প্রথমে গিয়! উঠিলেন মংপুতে (১৯৪০ এপ্রিল ২১) 
মৈত্রেয়ী দেবীদের বাসায় । এখানে ৭ মে পর্যন্ত থাকেন। মংপুতে থে কয়দিন ছিলেন, তার বিস্তৃত বর্ণনা মৈত্রেরী দেবী 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ( মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পূ ২১২-৬২)। 

কবি আপন মনে আছেন, নানারূপ কবিতা১ লেখেন,_ কথনো লিরিক, কথনো! ছড়া । কিছুকাল আগে 
গৌমাইজির কাছ থেকে ছেলেদের জন্যে কিছু লিখিবার অন্থরোধ আসে । ছড়ার রাঙ্জো মাঝে মাঝে ঘুরিতে ঘুরিতে 
মনে পড়ে পুরাতন জীবনের কথা; ইচ্ছা হয় ছেলেবেলার কথ! লেখেন। কয়েকটি কাহিনী লিখিলেন গগ্ঠছন্দে। 
কিন্তসে ছন্দ ছেলেদের বই-এর জন্য পছন্দ না হওয়ায় সোজ! গছ্যে সেটা রূপান্তরিত করিলেন, সেইটি 'ছেলেবেল!' 
নামে পরে প্রকাশিত হয়। 

এবার কবির জন্মে(খসব মংপুতেই অনুষ্ঠিত হয়; তছুপলক্ষ্যে তিনটি কবিতা লেখেন (জন্মদিনে ৫, ৬. ৭ )। 


কাল প্রাতে যোর জন্মদিনে অপরাহেে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে 

এ টশৈল-আতিথ্যবাসে পাহাড়িয় যফত। 

বুদ্ধের নেপ।লী ওক্ত এসেছিল মোর বাত শুনে। একে একে দিল মোরে পুশ্পের মঞ্চবী 
নমস্কার সহ ।৭ 


মংপুতে জন্ম-উৎসবের পরদিন কবির কাঠ স্থরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃই্যুসংবাদ আসে। স্থরেন্তরনাথ কবির 
প্রিয় ছিলেন, তাহা এই পরিবারের সহিত মন্তরঙ্গ ছাড়! অপরের পক্ষে জান| সম্ভব নহে। বর্ষশেষের দিন কবি 
শান্তিনিকেতন হইতে যে-পত্র ইন্দির! দেবীকে লেখেন, তাহা পুবেই উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে আমর এই সমন্ধে কিঞ্চিৎ 
আভাস পাই । মৃত্যুনংবাদ পাইয়া ইন্দির৷ দেবীকে লিখিতেছেন, “তোরা বে।ধ হয় জানিন আমার নিঙ্গের ছেলেদের চেয়ে | 
স্থরেনকে আমি ভালোবেসেছিলুম। নানা উপপক্ষো তাকে আমার কাছে টানবার ইচ্ছ। করেছি বারবার, বিরুদ্ধভাগা 
নানা আকারে কিছুতেই সম্মতি দেয় নি। এইবার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বোধ হয় কাছে আমব, সেই দিন ন্ট 
এসেছে ।৮৪ এই দিন নত ( জন্মদিনে ৮) কবিতাটি লেখেন । 


১ মংপুতে কবি যে কয়টি কবিত1 লেখেন--১৯৪* এপ্রিল ২২ 'পুজালয়ের অন্তরে ও বাহিগ্রে' এন্ডসের একটি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ, 
প্রবাসী ১৩৪৭ আ.্বন পূ ৭৬৫ ২৩ এপ্রিল শেষ অভিসার, সানাই পু ৮১ ২৪ এপ্রিল পাল্কি, ২৮ এপ্রিল বালাদশা র-র ২৬ পূ ৬৫৬-৬২। 
প্রথম প্রৈতি, প্রবাসী ১২৪৭ আঞ্ছন (দ্র মংপতে রবীন্দ্রনাথ পু ২৩৮), "কদমাগঞ্জ উজাড় করে? ছড়া ২ ( মংপুতে রবীন্রনাথ পৃ ২২৫) ৫-৭ মে 
জন্মদিনে ৫, ৬, ৭, ৮ নং, রবীন্ত্র-রচনাবলীর ধর্থ খণ্ডর ভূমিক]। 

২ 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে এই উৎদবের বিস্তারিত বর্ণনা] আছে। জন্মদিনে ও ও ৭ দষ্টবা। 

৩ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাদীর 'বিবিধ প্রসঙ্গে' হুরেশ্্রনাথ সম্বন্ধে লিখিতেছেন, “্বাংল।ঘ তিনি একটি দগ্তপ্রস্চটিত সাকুরাপুষ্প 
নাম দিয়। একটি জাপানী গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং মহাভারতের প্রধ।ন গল্পটি নাঁধুভবায় লিপিবদ্ধ করিয়।ছিলেন। রবীন্তরনাথের 
একাধিক গ্রন্থ এবং অনেক প্রবন্ধ এবং ছোটগল্প তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশ মডাঁন” রিভিযুতে প্রকাশিত হুইয়।ছিল ।-- 
দিনেন্্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের গান ও স্বর যেমন বহজনের অধিগমা করিয়। দিয় গিয়।ছেন, সুরেন্্রনাথ ঠীকুরও তেমন রবীন্্রনাথের বহু রচনা 
বাংলার ও বাঙালী জাতির বাহিরে লোকদের অধিগম্য করিয়। দিয়াছেন। তিনি তাহ। না করিলে কবির বহু রচন। বংলা-না-জান! লোকদের অজ্ঞাত 
থাকিয়! যাইত।” প্রবাপী ১৩৪৭ জোট পু ২৫৩। 

৪ মংপু ১৯৪০ মে ৬, চিঠিপত্র ৫ম, পত্র ৮৩। 


২১৪ রবীন্দ্রজীবনী 


আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি আলোকে তাহার দেখা দিল 

প্রিয় মৃত্যুবিচ্ছেদের এগেছে সংবাদ; অথণ্ড জীবন, যাহে জন্মমুত্াু এক হয়ে আছে। 
আপন আগুনে শোক দগ্ধ করি দিল আপনারে, সে মহিমা উদ্ধারিল যাহার উজ্জল অমরতা৷ 

উঠিল প্রদীপ হয়ে ।-*- কূপণ ভাগোর দেন দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে। 


এই মনোভাব অন্তভাবে প্রকাশ পাইয়াছে পরদিন লিখিত আর-একটি কবিতার মধো। “অনন্ত আমি*১ কবিতান়্ 
জীবনের প্রতি অচলা বিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে প্রতিছত্রে : 


রাহুর মতন মৃত্া জীবনের স্বগাঁয় অমৃত, 
শুধু ফেলে কালো ছায়। নিতা জোতি তার, 
পারে না করিতে গ্রাস জড়ের কবলে একথা নিশ্চিত মনে জানি। 


কালিম্পডে (৭ মে) ফিরিবার কয়েক দিন পরে কবি শান্তিনিকেতন হইতে কালীমোহন ঘোষের মৃত্যুসংবাদ 
(১৯৪০ মে ১২) পাইলেন। বিশ্বভারতীর ইতিহাসে কালীমোহন ঘোষের নাম চিরম্মরণীয়; কারণ, কবির গ্রামউদ্যোগ 
পর্বের প্রারস্ত হইতে কালীমোহন যুক্ত হন। গ্রামসেব! তাহার জীবনের ধর্ম ও কর্ম ছিল, চাকুরীমাব্র ছিল না। রবীন্দ্রনাথ 
ভাবের বাহক, কিন্তু তাহার ভাবকে রূপ ধাহার] দিয়।ছিলেন, তাহাদের অন্যতম হইতেছেন কালীমোহন।» কিছুকাল 
হইতে কালীমোহনের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে ও তিনি গত ১৯৩৯ নভেম্বর ২২ কার্ধ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

মুত্যুসংবার্দ পাইয়া কালিম্পঃ হইতে কবি শাস্তিদেব ঘোষকে লিখিয়াছিলেন ( ১৯৪০ মে ১৯), “তোমার 
পিতার মুত্াসংবাদে গুরুতর আঘাত পেয়েছি । শান্তিনিকেতনে আপবার পূর্বে থেকেই তার শঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ 
ঘটেছিল। কর্মের সহযোগিতায় ও ভাবের একো তীর শঙ্গে আমার আত্মীয়তা গভীরভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। 
অকৃত্তিম নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রমের ক।ছে তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তার আন্তরিক জনহিতৈধ। 
শ্রীনিকেতনের নানা শুভকর কার্ধে নিজেকে মার্থক্ক করেছে ।”* কালীমোহন সম্বন্ধে কবির এই উক্তি কবি-উক্তি 
নহে, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য । ছুঃখের বিষয় এই ভাবুক কর্মী সন্ধদ্ধে কোনো সুষ্ঠ আলোচনা কেহ করেন নাই। 

স্থরেন্দ্রনাথের ও কালীমোহনের মৃত্যুনংবাদ তাহাকে ব্যথিত করে নিঃসন্দেহেই ; কিন্তু এ শ্রেণীর আঘাতে 
তিনি আধৌবন অভ্যস্ত, তাই মৃত্ার আঘাত তাহার অন্তরকে অভিভূত করে না, তিনি মাপনার জগতে আপনি 
আছেন। শুরু করিয়াছেন এবার খুচরো! কবিত। লিখতে ।' এখনকার অনেক কবিতা তাহার ভাষায় “ছুর্দিনের প্রতি 
স্পধ1 প্রকাশ । আপন জীবনের মধ্যে ধে-সব ছুধোগ ঘটিতেছে কী দৈহিক, কী মানপিক-__সেগুলিকে যেমন বলিষ্ঠভাবে 
ঠেলিয়। দিয়া ম্পধ৭ প্রকাশ করিতেছেন আপনার শস্য সাধনায়, তেমনই সমসামগ্রিক জাগতিক ব্যাপারের ছুষ্ধতকারীদের 
স্প্ণাকে তিরক্কত করিতেছেন কাব্যমাধ্ামে। একটি ছড়ার মধ্যে সমসামগ়িক .দেশীয় রাজনীতির উপর কটাক্ষ 
আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। ব্যাখ্য। করিয়! স্পষ্ট কর] কঠিন : 


১ প্রবসী ১৩৪৭ জৈঃষ্ঠ পু২২৭ 7 দু শেষলেখ। ২ সংখ।ক। 

২ - ক্ষিতিমোহন সেন, কালীমে।হন স্মৃতি, প্রবাসী *৩৪৭ আবাঢ় পৃ ৩৬৮-৭%। 
৩ কালীমোহন স্মৃতি ( পুস্তিক1 ), শান্তিনিকেতন প্রেস। 

৪ ছড়1 (১) কালিম্পঙ, ১৯৪ মে ১৫, ছড়া, র-র ২৬ পু ৬। 


পুনরায় পাহাড়ে ২১৫ 


লোকে বলে, কলহৃদল স্র্ধলোকের আলো অন্যর্দেশে অসম্ভব যা পুণ্য ভারতবর্ষে 

দখল ক'রে জ্যোতির্লোকের নাম করেছে কালো । সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত করু সে। 

তাই তো সবই উলট-পালট, উপর-নামন নীচে এর পরে ছুই দলে মিলে ইটপাটকেল ছোড়া-_ 
ভয়ে ভয়ে নিচু মাথায় সমুখটা যায় পিছে। চক্ষে দেখায় সর্ধের ফুল, কেউ বাহল খোঁড়া । 
হাচির ধাক্কা এতখানি এট। গুজব মিথো-_ পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে বীরপুরুষের বড়াই, 

এই নিয়ে সব কলেজ-পড়া বিজ্ঞানীদের চিতে সমুদ্দ'রের এপারেতে একেই বলে লড়াই । 

অল্প কিছু লাগল ধে।ক; রাগল অপর পক্ষে-_ লিন্কুপারে মৃত্যুন।টে চলছে নাচানাচি, 

বললে, পড়াশুনোয় কেবল ধুলে! লাগায় চক্ষে, বাংলাদেশে তেঁতুল বনে চৌকিদারের ই[চি। 


এইটি যেমন হইল স্থানীয় রাজনীতির ব্যঙ্গ, তেমনি আধুনিক বর্বর সভ্যতাকে ধিকৃত করিয়াছেন 'অভিশাপ" 
(জন্মদিনে ২১) ও “নবজাতকের কাণ্ড (জন্মদিনে ১৬) কবিতাদ্বয়ে। মানুষের "পরে এত বিশ্বাস, আদর্শবাদের 
'পরে এমন নিষ্ঠা আজ কি সব নষ্ট হইবে। কবির বিশ্বান : 

দ্রিনবদলের পালা এল নইলে কেন এত অপব্যয়, 

ঝোড়োযুগের মাঝে । আগছে নেমে নিষ্ঠুর অগ্ঠায়।১ 

শুরু হবে নির্মম এক নৃতন অধ্যায়__ 

পৃথিবীর ইতিহাসে আবার 1৮৪ 01 09 1017:119 ফিরিয়া আলিল। মানুষের মধ্যে সপ্ত পশুটিকে শিক্ষায়, 
শাসনে, উপদেশে শমিত করিবার যে চেষ্টা এত যুগ ধরিয়া চলিতেছে, তাহাকে বার্থ করিয়। সভ্যতার যে বিকট 
মৃতি আজ ধরিত্রীর বুকে দেখ! দিয়াছে, কবি তাহার নাম দিলেন 'দন্তর সভ্যতা।”* কবি অমিয় চক্রবর্তীকে 
লিখিতেছেন, "কয়েক শতাব্দী পূর্বে যুবোপীয় সভ্যতা হঠাৎ সদ্াগরী শাবক প্রপব করতে শুরু করেছিল। তারা 
খাবার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল আমাদের এশিয়া-আফ্রিকার পাড়ায়, ওদের মধ্য কেউ কেউ ছিল 
মোট] মোটা পিগড চব্য চোস্ত লেহা নানাবিধ আকারে । এই ভোঙ্গের লোভনীয় মাংসগন্ধ পৌছচ্ছিল যুরোপীয় 
নাসারন্ধবেে। যেসব বঞ্চিত শাবকদের জিবে জল মাসছিল অথচ মুখে গ্রাস জুটছিল না, তাদের জঠরানল 
ঠাণ্ডা ছিল না। অবশেষে ভুক্ত অতুক্ত দুইপক্ষের মধ্যে লেগে গেছে কামড়াকামড়ি। একদা ছিল শিকার এবং 
শিকারীর পালা, এবার শুরু হল শিকারী এবং শিকারীর পালা। মুরোপ-জননীর পক্ষে এটা শোকাবহ । আজ সে 
কাতর কঠে বলছে শাস্তি চাই। কিন্তু শাস্তি তো বাইরে থেকে আমে না ভিতরে তার উতস। "" লুন্ধ অভ্যাসবশত 
অন্যদের ন! খেয়ে যাদের চলে না সেই মাংসাশীদের মধ্যে হনন-নীতি কিছুতেই থামতে পারে না। বহুদিন থেকে 
এদের কারো বা সামনের দিকে প্রকাশ্ঠে, কারো বা কসের দিকে গোপনে দাতগুপি কী অন্বাভাবিক রকমে বেড়ে 
চলেছিল আজকের দিনে বড়ে। ক'রে বদন ব্যাদ।ন করতেই ভীষণ ভাবে সেটা প্রকাশ পেল।” 
কিন্ত এই দ্র সভ্যতা" কখনই মানবের শেষ কথা হইতে পারে না-এইটি হইতেছে কবির বিশ্বাস। কৰি 

মনে করেন যে, অভিব্যক্তির তপস্তায় উদ্ভিদ, পশুপক্ষী যেমন একটা সু্রীতায় পৌছিয়াছে, মানবের অস্তরের মধ্যে সেইরূপ 


১ খুচরো! কবিত1; ছড়া (১) “মুবল7া॥ আনলে টেনে' (১৫ মে), মানলসী (২২ মে), অভিশাপ (২২ মে), নামকরণ 
(২৪ মে), অন্তঃণীলা (২৯ মে), আত্মছলন! (২৯ মে), অগধত (২৯ মে। ১ জোষ্ঠ ১৩৪৭)। নবজাতকের উত্তরকাণ্ড (৩১ মে ), 
বিমুখতা। (জুন )। আমাদের মনে হয় সানাই-এর অন্তর্গত অ-তাঁরিখী আরও কতকগুলি কবিতা এই সময়ের রচনা । জ্র অমিয় চক্রবীকে লিখিত 
পত্র ২৫ মে ১৯৪, [১১ জোষ্ঠ ১৩৪৭ ]7 প্রবানী ১৩৪৭ আধাঢ়। 

২ কালিম্পং ₹* জুন ১৯০, প্রবাসী ১৩৪৭ শ্রাবণ পৃ ৪২৩। 


২১৬ রবীন্দ্রজীবনী 


একটি স্থ-সম বোধ জাগিবে। "দেখছি এতে খ্খলন ঘটে, ছন্দ মেলে না, ওজনের ভূগ হয়, বুঝতে পারি তিনি সর্বশক্তি- 
মান নন, সেইগন্টে তাকে এত কাটাকুটি করতে হয়, সেই কাটাকুটির দুঃখ আমরা এড়াব কী ক'রে । আমাদের সেই 
চেষ্টাই নৈতিক চেষ্ট।, যে চেষ্টায় কাটাকুটির কারণের শোধন হয়, জগংগুরুর তারি ধ্যান করেছেন।''"তা যদি না হ'ত 
তবে ধারা সত্যের জগ্ঠে মঙ্গলের জন্যে [0805 হয়েছেন তাদের পাগল বলতুম। উলটে এই কি প্রমাণ হচ্ছে না যে 
যাব! তাদের বিদ্ধ করেছে, তারাই মত্ত তারাই অন্ধ ।”৯ | 

মনের এই কথাটিই বাক্ত করিয়াছিলেন 'অভিশাপ, কবিতায় একমাপ পুর্বে (১৯৪০ মে ২২): 


রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের লোলজিহবা সেই কুকুরের দল 
শতশত নগর গ্রামের অন্ধ হয়ে ছি ডিল শৃঙ্খল, 
অস্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে 7". ভুলে গেল আত্মপর ; 
যে লোভ-রিপুরে আদিম বন্যতা তার উদ্বারিয়! উদ্দাম নখর 
লয়ে গেছে যুগে যুগে দুরে দুরে পুরাতন এতিহের পাতা গুল! ছিন্ন করে, 
সভ্য শিকারীর দল পোষমান। শ্বাপদের মতো, ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে 
দেশবিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত, পঞ্চলিপ্ত চিহ্হের বিকার । (জন্মদিনে ২১ )২ 


ভারতের 'তথ! পৃথিবীর ঘনায়মান জটিল রাজনীতি কবিকে খুবই মিধমাণ করে ; ভাবিতেছেন স্বাধীনতার প্রতীক 
আমেরিক! বুঝি কিছু শাস্তি'দান.করিতে পারিবে ।? ১৯৪০ জুন ১৫ কালিম্পং হইতে তিনি আমেরিকা ঘুকতরাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে নিপিথিত। কেবল পাঠান: "100৮5, ৪ 86800 10 956 1)910:8 009 19801] 
06586006159 10709 61)26 1088 3০0 98090910]ঠ ৪9196 6188 ৬/০10. 175915 170010919 ] 061)]018 6199 
91118117959 01 ০001 0)9819 ৪90 61)9 19919191858 01 081 ০9109 11) 11701) 90 0660119 11787605969 60 
56911)) 11) 11)9 168,96) 612০ 6109 01 6৮11 6096 1098 129178060. 019 [1)117)8091)09 01 01111298101. 

541] 000 110015100৮1 10101019108 01 1)0116109 60909 1959 17091%090 11000 0709 ৪1)701)8 ড/০১]] 
[0011810ন) 10101), 1 10911959, 19 89981100 6119 1)91]) 01 009 [0101660 36896685 01 111091108) 08 (108 1891 
৮০00706 01 (109 910121606] 10080) 880. 61)9898 18৮) 117198 01 10011)9 17)9191 001)%8 20) 1)0108,. 85910 1 
00109089981, 61590 9108 ড/111 006 [911] 106] 1001981018 60 9687)0 80817080 619 [010159188] 199,866] 
6086 910199079৪0 11000170916,” কিন্তু এ যে কবির বাণী, রাজনৈতিকদের হৃদয়ে তাহ! প্রবেশ করে না। 

কবির এই সময়ের সকল রচনাই জগঘ্যাপী মারণযজ্ঞের নিন্দা নহে, আপন ক্লাস্তমনের ক্ষোভপ্রকাশ নছে। 
এমন সব কবিতা আছে যাহ! অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও লিরিক্যাল__'সানাই'-এর কবিতাগুলি তারই দৃষ্টান্ত । সেই ব্যক্তিগত 
কথার আমেজ পাই “ছেলেবেলা'র খসড়ায় যাহার কথ। পূর্বেই বল। হইয়াছে । ছেলেদের জন্য কিছু লিখিবার প্রেরণা 
যেখান হইতে আম্মুকনিজ জীবনেরই ছেলেবেলার কথা বলার কারণ আরও গভীরে । বাধক্যের সঙ্গে সঙ্গে 
পুরাতন শ্বৃতির মধ্যে ঘুরিবার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা মানুষমাত্রেরই মধ্যে দেখা দেয়, কবির শেষ জীবনে সেটি খুবই 
্পষ্টভাবে দেখা দিয়াছে। &'কিছুকাল হোলো! একটা কবিতার বইয়ে এর কিছু কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল, 
সেটা গছ্যের ফিল্মে । বইটার নাম “ছড়ার ছবি*। তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের, কিছু পাবালকের। 

১ মহামানবের সতা, ১৯৪* জুন ২৯, কালিম্পং, প্রব।সী . ৪৪৭ শ্রাবণ পু ৪২৪-২৪। এইদিন 'দস্তর সভ/তা' পত্রথানি লিখিত । 
২ ১৩৪৭ লৈযষ্ট ১২ কালিম্পং হইতে কৰি উদ্বোধন কার্যালয় হইতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত ্রীমদ্ভগবতগীত। ও শ্বামী ণস্তীরানন্দ 
সম্পাদিত 'স্তবকুহ্নমাঞ্জলি' উপহার পাইয়। পত্র দেন। 


প্রত্যাধর্তনের পর ১ 


তাতে খুশির প্রকাশ ছিল অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের । এই বইটাতে বালভাবিত গন্তে |” ( ছেলেরেল: র 
ভূমিকা )। ”৪5001১0110 10670015606 009688 15 71010) 1050. 006 ০0210 £999868 1018 ৪ট 
9%98719299 1১06 9150 7:9201086:0065 01018 820061167109. 11718010861010 109900068 & 12090988800 6190920 
০1 &09 28001190$100.*১ কবিজীবনের শেষ কয় বৎসর সংকীর্ণ বাল্যজীবনের কয়েকটি অভিজ্ঞতা ও স্বতি খিরিয়! 
সাহিত্য নানাভাবে পল্পবিত হইয়্াছে। এই স্ত্বতির কেন্দ্রে অনেকখানি ছিলেন বউঠাকুবাণী কারক্বরী দেবী। মৈত্রী 
দেবী লিখিতেছেন, "বিস্মিত মনে তাই ভাবি, এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের পরে যে মেহের শ্বতি এমন 
ওতপ্রোতভাবে তাঁর জীবনে জড়িয়েছিল, তার কল্পনায় মাধুর্য বিস্তার করত, অনংখা কবিতার কবিত্বের বেজ হোতো, 
সেন! জানি কি প্রভাবমণ্ডিত ছিল। কিংবা কবির মন তার আপন আলোতেই সৃষ্টি করে জগৎ বাইরে শে 
অবলম্বন উপলক্ষ্য মাত্র; তবুও এ কথা মনে না ক'রে পারা যায় না, এমন অভূতপূর্ব বিরাট গ্রতিভার মধ্যে এত 
গভীর দীর্ঘকালস্থায়ী প্রভাব যিনি বিস্তার করতে পারেন--তিনি কম প্রতিতাশালিনী নন।*ৎ 


প্রত্যাবতনের পর 


কালিম্পং হইতে কবি কলিকাতায় ফিরিলেন আধাঁটের মাঝামাঝি ( ১৯৪০ জুন ২৯) সেইদিন সন্ধ্যায় বিচিত্রা- 
ভবনে 'গীতালি' সমিতির অধিবেশন, কবিই উদ্বোধক। তছৃপলক্ষ্যে কবি সংগীত সম্বন্ধে একটি মৌখিক ভাষণ দান 
করেন; কবি বলেন যে, "আমার গান যাতে আমার গান ব'লে মনে হয়, এইটি তোমরা করো ।..স্টীম রোলার চালিয়ে 
তাকে চেপ্টা কর! যেতে পারে, কিন্তু তাতে দরদ থাকবে না।” কবির এই হূর্তাবনার কারণ ছিল। লোকে তাহার 
গানকে বিকৃত করিয়া গাহে তাহ! তিনি জানেন--স্বকর্পেও বহুবার শুনিয়াছেন। কবি একবার গল্প বলিয়াছিলেন থে? 
গয়ার একবার, এক মজলিশে 'আমার মাথা নত করে দাও গানটি একজন গান করেন $ কবি পরে বলেন “সে গান/ | 
শানয়া আমার মাথা সত্যই নত হইয়া গেল।, এই ভাষণে কবি আরও বলেন, “আজ বাংলাদেশে গানে একট।€ থেলো৷ 
ভাব এসে পড়েছে। কারণ, গান নিয়ে দোকানদারী প্রবল হয়ে উঠেছে । আমি তো! ভীত হয়ে পড়েছি। দোকানের 
মাপেতে দর অন্ুলারে বাকাচোরা কঃরে তার রূসটস চেপেচুপে চলেছে আমারই গান।* এই নাতিদীর্ঘ ভাষণে 
নিজ গান সম্বন্ধে কৰির মনের ছুঃখটি প্রকাশ পাইয়াছে। কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে আর একদিন সন্ধ্যায় 
'ছেলেবেলা'র কিছু অংশ একটি ঘরোয়া! বৈঠকে পড়িয়া শুনাইলেন। 
কলিকাতায় কয়েকদিনের জন্যও আসিলে কবিকে নানা কাজের মধ্যে এখনো জড়াইয়া পড়িতে হয়। আন বৎসর | 
বয়সেও লোকে তাহাকে রেহাই দেয় না। আচার্ধ জগদীশচন্দ্রের পত্রী অবলা বন্ধ প্রতিষ্ঠিত নারীশিক্ষ1 সমিতি একটি বিশিষ্ট র 
প্রতিষ্ঠান তাহার অন্তর্গত বিধবাদেনর শিক্ষাকে বাণীভবনে ২ জুলাই কবিকে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে কবি বিধব! 
ছাত্রীদের সম্বোধনে বলেন যে আত্মমর্ধাদা অনুভব ও অন্ধসংস্কাব্‌ ত্যাগ ব্যতীত আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া যাইবে না। 
১:05851251, 456 68582 ০% 8401) 092. ূ 
২ মংপুতে রবীলরনাধ পৃৎ*৭। তু গানের সন্ত্র। ১৯৪ ভুলাই ১৮, সানাই, “চাধি কর চুরি, প্রাণের গোপন নী প্রবেশের সহজ 
চাতুয়ী।” জ জীব্নস্তি, 'ঘরের গড়া' পরিচ্ছেদ চাবি চুরির কথা আছে। 
৬. সমসাময়িক দৈনিক ১৩৪৭ আধা ১৭। 
২৮ 


২১৮ রবীন্দ্রজীবনী 


কবি কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে একদিন ( ১৯৪* জুলাই ১) স্থভাষচ্্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসেন। তীহাদের মধ্যে কী কথোপকথন হয় তাহ আমরা জানি না; তবে পরদিন সুনাইটেড. প্রেস মারফত 
কবির এক বিবৃতি বাহির হইল; তাহাতে কৰি বলিলেন, “অল্প কয়েকদিন হোলো আমার কোনো। ভাষণে আমি দেশের 
লোকের কাছে যে বেদনা জানিয়েছিলাম সেটাতে বিশেষভাবে সুভাষচন্ত্রকে লক্ষ্য কর! হয়েছে বলে একটা 
অনুমান সাধারণের মধ রাষ্ট্র হয়ে গেছে, সেট! আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়, কারণ ইঙ্গিতের মধ্যে প্রচ্ছু্ন রেখে ব্যক্তি- 
বিশেষকে এরকম গঞ্জনা আমার হ্বভাবসংগত নয় । 

"মোকাবিলায় আমি স্ছভাষকে কখনো৷ ভতপন! করিনি ত1 নয়, করেছি তার কারণ তাঁকে স্বেহকরি। কিন্ত 
সেদিন আমি সাধারণত বাংলাদেশের সেই শ্রেণীর লোককেই ধিক্কার জানিয়েছিলুম, ধারা কাজ করেন না, -কলহ করেন, 
দল বাধতে গিয়ে দল ভাঙেন।১... ব্যক্তিগতভাবে স্থভাষকে আমি জেহ করি।""* তিনি দেশকে অন্তরের সঙ্গে 
ভালোবাসেন এবং দেশবিদেশের রাজনীতি চর্চা করেছেন সেইজন্য তার কাছে আমি আশা করি এবং দাৰি করি 
তিনিও দেশকে তাঁর বর্তমান ছুর্গতির জটিলতা! থেকে উদ্ধার করবেন, তার সাংঘাতিক অনৈক্য গহ্বরের উপরে 
সেতু বন্ধন করবেন, তার প্রতি দেশের সকল শ্রেণীর লোকের বিশ্বাসকে উদ্ধুদ্ধ করবেন, তার দেশসেবা সার্থক হবে। 
চারিদিকে দলীয় আঘাতে অভিঘাতে তার মনকে উদভ্রাস্ত না করে, তার প্রতি আমার এই'সন্দেহ শুভকামনা ।”* 

বলা বাহুল্য এইসব বাক্বিতপ্ডার মধ্যে স্বেচ্ছায় নামিবার বয়স আর নাই) তবে বহুলোকে কবির স্ষেহের ও 
দেহের “দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহার নিকট হইতে আপনাদের অনুকূলে বাণী আদায় করিয়া! লইতেন। মাঝে 
একবার দৈনিক কাগজে মোটা অক্ষরে মুদ্রিত হইল রবীন্দ্রনাথ কন্গ্রেসের চারি আনার সমস্ত হইয়াছেন! এই শ্রেণীর 
ন্েহের উপদ্রব বহভাবে ভোগ করিয়াছেন । 

স্থভাষ সঙ্থন্ধে কবির ভাষণ প্রকাশিত হইলে সমসাময়িক আনন্দবাজার পত্রিকার ( ১৩৪৭ আষাঢ় ২০) সম্পাদকীয় 
বীথিতে এই ঘটনার সম্বন্ধে নিয়লিৰিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়: "প্রায় ছুই মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথের “্দেশীযুগের 
স্মৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়া বাংলাদেশের কয়েকখানি কাগজে যে মাতামাতি শুরু হুইয়াছিল এবং এ মর্যম্পর্শা প্রবন্ধটি 
স্থভাষচন্ত্রের বিরুদ্ধে অত্ান্ত হীন ও নির্লজ্জ প্রচারকার্ধে ব্যবহার করিবার যে কুৎনিত সাড়া পড়িয়াছিল, তাহার 
উত্তরে আমর লিখিয়াছিলাম, “তাহার [ কবির ] লেখাকে কেহ দলগত স্থার্থসিদ্ধি করিবার ক্ষ কার্ষে ব্যবহার করিতে 
পারে, তাহা! বোধ হয় কবি ত্বপ্নেও ভাবেন নাই । তাহার লেখার এমন অপপ্রয়োগ আর কখনও হইয়াছে বলিয়! 
স্মরণ করিতে পারি না”।* দীর্ঘ' ছুই মাস পরে কবি সেই আপত্তি জানাইয়াছেন, আরও কিছুদিন পূর্বে জানাইলেই 
ভালে! করিতেন। কারণ এই সময়ে হলওয়েল মনুমেন্ট স্থানান্তরিত করিবার জন্ত আন্দোলনের ফলে স্থভাবকে 
বাংলা গবর্ষেন্ট পুনরায় গ্রেধার করিয়াছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক লিখিতেছেন, “সমগ্র দেশ কবির এই 
শুত কামনার যোগ দিতেছে । আমরা বিশ্বাস করি কারাপ্রাচীরের অস্তরালেও কবির আশীর্বাদ স্থভাষচন্দ্রের নিকট 


পৌছিবে ।”* 


১ তু সমুদ্পাড়ি, আরবসমূদ্র, ১৭ জোষ্ঠ ১৩১৭, পথের সফর, রর ২৬ পৃ ৪৮৮। 

২ আননবাঙ্গার পত্রিক? ১৩৪৭ আধা? ২ । 

৬ প্রবাসী, বিবিধ প্রসঙ্গে ১৩৪৭ শ্রাবণ পৃ ৫-১* লিখিতেছেন, “বাংল! সরকার কুতাববাবুকে বন্দী করিয়। নিজেদের কোন নুবিধ। করিতে 
পারেন মাই; সুবিধা ও উপকার করিয়াছেন হুভাববাবুর ও তীহার দলের লোকদের ।..সপ্্রতি রধীজনাথ ছভাবধাবুর গ্লীনি মোটনের নিশি থে বাদীর 
প্রচার ষয়াইয়াছেন, তাহ! হইতেও এই ভুষিধ| কিছু হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না” এ 


কলিকাতা বাসকালে ভূপর্ধটক রমানাথ বিশ্ব/দ কবির সহিত দেখ! করিতে আসেন ও মেই দিন কবি বান অস্থস্থ 
ডাক্তার নীলরতন সরকারকে দেখিবার জন্ত। ৃ 

গ্রষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি শান্তিনিকেতনে ফিবিলেন ওজুলাই। কালিম্পঙে যে খুচরো 
কবিতা লিখিতেছিলেন, তাহার ধার! এখানে আলিবার পরেও চলিতেছে, সে কবিতাগুলি 'সানাই*-এর অন্তর্গত ।১ 

এবার আশ্রমে ফিরিয়া ববি বিগ্ালয়ের অধায়ন অধ্যাপনার দিকে দৃষ্ট দিয়াছেন) নিছে বড়ো ছেলেদের 
বাংলার ক্লাস লইতেছেন। এ কাঞ্জ তাঁহার বয়সে খুবই ক্লান্তিকর তবুও তরুখদের মনের স্পর্শ পাইবায় জন্ধ তাহাদের 
আহ্বান করেন। তপোবন প্রবন্ধটি পড়াইবার সময় কবি ষে কয়টি কথা বলেন, তাহা! হইতে কিদংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি । কবি বলেন, “প্রথমেই বঃলে রাখা দরকার, এতিহামিক তপোবনের কথা মামি জানিনে। কেউজানে 
ব'লে আমি বিশ্বাম করিনে। তপোবনের কথার উল্লেখ আছে পুরাণে, কিন্তু এত অনম্তব অলৌকিক অতিগ্রাকৃত কাহিনীর 
সঙ্গে সে জড়িত যে তাকে এঁতিহাসিক সত্য ব'লে বিশ্বাপ করতে কাউকে অন্থরোব করিনে।” কয়েকটি অলৌকিক 
কথার উল্লেখ করিয়া! কবি বলেন 'এমন সব কথ! বিশ্বাম করবার আঁশ্্য শক্তি ধাদের মাছে, তাদের পড়ানো করবার 
দরকার নেই। কবির মতে “তপোবনের জ্বনঞ্তি ধখন কাব্যে পুরাণে দেখা দিয়েছিল তখন তার অস্তিত্ব এক কল্পন! 
ছাড়া আর কোথ(ও ছিল না।” রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তপোবন সম্বন্ধে এই মন্ত্র করার কারণ ছিল। তাহার 
তপোবন সম্বন্ধে ভাষণ ও নানা উক্তির সমালোচন! হইয়াছিল এঁতিহাপিক মহলে । কবি মেসব কথ| জানিতেন বলিয়া 
আজ তিনি ম্পঞ্ট কবিয়া তপোবন বলিতে বখার্থ কী বুঝায় তাহাই পরিক্ষার করিয়া বলেন। অব্যাপনার মাঝে মাঝে 
বুধবারে* মন্দিরে উপদেশ দান করিতেছেন, দীর্ঘকাল তিনি মন্দিরে উপদেশ দেন নাই। * 

এই সব নিত্যকর্মের মধ্যে সামান্ত লেখকদের গ্রন্থের কাহার ও পাওুলিপি দেখিয়! দেন, কাহারও প্রকাশিত গ্রন্থের 
প্রশংসাপত্র লেখেন। আমাদের আলোচ্যপর্বে (শ্রাবণ ১৩৪০ ) শাস্থিনিকেতনের পদার্থবিজ্ঞনের অধ্যাপক প্রমথনাথ 
সেনগ্ুপ্ত*ধ কবির প্রেরণায় 'পৃথীপরিচয়” নামে ছোটে। একখানি বিজ্ঞানের বই লেখেন। সে-সম্বন্ধে গ্রমথনাথ 
গ্রন্থকারের নিবেদনে বলেন, “বিজ্ঞানের তাগ্ার থেকে কিছু কিছু তথা আহরণ ক'রে শিক্ষার্থা ও জনমাধারণের 
চিত্তক্ষেত্রে বর্তমান যুগের বিজ্ঞান-শিক্ষার ভূমিকা ক'রে দেবার অতিগুকুভাব অর্পণ করেছেন “গুরুদেব' আমাদের 
মতো অক্ষমের হাতে । এই বহখানি আগাগোড়। পড়ে, দরকার মতো ভাষা ও তথ্যের পরিবর্তন কন্পতে 
গুরুদেব অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। তার সহাগ্তা না৷ পেলে আমার পক্ষে এই বই লেখা অনস্তব হিল।” 

এই বইখানি প্রকাশিত হয় লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায়। বিশ্ববিদ্ভাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষ! গ্রন্থমাল' একই উদ্দেশে 
প্রকাশিত হয় নাই। লোক শিক্ষা গ্রন্থমালার উদ্দেগ্ট সহজ ভাষাষ বিষয়কে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করা। কবি 
প্রমথনাথের বই-এর ভূমিকায় লিখিতেছেন, “বিষয় হিসাবে বিজ্ঞান সহজে আয়ত্তগম্য নয় ঝুলেই বিজ্ঞান-নধ্যাপনায় 


১ সানাই-এর এই কবিতীগুণি লিখিত-_ ১৬ জুলাই ১৯৪* অসম্ভব ছবি, অসম্ভব । ১৭ জুলাই, দ্ব, ১৮ জুলাই, গ্রাদের সন্ত্। ১৯ 
জুলাই, অবসান ( সানাই-এর লেহ কবিত। )। 

২ 'তগোৌবন' প্রবন্ধ পড়াইবার সময় যে ব্যাথ্যান করেন তাহ। 'দেশ' পত্রিকার বাহির হয়) দ্র প্রবাসী ১৩৪৭ ভাজ পৃ ৬৫৭-৫৯। “মাননী 
কাব্যের ভূমিকা, দেশ.১৩৪৭ জর প্রবাসী ১৩৪৭ আই্দগিন। মনোবিকাশের ছন্দ, দেশ। এ প্রবাসী ১৩৪৭ অগ্রহথার়ণ। 

ও বুধবারে ঘন্দিরের উপদেশ--জাশ্রমের আদর্শ -৩৪৭ শ্রীবণ ৮, প্রবাসী ১৩৪৭ ভাত পৃ্৫) “ভারতবর্ষের ধম” ১৫ আবণ। প্রবাসী ১৩৪৭ 
আব্িন পৃ ৭৫*। মন্দিয়ে অত বাদী ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৭ প্রবাসী ১৩৪? ভাঙ্র পৃ ৬৬। 

৪ প্রথধনাথ দেনগুণ্ত বত মানে খড়গপুরের টেকনলজিকাল মহাবিভালযের রেজিস্টার । 

« লোকপিক্ষ। প্রথঘালার এখন এন বিশ্বগরিচা, দ্বিতীয় এন প্রাচীন হিন্ুঙান ও তৃতীয় গু পৃথ্ঠাপরিচয়। 


২২০ রবীন্্রজীবনী 


শিক্ষকেরা সচরাচর হুন্হহ শব্ধের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। ছুর্বোধ শিক্ষার ভার ছুর্গম ভাষার পথে বহন করতে গিয়ে প্রথম 
শিক্ষার্থাদের মন পীড়িত পিষ্ট হোতে থাকে, এবং তাহাদের শক্তির প্রভূত অপচয় ঘটে । এই অনর্থক মানপিক ক্ষতি 
নিবারণ অত্যন্ত আবশ্তক বলে আমি মনে করি । জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের দ্বার উদ্ধাটনের চেষ্টা পাশ্চাত্য 
দেশে আজকাল বহ্প্রচলিত। এই কর্তব্পাধনে ধারা প্রবৃত্ত তারা কেবল যে বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্‌ তা নয়, তার ভাষ। 
ব্যবহারে নিপুণ । তারা শিক্ষণীয় বিষয়কে যখোচিত সরল করতে চেষ্টার ক্রটি করেন না। দেশের চিত্তক্ষেত্রে 
বিজ্ঞানের সেচন ব্যাপারকে ব্যাপক ক'রে তোলা তার! কত বড়ে। সতর্ক সাধনার বিষয় ব'লে মনে করেন এর থেকে 
তার প্রমাণ হুয়। আমাদের দ্রেশে জনসাধারণ যেখানে বিজ্ঞানের পরিচয় থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত সেখানে সহজ 
প্রণালীতে বিদ্যাদানের অধ্যবসায়কে আমি পুণ্য কর্ম ব'লে গণ্য করি। লোকশিক্ষাসংসদ এই কাজের ভার গ্রহণ 
করতে প্রবৃত্ত |” 
রবীন্দ্রনাথ কবি, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন যে মানুষের মনের মুক্তি হইবে বিজ্ঞান চর্চায়; মুঢ়তার অপনোদন 
না হইলে বথার্থ সত্যের জ্যোতি কখনে! উদ্ভাসিত হইতে পারে না। সত্য অখণ্ত-বিজ্ঞানের সত্যের সহিত মানবতার 
সত্য, অধ্যাত্মজীবনের সত্যর বিরোধ নাই । সমস্ত জ্ঞানের বুনিয়াদ বিজ্ঞান-চর্চ1। 
কবির দৃষ্টি ও সহানুভূতি ছিল বনব্যাপক। আমাদের আলোচ্যপর্বে জীবনী-লেখক সামান্ত একখানি গ্রন্থ 
লেখেন ; কবির সন্মুথে সেটি দিলে তিনি ভালে। করিয়া! দেখিলেন ও পরে লিখিয়া দিলেন, (১৩৪৭ আষাঢ় ২৫) 
[*জ্ঞানভারতীর সম্পাদন!য় শ্রীযূত প্রভাতকুমারের অধ্যবসায় সার্থক হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের শব্খভাগ্ডারে এই গ্রন্থের 
[সংগ্রহ আদরনীয়।” এইভাবে কত লোককে ষে তিনি উৎসাহ বাক্য দিয়াছেন সে সম্বন্ধে তথ্য এখনো সংগৃহীত হয় 
নাই ।১ 
সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কাজ. বোলপুর শহরে টেলিফোন উন্মোচন । কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ অন্ুস্থ হইয়! 
পড়িলে শান্তিনিকেতনবাসীরা কিরূপ বিব্রত হইয়৷ পড়িয়াছিলেন, তাহ! আমরা জানি । সেই হইতে গবর্মেন্টের 
সহিত শাস্তিনিকেতন্র কতৃপক্ষের পত্র ব্যবহার চলে ও অবশেষে ২৪ জুলাই (১৯৪০) বোলপুরে টেলিফোন কেন্দ্র 
স্থাপিত হইল। প্রাতে কবি শাস্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ হইতে কলিকাতাস্থ পোস্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রধানের 
মি বাক্যালাপ করেন। অপরাহ্ে বোলপুর টেলিফোন এক্ন্‌্চেঞ্চে গিয়া কবি উহা উন্মোচন করিয়! আসেন। 
কিন্ত কবিজীবনের সবটাই কবিতা লেখা, ভূমিকা লেখা বা সভা কর, নহে) হাসি-বিদ্রপ তাহার জীবনের অঙ্গ। 
আজ জীবনসন্ধ্যায় সেই চিরসরসতা কিছু শ্লান হয় নাই। “কালান্তর” (২৯ জুলাই ) ও “তুমি” (৪ অগস্ট) কবিতা 
দুইটি এই মনোভাবের উদ্বাহরণ। তবে “কালাস্তর” কবিতাটি প্রহাপিনীর মধ্য সংযোজিত হইলেও তাহাকে বিশুদ্ধ 
হান্যোদ্দীপক বলা যায় না; কারণ কালান্তরজনিত দীর্ঘনিশ্বাস ছন্দ মধ্যে স্পষ্ট শোনা যাইতেছে । দ্বিতীয় কবিতা 
| তুমি'র লক্ষ্যস্থল হইতেছেন ্ুধীর্তর কর ও স্থধাকান্ত রায়চৌধুরী ৷ “এ ছাপাখানার ভূত? [ 21106981991] ] 
দিয় কবিতাটির স্থত্রপাত। এই সময়ে স্ুধীরচন্ত্র প্রকাশন বিভাগের কাজের সঙ্গে যুক্ত_-কবির আপিসেই কাজ করেন, 
লেখার কপি বা প্রুফের তাড়া লইয়৷ ঘনঘন্ই দেখা-সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হয়। কবির শেষ কয় বৎসরের 


১ গ্রত বখলর (১৯৩৯ সেপেটম্বর ৪) কুপ্রেম্বর মিশ্র রচিত রামায়ণবোধ বা ার্মীকির আত্মপ্রকাশ নামক গ্রস্থ পাইয়া কৰি লিখিয়াছিলেন, 
"্নাধনালোকপ্রদীপ্ত 'রামারণবোধ' গ্রস্থখানি পড়ির। তৃপ্তিলাভ করিলাম । ইহাতে যে মননপীলতাঁর পরিচয় আছে, তাহ। অদ্ধার ধোগা।” প্রবাস 
১-৪৬ পৌষ, পুস্তক-পরিচয় পৃ ৩৮৬ 1 

২ প্রহথাসিনী সংযোজন, র র ২৩ পৃ ৬৩, ৬; দ্র, নিরুভ্ত' মাসিক পর ১৯৪০ । 


গ্রত্যাবর্তনের পর ২২৬ 


টুকরো! টুকরো! হাপিপ্রলাপের কবিতাগুলির কিছু *থাপছাড়া'র লংযোজনী অংশে গিয়াছে তবে এছাড়াও বহু ছড়া 
ইতস্তত ছড়াইয় আছে--সমসাময়িক প্রবন্ধার্দির মধ্যে তাহাদের সন্ধান মেলে । 

বিশ্বভারতীর ঘটনার দিক হইতে এখানে বলিবার মতে।| বিষয় হইতেছে ধীরেন্দ্রমোহন পনের শ্রীনিকেতন 
ত্যাগ। তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা ছিলেন ( ১৯৩৮ জুলাই হইতে ) এবার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে-আহ্বান 
আমিল। তিনি দিল্লিতে 10601001081 48818680660 [70050861010 001321101881009£ [93978567061 8130 
99০:96%] 60 6108 405180:7 13010. 01 19000861010 নিযুক্ত হন ১৯৪০ অগস্ট ১। শ্রীনিকেতন শিক্ষাবিভাগের 
ভাঁর গ্রহণ করিলেন মার্জোরি সাইক্‌স ( 8. 95198) | ইনি কোম্েকার সম্প্রদায় হইতে প্রেরিত হন। 

এই শ্রাবণ ( ১৩৪৭) মাসে কবির কাব্যথগড সানাই” প্রকাশিত হইল। সানাই-4 বিচিত্র সবরের সমাবেশ 
হইয়াছে । ইহার কতকগুলি ছোটো ছোটে। কবিতার স্বতগ্থ সংরীত রূপ প্রচলিত মাছে; কোথাও বাগান আগে 
বচিত হয়, কোথাও ব। কবিত। ।১ আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যেসব খুচরা কবিতা 
জমা হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি নবজাতক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল; অবশিষ্টগুলি এবার সানাই-এর মধো 
সংগৃহীত হইল। নবজাতকের ন্যায় এই কাব্যখণ্ডেও কবিতাগুলির মধ্যে নিবিড় ভাবাঙ্ষঙ্গ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না 
তবে স্তবকে স্তবকে রচনাকালের নৈকট্যহেতু কিছু কিছু ভাবের মিল থাকিতে পারে। এই কাব্যের বিশেষ লক্ষণীয় 
ইহার গানগুলি বিবাহ-অন্ুষ্ঠানের মাঙ্গলিক সথচন। করে “সানাই?” কবিতা । 

এদিকে শাস্তিনিতেনে খুবই উৎ্পাহ; সাতই অগস্ট (১৯৪০) মক্সফে্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে 
কবিকে সাহিত্যাচার্ধ উপাধি দান করিবার জন্য শ্তর মরিস গোয়ার প্রমুখ স্থধীগণ আসিতেছেন। তাহাদের 


১ ভ্রষ্টব্য তুলনামূলক তালিকা র-র ২৪ পু ৪৯১। 


সানাই-এর গ্লতবিতানে প্রকাশিত গীতরূপের প্রথম ছত্র : দেওয়া-নে ওর বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল পৃ ৪৭৫। 
কবিতা পৃষ্টাঙ্ক ১০১1৪, ( ১৯৩৯ জুলাই ও 
| সো! গে। জেলে দিয়ে যাও পু ৪৭৬। 

অনা বৃষ্টি “ মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন পৃ ৩৬১ সা রং ও তি রং গু 
১৩।১1১৯৪ লে. লন ৪ 

নতুন রঙ ধূমর জীবনের গোধুলিতে পৃ ৩৬৪ ও ৩৭৫। রা নয এসেছিলে তবু অ।স নাই পু ৪৭৮। 
টা টি আধোজাগ। প্রে আমার মনে হুল পৃ ৪৭৭। 

গানের খেয়া আমি যে গান গাই পৃ ৩৮৩। %. [ জানু ১৯৪*] 

2 উদ যদি হয় জীবন পূরণ নাই হল পৃ ৩৬২। 
এধরা অধরা মাধুগী ধরেছি ছন্দবদ্ধনে পূ ৩৬৩। রি সেপ ৩) 

১৩1১৪ ০ ভাঙন মি কোন্‌ ভাঙনের পথে এলে পৃ ৩৫৯। 
ব্যখিতা ওরে জাগ।য়ো না পূ ৩৬৪। (১৯৩৯ জুলাই ১২) ০, হ 
১৩১)৪৪ গানের জাল দৈধে তু'ম কখন নেশায় পেয়ে পৃ ৩৬৬। 
বিদায় বসন্ত সে যায় তো হেসে পু ৩৬০। [ ১৯২৯] 
রা মরিয়। আজি মেধ কেটে গেছে পৃ ৪৮০। 

বাবার আগে এই উদ্দাদী হাওয়ার পথে পৃ ৩৬*। [১৯৩৭) 
[ ১৩৪৬] গান “থে ছিল?আমার শ্পনচারিণী পৃ ৩৫২ ও ৯২। 
পূর্ণ] ওগো তুমি পঞ্চদলী পৃ ৪৮) (১৯৬ ডিসে ৮] 

১০।১1৪০ নীহারা বাণী মোর নাহি পৃৎ৬১। 

কগণা এনেছিগু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে পু ৪৭৮। টন ] হিগৃ 

[জানু ১৯৪৭] আত্মছলনা দৌমী। করিষ ন। পৃ ৩৬৬। 
ছায়াছবি আমার প্রিয়ার ছার! পূ ৪৭৪ । টি পৃ 


[ ১৩৪৫) ৫১৯৩৮ অগস্ট ২৫) 


২২২ রবীন্রজীবনী 


উপযুক্ত আতিথা, তাহাদের ভাষণের প্রত্যডিভাষণ রচন! প্রভৃতি বিষয় লইয়! কবি ও কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত । অকঝ্খফোর্ডের 
রীতি অঙ্থসারে মাঁনপত্র লাতিন ভাষায় লিখিত হয়; স্থির হুইল বিশ্বভারতীর আচার্ধরূপে রবীন্দ্রনাথও তাহার 
উঃ দিবেন। পণ্ডিতদের সহায়তায় সেইভাবে ভাষণ অনূদিত ও মুদ্রিত হইল । 

সেইদিন বুধবার। আমরা! পূর্বে বলিয়াছি কবি গত কয়েক সপ্তাহ হইতে স্বয়ং মন্দিরে উপস্থিত হইয়া উপদেশ 
দান করিতেছেন। এবারকার ভাষণের মধ্যে ছিল কবির অভয় বাণী। পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্ একটা 
“আতঙ্কের আবির্ভাব হইয়াছে__ বুঝিবা বর্তমান ধুদ্ধের ফলে মানবসত্যতা লুগ্ত হয়! কবি এই আতঙ্কের বিরুদ্ধে 
তাহার মহতী বাণী উচ্চারণ করিয্বাছেনঃ কবি সেদিন প্রাতে বলেন যে, পৃথিবীতে পুবাঁকালে 'বহু জলগ্লাবন, 
অগ্নযুৎপাত, ভূমিকম্প, ভূভাগের সমুত্রগর্তে নিমজ্জন প্রতৃতি হইয়া গিয়াছে। যখন সেইসব ঘটিয়াছিল, তখন 
সে যুগের মানুষ ভাবিয়া থাকিবে স্্টি বুঝি লোগু পাইবে, প্রলয়কাল উপস্থিত। কিন্তু সেই সমুদয়ের ম্ধয দিয়া 
পৃথিবী পূর্ণ পরিণতির দিকেই অগ্রসর হইয়। আসিতেছে । সেইরপ নান! বিপ্লব, নানা সংগ্রামের মধা দিয়া মানুষ ও 
তাহার সভ্যত। পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। বস্তত কবির মতে মানবন্থত্টি এখনও শেষ হয় নাই। সভ্যতার ভাঙন 
ধরে নাই, সভ্যতা। এখনো পূর্ণ হয় নাই, পূর্ণতার দ্বিকে অগ্রর হইতেছে। ইহাই হইতেছে আশাবাদী কবির বাণী।১ 
এই কথা কবি অন্যভাবে কালিম্পং হইতে অমিয়চক্রবত্ণাকে এক পত্রে লেখেন, এবং একটি কবিতার মধ্য দিয়াও 
আংশিকভাবে বাক্ত করেন। সেদিন অপরাহে অক্সফোড” বিশ্ববিষ্ভালয়ের কবি প্রশস্তির উত্তরে কবি যে কথা কয়টি 
বলেন তাহার মধে/ও এই আশাবাদীর অভয় বাণী শুনিতে পাই। 

“সাতই অগস্ট, (১৯৪০) বাইশে শ্রাবণ (১৩৪৭) সিংহসদনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রতিনিধিগণ সমবেত 
হইয়। রবীন্দ্রনাথকে ডক্টর অব. লিটাবেচর বা সাহিত্যাচার্ধ উপাধি দ্রান করিলেন। ১৯১২ সালে কবির ইংরেজি 
গীতাঞ্জলি গ্রকাশিত হইলে এই প্রস্তাব একবার উঠে; তখন বোধ হয় রাজনৈতিক কারণে লড-কর্জন সে প্রস্তাব বেশিদূর 
অগ্রসর হইতে দেন নাই । রোদেনস্টাইন ছুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে সম্মান দান করিতে ইংলন্ড ₹পণতা 
করিয়াছিল, ভারতের সহিত নিঃসম্পক্ত স্থইডেন কবিকে সেই সন্মান প্রথম প্রদর্শন করিল। যাহা হউক, এতকাল 
পরে, কবির মৃত্যুর ঠিক একবৎমর পূর্বে ইংলন্ড কবির প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া আপনার ত্রুটির অপনোদন 
করিল। 

সমাবর্তন সভায় ভারতের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তর মরিস্‌ গোয়ার (মু ১৯৫২ সেপ) ও 
স্তর সর্বপল্পী বাধারুষন অক্সফোড” বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রতিনিধিরপে উপস্থিষ্ঠ হইয়াহিলেন। ভারত প্রবাসী অক্সফোডের 
উপাধিপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রগণ, ভারতীয় বিশ্ববিদ্ঠালয়ের প্রতিনিধিগণ, বিশ্বভারতীর সদ্য, অধ্যাপক ও বহু সহ? 
সেদিন সভায় উপস্থিত হন। 

অব্ফোডে'র চিরাচরিত রীতিঅন্থসারে মানপত্র লাতিন ভাষায় পঠিত হয়। রবীন্দত্রনাথও তাহার প্রত্যুত্তর সংস্কতে 
পাঠ করেন? অবশ্ঠ ছুইটি ভাষণই ইংরেজিতে “তর্জমা করিয়া পড়া হয়।* ্তর মরিস গোয়ার তাহার ভাষণে 
বলেন, “60৪ 01015578165, 70089 2901991065615 1 900) 1798 17170000118 ০১ 0০29 000000 60 ৃ 


১ ঝবির এভয় বানী, প্রবাসী ৯৩৪৭ ভাএ, পৃ ৬৬১-৬২ “বিবিধ প্রলঙ্গে' এই নামটি দেন রামানন্দ চটোপাঁধ্যায় মহাশয় । 
২ বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাঞগ্জের ভিরেউর মিঃ বটম্লি, হইকোটে র অল্কতম জজ মিঃ হেন্ডারদন, শাহেদ সুরাবর্দি, অপূর্বকুম।র চন্দ, ওর অমিত 


চগ্রবর্তী, অধাপক কুশোঁভন সরকার প্রতৃতি। 
৬ প্রবানী ১৩৪৭ ভাজ পু ৬৮১-৮৩। 


প্রত্যাবর্তনের পর ২২৩ 


1686161” একথা অভি সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ তীহার জীবনসন্ধ্যায় বুটিশ বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে এ অন্মান না পাইলে, 
তাহার কিছু অগৌরব হইত না, পাওয়াতেও বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি পাইল না; তবে দেশের দিক হইতে ঘটনাটি তুচ্ছ 
নহে। কারণ, প্রতীচ্যের এক প্রত জাতির অতি রক্ষণশীল বিশ্ববিষ্ঠালয় আজ প্রাচ্যের এক কবিকে সম্মান দান 
করিয়া তাঁহার বৈধগ্ধয স্বীকার করিয়া! লইলেন। 

সেদিন উত্সব সময়ে ভীষণ বৃষ্টি হয়, তৎসত্বেও সিংহসদনের হল লোকাকীর্ণ হইয়াছিল । জন্ধ্যায় অতিথিদের 
বিনোদনার্থে ছাত্রছাত্রীরা “শাপমোচন+ অভিনয় করিয়াছিল। 

উত্তেজনা! উদ্বেগ শমিত হুইল । আশ্রমের স্বাভাবিক শান্তজীবন বথাবিধি চলিতেছে; শ্রাবণ শুক্লাসপ্তমীর 
দিন (১৩৪৭ শ্রাবণ ২৫) উত্তর ভারতের ভক্তকবি গোন্বামী তুলসীদাসজির মৃত্যুতিথি শীস্তিনিকেতনে উদ্যাপিত 
হইতেছে । রবীন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাহার স্বাস্থ্যের ষে অবস্থা তাহাতে কেবলম্মত্র গোস্বামীজির 
প্রতি শ্রদ্ধা তাহাকে এই সভায় আকর্ষণ করে। কবি সভায় বলিলেন : 

"তুলসীদাসের ম্বতিবাপরে আজকে তোমরা আমাকে মভাপতিরূপে বরণ করেছ--তুলসীদাসের সাহিত্োর সঙ্গে 
আমি বিশেষ ভাবে পরিচিত নই, স্থতরাং সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বল। আমর দ্বার সম্ভব হয়ে উঠবে না। 
নৌকোর ধ্বজ! তার গৌরব বৃদ্ধি করবার অন্ত, যাত্রার সময়ে ধা তাকে সহায়তা করে না। আমি কেবল মাত্র তেমনি 
তোমাদের ন্ৃতিবাসরে গৌরব বৃদ্ধিই করতে পারব-__তুলদীদানকে জানবার সহায়ত। করতে পারব না। 

“ছোটে! ছোটো কবিরা জন্ম গ্রহণ ক'রে ভাষার গাথুনিকে ধীরে ধীরে শক্ত করে বেঁধে তোলে, সাহিত্যকে উন্নতির 
দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সাহিত্য তাদের শক্তিলধারে যে-পরিমাণে পরিপুঠটিলাভ করে তা দেশের জনসাধারণের কাছে 
ধর] পড়ে নী। বড়ো কবির! খন তাদের অপূর্ব শক্তি নিয়ে অসাধারণ প্রতিভ। নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, মহীরূহ বনম্পতির 
মতো তখন তাদের কাব্যের মূল পৌছায় দেশের অন্ততস্তলে । সমগ্র দেশকে তীরা রস পরিবেশন করে থাকেন । 
তাদের কর্মকূশলতা ভাষাকে নতুন করে গড়ে তোলে, চিন্তা, করবার প্রণালীকে নতুন রূপ দেয়, মান্ষের চিত্তকে 
উদ্বোধিত করে নতুন প্রেরণায় । 

"তুলসীদাল তাঁর “রামচরিতে*র উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন বাল্সীকির রচনা থেকে; কিন্তু সেই উপকরণকে 
তিনি সম্পূর্ণ নিজের ভক্কিতে রসসমৃদ্ধ করে নতুন করে দান করেছেন। সেইটেই তার নিজম্ব দান-_পুরাতনের আবৃত্তি 
নয়, তাতে তার বার্থ প্রতিভার প্রকাশ পেয়েছে । তিনি নতুন দৃষ্টি নিয়ে সেই পুরাতন উপকরণকে নতুন রূপ দান 
করে পরিবেশন করেছেন সমস্ত দেশকে । ভক্তিত্বারা যে ব্যাখ্যায় তিনি রামায়ণকে নতুন পরিণতি দিয়েছেন মেট! 
সাহিত্যে অসাধারণ দান। 

প্বর্তমানে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করছে, মানুষের রুচিতে পরিবর্তন এসেছে। তবু 
তুলসীদাসের দান যুগে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে আছে। এই যে সমস্ত কালকে অধিকার করা-_-এ সৌভাগ্য 
অল্পলোকেরই হয়। হিন্দীসাহিত্যে তুলসীদাসের দ্ানকে সকলের চেয়ে বড়ো বলে গণ্য কর! হয়েছে এবং চিরকাল 
তার সে গৌরব অক্ষু্ থাকবে । তার রচনা হিন্দী সাহিত্যে স্রোত বইয়ে দিয়েছে-_পরিবর্তনের পথে নতুন গতিদান 
করেছে--হিন্দী ভাষায় গৌরব বাড়িয়েছে । অনুভবে এর সত্যতা আমাদের কাছে সহজেই ধরা পড়ে। আজ পর্ধস্ত 
সেই স্রোত বিপিষ্ট পথ রচন! করে আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বয়ে চলে এসেছে। 

"আমার “মনে পড়ে বাল্যকালে প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির দারোয়ানর! তুলসীদাসের রামায়ণ গান করত। 
তার! সেই গান' থেকে যেন অমৃতলাভ করে সমত্ত দিনের ক্লান্তি দুর করত- তাদের অবসর সময়কে রসময় করে তুলত / 
তাদের ভিতর দিয়ে আমি সর্বপ্রথম তুলসীদাসের প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি 


২২৪ রবীন্দ্রজীবনী 


“ব্তমানে বাংল! এবং হিন্দী সাহিত্যে নতুন কাল এসেছে। সমস্ত পরিবতিত হতে চলেছে--আমাদের চিত্তের 
গতি বদলে গিয়েছে কালের প্রভাবে-_মানুষের কাব্যরুচিকেও সে-গতি দিয়েছে বদলে । ফুরোপের সাহিতা আমাদের 
দেশের লাহিত্যকে এক নতুন পন্থায় নিয়ে গেছে__নতুন-বিকাশের পথ খুঁজে দিয়েছে। তবুএ কথাও তুললে চলবে 
না--ধাদের শিক্ষিত বলি তাদের প্রভাব অতি সামান্য, জনসাধারণের চিত্ত হচ্ছে দেশের যথার্থ ভূমি; যেখানে স্বভাবত 
প্রকৃতির প্রেরণায় ফসল ফলে সে হচ্ছে সর্বজনের চিত্তক্ষেত্র । সে-ক্ষেত্রে যথার্থ স্প্টির অধিকারের, পথে ফুরোপীয় 
সাহিত্যের প্রভাব ব্যাঘাত জন্মাতে পারবে না। দেশের সেই সর্বজনের চিত্তক্ষেত্র থেকে তুলসীদাসের অধিকার কোনে! 
কালেই ধাবে না। তার দান স্থায়ী মহান প্রতিভার বিকাশ নিয়ে কালের প্রভাবকে অতিক্রম করে চিরকাল দেশকে 
সমৃদ্ধ করবে।”, 


বিবিধ রচন। 


চা 


বাধকোর দিনগুলি কবির মন্থর গতিতে চলিতেছে । শরীর রীতিমতে। ভাড়িয়। পড়িয়াছে এবং ক্রুত 
ভাঙিতেছে। দৃষ্টিশক্তি এখন অতি ক্ষীণ, শ্রবণশক্তিও ততোধিক দুর্বল; হাটিতে চলিতে অপস্ভব কষ্ট হয়। কিছুকাল 
হইতে ঠেল! চেয়ার-গাড়িতে ঘোরাঘুরি করেন। তৎসত্বেও ছোটো বড়ো কাজের জন্ত লোকও আসে, লেখার জগ্ত 
তাগিদও আসে--দর্শনগ্রার্থার দলও আসে। শরীরের এই অবস্থাতে লিখিতে খুবই কই হয়--কিন্ত ন! লিখিয়াও 
পারেন না। 

বাহির হইতে যেসব দর্শনপ্রার্থী এই সময়ে কবির সহিত মোলাকাত করিতে আসেন (১৯৪০ অগস্ট ২১) 
তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য হইতেছেন নিয়লিপিখিত ব্যক্তিগণ । বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির 
, সভাপতি স্থরেন্ত্রমোহন ঘোষ, উক্ত সমিতির সহকারী সভাপতি লাবণ্যলত। চন্দ ও রাজনৈতিক কর্মী মনোরপন গুধ ।* 
ইহাদের সহিত নানা! বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলেন যে রাষ্ক্ষমতা অধিকারের আশুলক্ষ্যে পৌছিবার 
উন্মাদনায় বাংলার রাজনৈতিক কমিগণ ভূলিয়৷ যান যে ভারতবর্ষে সর্বব্যাপী বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিতে হইলে 
সাংস্কৃতিক প্রগতির প্রয়োজন। তিনি বলেন ভারতের শোচনীয় সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা বহু অশুভের মূলে রহিয়াছে । 
ভারতের একাংশ অপরাংশকে কতটুকু চেনে। কাশ্মীর ও কুমারিকা, আসাম ও পঞ্জাবের মধ্যে কী সাংস্কৃতিক ষোগ 
আছে। কথাটি সংক্ষেপে উক্ত ও বিবৃত হইলেও ইহার মধ্যে ষে গভীর সত্য রহিয়াছে তাহা চিস্তনীয়।* 

ইতিমধ্যে কবির হাতে আসিয়! পড়ে “আধুনিক কাব্যপরিচয়” নামে একটি কাবানংগ্রহ। কাব্যখানি সম্পাদন 
করেন আবু নৈয়দ আম্ুব ও হীরেস্রনাথ মুখোপাধ্যায়। “আধুনিক এই শব সংযোগ দ্বারা বইখানিকে 


১ ১৩৪৭ সালে শীস্তিনিকেক্ঠনে হিচ্দী সাহিতা সন্মেলন-অন্থৃঠিত তুলদীদাসের শ্থৃতিবাসরের সভাপতিরূপে গুরুদেব কর্তৃক কথিত 
ও রথীন্রকান্ত ঘটক চৌধুরী কতৃক অনুলিখিত । ১১৬* আব্বিন ২০, বালুচর (পোঃ আঃ পালং, ফরিদপুর ) হইতে অনুলেখক এই লেখাটি 
পাঠাইয়্াছেন। কবি কতৃক ভাবণটি সংশোধিত হা অনুমোদিত হইয়াছিল কিন| জানি ন1। 

২ মনোরগ্রন গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের চিত্র সন্বগ্ধে' রবীন্্-চিত্রকলা' নামক একথানি গ্রন্থ লিখিরাছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের অঞ্কিত ২৭ খানি 
চিত্রের প্রতিজিপি আছে। ূ | 

৩ নুয়েজ্জমৌহন ঘোষ ও মনোরঞ্জন গুপ্তের বিবৃতি | জর সমঙগামক্সিক দৈনিক ১৯৪৭ অগস্ট ২৩। 
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্ ৪ তি প্র রঃ দি 
বিবিধ রচনা ' হা 
| এ 

ইহ; 


বিশিষ্টতা দান করা হইয়াছিল ; কবি বইখানি পড়িয়া “কিঞিৎ বিশ্মিত' হইয়া লিখিতেছেন (১৯৪* অগস্ট ২২ ) 
“দেখলুম তার অনেক কবিতাই আমাদের কালের হাট থেকে এসেছে। তার আকুতি চেন! তার ' প্রকৃতি । 
তাহলে বলতে হবে আধুনিক কবিতা বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে এসেছে, কবির প্রেয়সী বুড়ি হে মরে যায় না।.** 
এই: সংকলন গ্রন্থে "এখনো অনেক কবিতা! দেখলুম যাতে কাল-শিল্পী বিকলৃতিকে নৃতনত্ব বলে ম্পধণ করেছে। 
বিরুতি তার অন্বাভাবিকতা দ্বারা চমক লাগায়-_ষে জন্তে আপন পোষা জীবজন্তর মল্ধা ইচ্ডা করে মানধ বিরূপের 
সন্ধান করে। অস্বাভাবিক আকস্মিক, স্বাভাবিক চিরকালের । অস্ভুত এবং অপূর্বের মধ্যে যে প্রভেদ সে তো 
কবিরাই জানে। বিজ্ঞানীর কাছে দুইয়ের মূলযই সমান।”১ এই কাব্যথণ্ডে 'শিশুতীর্ঘ” রচনাটি গগ্ঠ কবিতার 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে সম্পাদক অস্ততৃক্তি করেন। ২০ অগস্ট (১৯৪০) আবু টসয়দ আমুবকে কবি ষে পত্র লেখেন, সে 
পত্রাংশ আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি ।* 
এই সময়ে কবির হাতে আরও কয়েকখানি বই আসিয়া! পড়ে। টট্টগ্রাম হইতে আবুল ফজল নামে এক 
সাহিত্যিক “চৌচির+ “মাটির পৃথিবী” ও “বিচিত্রকথা” নামে তিনখানা বই কবিকে পাঠাইয়! লেখেন, 'লেখাগুলির স্বান- 
বিশেষও যদি রবির ন্ষেহরশ্মিপাতে ধন্য হয়' তিনি সুখী হইবেন। এই পত্রে নবীন লেখক বলেন যে মুললমান সমাজের 
এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহা বাবহার না করিলে ঠিক সমাজচিত্র ফুটিয়া উঠে না। রবীন্দ্রনাথ “চৌচির” গন্নটি 
তাহার "দৃষ্টিকে কিট করেও" পড়িলেন ও দীর্ঘ পত্রে তাহার জবাবও লিখিলেন। (১৯৪০ সেপ্টেম্বর ৬) এই পত্রে 
বাংলাভাষার মধ্যে বিদেশী শব্বপ্রয়োগ সম্বন্ধে কবির মত ব্যক্ত হইয়াছে । তিনি বলিতেছেন, “আচারের পার্থক্য ও 
মনস্তত্বের বিশেষত্ব অন্থবর্তন না করলে ভাষার সার্থকতা থাকে না। তথাপি ভাষার নমনীয়তার একটা সীমা 
আছে। ভাষার ফেট। মূল স্বভাব তার অত্যন্ত প্রতিকূলত। করলে ভাবপ্রকাশের বাহনকে অবর্মণ্য করে ফেল! হয়।.. 
ভাষার মূল প্রকৃতির মধ্যে একট! বিধান আছে যার দ্বার! নৃতন শবের যাচাই হতে থাকে, গায়ের জোরে সেই বিধান 
ন1! মানলে জারজ শব্ধ কিছুতেই জাতে ওঠে না।” 
মুসলমান লেখকদের নবসাহিত্য প্রয়াস সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন, *শক্তিমান মুললমান লেখকরা বাংলাসাহিত্যে 
মুসলমান জীবনযাজ্রার বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে করেন নি, এ অভাব সম্প্রদায় নিবিশেষে সমস্ত সাহিত্যের অভাব ।"."চাদের 
এক পৃষ্ঠা আলো পড়ে না সে আমাদের অগোচর, তেমনি ছুর্টাবক্রমে বাংলাদেশের আধখানা সাহিত্যের আলো যদি 
না পড়ে তাহলে আমর! বাংলাদেশকে চিনতে পারব না, না পারলে তার সঙ্গে ব্যবহারে ভূল ঘটতে. থাকবে । কিন্তু 
এই পরিচয় স্থাপন ব্যাপারে কোনো একটা জিদ বশত ভাষার প্রতি যদি নির্মমতা করেন তা হলে উদ্টো ফল ফলবে। | 
এই উল্টো ফল ফলাবার অধ্যবসায়ে বাংলাদেশ আজ কণ্টকিত।** 
ইতিমধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকার পুজাসংখ্যার জন্ত নৃতন গল্পের তাগিদ আপিয়াছে, টাকাও অগ্রিম লওয়া ফী | 
গিয়াছে, লিখিতেই হইবে । অগস্ট মাসের শেষভাগে একটি গল্প লেখেন। কালিম্পঙে প্রতিম। দেবীকে লিখিতেছেন, 
(১৯৪০ সেপ্টেম্বর ৩) “গল্পট। শেষ হয়ে গেছে, এখন তাতে প্র্যাস্টার লাগাচ্ছি।” পক্ষকাল পরে কলিকাত। হইতে. 
অমিয়চন্ত্রকে লিখিতেছেন, "দায়ে পড়ে একটা গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছিলুম, বহু কষ্টে লিখে নিষ্কৃতি নিয়েছি। 
আনন্দবাজার পৃজার সংখ্যায় যাবে_- কি রকম হয়েছে কী জানি। লিখতে আর প্রবৃত্তি নেই।* এই গল্পটি 
'*ল্যাবরেটরি+_'তিনসঙগী'র অন্তর্গত | | 
১ পাত্র ১৯৪০ অগস্ট ২২ (১৩৪৭ ভার ৬) । গাসিক বনুমতী ১৩৫২ মাঘ। 
২ রবীনরজীবদী৩য় খণ্ড পৃ ৪০৩ পাটা ২। 
৩ প্জ ১৯৪৯ সেটে ৬ সওগাত ১৩৪৮ বৈশাখ পূ ৬৩৯-৪*। 
৯. 


২২৬ রবীজজীবনী 


লেখা হইয়৷ গেলে কবি একদিন শাস্তিনিকেতনের কয়েকজনের কাছে সেটি পড়ি! শোনান। কালিম্পঙে 

প্রতিম! দেবীকে লিখিত মীর দেবীর এক পত্র হইতে কাবির সাম্প্রতিক মনের ও শ্বভাবের একটি নিখুত চিত্র 
আমরা পাই। তিনি লিখিতেছেন, “বাব! যে-গল্নটা [ ল্যাবরেটরি ] লিখছিলেন সেট! শেষ হয়েছে দুই-তিন দিন আগে, 
অনকয়েককে প'ড়ে শুনিয়েছেন। সেদিন সকাল থেকে মে কী এক্সাইটমেণ্ট বারার,.*****1.* বাবা এমন ইরিটেটেড, 
মেজান্ধে ছিলেন, পড়া শেষ না-হুওয়া পর্ষপ্ত যে-ক*ট আমর! উপস্থিত ছিলুম গল্পপড়ার সময় ভয়ে সব জুজু হয়ে বসে, 
কারো মুখে হাসি নেই বা কথ! নেই ।***যে-বিষয় নিয়ে এত ভয় সঞ্চার হয়েছিল আললে গল্পটা কিন্তু 'সে-রকম ভয়াবহ 
নয়।...গল্পটি হচ্ছে বতর্মান যুগের মেয়েদের নিয়ে ।”* গন্পের প্রধান নায়িকা সোহিনী--ববীন্দরনাথের অপরূপ সৃষ্টি; 
ইতিপূর্বে স্থষ্ট কোনে! নারীচবিজ্রের সঙ্গে ইহার মিল পাওয়! যায় না, “লোহিনীকে নিয়ে যখন কেউ-কেউ আলোচন। 
করতেন, তাদের প্রায়ই [ কবি ] বলতেন, 'সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না। মে একেবারে এখনকার 
যুগের সাদায়-কালোয় মিশানো খাটি বিয়লিজম, অথচ তলাম্ব তলায় অন্তঃসলিলার মতো! আইডিয়ালিজমই হোলো 
সোহিনীর প্রত ত্বরূপ' ** কবি জানিতেন, আধুনিকের] সোহিনীকে সহা করিতে পারিবেন না, প্রাচীনাদের তো 
কথাই নাই । আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় (১৩৪৭) গল্পটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন তিনি রোগশধ্যায়। “কী 
আগ্রহ তার গল্পটি দেখে, ডাক্তারদের বারণসত্বেও তিনি কাগজখানি হাতে শিয়ে আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে গেলেন।” 
ল্যাবরেটরি সম্বন্ধে একজন আধুনিক লেখক লিখিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ মানবচরিত্র লইয়। স্বয়ং বৈজ্ঞানিক খেলা 
খেলিয়াছেন। “তিনি এই গল্পের নরনারীকে নিরে ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক পবীক্ষা! করেছেন। আচারহীন পাত্রে 
বুদ্ধি, আচারের সংকীর্ণ পাত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আর বিজ্ঞানের পাত্রে তরল চন্িত্র ঢেলে নীচে দিয়েছেন বুনসেন 
বানণর। ফুটন্ত চরিত্রগুলোকে একসঙ্গে মেশানে। হ'ল। রাসায়নিক বস্তগুলি পরম্পর পরস্পরকে কেবল আঘাত 
করতে লাগল, মিলতে পারল না । প্রত্যেকটি চরিত্র অতি প্রথরভাবে জীবন্ত কিন্ত অতি নিষ্ঠরভাবে ট্রযাজিক। তার! 
পরস্পরকে অপমান করে চলেছে।” কারণ ইহার। শিক্ষার আবরণযুক হইলেও কালচারহীন বা! ধর্মহীন। “সবগুলো 
চরিত্র এখানে মিলেছে হয় বিশুদ্ধ বিষয়বুদ্ধির ক্ষেত্রে না-হুয় বিশুদ্ধ স্বার্থের ক্ষেত্রে ।” এই গল্পের নরনারীরা “গল্পের 
বিচারে সফলতা লাভ করায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উগ্রভাবেই | কিন্তু কোনো মতেই আমাদের মনে 
অন্ুকম্প। জাগায় না। মানবদ্দীবনের পুর্ণ চাঞ্চল্য নিয়েও তার! যেন মন্স্তত্বের বিকার। একমাত্র রেবতীর মধো 
কিছু সম্ভাবন। ছিল, কিন্তু সে অভীক নম; সে তৃণখণ্ড মাত্র। শভ্রোতে ঘুরপাক খেয়ে ভেসে বেড়াল এবং শেষ 
পর্যস্ত পিসিমা-বূপ অতীত যুগের অতি পরিচিত খোলসে গ! ঢাক! দিয়ে বেঁচে গেল।”* তিনসঙ্গীর গন্পত্রযন এবং 
বদনাম" কবির পুরাতন গল্পধারা হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক সে-কথ! ম্প্ করিয়া নির্দেশিবার প্রয়োজন নাই। রবীন্তরনাথ 
তাহার শেষ বয়সে কি ছন্দে, কি চিত্রে, কি গল্পে--পুরাতনের পথ বা ০০৫59081090কে বহুল পরিমাণে অতিক্রম 
করিয়া আমিতেছেন। সে, খাপছাড়া, গ্রহাসিনী, ছড়ার ছবি, গল্পসল্পর মধ্যে যেসব মান্য স্থতি করিয়াছেন, তাহার! 
তাহার ছবির দ্থায়ই 9:8000059761010091 (579 ; অর্থাৎ ইহাদের কোনে 'জাত” নাই। তিনসঙ্গীর ল্যাবরেটরির 
চরিত্রগুলি স্ৃত্টিছাড়। অর্থাৎ 01300059080081-- এবং সোহিনী, কৰির ভাষায়, সাদায়-কালোয় মেশানো খাটি 
বিয়ালিজম্‌, ইহার 'জাত' নাই, সকলেই ইহার ছোঁয়াচ বাচাই! পাশ কাটাইয়া যাইবে, আত্মীপন বলিয়া কেহই 


১ প্রতিমা দেবী, নির্বাণ পৃ ৪-৬। 
ও নির্বাপ গু ৩৪। 
ও পরিমল গোষ্ামী, রবীন্থনাথের তিনসল্গী, প্রবাসী ১৩৪৮ জোট পৃ ৬১৮। 
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এর 


পরিচয় দিবে না। বুদ্ধদেব বন্ধ এই কথাটা আর-একভাবে স্পষ্ট করিয়া বলিগনাছেন, “সোহিনীতে সেই: 
চরিত্রবতীকে তিনি এঁকেছেন ঘে একদিক থেকে বাস্তবিকই খারাপ মেয়ে কিন্ত অন্যঙ্গিকে একটি মহৎ জীবনক্রত্ে 
মে উত্লগিত। সেখানেই তিনি অকুষ্টিত অভিনন্দন জানিয়েছেন যেখানে দেখেছেন এমন-কোনো লক্ষ্যের প্রতি: 
নিষ্ষম্র নিষ্ঠা, যা প্রচলিত ভালোষন্দর বাইরে ও.নিজের স্থখহুঃখের উপরে ।৮১ ২... 

বদনাম" গল্পের সৌদামিনী বা সু ০9059001008] সমাজনীতি ব! ধর্মনীতি অনুসারে পতিতা 5 নহে। সে-ও 
আইডিয্নার কাছে নিজের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে বলি দিল__ন্বীলোক বদনাম কিনিল। রবীন্দ্রনাথ একদিন এসক্গ কথায় 
রানী চন্দকে বলিয়াছিলেন যে মেয়েদের সমন! হইয়াছে অর্থনৈতিক । তাহাদের উপার্জন করিতে দেওয়া হয় নাই।: 
“পুরুষরা নিয়েছে সেই ভার-_তোমর! থাকবে পরম নিশ্চিন্তে । প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে 'স্্রীর পত্র” গল্পে বলি।। 
বিপিন পাল তার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু পারবেন কেন । তারপর আমি যখনই হ্থবিধা পেয়েছি বলেছি । এবাবেও 
স্থবিধা পেলুম, ছাড়ব কেন, সছুর মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম।”ৎ ূ ৃ 

বুদ্ধদেব বন্থ ঠিকই বলিয়াছেন যে "সাধারণত বয়সের সঙ্গে লঙ্গে লোকের রক্ষণশীলত৷ বাড়ে, কিন্ত কারা 
বেলায় হয়েছে ঠিক উল্টো, যত বয্নস বেড়েছে ততই তিনি মুক্ত হয়েছেন। যা! সাময়িক, যা৷ প্রধাগত, বা দেশে কালে 
আপেক্ষিক, যা লোকাচাবের সংস্কার কিংবা ব্যবহারিক বিধিমাত্র সে সমন্তের উধ্বে গেছে তার দৃষ্টি, নীতির চেয়ে 
সত্যকে বড়ো! করে দেখেছেন, রীতির চেয়ে জীবনকে 1” জবহরলালও কবি সম্বন্ধে এই ভাবেরই কথা বলিতেছেন, 
00096%70 60 609 0৪0] 0001:89 01 095 910100)6776 &৪ 109 [11820:9 1016 01092 1)9 108081009 21078 
2901061 10 1018 006100 800 ₹19%/5.৮৩ “তীর দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতরভাবে ষেন 
প্রগতিপন্থী হয়, সচরাচর এমন ঘটে ন। বরঞ্চ এব উদ্টোটাই হয়ে থাকে ।” (ভারত সন্ধানে পৃ ৩৭৯) 

ল্যাবরেটরি গল্প পড়। হইয়া গেল _দিন বায়, কিন্ত মন শাস্তিনিকেতনে টিকিতেছে না। রখীন্দ্রনাথ গ্রতিমাদেবী 
কেহই কাছে নাই। প্রতিমাদেবী কালিম্পঙ্ডে, রথীন্দ্রনাথ জমিদারি সফরে গিয়াছেন। কবি প্রতিমাদেবীকে ৩ সেপ্টেম্বর 
(১৯৪০ ) লিখিতেছেন, “হংসবলাকার দলে যদি নাম লেখা থাকত তাহলে উড়ে চলতুম মানসসরোবরের 'দিকে, 

মংপুতে মাগুরমাছের মরোবরতীরেও শান্তি পাওয়া যেতে পারত । মধ্য সেপ্টেম্বরের প্রতীক্ষায় রইলুম ।”* 

যেদিন এই পত্রধানি লিখিলেন, সেইদিন শান্তিনিকেতনে প্রাতে বৃক্ষরোপণ উৎসব ও সায়াছে বর্যামল উৎপল 
অনুষ্ঠিত হয় ( ১৩৪৭ ভান্্র ১৮)। এবারকার বর্ষামঙ্গলের জন্ত কবি একটি মাত্র গান লেখেন--“এসো। এসো ওগো 
শ্কামছায়াখন দ্িন।” ইহাই কবির শেষ বর্ধাসংগীত | 

প্রতিমা দেবীকে তেমরা তারিখের পত্রে লেখেন যে মধ্য-সেপ্টেম্বরে তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ গা | সাই 
সকলের নিষেধ ও বাধ! অগ্রাহ্‌ করিয়! স্থধাকান্তকে সঙ্গে লইয়া কবি কলিকাতা চলিয়া গেলেন (১৭ সেপ),পাহাড়ে 
যাইবেনই । 

কলিকাতায় গেলে ডাক্তার নীলরতন সরকার ও 'বিধানচন্ত্র রায় কবিকে ভালে! করিয়। পরীক্ষা করিয়া 
এক বিবৃতিতে 'বণিলেন যে, দেশবালী ধদি কবিকে আরও কিছুদিন বাচিতে দিতে চান, তবে যেন তাহারা, কবির : 


১ সব-পেয়ৈছির দেশে পৃ ১০২। 

২ আলাপচারী রবীজরনাধ পূ ১,৩৯৪) বানাম গল্পটি লেখা হয় ১৯৪১ জুন মাসে) 

৩ হ81888181 নিতা১:০। [11096 1019005গাে 01 1010019, 1006 31809 797588 2946 168৩1 টে &0$. 
৯ জনির্বাধ পৃ ২, প্রতিষ! দেবীকে লিখিত পঞ্জ। 
৫. চিত ১৩৪৭ ভাঙজ-১৬। জর গীগধিতান পু ৯*১৯। জ কবিকথা গু ১৮২। 


২২৮ রবীন্দ্রজীবনী 


উপর অকারণ আর জুলুম না করেন। চিকিৎসকদের নিষেধ সত্বেও কবি ছুইদিন পরে কালিম্পং যাত্র! করিলেন; 
যাত্রার পূর্বেলিখিতেছেন, “কিছুদিন থেকে আমার শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়চে, দিনগুলো! বহন করা যেন অসাধ্য 
বোধ হয়। তবু কাঞ্জ করতে হয়েছে তাতে এত অরুচি বোধ মে আর বলতে পারিনে। ভারতবর্ষে এমন 
জায়গ। নেই যেখানে পালয়ে থাকা যায়। ভিতরের যন্ত্রগুলো। কোথাও কোথাও বিকল হয়ে গেছে__বিধান রায় আশঙ্কা 
করেন হঠাৎ একটা অপঘ।ত ঘটতে পারে। সেইঙ্জন্তে কালিম্পঙে যেতে নিষেধ করেছিপেন। কিন্তু মন বিশ্রামের 
জন্যে এত ব্যাকুল হয়েছে যে তার নিষেধ মান! সম্ভব হোলো না। চন্ুম আঙ্জ কালিম্পঙ ।”১ / 

কবির কোনো বিষয়ে ঝোঁক উঠিলে, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বড়ো কেহ পারিত না। রথীন্দরনাথ “্যদি 
বাঝাতেন তখনি শিষ্ট ছেলের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন। এই ব্যাপারটি ছিল পরিজনবর্গের একটি আমোদের বিষয় ।” 
(নির্বাণ পু ১২) তিনি দুরে থাকায় অন্গ5র ও সেবকগণকে বাধ্য হইয়া কবিরই হুকুম তামিল করিতে হয়। 
প্রতিম। দেবী কালিম্পঙে হঠাৎ টেলিফোন যোগে জানিতে পারিলেন যে কবি সেখানে আঙ্সিতেছেন। এই শরীরে 
কালিম্পং যাওয়ায় যে কী ঘটিল তাহ আমর! যথাস্থানে বলিব । 

আমাদের আলোচ্য পর্বে কবির “চিত্রলিপি' নামে বই প্রকাশিত হইল। গত দশ বৎসর হইতে ববীন্দ্রনাথ 
ছবি ত্রাকিতেছেন, এখানে-সেখানে সামগ্িক পত্রিকার্দিতে দু-চারখানি ছবির “ছবি মুদ্রিত, হইয়াছে। এবিচিত্রিতা*র 
মধ্যে কয়েকথানির প্রতিলিপি ছিল। এইবার চিত্রলিপিতে (১৯৪০ সেপ) কবির অস্কিত ১৮ খানি চিত্রের প্রতিলিপি 
(১০ খানি বনু বর্মন) এবং চিত্রের ভাব ও উদ্দেশ্য লইয়া ১৮টি ক্ষুদ্র কবিতা ও তাহার ইংরেজি তর্জমা স্বহস্তলিখিত 
প্ররতিলিপি সমেত প্রকাশিত হইল। এতদভিন্ন কাঁবর রচিত একটি ইংরেজ ভূমিকা ও শিল্পাধিষ্ঠাত্রী চিত্রলেখ। দেবার 
উদ্দেশ্তে রচিত আর-একটি বাংল। কবিত। ও তাহার অনুবাদ আছে। 

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টেপাধ্যায় এইগ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া বলিতেছেন, “শিল্পের দিক 
হইতে এই ছবিগুলির সার্থকতা অথবা, এগুলির নরর্থকতা বিচার করিবার যোগ্যত। আমার নাই। তবে আমি 
এইটুকু বলিতে পারি, কবির আক অনেকগুলি ছবিই আমার কাছে উপভোগ্য । রঙের সমাবেশের দরুন, 
অনেকগুলির মূলা আমার কাছে শবহীন গানের স্থরের গুঞনের মতে! মনে হয়। আমার কাছে কিন্ত সবচেয়ে 
ভালো লাগে, কবির হাতে আকা কতকগুলি মুখ। আমার মনে হয় এইখানে কবি মুখের আকার ও ভঙ্গীর দ্বারা 
অদ্ভুত ভাবে ছবিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়। তুলিয়াছেন। এখানে তাহার কৃতিত্ব একেবারে শিশু চেষ্টিতের মতো 
নহে, ওখানে যেন অকন্মাৎ প্রো শিল্পের, ওস্তাদ শিল্পীর হাতের ঝংকার দেখ। দিয়াছে ।***এই মুখচিত্রগুলি নৃতন ভাবে, 
নিরতিশয় শক্তি সহানুভূতি ও সার্থকতার সঙ্গে মানব-চরিত্রের সম্বন্ধে কবির স্থগভীর আত্মীয়ত। বোধের এবং 
ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ দিতেছে । এই প্রকারের মুখের ছবিগুলির জন্তই আমি রবীন্দ্রনাথকে উচ্চকোটির রূপশিল্পীর 
আসন দিতে ইতন্তত কারব না।” ্‌ 

এই লময়ে 771148 9915090 নামে এক মহিলা লেখিকা! অশোকের সময়কার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একখানি 
উপন্তাস লেখেন। রবীন্দ্রনাথ হার ভূমিকা পিখিয়! দেন। রবীন্ত্রনাথ অশোক সম্বন্ধে কোনে। গাথ| বা! কবিতা লেখেন 
নাই সত/, তবে অশোকের আদর্তকে তনি যে শ্রদ্ধা কবিতেন তাহার প্রমাণ আছে।৩ প্ররশ্নাণ-কালের এক বত্নর পূর্বে 


“১ অমিক্ন চক্রবতীকে লিখিত পত্র ১৯৪ সেগ ১৯। 
২ ভর ১৯*৩ সালের “নাহিত্যের সামগ্রী! গুবন্ধ, ৪ ১৩১৭ কাতিক। 
ও শ্রবাসী ৯৩৪৭ পৌষ । 


শেষ সফর--১৯৪০.সেপ্টেম্বর | ২৯ 


তিনি দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শা অশোকের উদদেস্তে তাহার শ্রদ্ধা নিবেন করিয়া! লিখিলেন, " [0 ৪ 985 ০1 (05810785, 
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শেষ মফর__১৯৪০ সেপে্ম্বর 


১৯ লেপ্টেপ্বর ( ১৯৪০ ) কবি কালিম্পুঙে যাত্রা করিলেন। এবার এখানে থাক হয় মাত্র সাতদদিন। প্রথম 
কয়দিন শরীর ভালোই ছিল, আপন মনে লেখাপড়া করেন--কবিত। লেখেন । অমিয় চক্রবতাঁকে লিখিতেছেন, 
(২৫শে) £ “কর্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। রক্তে জোয়ার আনবে বলে মনে হচ্ছে যেন। 
শারদ] পদার্পণ করেছেন পাহাড়ের শিখরে, পায়ের তলায় মেঘপুগ্ত কেশর ফুলিয়ে স্তব্ধ আছে। মাথার কিরীটে সোনার 
রৌদ্র বিচ্ছুরিত। কেদারায় বসে আছি সমস্ত দিন, মনের দিকগ্রান্তে ক্ষণে ক্ষণে শুনি বীণাপানির বীণার গুঞ্ন।” 


মনে ভাবিতেছি, যেন অসংখ্য ভাষার শব্রাজি “দীর্ঘকাল ব্যাকরণ ছুর্গে বন্দী বহি 

ছাড়। পেল আজি, অকম্মাৎ হয়েছে বিপ্রোহী'"*। (জন্মদিনে ২০) 
শব্দের অফুরম্ত লীলার কথা ও অগণিত রূপান্তরের কথ! ব্যক্ত হইয়াছে : 

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে আমার আননে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ) ; 

শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাধে ছন্দে আর মিলে। জানে তা কি এ কালিম্পও ॥ (জন্মদিনে ১৪ )/ 


এই দুইটি কবিতা পরপর লেখা )_-মনের মধ্যে ধ্বণি ও বাহিরে রঙ--এই ছুই-এর লীলাতরঙ্গ কবিকে চিরদিনই 


আনন্দ দিয়াছে। 
২৫ সেপ্টেম্বর অমিয় চক্রবর্াকে যে পত্র দেন, তাহাতে ত্ীহাকে কালিম্পঙে আনিবার নিমন্ত্রণ আছে । সেইদিন 


খবর পাইলেন মংপু হইতে মৈত্রেয়া দেবা পরদিন আমিতেছেন। এই দিন হইতে কবির শরীর খারাপ হইতে থাকে $. 


পরদিন হঠাৎ অজ্ঞানতাব দেখ। দিল। কালিম্পঙের মতে। স্থানে এইরূপ আকন্িক ঘটনার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন 
ন1; স্থধাকাস্তর ছেলের অন্থথ বলিয়া কৰি কয়দিন পুরে তাহাকে জোর করিয়া বোলপুর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। 
সচ্চিদানন্দ বা আলু রাম আছে সেখানে আর পুরাতন ভৃত্য বনমালী। মংপু হইতে মৈত্রেয়ী দেবী আসাতে 
খুবই ভালো হইয়াছিল। তাহার আগমনে প্রতিম৷ দেবী অনেকটা! নিশ্চিন্ত হইলেন। : 

কালিপ্পঙডের বিস্তৃত বর্ণন। প্রতিম| দেবী কৃত 'নির্বাণ' গ্রন্থে আছে; স্থতরাং তাহার পুনরুক্তি এখানে নিপ্রয়োজন। 
রখীজনাথ তখন অমিদারিতে, কোথায় ঘুরিতেছেন জানা নাই। প্রতিমা দেবী কলিকাতান প্রশান্ত, মহলানবীশ ও 


১. 11585118080, 776 286০00758 ০21760, 109 3০195 18980. ১৯৪* নভেম্বর ২৮ বইথাদি লেখিকা কতৃক কবিকে 
উপহত হয়। প প্রযোধচণ্র সেন, রবীব্রসাহিতো অশোক, বিশ্বগতারতী পত্রিকা! ১৩৫৯ বৈশাখ-আবা়. সংখা! পু ১৮৯-৯৭ রবীজপ্রসঙ্গ ₹। 
অশোক, রি-তাঁপ ১৬৫৯ মাধ-চৈত সংখ্যা পৃ ১৩৯-৪২। 


ূ 


২৩, রষীন্দ্রজীবনী 


শান্তিনিকেতনে অনিল চন্দকে টেলিফোনে কবির অবস্থা জানাইলেন। প্রশাস্তচন্ত্র কলিকাতা হইতে তিনজন ডাক্তার 
লইয়া উপস্থিত হইলেন। স্থরেন্দ্রনাথ কর, অনিল চন্দ, ন্ুধাকাস্তও শান্তিনিকেতন হইতে আলিয়া পড়িলেন। সেই 
দিনই তাহারা কবিকে লইয়! কলিকাতায় রওনা! হইলেন। ২৯ সেপ্টেম্বর কলিকাতায় পৌছিলেন। ইহাই কবির 
শেষ ভ্রমণ। | 
কলিকাতায় প্রায় একমাস অস্থস্থ থাকিয়া! কবি সারিয়৷ উঠিলেন বটে, তবে আর পুরাতন স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন 
না। কালিম্পং হইতে কলিকাতায় ফিরিবার ছুই দিন পরে বরধা থেকে মহাদেব দেশাই আলিলেন মহাত্মাজির বার্ড 
লইয়!| প্রতিম। দেবী লিখিতেছেন, “মহাদেব দেশাই অনিলকুমারের সঙ্গে বাবামশায়ের ঘরে এসে, মহাত্মাজির 
সহানুভূতি, আন্তরিক প্রেম ও গ্রীতি জানালেন । অনিলকুমার জোরে-জোরে মহাদেব দেশাই মহাশয়ের বার্ড গুরুদেবকে 
বুঝিয়ে দিলেন, কেননা তখন তিনি ভালো ক'রে শুনতে পাচ্ছিলেন না। তার চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে 
লাগল, চোখের জল তার এই প্রথম দেখলুম | নার্ভের উপর এত বেশি সংযম তার ছিল যে, অতি বড়ো শোকেও 
তাকে কখনো বিচলিত হোতে দেখিনি, আজ যেন বাধ ভেঙে গেল।” (নির্বাণ পু ৩২) 

জোড়া্সাকোর বাটাতে কবি শ্যাশায়ী, যথার্থ রোগীর ন্তায় দিন যায়। তাহারই মধ্যে শরীর একটু ভালো! বোধ 
করিলে মূখে মুখে কবিতা বলিয়া যান, পার্থের সেবকরা লিখিয়া লন। কালিম্পঙে শেষ রচন! লেখেন ২৫ সেপ্টেম্বর__. 
তারপর «রোগশয্যায়'র কবিতা (৩) 'জপের মালা” পিখিলেন ৩০ অক্টোবর । সেই হইতে রচনার উৎস আবার খুলিয়া 
গেল-_ “রক্তে জোয়ার” আসিল না সত্য কিন্তু ক্ষীণ শোত দেখা দিল। ইহার মধোও বাণীর জন্য অনুরোধ আসে? 
অন্ধদের ছুঃখলাঘব শিবির ( 131100 91181 ০9297) )-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষো তাহাকে কয়েক ছত্র লিখিয় দিতে হইবে 
এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন কলিকাতার লর্ড বিশপ ও ভারতের মেউ্রোপে'লিটন-_খ্রীস্টীক্স চার্চের সর্বাধ্যক্ষ-_ 
স্বগাঁয় এন্ডসের বন্ধু ও তাহার অস্তিমশয্যার আশীর্বাদক। কবি এই কয়টি পঙক্তি লিখাইয়! পাঠাইয়া দিলেন; 


আলোকের পথে প্রভূ, দাও দ্বার খুলে-_ নিখিল ভূবনে তব যার! আত্মহার! 
আলোকপিয়াসী যার! আছে আখি তুলে, আধারের আবরণে খোজে প্বতারা, 
প্রদ্দোষের ছায়াতলে হারায়েছে দিশা, তাহাদের দৃষ্টি আনো রূপের জগতে-_ 
সমুখে আসিছে ঘিরে নিরাশার নিশা । আলোকের পথে ।১ 


পরদিন ( ১৯৪ নভেম্বর ৩) ষে কবিতাটি লেখেন ( রোগশধ্যায় ৪ নং) সেটি এই কবিতারই অনুক্রমণ। কবির 


নিজ দৃরি ক্ষীণ হইয়। আসিতেছে, তাই যেন লিখিতেছেন : 
' অজন্্র দিনের আলো-” ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ 


ছ চক্ষুরে দিয়েছিলে খণ। তুমি মহারাজ । 
কলিকাতায় ১৮ নভেম্বর পর্ধস্ত ছিলেন; সে সময়ে 'রোগশয্যায়'-র ১০টি কবিতা লিখিত হয়। শান্তিনিকেতনে 
ফিরিয়া আসিয়াও 'রোগশয্যায়'র কবিতা রচন] চলে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত । তখন থেকে শুরু হয় প্রধানত 
'আরোগ্য'র কবিতাগুচ্ছ ; তাহার সঙ্গে আছে "গল্পসল্ল' ও 'জন্মদিনে'র কবিতা, অন্তান্ত পাচরকমের রচন। ও চিঠিপত্র । 
সবই অলিখিত হয়_-আর প্রিজে পারেন ন1। 
রোগের কষ্ট ও যাতনাকে কৰি আজ নিজ ব্াক্তিসত্তার বাহিয়ে অনাদিকালের স্যপ্ররহন্তের মধ্যে দেখিতেছেন। 
রিশ্বস্থিকে এক সময়ে বৃত্যলীল। রূপে দেখিয়া! বলিয়াছিলেন : 


ঠ 


১ প্রবাসী ৯৩৪৭ অগ্রহীয়ণ পৃ ২৭ । 


শেষ সফর””২৯৪০ প্টেম্বর ২১ 


নৃত্যের বশে সুন্দর ছল বিদ্রোহী পরমাণু, যুগে যুগে কালে কালে ছরে স্থরে তালে তালে, ' .. 
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিতমগ্ীরে বাজিল চক্্রভাঙ। স্থখে চুখে হয় তর্ঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে। 
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায় 


( গীতবিতান পৃ ৫৪৪) 


আজ বলিতেছেন £ 
“এই মহা বিশ্বতলে যন্ত্রণীর ঘূর্ণন চলে।  দ্িকৃবিদিকে অস্তিত্বের বেদনারে 
চুণ হতে থাকে গ্রহতার]। প্রলয়হুঃখের রেণুজালে 


উত্থক্ষপ্ত স্ফুলিঙ্গ যত ব্যাপ্ত করিবারে ছোটে প্রচণ্ড আবেগে । (রোগশব্যায় ৫). 
অন্ত আর-একটি কবিতায় বলিলেন : 
অস্থস্থ দেহের মাঝে ক্রিই রচনার যে প্রয়াস তাই হেরিলাম আমি অনাদি আকাশে । 


মানগষের জয়গান কৰি চিরধিন করিয়াছেন; আজ দেহযস্ত্রণার মাঝেও যে মুক্ত চেতনার দুর্জয় শক্তি অনুভব 
করিতেছেন তাহার বিস্ময় কবিকে অভিভ্ৃত করে £ 
মানুষের ক্ষুদ্র দেহ, এমন অপরাজিত বীর্ষের সম্পদ, 


যন্ত্রণার শক্তি তার কী ছুঃসীম। এমন নিভযক সহিষ্ণুতা, 
মানবের ছুর্জয় চেতনা, এমন উপেক্ষা মরণেরে, 
দেহছুঃখ হোমানলে হেন জয়যাত্রা! 

যে অর্থের দিল সে আন্ুতি-_ বহ্ছিশধ্য। মাড়াইয়া দলে দলে 
জ্যোতিক্ষের তপন্ায় ছুঃখের সীমাস্ত খুঁজিবারে 


তার কি তৃলন! কোথা আছে। 


নামহীন জালাময় কী তীর্থের লাগি-- 


কিন্তু সর্ব মানবের মধ্যে সচেতনে ছুঃথকে বরণ করিয়! চলিবার আনন্দ-আবেগ আজও বিশ্বব্যাগী হয় নাই; কারণ 


মানুষ এখনে! অসম্পূর্ণ । তাই-_ 


আদি মহার্ণব-গর্ত হতে 
অকন্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে 
প্রকাণ্ড স্বপ্রের পিও, 
বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ_ 

অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে 


বিরূপ কদধ নেবে সুসংগত কলেবর 
নব সধালোকে। 
মৃতিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি' 
ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিবে বিধাতার অন্তু? 
ংকল্পের ধারা! ( রোগশব্যায় ৯ ) 


কালের দক্ষিণ হন্তে পাবে কবে পূর্ণ দেহ, 


কবির বিশ্বাস মানুষ বহু ভাঙাচোরার মধ্য দিয়া গিয়া! অবশেষে একদিন পূর্ণতা লাভ করিবে। কবির এ স্বপ্ন 
যদি সত্য হয়, তবে বৈচিত্র্যহ্থীন সে পৃথিবী কি বাসের যোগ্য থাকিবে? লমগ্রের জন্ত পূর্ণতার আশ! কবিশ্বপ্ন মাত্র | 

কিন্ত স্বপ্ন্গৎ ছাড়! জাগ্রত জগতের প্রতি কবির দৃষ্টি আজ তেমনই দরদে পূর্ণ, মে দরদ মানুষ পণ্ড পক্ষী কীট 
পতঙ্গ গাছপাল! ফুলফলে--- বিশ্বচরাচরে সমভাবেই ব্যাপ্ত । বিনিদ্র রজনী শেষে আলোর প্রথম অত্যুদয়কে তিনি 
অভিনদ্দিত.করেন--আবার সকলের বিরকি-উৎপাদক চড়ুই পাখি কোনে! কবি যাহার জন্ত ছুইটি পঙ.ক্তিও লিখিয়া ঘান 
নাই--তাহাকে অমন্ব কৰিয়। গেলেন ছন্দমধ্যে |, ৃ 


২৩২ | রবীন্রজীবনী 


ওগো আমার চড়ুই পাখি সাশির পরে ঠোকর মার এসে, 
একটুখানি আধার থাকত্তে বাকি দেখ কোনে! খবর আছে নাকি। 
ঘুমঘোবের অল্প অবশেষে ৃ 
সমস্ত কবিতাটির মধ্য কী দরদ কী ক্ষ পর্যবেক্ষণ। ববীন্দ্রনাথ কত পাখি কত গাছ কত ফুল বাহাদের কোনে 
কবি সম্মান দেন নাই তাহাদের কথ! বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আলোচন! হইতে পারে । : 
কবি ১৭ সেপ্টেপ্বর শান্তিনিকেতন হইতে বাহির হইয়াছিলেন) সেখানে ফিরিলেন ছুইমাস পরে ১৮ নভেঞ্থব 
১৯৪০; কলিকাতা বাসকালে 'রোগশধ্যায়*র কবিতা লিখিতেছিলেন, শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া সে-ধাঁর! চলিল। 
প্রত্যাবর্তনের পরদিন লেখেন ছড়। (৭ নং) গগলদা চিংড়ি তিংড়ি মিংড়িঃ ইত্যাদি । “রোগশব্যায়'র কবিতাগুলি 
৩* অক্টোবর হইতে ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে লিখিত। এই কাব্যথণ্ডের অনির্দিষ্ট উৎসর্গপত্রে যে-ছুইটি নারীর কথা আছে, 
“নির্বাণে প্রতিম। দেবীর সাক্ষা অনুসারে তাহারা হইতেছেন নন্দিতা কৃপালনী ও অমিতা ঠাকুর । নন্দিতা কবির কনিষ্ঠ 
কন্তা মীরাদেবীর কন্যা; অমিত স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রব্তাঁর কন্যা-_অজীনেন্ত্রনাথ ঠাকুরের স্বী, তাহাদের 
বাড়ির বধূ। | 
কবির শেষ অন্ুস্থতার সময়ে যে কয়জন ব্যক্তি তাহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, স্থধাকান্ত তাহাদের অন্ততম | 
তিনি রোগশধ্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেছেন,১ “রোগের নিদারুণ যন্ত্রণায় রোগী 
কাতরত প্রকাশ করে এইটেই স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু ''রে/গকাতর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমর! যা লক্ষ্য করলুম, 
তা! সাধারণ নিয়মের বহিভূর্ত ব্যাপার | যন্ত্রণাকে অবিচলিতভাবে সহা করার অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । 
ধারা তার সেবাশুশ্ধায় নিযুক্ত থাকেন তাদের চিত্তবিনোদন করেন তিনি নানারকম হান্ত-পরিহাস দিয়ে, নিজের 
“যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করবারও উপায়ও হয়তো তাই । বিমর্ধতার চর্চা কর] রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ |” 
রুগ্ন ষদি রোগেরে চরম সত্য বলে, মুখশ্রী করিবে কি প্রতিবাদ, 
তাহ নিয়ে স্পধ৭ করা লজ্জা বলে জানি__ মুখোশের নির্লজ্জ নকলে । ( রোগশধ্যায় ২৪) 
তার চেয়ে বিনা বাক্যে আত্মহত্য। ভালে । 
রোগ-কক্ষ যাহাতে বিষাদময় না হইয়া উঠে তজ্জন্ত তাহার কা চেষ্টা। মাঝে মাঝে মুখে মুখে ছড়া কবিতা 
বলিয়া সকলকে আনন্দিত রাখিবার চেষ্টা করেন; পার্থর সেবক বা সেবিকারা লিখিয়া লইতেন। সেবিকাণের 
মধ্যে নন্দিতা, বুদ্ধ 'াদামহাশয়ের সেবাশুঞষার অধিকাংশ কর্তব্যের ভার তিনি নিয়েছেন পরমাননো । তাহার 
উদ্দেশ্ত্ে লেখেন “গানের স্থুরে রাঙা পরিহাস? : 
' এ দেখা যায় তোমার বাড়ি অনেক ফুল তো! ফোটে সেথায় 
চৌদিকে মালঞ্চ ঘেরা, একট্রি ফুল সে সবার সেরা! । ইত্যাদি 
 'মালঞ্চ” নন্দিতাদ্দের বাড়ির নাম । এই ধরনের কয়েকটি ছড়া স্থধাকান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।* 
সুস্থ থাকিলে অনেক সময়েই কৰি সকালেই লেখা লইয়৷ বসেন। ম্্ধাকান্ত বলিতেছেন, “লেখার কাজ শেষ 
হলেই ডাক পড়ে সেই 'পুর্কবঙ্গীয় ব্যক্তিটি'র যিনি কবি স্ব্ধারচন্ত্র কর বলে পরিচিত। ইনি রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত 
রচনার রক্ষক। এঁর কাছে সধত্বে থাকে সব জমা। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে এ তহবিল থেকে গান কবিত। 


১ প্রবাসী ১৩৪৭ পৌষ। 
২ রবীশ্র-দৈনিকী, প্রবাসী ১৩৪৭ ফান্তন পৃ ৬১৪-১৫ | 


শেষ সফর--১৯৪* সেপ্টেম্বর ২৩৩ 


খরচের হিনেবে চলে ধায় এক"্একটি কাগজে, পাঠকসমাজের কাছে। এক্ষেত্রে একটু বলে রাখ! ভালে! যে, এই হিসাঁবী, 
তাগ্ডারী এই জমা-খরচের কারবারে জমার অঙ্কে রস-সামধ্রীর ঘাটতি পড়লেই, অমনি কবিকে তাগিদ দিয়ে অযার ঘরে 
নৃতন রচনা সংগ্রহ করে নেন। এর উদ্দেশেই 'বাঙাল* শীর্ষক ছড়াটি রবীন্দ্রনাথ তৈরী করেছিলেন ।* 
(১৯৪০ ডিসেম্বর ২২) কৰি প্রায়ই বলেন, “আর বেশিদিন নয়" ক্লাস্ত হয়ে গেছে মন, এবার বিদায় -নিলেই 
হয়।” শেষ পাড়ি টানিয়াছেন বলিয়া ভাবিতেছেন--কিন্ : 


বাঙাল খন আসে মোর গৃহ দ্বারে, তাব্পর একী? সকালে উঠিয়া দেখি 
নৃতন লেখার দাবি লয়ে বারে বারে নিলজ্জ লাইনগুলে। যত ৃ 
আমি তারে ঠেকে বলি সরোধ গলায় বাহির হইয়া আসে গুহা হতে নিঝবের মতো । 
শেষ দাড়ি টানিয়াছি কাব্যের কলায়। পশ্চিম-বঙ্গের কবি দেখিলাম মোর 

মনে মনে হাসে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে ! বাঙালের মতো! নেই জেদের অপ্রতিহত জোর। 


যে-রবীন্দ্রনাথ সেবা গ্রহণ করিতে চিরকাল পরাজ্ুখ ছিলেন, আজ তিনি অপগহাঁয়ভাবে সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী ।১ 

সজীব খেলন] যদি গড়া! হয় বিধাতার কর্মশালে, 

কী তাহার দশা হয় তাই করি অগুভব আজি আয়ুশেষে । ( রোগশধ্যায় ১৯) 

পরের সেবা বিশেষভাবে নানীর সেবা কবি কখনো তেমন গ্রহণ করেন নাই-- প্রয়োজন হইয়াছে কম। 

আজ সেবিকারূপিণী নারীকে নৃতনভাবে দেখিতে পাইতেছেন (রোগশয্যায় ১৪ )। নারী প্রশস্তি কবিধর্ম; ববীন্দ্রনাথ 
অগণিত কবিতায় আকৈশোর নানাভাবে নারীর স্ততি করিয়াছেন; কিন্তু চারিদিকে আজ নারীর কী অপমান, 
পুরুষের কী দ্বণ্য' ব্যবহার । বাংলাদেশে নারীর অপমান-কাহিনী নিত্য কানে আসে। এই সময়ে (১৯3০) 
বাংলাদেশে মুসলীম লীগের শাসন চলিতেছে । নারীহরণ ও নারীনিরধাতন দেশের ধৈনন্দিন ঘটনা । অথচ অপরাধের 
দমন নাই । অপরাধীর শাসন নাই । মনের এই অবস্থায় “অবিচার” ( ৯৩৪৭ পৌষ ৪) কবিতাটি লিখিত হয় : 


নারীর দুঃখের দশ! অপমানে জড়ানো অধেক কালীমাখা! সমাজের বুকটা 

এই দেখি দিকে দিকে ঘরে ঘরে ছড়ানো ১." খাবে তবে বারে বারে শনির চাবুকট1। 
অধেক কাপুরুষ অধেক রমণী । এত কথ! বৃথা বলা, যে পেয়েছে ক্ষমতা 
তাতেই তে। নাড়ীশ্ছাড়া এ-দেশের ধমনী । নিঃসহায়ের প্রতি নাই তার মমতা, 
বুঝিতে পারে ন। ওর] এ বিধানে ক্ষতি কার, আপনার পৌরুষ করি দিয়া! লাঞ্ছিত 
জানি না কী বিপ্লবে হবে এর প্রতিকার । অধিচার করাটাই হয় তার বাঞ্ছিত।* 


একদ1 পুরুষ যদি পাপের বিরুদ্ধে 

দাড়ায়ে নারীর পাশে নাহি নামে যুছে 

একদিন রোগশব্যায় শুইয়া শুইয়া কবি রানী চন্দকে বলেন, “এক হিসেবে নারী হচ্ছে 201দ৩7801, তাদের স্থান 
হচ্ছে ক্ষ্্ির মূলে ।' নয়া, সেবা, লালনপালন এতেই তাদের সত্যকার রূপ প্রকাশ পায়। পুরুষ যেমন বিধাতার স্বতন্ত্র 
হুষ্টি, কিন্ত মেয়েদের বেলায় তা নয়। সবনারী মিলে এক নারী।* ( আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ পূ ৭২) এই দিন 


২ কৰির গুতরযাকারী ও সেবিকাদের মধ্যে ছিলেন অনেকেই : নদ্দিত। কৃগালনী, অমিত! ঠাকুর, রানী চন্দ, সুরেন্্রনাধ কর, বিশ্বয়াগ বন্ধ, 
তেজেশচন্রা সেন, ভুষাকান্ত দ্াযচৌধুরী, সরোজরঞ্রন চৌধুরী, বিনারক মাসোজি প্রভৃতি । 
২ প্রবাসী ১৩৪৭ নাথ। 
১ 


২৩৪ রবীন্দ্রজীবনী 


কবি লেখেন 'নারী” কবিতাটি ( আরোগা ১৯৪১ জাচুয়ারি ১৩, ২৩ সংখ্যক )। কবিতাটি লিখিয়! কবি রানী দেবীকে 
দিয়া বলেন তাকে উপলক্ষ্য করে বিশ্বের নারীদের লিখেছি । রোগী তোদের কাছে দেবতা” (এ পৃ ৭৪)। 
' যে অভাগ্য নাহি লাগে কাজে তুমি তাবে আনিছ কুড়ায়ে, 
প্রাণলক্মী ফেলে যারে আবর্জনা মাঝে তার লাঞনার তাপ দিগ্ধ হস্তে দিতেছ জুড়ায়ে। 
তাহার শুশ্যাকারীদের মধ্যে স্থরেন্দ্রনাথ ছিলেন নিত্য জাগ্রত; তাহার সেবাকে কৰি অমর করিয়া গেলেন 


' “আরোগ্য কাব্য উত্পসর্গ দারা । এই কবিতার মধ্যে আছে ; 


বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে-_- পরিশ্রান্ত গ্রদোষের অবসন্ন নিস্তেজ আলোয় 
কেহ বা খেলার সাথী, কেহ কৌতুহলী, তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে, 
কেহ কাঞ্জে সঙ্গ দিতে, কেহ দিতে বাধ।। খেয়৷ ছাড়িবার আগে তীরের বিধায়-স্পশ দিতে । 


আজ যারা কাছে আছ এ নিঃস্ব প্রহরে, 
সত্যই স্থরেন্দ্রনাথের নীরব চিরসহিষুণ সেবা সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। আর-একটি কবিতায় সরোজ্রঞ্নের 


সেবা-নিষ্ঠার কথ! বলিয়াছেন। (আরোগ্য ২১) বিশ্বরূপ বস্থুর কথাও আছে সেইদিনের আর-একটি রচনায় 
(আরোগ্য ২০ )। অপরদের সম্বন্ধে বলিতেছেন : 

পাশে যার! দাড়ায়েছে দিনাস্তের শেষ আয়োজনে, 

নাম না-ই বলিলাম তাহার! রহিল মনে মনে। 

“তাহারা দিয়েছে মোরে সৌভাগ্যের শেষ পরিচয়." | (আরোগ্য ১৫) 
স্থধাকাস্ত সম্বন্ধে একটি কবিতা মুখে মুখে বলেন, পেটি প্রকাশিত হয় নাই; নিয়ে পাদটাকায় উদ্ধৃত হইল।১ 

এই অনুস্থতার মধ্যেও বিশ্বভারতীর সংবাদ রাখেন সবই । এই সময়ে চীন হইতে ভারতে যে 3০০ -দ্1]] 

10188100 আসে, তাহার অধিকর্তা হইয়। আসেন তাই-চি তাও; ইনি চীনা যুয়ান ব| ব্যবস্থাপক সভার বিশিষ্ট সভাপতি, 
চীনের পাবলিক সাবিস কমিশনের সভাপতি, চীন-হিন্বু সংস্কতি সমাজের সভাপতি এবং চীনের অগ্নিযুগে শানইয়াৎ সানের 


অন্যতম সহায়ক ছিলেন। 


উদ্দয়ন ১৯৪১ মার্চ ১২ বিকাল, রবীন্দ্রবন থেকে প্রাপ্ত : 


নুধাকান্ত অনারানে শদ আর মিল 
বচনের রচনে অক্লান্ত কলমের মুখে তার করে কিলবিল। 
মুখে কথ। নাহি বাধে, মোর দিন মান 
পসর! ভরিয়া রাখে বহুবিধ কুড়ানে। সংবাদে, মুখর খাতায় তার যাহ্‌। তাহ। দিতেছে জে।নান 
প্রত)হ কের পায় সাড়া রচে বসি তুচ্ছতার ছবি-- 
পাড় হতে পাড়।। তগ্নে মরি ছাই চাপ। পড়ে বুঝি কবি। 
আজি তার আ্মত্যাগ বাক্যত্যাঞ্ে হয়েছে কঠোর মনে আছে একমাত্র আশ! 
রোগীর সেবার কার্যে মোর । বুদ্বুদের ইতিহামে নুদীর্ঘ কালের নেই ভাব1। 
ও পাশের ঘরে বাহিরেতে চলিয়াছে দেশে দেশে বিরাটের পাল। 
দিন কাটে গুজীহীন নিঃশব্ব প্রহরে । অকিঞ্ৎকরের সত প জমাইছে এ আরোগ্যশাল!। 
বাধ। দেয় যাদের প্রবেশে লিখিবার কথা কোথ। রুদ্ধ ঘরে ছু চক্ষু বুলাই। 
আহা। যদি কাছে পেত এই ব'লে ময়ে যে ক্ষোতে সে। কোনোমতে ছড়া কেটে নিজেরে ভূলাই । 
তবু বিধাতীর বর ধাক। তারে দেয় পিছে খ্যাপা। উনপঞ্চাশ বায়ু, 
আছে তার পর এ খেলা ওবেল! তার আয়ুঃ 
বাক্যরত্ধ হয়ে গেলে তবু তার কাছে শ্ররি মধ্যে কবি বেশে নুধাকান্ত এল 


অন্ত পথ আছে। ' ইহাকেই বলে না! কি 98:2069 558.৫6110 51 


শেষ সফর-_-১৯৪* সেপ্টেম্বর | ২৩৫ 


তাই-চি-তাও প্রমুখ চীনা শুভইচ্ছা বাহিনীর সদস্যরা ৯ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে আঙসিপেন। পরদিন প্রাতে 
আত্রকুঞ্জে অতিথিদের যথারীতি অভ্যর্থন! হইল । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অস্থস্থ বলিয়া! তাই-চি-তাওকে তীহার কক্ষেই লইয়া 
যাওয়া হয় । দৌভাষীর সাহাযো উভয়ের বাক্যালাপ হইতে থাকে । কথাপ্রসঙ্গে তাও-চি-তাও বলেন, "আমি বাহির 
হইতে অতিথির ন্ায় এখানে আসি নাই, অন্তরের রাজ্যে আমি এই দেশেরও অধিবাসী |.**যে-সময়ে চীন ও ভারত 
আপনাদের ষথার্থ সত্তাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল, সেই মুহূর্তে চীনদেশে আপনার আবির্ভাব দেবতার আশীর্বাদ 
স্বরপ। ১৯২৪ সালে আপনি থে কেবল ভারতবর্ষের বাণীই চীনে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহা নয়, আপনি 
আমাদিগের মধ্যে সেই জ্ঞান সঞ্চারেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে আমরা পাশ্চাত্য বস্ততান্ব্নিকতার মায়াপাশ ছেদন 
করিয়া নিজেদের আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ চিনিয়াছি। সেই সময় হইতেই আমাদের সংস্কৃতির নবযুগের 
্থচন]1” “বিদেশীর পক্ষে এইটি যে কত বড়ো শ্বীকৃতি, তাহা! ভাবিলে বিস্ময় লাগে । ছূর্বল চীনের প্রতি বহিঃশক্র র 
উপদ্রবের বিরুদ্ধে কবি চিরদিন প্রতিবাদ করিয়! আসিয়াছেন, তবে তাহার আশা যে 'আপন বীর্ধের বলে সকল বাধা 
উত্তীর্ণ হইয়া চীন স্বাধীনতার পূর্ণতা য় প্রতিষ্ঠিত হইবে ।+১ 

কবির মনে চীনের কথ! জাগিতেছে, তাই-চি-তাও ও তীহার সঙ্গীর! চলিয়। ধাইবার পর দিন প্রাতে লিখিলেন £ 


সেই পুরাতন কালে ইতিহাস ষবে মরুবালুতলে অস্থি গিয়েছেন রেখে, 
ংবাদে ছিল ন! মুখরিত সমুদ্র ধাদের চিহু দিয়েছে মুছিয়া, 
নিস্তব্ধ খ্যাতির যুগে অনারন্ধ কর্মপথে 
আজিকার এই মতো প্রাণধাত্রা-কল্লোলিত প্রাতে অকৃতার্থ হন নাই তারা, 
ধারা যাত্। করেছেন মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীত মহাপ্রাণ মাঝে 
মরণশস্কিল পথে শক্তি জোগাইছে যাহা অগোচরে চিরমানবেরে, 
আত্মার অমৃত অন্ন করিবারে দান তাহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি 
দুরবাসী অনাত্মীর় জনে, আজ এই প্রভাত আলোকে, 
দলে দলে ধারা তাহাদের করি নমস্কার ।২ 


সেইদিন পরাতে কবি সাতই পৌষের ভাষণটি মূখে মুখে বলিয়া যান, অমিয় চক্রবর্তী সেইটি লিখিয়া 
লন); পরে কবি সেইটি দেখিয়া দেন। ভাষণটির নাম "আরোগা ।'ও কৰি বলেন, “আঙ্গ আমি রোগের 
দশা অতিক্রম করছি ব'লেই আরোগ্য কা'কে বলে সেটা বিশেষভাবে অন্ুভব করি, কিন্তু যথার্থ আরোগ্য 
সে জীবনের সকল অবস্থারই সম্পদ ।* যৌবনের তেজ যখন প্রধর থাকে, লোকে তখন ভাবে, বাধ ক্যট। একট। 
অভাবাত্মক দশা, অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে সমস্ত শক্তি হ্রাস হইয়া! সেই দশা মৃত্যুর স্থচনা করে। কিন্তু আজ কবি ইহার 
ভাবাত্মক দিক উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। তাই বলিতেছেন, "সত্তার যে বহিরঙ্গ, যাকে আমরা অহং নাম দিতে 
পারি, তার থেকে শ্রদ্ধা ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে ।” 

কবির মনে সগ্যপ্রত্যাগত চীন! অতিথিদ্ধের কথ! জাগিতেছে ; তাহাদের দুঃখ, তাহাকে পীড়িত করে, তাহাদের 
বীরত্বের মধ্যে আশীর অরুণালোক দেখিতে পান। ভারত ও চীনের ক্ষেমধর্মের আদর্শে কবির গভীর শ্রদ্ধ। তাই 


১ &হৃধাকান্ত রার়চৌধুরী, রবীন্রনাথ ও তাই-চি-তাও সংবাদ, প্রবাসী ১৩৪৭ পৌষ পৃ ৪২৩-২৪। 
২ প্রবাদী ১৩৪৭ মাধ পৃ ৪৬৬; উদয়ন শান্তিনিকেতন ১৯৪* ডিলেম্বর ১২ প্রাতে। 
৩ আরোগা, উদয়ন, শান্তিনিকেতন, ১৯৪* ডিসেম্বর ১২ প্রাতে, রে চক্রবর্তা কর্তৃক প্রতিলিপি, কবি কতৃক ক অনুমোদিত, 


ণই পৌষ শাস্তিসিকেতদের দার্থিক উৎসবে আচাধ লীক্ষিতিমোহন দেন কতৃক পঠিত । প্রবাসী ১৩৪৭ মাধ পু ৪৬৪-৬৬। 


২৩৬ রবীন্দ্রজীবনী 


তিনি আশা করেন একদিন চীনের আত্মবিরোধের অবসান হইবে, তখন চীন তার সেই চিরন্তন প্রাচীন শান্তিকে 
পুনরায় পৃথিবীত স্থাপন করিতে পারিবে। ভারত সম্বন্ধেও তাহার অনুরূপ আশী। জীবনের রদ্ধ্যায়' চারিদিকের 
অকথিত বর্বরতার মধ্যে এখনো "শাস্তি এবং কল্যাণ এবং সবমানবের মধ্যে এক্য* আদর্শে কবি আন্থাবান। তাহার 
শেষ পৌধ-উৎসবের কামনা, “আমাদের পিতামহের মর্মস্থান থেকে উচ্চারিত [ শান্তং শিবম্‌ অধ্বতম্‌] এই বাণী 
আমাদের প্রত্যেকের ধ্যানমন্ত্র হয়ে জগতে শান্তির দৌত্য করতে থাক্‌ ।."মান্ুষের সম্বদ্ধে অদ্বৈতবুদ্ধি অর্থাৎ অখণ্ড 
মৈত্রী প্রচার করবার জন্য সেদিনকার বুদ্ধভক্ত ভারত থেকে প্রাণান্ত স্বীকার করেও দেশবিদেশে অভিযান করেছিল, 
পরস্পরকে আত্মসাৎ করবার জন্তে নয় ।”১ 

পৌধ-উত্মব (১৩৭৭) আলনিয়াছে; ৫ পৌষ ছেলেমেয়েদের আনন্দবাজারের মেলা । কবির মন 
ছাক্রদের উত্সবক্ষেত্রে | মৈত্রেয়ী দেবী, গ্রতিম! দেবী, অমিয় চক্রবর্তী ও স্ুধাকান্তেত্র কাছে সেইদিন তিনি গল্প করিয়া 
বলেন, পূর্বে একবার ছেলের! কী করিয়া তাহার কাছ হইতে টাক1 আদায় করিয়াছিল; আরে! বলিলেন “এবার তে! 
আমি যেতে পারব না। তা আমার বৌমার [ প্রতিম। দেবী ] কাছে পাঁচ টাকা জমা! আছে...সেই টাকা আনন্দবাজারের 
দোকানীদের দ্িয়ে আসবে ।” আনন্দবাজারের লভ্যাংশ দবিদ্রভাণ্ডার ব৷ বিশেষ কোনে সেবাকর্মে ব্যয়িত হয় । 

পৌষ-উৎ্সবের দিন মন্দিরে কবি উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তিনি ছুঃখ করিয়। বলিম্নাছিলেন, “আমি 
আশ্রমে উপস্থিত আছি অথচ ৭ই পৌষের উৎসবের আসন গ্রহণ করতে পারি নি এরকম ঘটনা আজ এই প্রথম ঘটল ।” 

জীবনের শেষ সাতই পৌষ-_-১৩৪৭। কৰি মন্দিরে যাইতে পারেন নাই, সেই সকালে লিখিলেন 'ভক্ত কুকুর 
সম্বদ্ধে কবিতা ( আরোগ্য ১৪)। আজ কবির সহানুভূতি সর্বক্র বিরাজমান-_সামান্য এক কুকুরের প্রতিও : 


দেখি যবে মুক হাদয়ের আপন সহজ বোধে মানবন্বরূপে ॥ 

প্রাণপণ আত্মনিবে্দন ভাষাহীন দৃষ্টির করুণ ব্যাকুলতা 

আপনার দীনতা জানায়ে, বোঝে যাহ বোঝাতে পারে ন', 

ভাবিয়া না পাই ও যে কী মুল্য করেছে আবিষ্কার আমারে বুঝায়ে দেয় স্ষ্টিমাঝে মানবের সতা পরিচয়। 


সেইদিন সন্ধ্যায় অমিয় চক্রবভার সঙ্গে কবির “মানবিক অভিব্যক্তি? সম্বন্ধে ষে দীর্ঘ আলোচন৷ হয়, তাহা স্থধাকান্ত 
স্ুনিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।* 

এই শেষ সাতই পৌষের (১৩3৭) দিন কবি প্রগ্যোৎকুমার সেনগুপ্তের অটোগ্রাফের খাতায় এই কমি 
পংক্তি লিখিয়া দিলেন : 


বরষে বরষে শিউলি তলায় মনের মধ্যে রবে কোনোখানে 
ব'স অঞ্জলি পাতি, যদি দেখ তারে খুঁজি । 
ঝরা ফুল দিয়ে মালাখানি লহ গাখি) সিন্দুকে বহে বন্ধ 
এ-কথাটি মনে জেনো হঠাৎ খুলিলে আভাসেতে পাও 
দিনে দিনে তার ফুলগুলি হবে শ্ান_ পুরানো! কালের গন্ধ । 


মালার রূপটি বুঝি & 


১ আ রোগা, প্রবাসী ১৩৪৭ মাঘ পৃ ৪৬৪-৬৫। 

প্রবাসী ১৩৪৭ মাঘ পূ ৪৭৫-৭৭। 

৩ প্রন্ভোৎকুমার শাস্তিনিকেতনের প্রান্তন ছাত্র । ১৩৪২ হুইতে ১৩৪৭ পর্যন্ত প্রতিবংসর সাতই পৌষ তিনি কবির নিকট হুইতে অটোগ্রাক 
গ্রহণ করেম। সেগুলি প্রকাশিত হয় প্রবাসী ১৩৪৭ মাধ পৃ ৪৩,-৬১-এ | 


শকু স্যাকোসরামটিজ তা, 


শেষ সফর--১৯৪০ সেপ্টেম্বর ২৩৭ 


শবীর ভালে! থাকিলে সন্ধ্যায় কবি নানারকমের আলোচন! করেন : অমিয় চক্রবতাঁ উপস্থিত থাকিলে কথাবার্তা 
জমে ভালো । জগত্যাপী যুদ্ধের কথ! উঠায় একদিন বলিলেন, “মানুষকে মানুষ মারছে পশুর মতো কী ভয়ংকর নির্মমত|। 
অথচ আশ্্ধ ব্যাপার দেখো, একদল মানুষ এইসব ছুঃখ কী তীব্রভাবে অনুভব করছে অন্তরে । এই থে তোমার মনে 
আমার মনে বাজছে--আরে। কত লোকের মনে ব্যথ! বাঞ্ছে--এর কারণ কী? আমার মনে এর একটা গৃঢ় 
কারণের সন্ধান পাই ।**আমার চিন্তায় এবং অন্ভৃতিতে টের পাই--একটা বিবাট মানব-সত্তা আছে অতীত বর্তমান 
এবং ভবিষ্ুতকে জুড়ে, যে-সত্তার মধ্যে ক্রমাগত চলেছে একট] ভালোর তপস্যা ।*** 

"সকলের মধ্যে একট। সাধারণ ভালোর জন্য একট তাগিদ আছে, সকলের মধ্যেই অকল্যাণের বিরুদ্ধে 
কম বেশি প্রতিবাদ আছে।**বিরাট মানবসত্তার মধ্যে সব কালকে জড়িয়ে অনন্তকাল ধরে যে ভালোর তগন্য। 
চলেছে, এ সব মানুষের মধ্যেও একটি অবিচ্ছিন্ন এক্যন্থত্রে চলেছে তারি ক্রিয়া! । 

“কিন্ত সে এঁক্যের ভিতর দিয়ে ষে মানুষ দেই বিরাট মানবসন্তার পরম লক্ষ্যের কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর না 
হতে পারে--সে চলে..বায়, ঝরে যায়।"..আমগাছে মুকুলের অজভ্রতা ঘটে। কিন্তু সেই অগণা মুকুলের মধ্ো যারা 
ফলের পূর্ণতাকে প্রাপ্ত ন! হয়ে ঝরে যায় মরে যায় তাদের কথা কেউ ভাবে ন1:**।” ইহাই হইতেছে প্রাকৃত ঘটন1--. 
প্রকৃতির উধ্রঁযাহারা উঠিল না-তাহার1 গেল অতলে ॥; জগতে দেখা ষায় মহৎদেরই পোকে ম্মরণে রাখে । এই 
মহৎ কে? কবি বলিতেছেন, "বহুযুগ ধরে যে মনের সত্ব ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানকে নিয়ে রয়েছে তারই পরম লক্ষোর 
দিকে যখন কোনে মানুষের মন্গয্ত্বের পরিণতি সার্থক হয়েছে তখন তিনি হয়েছেন মহৎ ।-*"তার বিনাশ নেই, তিনি 
পৌঁছেছেন পরম সত্যে ।” এই প্রাকৃত ও মহতের মধ্যে বহুম্তরে বহু মানবের উদ্ভব হয়। “সংসারে ধার কিছু ক্ষমতা 
নিয়ে জনেছেন কিন্বা এক-একট| বিষয়ে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তারা জীবজগতের মধ্যে নিশ্চয়ই এক- 
একটি পর্যায়ের এক-এক পংক্তিতে কেউ এতটুকু বড়ে। কেউ অতটুকু বড়ো হয়েছেন সেট। মনের এবং সেই দিক দিয়ে 
ইন্টেলিজেনসের একট। ক্রমবিকাশের ফল বলতে পার। কিন্তু তারাও, আমি যে মানবাত্মার কথা বলছি সেই বিরাট 
আত্মার লক্ষ্যের অন্তর্গত নন ।* এই শ্রেণীর প্রতিভাবানদের সম্বন্ধে কবি বলিলেন যে, কালের বুকে ইহাদের স্বতি ও মৃছিয়া 
যায়। “কেননা তাদের বিগ্য। বুদ্ধি গ্রতিভ। সবই কেবলমাত্র জীবলোকের এক-একট। দিকের অনন্য-সাধারণতার অন্তর্গত ।” 
কবির মতে “মানুষের যেটা পরম সার্থকতা সেটা আত্মার অনুভূতিতে, সেই বিরাট মানবাত্মার সঙ্গে যে মানুষের 
একাআ্তার অনুভূতি এবং উপলদ্ধি ধত গভীর সে মানুষ ততটাই সত্য।-*"যে মান্ধষ আত্মার রাগে সেই পরমাত্মার 
সঙ্গে আতীয়তার ঘনিষ্ঠতাকে না উপলব্ধি করেছে সে বার্থ হয়েছে, যেমন করে ব্যর্থ হয় ফল-না-হওয়া কত ফুল, তারের 
স্থখছুধখের পর্ব ক্ষণিকতার মধ্যে কিছুক্ষণ বেঁচে থেকেই কালের মধ্যে নিঃশেষে মিলিয়ে যায়, তা নিয়ে ছুঃখ করে লাভ 
নেই।” কবির বিশ্বাস এই শ্রেণীর মহামানব বা মহাত্ব। ধাহারা পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম, “তার। ভবিষ্যতের লোকে 
রচন। করেন তাদের আসন। সে-আসন থেকে কেউ তাদের নামাতে পারে না।-""তীরা সামগ্িক হুখছুঃখকে নির্ভয়ে 
আনন্দে জলাঞ্চলি দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে স্থির করেছেন তাদের সাধনা |” কবি-জীবনের শেষ পৌষ-উৎসবের 
এই দুইটি দিন শরণীয়। 

এই উৎসবের অন্তর্গত শ্রীই-জন্মদিনে কবির মনে চারিদিকের নুশংসত। যে দারুণ বিক্ষোভ টি করিতেছে, তাহার 
প্রকাশ হয় প্রচ্ছন্ন পশু? ( ১৯৪ ডিসেম্বর ২৪) কাঁবতায় : 


সংগ্রাম-মদিরা পানে আপনা বিস্বাত তারা৷ তে দয়ার পাত্র মমুস্তত্বহারা । 
দিকে দিকে হত্যা যার! প্রসারিত করে সঙ্ঞানে নিষ্ঠুর যারা উন্মত্ত হিংসায় 
মরণলোকের তার! যন্ত্রমাত্র শুধু, মানবের মর্মতত্ত ছিন্ন ছিম্ন করে 


তারাও মানুষ বলে গণ্য হয়ে আছে, 


২৩৮ রবীন্্জীবনী 


কোনো নাম নাহি জানি বহন যা করে ইতিহাস-বিধাতারে ডেকে ডেকে বলি 
ঘ্বণা ও আতঙ্কে মেশ! প্রবল ধিক্কার, প্রচ্ছন্ন পশুর শাস্তি আর কত দুরে 
হায়রে নির্লজ্জ ভাষা হায় রে মানুষ । নির্বাপিত চিতাগ্রিতে স্তব্ধ ভর্নন্ত,পে ।১ 


দেহের এই অবস্থাতেও কোনো দিকে কোনো ত্রুটি না হয়_-তাহার দিকে সজাগ দৃষ্টি আছে। এখনো কেহ 
কোনে! অভিমত চাহিলে তাহাকে বিফল মনোরথ করেন না। এই সময়ে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা”য় প্রকাশের জন্য 
ডাক্তার পশুপতি ভট্রাচার্য লিখিত 'আহার ও আহীার্ নামক গ্রন্থখানি কবির কাছে আলে। ডাক্তার পশ্ুপতিকে 
কবি খুবই সে করিতেন? ইতিপূর্বে তাহার “ভারতীয় ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার" গ্রস্থ পাঠ করিয়। মভিমত দিয়াছিলেন। 
এবারও বইখানি দেখিয়া কবি খুশি হইয়া লিখিলেন (১৯৪১ জানুয়ারি ৬) পশ্তুপতি, পরিভাষাবপ্রিত সরল প্রণালীতে 
রচিত পথ্যবিচার সম্বন্ধে তোমার লেখাটি আমার ভালো লেগেছে ব'লে আমাদের লোঁকশিক্ষা! গ্রস্থাবলীর মধ্যে তাকে 
গ্রহণ করবার জন্তে আমি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়েছি। আমাদের দেশের কুপথাজীর্ণ পাকস্থলীর পক্ষে এই গ্রন্থ 
বিশেষ উপযোগী হয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস । আশা করি, তোমার এই লেখা দেশের লোকে -আহার স্থদ্ধে অভাস্ত 
রুচির সংস্কার সাধনে শ্রদ্ধার সঙ্গে বাবহার করবে ।* 

রোগশধ্যায় দিন যায়, কখনো! কেদারাঁয়,। কখনো বিছানায় । রাত্রি কাটে কখনো নিদ্রায়, কখনে। বিচিত্র 
ভাবনায়। ইহারই মধ্যে চলে বিচিত্র সাহিতাস্থট্টি__কোনোটি গম্ভীর, কোনোটি লঘু, কোনোটি গণ্য, কোনোটি পদ্া। 
ষেদিন সকালে (৫ মাঘ) লিখিলেন, “করিয়াছি বাণীর সাধনা দীর্ঘকাল ধরি, আঁজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস 
পরিহাস করি |." (জন্মদিনে) সেই দিনই লেখেন "মিলের কাবা*; হালকাভাবে লিখিত বলিয়। 'প্রহাসিনী'তে 
সংযোজিত কবিতাটি নিছক হান্য উদ্রিক্ত করে না, তার প্রমাণ ইহার ভূমিকাটি ।* 

কবি বলিতেছেন, “আমি ঠাট্টা করে বলে থাকি, আমার জীবনের প্রথম পাল! কলাযাণরাগে, তখন সুস্থ শরীরে 
চলাফেরা! চলত, দ্বিতীয় পাল! এই কেদার। রাগিণীতে অচল ঠাটে বাধা 1” হঠাৎ কবি বলিতে শুরু করিলেন, 
প্যখন মনে ভাবি কিছু একটা হল, স্ুখদুঃখের তীব্রতা নিয়ে এমন করে হল যেকোনো কালে তার ক্ষয় হবে 
বলে ধারণাই হর না, ঠিক সেই মুহূর্তেই মহাকাল পিছনে ব'সে বসে মূখ ঢেকে তার চিহ্গুলো মুছতে শুরু করে 
দিয়েছেন। কিছুকাল পরে দেখি সাদা হয়ে গেছে, মনে ঘি বা স্বতি থাকে তবু, যে অনুভূতি তার সত্যতার 
প্রমাণ আজ লেশমাত্র তার বেদনা নাই । তাহলে যেটা হল শেষ পর্যস্ত সেট! কী। সংস্কত গ্লোকে প্রশ্ন আছে, 
রঘুপতির অযোধ্যাপুরী গেল কোথায় । রঘুপতি অযোধ্যা বু লোকের বহু কালের নানাবিধ স্থম্পষ্ট অন্ুভৃতিতেই 
প্রতিষ্ঠিত, সেই বিপুল অনুভূতি গেল শৃন্ত হয়ে। তাহলেষা ছিল সে কী ছিল। মস্ত একটা “না' প্রকাণ্ড একটা 
'হা"য়ের আকার ধরেছিল। নান্তিত্ব সে অস্তভিত্বের জাল গেঁথেই চলেছে, আবার সে জ্বাল গুটিয়ে নিচ্ছে নিজের মধ্যে । 
এই ছুর্বোধ বহস্যকে বাস্তব বলব কেমন করে। এই যে ইন্ত্রজাল এর মধো দুইয়ের মিল চলেইছে' তাই একে মিত্রাক্ষর 
কাবা বলতে হবে--একের উপাদানে সৃষ্টি হয়ই না) স্যষ্টি জোড় মিলনের কাব্য । গগ্যের ধারা শেষকালে মুখে মুখে 
ছড়ার ছন্দে লাইনে লাইনে গাট বেঁধে চলল |” “মিলের কাব্য' কবিতাটির উদ্ভব এইভাবে হয়। 

* কাব্য বলে বেঠিক কর্থী এক হয়ে যায় আর আজকে যাকে বাপ দেখি কালকে দেখি তারা, 

যেমন বেঠিক কথা বলে নিখিল সংসার । * কেমন করে বস্ত বলি প্রকাণ্ড ইশারা] । 


১ প্রবাসী ১৩৪৭ মাঘ, "প্রচ্ছন্ন পণু' পু ৪২৮। 
২ কবিত1 ১৩৪৭ চেত্র । 


শেষ সফর---১৯৪০ সেপ্টেম্বর ২৩৯ 


ফোট1 ঝরার মধ্যথানে এই জগতের : ছন্দ ভাষা বাস্তব নয় মিল যে অবাস্তব-_ 

কী যেজানায় কালে কালেম্প্ কি তাজানি নাই তাহাতে হাট-বাজারের গপ্ত কলরব । 
বিশ্ব থেকে ধার নিয়েছি তাই আমরা কবি হা-য়ে না-য়ে যুগল নৃত্য কবির রঙজতৃমে । 
সত্য্ূপে ফুটিয়ে তুলি অবাস্তবের ছবি । এতক্ষণ তো জাগায় ছিলুম এখন চলি ঘুমে ।১ 


ইতিমধ্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে এক পন্ত্র আসিয়াছে; তিনি কবির প্রায় সমবয়সী, তিনি 
নিজে পীড়িত, রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবনের পাথেয়রূপে আশিসপ্রার্থী হইলেন। কবি তাহাকে লিখিয়! পাঠাইলেন : 


হে বন্ধু, হে সাহিত্যের সাথা, মায়া-বিজড়িত এই জীবনের স্বপ্ররাজ্য হতে 
আমসিছে আসন্ন হয়ে রাঁতি। চির জাগরণ হবে পুর্ণের আলোতে, 
আছি দোহে দিনাস্তের প্রদ্দোষচ্ছায়ায় মৃত্যুর আনন্দরূপ এ আশ্বাসে অন্তিম আধারে 
পারের খেয়ার প্রতীক্ষায় । দেখ। দিবে এ জন্মের দ্বিধাঘন্ব পারে। 
পথে দীপ ধরে আছে জানি না সে কোন্‌ শুকতারা, সহযাত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কোন্‌ প্রভাতের কূলে বিদায়ের যাত্র। হবে সার] । 
জীবনের সন্ধ্যায় কত কথা মনে পড়ে--কতটুকু তার আজ ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন। মনে হইতেছে “বিপুল! এ 


পৃথিবীর কতটুকু জানি ।' ৮ 
সবচেয়ে ছুর্গম যে-মানষ আপন অন্তরালে অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয় । 
তার পূর্ণ পরিমাপ নাই বাহিরের দেশকালে। পাই নে সবত্র তার প্রবেশের দ্বার 
সে অস্তরময় বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনধাত্রার | 


কবি নিজ জীবনে সর্বলোকের মধ্যে গ্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই, সে খেদ তাহার ছিল। 


আমার কবিতা, জানি আমি, এসো কবি, অখ্যাতজনের 

গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী । নির্বাক মনের 

কষাণের জীবনের শরিক যে-জন:.. মর্মের বেদনা যত করিয়ো। উদ্ধার-_ 

কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথ! চারি ধার, 
ষে আছে মাটির কাছাকাছি অবজ্ঞার তাপে শু নিরানন্দ সেই মরুভূমি 
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি। রসে পৃর্ণ করে দাও তুমি। 

সাহিত্যের আনন্দের ভোজে অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি 
নিজে ঘা পারি ন।দিতে নিত্য আমি থাকি তারখোজে। তাই তুমি দাও তো উদ্বারি। 

সেটা সত্য হোক, সাহিত্যের একতান-সংগীত সভায় 

শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ ।""' একতারা! যাহাদ্দের তারাও সম্মান যেন পায়-_ 
সত্য যুল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি মৃক যারা দুঃখে স্থখে, 

ভালে নক্স; ভালে! নয়, নকল সে শৌখিন মজছুরি | নতশিরে স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে, 


১ মিলের কাবা, ১৯৪০ জানুয়ারি ১৯ । জজ প্রহানিনী, সংযোজন র-র ২৩ পৃ৬৭-৬৮। 
২ 'গারেয খেয়ার প্রতীক্ষায' ৯৪১ জানুয়ারি ১৭ প্রবানী ১৩৪৮ আঙখিন পৃ ৭২৪। 


২৭৩ | রবান্্রজীবনা 


সি 


ওগো গুণী, আমি বারংবার 
কাছে থেকে দুরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি । তোমারে করিব নমস্কার ।১ 
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি, 


তোমার খ্যাতিতে তার! পানর যেন আপনার খ্যাতি-_- 
জ্বাধীনতা দিনের ম্মরণেই বোধ হয় (২৭ জাভিয়ারি ) লিখিলেন একটি কবিত। (জন্মদিনে ২২):  ॥ 


পিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দৃরান্তরে রাজায় প্রজায় ভেদ্দ মাপা, 
ধে রাজ্য জানায় স্পধণভরে পায়ের তলায় রাখে সর্বনীশ চাপা ।--* 


আজ মহাযুদ্ধে বুটেন ভারতের সহায়তা চাহিতেছে__কিস্ত কে সাহায্য দান করিবে? আজ ভারতকে কী ছুূর্বল, 
কী অসহায় করিয়া রাখিয়াছে ইংরেজ । 


সেথ! মুমূষূর দল রাজত্বের হয় না সহাধ, এ সমুচ্চ আকাশ হতে ধুলায় পড়িবে অঙ্গহীন-_ 

হয় মহ দায় আসিবে বিধির কাছে হিসাব-চুকিয়ে-দেওয়! দিন । 
একপাখা শীর্ণ ষে পাখির অভ্রভেদী এন্বরধের চুর্ণাভূত পতনের কালে 

ঝড়ের সংকটিনৈ রহিবে না স্থির--- দরিদ্রের জীর্ণ দশ! বাসা তার বাধিবে কস্কালে। 


একি কবির ভবিষ্যৎ বাণী বুটিশের ভাবী দশ! সম্বন্ধে? বহু বংসর পূর্বে কবি গাহিয়াছিলেন__“আমাদের শক্তি মেরে 
তোরা ও বাচবি নেবে । বোবা তোর ভারি হলেই ডুববে তরীখান।” ইতিহাস কি আজ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে না? 
ভারতের বাজনৈতিক অবস্থা এখন (১৯৪১) অত্যন্ত সংকটাপন্ন; ইংরেক্স দ্বিতীয় মহাধুদ্ধে ব্যস্ত, ভারতের কোনে 
দাবিদ।ওয়া সে শুনিতে চায় না। সেচায় ভারতেক্স আন্মুগত্য, যুদ্ধে সহযোগিতা । এদিকে ভারতও স্বাধীনতা- 
লাভের জন্ত উদ্গ্রীব। ম্বাধীনতাকামীদের পক্ষ হইতে সত্যাগ্রহ, সাম্রাজ্যবাদীদের তরফ হইতে নিগ্রহ যুগপৎ 
সমান্তরাল রেখায় চলিতেছে । গান্ধীজির অহিংসমস্ত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা চিরদিনের ; আজ ইংরেজ গবর্ষেন্টের 
সন্ত্রাস প্রয়াসকে উপেক্ষা করিয়। জবরদস্তিকে গ্রতিহত করিবার জন্য ভারত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । কবির মনে আজ সেই কথাটি 


জাগিতেছে--তিনি লিখিলেন : 


গান্ধী মহারাজের শিশ্ গরিব মেরে ভরাই নে পেট, 
কেউ বা ধনী, কেউ বা নিংস্ব, ধনীর কাছে হই না তো! হেট, 
এক জায়গায় আছে মোদের মিল, আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল ।ং 


কবির মর্ভজীবনের শেষ মাঘোত্সব আসিল । শাস্তিনিকেতনের মন্দিরে (১৩৪৭ মাঘ ১১) গুরুদয়াল মল্লিক 
উপাসনা করিলেন; তদদনস্তর কবির অভিভাষণ পঠিত হয়। ইহার একস্থানে কবি স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, “১১ই মাঘের 
উৎসব যে-সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাকে আমাদের দেশের জনসাধারণ স্বীকার করেনি। যা তারা ম্বীকার করে না তাকে 
কলঙ্কিত করে। ফিনি পরম শ্রদ্ধেয় যেমন মহাত্মা রামমোহন রায় তার সম্বন্ধে বিরোধের উত্তাপ আজে! প্রশমিত 
ইয়নি।” কবির মতে মহাপুরুষের “সম্মানে স্বদেশের প্রতিই সম্মান একথ|। আমরা ভূলিয়! থাকি । রবীন্দ্রনাথের জীবনে 
রামমোহন যে কতখানি স্থান জুড়িয়া ছিলেন, তাহ ধীহার! কবির লিখিত রামমোহন সম্বন্ধে রচনা ও মাঘোৎসবের 
ভাষণগুলি পাঠ করিয়াছেন, তাহারা সাক্ষ্য দিবেন। “চিরম্মরণীয়” কবিতা (জন্মদিনে ১৮ ) রামমোহন ন্মরণেই রচিত। 


১ একতান, প্রবাসী ১৩৪৭ ফাল্গুন পূ ৫৭৫-৭৭। জন্মদিনে ১ সংখ্যক । 
হ গ্ৰীন্ধী মহারাজ।, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪* সন্ধা1। 


শেষ সফর--১৯৪০ সেপ্টেম্বর ২৪১ 


মৃত্যুয় যাহাদের প্রাণ, তাহাদের খর্ব কর যদি 

সব তুচ্ছতার উধ্বে” দীপ যারা জালে অনির্বাণ, খর্কতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি । 
তাহাদের মাঝে যেন হয় তাদের সম্মানে মান নিছে! 

তোমাদেরি নিতা-্পরিচয়। বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয় ।১ 


রামমোহন বায় যে কেবল রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার মানুষ ছিলেন তাহা নহে, অনেকের জানা নাই যে, 
স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন । ভগিনী নিবেদিতাকে এ বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা 
নিয়ে উদ্ধত হইল: “16 8৪ 10919 60০0, 6109৮ ₹/9 10880 & 10776 6916 00 13901080190 1৮০5, 
1 ড1)101) 109 10010907006 01099 61010£5 88 6108 007)0108/)% 100698 01 61019 68980106778 1109988০,-- 
1018 80091968009 01 6109 6081) 88, 1919 10980101116 01 [08601061810 8100 609 109 61056 9100102809৫ 
0175 11095811779) 600911/ 97111) 10917011700, 10701] 610999 61210695189 012110080 101109916 60 10859 
08191) 01) 6109 69810 01090 0109 10:98061) 000 10719810196 01 13877170118 [07 190. 11081)0090 ০০৮,০৭ 
শেষ মাঘোৎসবের দিন কবি দুইটি কবিতা লেখেন । প্রাতে লিখিলেন : 
স্্টিলীলা প্রাঙ্গণের প্রান্তে দাড়াইয়া যেথা মৃহা-অব্যক্তের অসীম ঠচতন্তে ছি লীন। 
দেখি ক্ষণে ক্ষণে আজি এ প্রভাতকালে খধিবাকা জাগে মোর মনে। 
তমপের পরপার, 
এইটি আছে 'জন্মদিনে+ (১৩) । অপরটি সন্ধ্যায় লিখিত, সেইটি আছে “আরোগ্য” থণ্ডে (৩5) : 


এ আমির আবরণ সহজে "্খলিত হয়ে যাক; সর্বমানুষের মাঝে 
চৈতন্তের শুভ্র জ্যোতি এক চিরমানবের আনন্দকিরণ 
ভেদ করি কুহেলিক। চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।"** 


সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ। 

কবির জীবন কী গভীরে প্রবেশ করিতেছে তাহা এই সময়ের কবিতাগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায়, প্রান্তিক 
রোগশয্যায়, আরোগ্য ও জন্মদিনে-_-এই কাবা চতুষ্টয়কে যদি আমরা কেবলমাত্র কাব্য হিসাবে বিচারে প্রবৃত্ত হই, 
তবে হয়তো! আমাদের প্রয়াস আংশিকভাবে সফল হইতে পারে ; কিন্তু কাব্যকল! অতিক্রম করিয়া কবি-মানসের যে 
বিরাট সত্তার স্পর্শে আমর! আমি, তাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বাহিরের বস্ত) অথবা প্রাকৃত লোকে ঈশ্বর সম্বন্ধে ষে 
সাধারণ সংজ্ঞা পোষণ করে, কবির ঈশ্বরচেতনা তাহা হইতে অনেক দুরে বলিয়া! তাহার আবেদন তাহাদের অন্তরে 
পৌছায় না। তাহার ঘোষণা 'জয় অজানার জন্'। সত্যই ইহসংসারে এই-যে আমাদের বাস--সে তো! 
জানা-অজানার মধ্যেই ; বিপুল এ পৃথিবী সন্বদ্ধে আমাদের জ্ঞান যেমন সীমায়িত, তেমনই চক্ষে, মনের ও ধ্যানের 
অগম্য অজ্ঞাত লোক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরও অস্পষ্ট। উপনিষদ আছে-_ 

নাহং মন্ঠে ছববেদেতি নোন বেদেতি বেদচ। যোনস্তত্বেদ তত্বেদ নোন বেদেতি বেদচ ॥ (ক্রাঙ্গাধর্ম ৪র্থ অধ্যায় পৃ ৬) 

'আমি ব্রঙ্গকে হুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি ব্রঙ্গকে যেন! জানি এমনো। নহে, জানি যে 


১ প্রবাসী ১:৪৭ ফান্তন পূ ৫৮ ড্র জন্মদিনে ১৮। 
২ 10688 0054507095 78009717089 161) 6109 9182001 ড 15615708008 40160001590 ৪৫. 1918--7)0, ১৮ 92721 95190508008? 
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২ 


২৪২ রবীন্দ্রজীবনী 


এমনো নহে। আমি ব্রঙগাকে যেনা জানি এমনে নহে, জানি যে এমনো নহে” এই বাকোোর মর্ম যিনি আমাদিগের 
মধ্যে জানেন, তিনিই তাহাকে জানেন। 

গভীর জীবনের ধ্যানলব্ধ সত্যের প্রক।খ ও কবিজীবনের অন্তভৃতির প্রকাশ চলে যুগপৎ এই জীবনসন্ধ্যায়। 
ইহারই সঙ্গে আছে রূপস্যহথির প্রয়াস--গল্পের মধা দিয়া । রবীন্দ্রনাথের সাহিতান্ষ্টির মধে/ আমরা বারেবারে দেখিয়াছি 
গভীর মনন-ধর্মী বা লিরিক-ধমা কবিতার সঙ্গে বা পরে পরেই চলে গল্পের মধা দিয়া বিচিত্র চরিত্র স্ষ্টির পালা। 
রোগশয্যায় মুখ কাবা চতুষ্টয়ের শেষভাগে দেখা দিল “গল্পসঙ্” | ইহার আগেই দেখা দেয় 'ছড়া'র আননলহরী। 
সে আনন্দ-দীপ সকলপ্রকার শারীরিক ছুঃথের মধ্যেও অনির্বাণ ছিল। 'ছড়াগুলি লিখিয়া তাহার ভুমিকায় 


বলিম্মাছিলেন £ 


অলস মনের আকাশেতে ছেড়ে আগে কোথা থেকে 
প্রদোষ যখন নামে দিনের বেলার গর্ত, 
কর্মরথের ঘড়ঘড়ানি কারো আছে ভবের আভাস 
যে মুহূর্তে থামে কারো ব| নেই অর্থ। 
এলোমেলো ছিন্ন চেতন খোল মনের এই যে স্থষ্টি 
টুকরো কথার ঝাক অ।পন অনিয়মে 
জানিনে কোন্‌ স্বপ্ররাজের | ধিঝির ডাকে অকারণের 
শুনতে যে পায় ডাক, আগর তাহার জমে ।১ 


গল্পসল্প'র গগ্ভ ও পণ্য লেখেন ফেব্রুয়ারি ও মার্ট (১৯৪১) মাসে? সেগুলি শেষ জীবনের অপরূপ সৃষ্টি; অন্থন্থ 
শরীরের অবসাগগ্রস্ত মনের কোনো ছায়া নাই এ র5নার মধো; গন্পপন্ষে ষে চবিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাদের 
অনেকগুলিই কবির বালাকালের দেখা মানুষ; কবির ভাষাবিচ্ভামে তাহার। কেহ হইয়াছে বড়ো, কেহ হইয়াছে 
ছোটে!) মোটকথা সকলেই হইয়াছে অমর-_-সাহিত্যের সঙ্জায় | 

গল্পসল্লের শেষ রচনা "দাদ হব ছিল বিষম শখ+ (১৯৪১ মার্চ ১২)। এই হ।লক। স্বরে গাথা কবিতাটির মধো 


জীবনের শেষ ছবি যেন আকা । 


সাঙ্গ হয়ে এল পালা, খাতা হাতে এখন বুঝি 
নাটাশেষের দীপের মালা, আসছে কানে কলম গুজি, 

নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে, কর্মযাহার চরম হিসাব লিখা । 
রঙিন ছবির দৃশ্যরেখা, চোখের 'পরে দিয়ে ঢাকা 
ঝাপসা চোখে ষায় না দেখা ভোল। মনকে ভুলিয়ে রাখা 

আলোর চেয়ে ধোম়। উঠছে জমে। কোনো! মতেই চলবে না৷ তে। আর। 
সময় হয়ে এল এবার অপীম দূরের প্রেক্ষণীতে 
স্টেজের বাধন খুলে ফ্েেবার, পড়বে ধবা শেষ গণিতে 

নেবে আসছে আধার যবনিকা, জিত হয়েছে, কিংব। হোলো হার। 


গল্পসন্প' লিখিবার মূলে ছিল শিশুদের ভ্রুতপাঠ-উপযোগী সরস গ্রন্থের অভাব মোচনের চেষ্টা । প্রথমে 
শান্তিনিকেতন পাঠভবন হইতে প্রকাশিতবা পাঠ্যগ্রস্থমালার অন্তর্গত করিয়! প্রকাশ করিবার জন্ত ইহার রচনা শুরু হুয়। 


১ *ছড়া' কবিতাগুচ্ছের ভূমিক1 স্বরুপ এই কবিতাটি (প্রশ্ন, ১৩৪৭ পৌষ ২১। ১৯৭১ জানু ৫, জর শনিবারের চিঠি ]। 


শেষ কয়মাস ২৪৩ 


তৎকালীন সম্পাদক শাস্তিনিকেতনের অধ্যাপক ক্ষিতীশ রায় কবির এই পরিকল্পনাটির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। 
কিন্তু লেখ। অগ্রসর হইলে, বইখানিকে কবির অগ্তান্ত সাহিত্য গ্রন্থের মধাদায় স্বতন্ত্রূপেই বিশ্বভারতী গ্রস্থনবিভাগ কর্তৃক 
প্রকাশের বাবস্থা হয়।১ গল্প বলিবার প্রেরণ। হইতে যেমন ছোটে ছোটে। 'গল্পসল্প' জমিয়া উঠিল, তেমনি তিন (9০0: 
৪6০: ) চারিটি ছোটো-গল্লেরও খশড়া করেন আর কয়েক দিন পবে। 
বসস্তউত্সব আগত। এই অন্ুস্থতার মধ্যে যাহাতে উৎপব নিধু'তভাবে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য শৈলঙ্জারঞন ও 
শান্তিদধেবকে যথাযথভাবে এখনো উপদেশ দান করিতেছেন । “নিটীর পুজা"র অভিনয় হইবে সেদিন সন্ধ্যায়। কবি 
যাইতে পারিবেন না; তাই তাহার সম্মুখে একদিন অভিনয় হইল। কিন্তু আজকাল তাহার শ্রবণদশন-শক্তি 
উভয়ই হ্রাস পাইয়াছে; গানের সমস্ত স্থুর আজকাল ধরিতে পারেন না। এই বসস্তোৎ্মবের দিন কবি লেখেন; 
আর বার ফিরে এস বসন্তের দিন । 
রুদ্ধকক্ষে দুরে আছি আমি-- 
এ বৎসরে বুথ! হে।লে। পলাখবনের নিমন্ত্রণ !২ 
সেদিন ও তার পুর দিনে লিখিত কবিতাগুলি “জগ ধনে" নামে কাবাখণ্ডের মধ্যে সঞ্চিত। যদিও বসপ্তোৎ- 
সবের সময় লিখিত, এগুলি বখাধথভাবে জন্মধিনের কাবত।। শি জন্মদিনের কথা কেন আঙ্গ ম্মরণে আলিতেছে 
বলিতে পার না, হয়তে। মনে মনে আশঞ্ক। ছিল জন্মপিন ফিরা নাও আপিতে পারে। তাই যেন শেষ কথাটি 
বলিতে চেষ্ট। করিলেন এই তিনটি কবতাক়-_-"মেবিন আমার জন্মদিন। বহু জমমদিনে গাথা আমার জীবনে দেখিলাম 
আপনারে বিচিত্ররূপের মমাবেশে জন্মবাসনের ঘটে নান! তীর্থে পুণ্/তীর্থব।বি করিয়াছি আহরণ, এ-কথা 
রহিল মোর মনে ।১ ১৯৪১ ফেব্রুয়ারি ২১। 


শেষ কয়মাস 


নববর্ষ আসিতেছে, তদুপলক্ষ্যে কবির নিকট হইতে একটি গান চাওয়া হয়; শান্তিদেব লিখিতেছেন, “প্রথমে 
আপত্তি করলেন, কিন্তু আমার আগ্রহ দ্রেখে--বললেন “মৌমা [ঠাকুর ] মানাকে বলেছে মানবের জয়গান গেয়ে 
একট! কবিতা লিখতে । সে বলে আমি যন্ত্রের জয়গান গেবেছি মানবের জয়গান করিনি। তাই একট! কৰিত৷ 
রচনা করেছি, সেটাই হবে নববর্ষের গান । কবিতাটি ছিল বড়ো, দেখে ভাবলাম এত বড়ো কবিতায় স্থরযোজনা 
করতে বল। মানে তাকে কষ্ট দেওবা। এন দেবার একটু চেগ্রা করে পেদিন আর পারলেন ন|, বললেন “কালকে হবে” 
পরের দিন সেই কবিতাটি সংক্ষেপ করতে করতে শেষ পরপ্ত, বতমানে “এ মহামানব আসে" গানটি যে আকারে 
আছে, সেই আকারে তাকে পেলাম |” 
এই মহামানব কী? এতো কোনো ব।ক্তি ধাহাকে আমব। মহাপুরুষ বলি তাহার আবাহন নহে । এই আবাহন 
কবির 1/4&]ব-কে-যে মানব আইডিয়া রূপে, শ্বাশ্বত একারূপে চিরন্তন, যে মানব তাবীকালের অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষায় 
রহিয়াছে । সেইদ্দিক হইতে গানটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য | 


১ দ্র কবিকথ। পৃ ৪৩। 

২ জন্মদিনে (৪); উদয়ন ১৯৪১ ফেব্রুয়ারি ২১। 

৩ জন্মদিনে ১,২, ৩, ॥ রচিত ), ১৯৪১ ফেব্রুয়ারি ₹* ও ২,। 

৪ উদয়ন, 'শ।ভ্তিনিকেতন ১৩৪৮ বৈশাখ ১) দ্র গীতবিতান (নূতন সং) পৃ ৯৮৭, দ্র রবীন্্সংগী 5 পৃ ২৮৩-৮২। 


২৪৪ রবন্দ্রজীবনী 


এই নববর্ষে (১৩৪৮ বৈশাখ ১) কবির জন্মদিনে" কাবাখগ্ড প্রকাশিত হয়; ইহাই তাহার জীবিত কালের শেষ 
মুন্রিত কাব্য । এই মাসে গল্সল্প'ও বাহির হয়। 

রোগক্লাস্ত জীবনের শেষ নববর্ষ আপিল। এবার তাহার জন্মোৎসবের ভাষণ হইল “সভ্যতার সংকট" । আজ 
মুরোপ ও পুথিবীর স্থ।নে স্থানে যুদ্ধের যে মরণতাগ্ডব চলিতেছে, তাহারই কারণ বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এই 
ভাষণে। পাশ্চাত্য দেশের অষ্টাদশ শতকের আদর্শবাদ,__ যুরোপীয় বিশেষ করিয়া ইংরেজি সাহিত্যের সৌন্দধ 
এককালে ভারতীয়দের যে কী মুগ্ধ করিয়াছিল-সে কথ1 কবি স্মরণ করেন। কিন্তু আজ বিংশশতকের মধ্যভাগে 
ইংরেজের কী মৃতি দেখা যাইতেছে। কবি বলিতেছেন, “মানব আদর্শের এত বড়ো নিষ্র বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই 
পারিনি।' ভারতবর্ষের জনসাধারণের নিদারুণ দারিদ্র্য হদয়বিদারক। তাহার সহিত যখন বহির্জগতের তুলন1 করেন, 
তথন মনের প্রশান্তি রক্ষ// করা কঠিন হইয়া উঠে। কবি অতি ছুঃখে বলিতেছেন, “যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ 
আপনার বিশ্বকতৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্1। থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত, অথচ চক্ষের 
সামনে দেখলুম জাপান যন্ত্রটালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কীরকম সম্পদ্বান হয়ে উঠল । মেই জাপানের 
সমদ্ধি আমি শ্বচক্ষে দেখে এসেছি ।**আর দেখেছি রাশিয়ায় ম্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের, 
আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকুপণ' অধ্যবসায় । সেই অধ্যবপায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সামাজযের মূর্খতা ও টৈন্ত 
ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যত্তা জাতিবিচার করেনি, বিশুদ্ধ মানবসম্থন্ধের প্রভাব সর্বত্র 
বিস্ত/র করেছে । তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ধা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কাও শহরে 
গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্ধের একটি অসাধারণত। আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল; দেখেছিলেম সেখানকার মুনলম।নদের 
সঙ্গে রাষ্ট্রঅধিকারের ভাগবাটোয়ার! নিয়ে অমুমলমনদের কোনো বিরোধ ঘটে না, তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থপন্থন্ধের 
ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা! |” 

এই অভিভাষণের শেষে কবি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ভবিষ্যৎ-বাণীর গ্ায় সফল হইয়াছে--এখন কেবল 
অপেক্ষা নিখিল জগতে মহামানবের জাগরণ । কবি বলিতেছেন-_- “ভাগাচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন ন। 
একদিন ইংবেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্‌ ভারতবর্কে সে পিছনে ত্যাগ 
করে যাবে? কী লক্গমীছাড়া দীনতার আবর্জণাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যধন শুষ্ক হয়ে যাবে, 
তখন এ কী বিস্তীর্ণ পক্কশধ্যা ছুবিষহ নিক্ষলতাকে বহন করতে থাকবে । জীবনের প্রথম আরন্তে সমস্ত মন 
থেকে বিশ্বাস করেছিলুম যুরোপের অন্তরের সম্পন এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে 
সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়। হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণ কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের 
এই দ্বাবিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে । অপেক্ষা করে থাকব। সভাতার টববাণী সে নিয়ে আসবে, মান্থুষের 
চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পুর্ব দিগন্ত থেকেই । আজ পারের দিকে যাত্র। করেছি--পিইনের 
ঘাটে কী দেখে এলুষ, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিক্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীণ ভমস্তপ ; কিন্ত 
মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, নে বিশ্বাস শেষ পর্বস্ত রক্ষা করব। আশ! করব, মহাপ্রলয়ের 'পরে বৈরাগ্যের 
মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সৃরধোদয়ের দিগন্ত থেকে। 
আর একদিন অপরাজিত মান্য নিজের জন্মযাত্রার অভিযানে সকল ব।ধ। অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মরধাদ। 
ফিরে পাবার পথে। মনুয্যত্থের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে কবি । 

"এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীর ও ক্ষমত। মদমত্তত। আত্মস্তরিত1 যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ 
হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে 
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অধর্মেৈধতে তাবৎ ততো! ভদ্রাণি পশ্ঠতি। ততঃ সপত্বান্‌ জয়তি সমৃলত্ত বিন্তি |” 

রোগশধ্যার দিন কিভাবে যাইতেহে তাহার কথ! বলিগ্নাছি। প্রতিপিনই কিছু না কিছু বলেন, পাশের লোকে 
লিখিয়৷ লয়। বানী চন্দ কথাবার্ত। লিখিতে চেষ্টা করেন, তার আভাপ 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে পাও! যায় । 
এক-একদিন একএকটি প্রসঙ্গ উথ্থাপন.করেন কোনোদিন পুরাতন কথা, বিলাতে হেন্রী মপি কিভাবে পড়াইতেন-_ 
বঙ্কিমচন্দ্র কোন্‌ বই পড়িয়া কী বলেন ইত্যাদি । মাছে মেয়েদের স্থান ঘে কত বড়ো এবং কেন-যে বড়ো একদিন 
সে-সম্বদ্ধে আলোচন। করিলেন (১৯৪১ এপ্রিল ২০)। সেদিন বলিলেন, 'সব মানুষই 10961806 নিয়ে জন্মায় । সবার 
ভিতরেই থাকে কামনা, ইচ্ছে। ক্ষুধার অন্ন,--এই অন্ন দেহ মন দুই-ই চায়। মানুষের ভিতরে ভিতরে অনেকরকম 
পশ্তবৃত্তি আছে য| নির্ষল নয়, অথচ প্রবল। যার! ভালো তার! চায়, সেই 10961006টাকে জয় করতে ।'*'এইখানেই 
দরকার হয় শিক্ষার। শিক্ষার দ্বারা 11086100কে মাজিত, স্থন্দর, সংযত স্ুপভায করা যায় । 11১010০/কে মাজত 
করেই সাধক, মুনি, সাধু হোতে পেরেছে । এই জায়গায়ই শিক্ষার প্রয়োজন ; সংস্কারে এ হয় না।” (আলাপচারী পৃ ৮৮) 

কিছুকাঁল হইতে কবির মন সাহিত্য মঞ্ধঞ্ধে নানা প্রশ্ন জাগিতেছে।১ যুগের পরিবর্তনে মান্থষের বসসভ্ভোগের 
মানেরও পরিবর্তন হয়। অতীতের মুহূর্তগুলি এক সময়ে তো “বর্তমান” ছিল; দেই অতীতের “বর্তমানে”, সেযুগের কবি ও 
শিল্পীরা যথাযথ সন্মান লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু আজ করজ্নকে আমর। স্মরণ" করি, কয়জনের নাম সর্বসাধারণের 
জ্াত। অথচ একদিন সেইযুগের সর্বসাধারণ তাহাদের জয়জয়কার করিয়।ছিল; মনে হইয়াছিল তাহাদের যখ 
অনন্তকাল থাকিয়া যাইবে । আমল কথা চিরকাল গীতিকাবোর অনির্চনীয়ত। ফুটিয়! উঠে ভাষার ব্যঞ্জনার দ্বারা । ভাষা 
কালে কালে ব্দল হয় ও সেই মঙ্গে রগের ও সৌন্দধের মানের ৪ ব্দল হয়। এককালের রস অন্তকালের মানুষ পাইবে 
না1।২ কিন্তু এই সাহিত্যের কতকগুলি বিষয় “স্বর্ণের লিপি'তে লিখিত হয়; সাহিত্যিক যেখানে চরিত্র সৃষ্টি করেন, 
সেখানে তাহার বিনাশ নাই যদি সে একবার মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। রামায্বণ, মহাভারত, কালিদাল, সেকপপীয়র 
প্রভৃতিতে যেসব চরিত্র জীবস্ত হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহার! মাণবহৃদযে স্থান পাইয়াছে ; ভাষার পরিবর্তন হইয়াছে। 
রমের পরিবর্তন হুইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের অপরূপ চবিত্রগুলি অমরত্ব লাভ করিয়া আজও লোকসমাজে জীবিত। 
রবীন্দ্রসাহিত্যেও দেখা যায় যে কবিও তাহার রচনায় বহুশত চরিত্র স্থষ্টি করিয়াছেন,_-তাহাদের মধ্যে কয়েকটি ইতিমধ্যেই 
বাঙালি শিক্ষিতসমাজের কথোপকথনের মধ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই আদিম প্রেরণা কথা কও, গল্প বলে। 
হইতে এখনো! লিখিতেছেন গন্পসল্প*--কবিজীবনের শেষ রূপস্থ্টি। 

এই আলোচনায় কবি-যে বলিলেন এককালের শাহতে;র রম অগ্তকালের মানুষ পায় না, সেই কথাটি সেদ্িনকার 
ফবিতার মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু কিছু বা যায় না মোছ।”-- 

আপনার পরিচয় গাথা হয়ে চলে, নিজেরে চিনিতে পারে 
দিনশেষে পারিস্ফুট হয়ে ওঠে ছবি, রূপকার [নিজের স্বাক্ষরে, 


১ তু সাহিত্যের মুলা, প্রবনী .৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ পৃ হ*১,১২ উদয়নে কথিত ১৯৪১ এপ্রিল ২৫$ দ্র আলাপচারী রবীন্ত্রনাথ, পৃ ৯৫-৯৭। 
২ অশি আধুনিক একজন সাহিত্যিক এ বিষয়ে যে কী বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধত করিতেছি; “47609 [59018 0001896 56690008 
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২৪৬ রবীন্দ্রজীবনী 


তারপরে মুছে ফেলে বর্ণ তার লেখা তার কিছুব1 ধায় না মোছ। স্বর্ণের লিপি, 
উদাসীন চিত্রকর ক!লে। কালি দিয়ে; ধবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিক্ষের লীলা ।১ 
কয়েকদিন পরে লিখিত 'ধূলি” (৩ মে, শেধলেখা ৯ সংখ্যক ) কবিতায় বলিতেছেন : 
বাণীর মুবতি গড়ি একমনে কেন আছে উত্তর না দিতে পারে কিছু। 
নির্জন প্রাঙ্গণে পিগড পিও মাটি তার বহুগুণে শোচনীয় হায় তার চেয়ে * 
যায় ছড়াছড়ি-- অসমাপ্ত মূক এককালে যাহা রূপ পেয়ে 
শৃন্তে চেয়ে থাকে নিরুতস্ুক। কালে কালে অর্থহীনতায় 
গবিত মৃতিরপদানত মাথা করে থকে নিচু, ক্রমশ মিলায়।২ 


কয়েকমাস পূর্বে বৌগশব্য।য় শাসিত অবস্থায় জৌড়াস।কো। বাসকালে এই ভাবটি অগ্ভভাবে মনের মধ্যে উদ্দিত 
হয়; কবির বিশ্বাস যে ভবিষুতে তাহার কাবোর “গুঞন* চিরদিন রবে কিন্তু লোকে “ভুলে যাবে তার মানে ।৮**, 


শুধু এইটুকু আভাসে বুঝিবে-. আমরা যাহার খোজ পাই নাই 
বিশ্ব 5 যুগে ছুলভ ক্ষণে তাই সে পেয়েছে খুজি । ( রোগশধ্যায় ১০) 


বেঁচেছিল কেউ বুঝি, 
এই দিনে রচিত মন্য কবিতাটির মপ্যেও বলিতেছেন-- 
ভিত্তি যার পরব বলে হয়েছিল মনে 
তলে তাঁর ভূমিকম্প টলে ওঠে প্রলয় নর্তনে। 
এই কথাটির অন্তরালে আছে আমারও গভীর তব, বিশ্ব্গতে যে ধ্বংসলীল। চলিতেছে এ ষেন তাহারই ব্যাখ্যা । 
জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জম! স্তৃতীব্র অক্ষমা। 
অগোচরে কোনোখানে একটি রেখার হলে ভূল 
দীর্ঘ কালে অকন্মাৎ আপনারে করে সে নিমূল। 
যুগে যুগে কত প্রাণী অপধাণ্ শক্তির সম্বল লইম। ধরায় আবিভূত হইয়াছিল, কত জাতির অভায হয় এই শক্তির 
উপর নির্ভর করিয়৷ কিন্ত 
গে শক্তিই ভ্রম তার, 
ক্রমেই অসহা হয়েলুপ্ত করে দেয় মহাভার | 
কবির মতে দারুণ তাওন এধে পুর্ণেরই আদেশে । কবির বিশ্বান যে একদা স্থ্টর শেষে বহিয়। 'নৃতন প্রাণ 
উঠিবে অন্কুর।” তাই বলিতেছেন এই নিদারুণ অক্ষমার উদ্দেশে ( রোগশধায় ১১ )-- 
হে অক্ষমা, শান্তির পথের কাট। তব পদপাতে 
স্থির বিধানে তুমি শক্তি যে পরমা ; বিদলিত হয়ে যায় বারবার আঘাতে আঘাতে । 
কবির জন্মদিন আসিতেছে মর্তাজীবনের শেষ _ জন্মদিনের জন্য লিখিলেন (২৩ টবশাখ ১৩৪৮) “হে নৃতন, 
দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ” এই গানটি । আসলে 'পুরবী'-কাব্যের পচিশে বৈশাখ নামে কবিতাটির 


২ শেধলেখা (৭), উদয়ন ১৯৪১ এপ্রিল ২৫, ব'র২৬পু ৪৪। ৃ 
২ সাহিত্যের মূল্য লইয়! যেদিন অ।লে।চন1 করেন, সেদিন ২৫ এপ্রিল-_নশ্দিতার বিবাহদিনের পঞ্চবার্ষিকী। কবি একটি কবিতার তাহার 


ভাবনা লিপিবদ্ধ করেন ( শেবলেখা। ৮ )। 


শেষ কয়মাস ২৪৭ 


কতকগুলি ছত্র লইয়া ও একটু-আধটু পরিবর্তন করিয়া গানটি রচিত হয় ও স্বয্নং স্বরযোজনাও করেন । কবির জন্মদিন 
সম্বন্ধে তাহার প্রথম রচিত গান লিখিত হয় ১৩০৬ সালে : “ভয় হতে তব অভয় মাঝারে নৃতন জনম দাও হে” (কর্পনা)।১ 
কবির জন্মদিন ২৫ বৈশাখ ( ১৩৪৮ ) শেষবারের ন্যায় অনাড়গ্বরে অনুষ্ঠিত হইল । কয়েকদিন পূর্বে নৃতন বৎসবের 
পত্রিকাদিতে রবীন্দ্রজয়স্তী সম্বন্ধে আলোচনার কথা৷ শুনিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে এইটি তুলনীয় ।- তিনি 
বলেন, "সাহিত্যজীবনে খ্যাতি বড়ো ক্ষণস্থায়ী-*' ছুদদিনেই সব উবে যায়। সংসারে বড়ো! জিনিস হচ্ছে প্রীতি, খ্যাতি 
নয়। নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যখন তোমাদের কাছ থেকে গ্রীতি, ভালোবাসা পাই ।..*আমি এই ভালো- 
বাসাই পেয়েছি জীবনে অনেক কী দেশে কী বিদেশে । পেয়েছি নিজের লোকের কাছ থেকে, তার ঢের বেশি পেয়েছি 
অনাত্মীয়ের কাছ থেকে । এই জন্মদিন উপলক্ষ্যেও একটি কবিতা লেখেন । অন্দাশস্গর রায়কে বীকুড়ায় সেটি লিখিয়া 
পাঠান-- 


আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হাব দিয়েছি উজাড় করি 

আমি চাহি বন্ধুজন যার! যাহ। কিছু আছিল দিবার, 

তাহাদের হাতের পরশে প্রতিদানে যদি কিছু পাই-_ 

মর্ত্যের অস্তিম প্রীতিরসে কিছু জেহ, কিছু ক্ষমা 

নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রলাদ, তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই 

নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ । পারের খেয়ায় ধাখ যবে 

শৃন্য ঝুলি আজিকে'আমার ; ভাষাহীন শেষের উৎসবে 1৪ 

সেইদিন সন্ধ্যায় আশ্রমবালিকাঁরা “বশীকরণ” প্রহসনটি অন্ঠিনয় করিয়াছিল; কবি অভিনয়ের শেষ পর্যন্ত 

বসিয়াছিলেন, ইহাই তাহার শেষ অভিনয় দর্শনূ। , 


কয়েকদিন পরে ( ১৩ মে)“ত্রিপুরা-দরবার হইতে রাজ প্রতিনিধিরা আসিলেন রবীন্দ্রনাথকে 'ভারত ভাস্কর 
উপাধি অর্পণ করিবার জন্ত। কৰি প্রতিনিধিদের বলেন যে তাহার জীবনের প্রতাষে তিনি ত্রিপুরা-দরবার হইতে ষে 
সম্ভাষণ পান, তাহ! ত|হার কাব্যজীবনের প্রথম পাঁথেয় ; আঙ্জ জীবনসন্ধ্যায় সেই ত্রিপুরা হইতে তাহার বিদায়কালে 
শেষ অর্ধ্য আমিল | কবির ভাষণ পাঠ করেন রথীন্দ্রনাথ।* 


১ দ্র কবিকথা, পৃ ১৬৪-৬৬। ২ আল।পচাঁরী ববীন্রন।ধ, পৃ ৯*-৯১' ৩ শেষলেখা ১* সংখ/ক, ৬ মে ১৯৪১। 

৪ প্রবাসী ১৩৪৮ শ্রাবণ পু ৪০৫। 

« ইন্দিরাদেবীকে যে পত্র দেন তাহাই কবির স্াহাকে লিখিত শেষ পত্র। “আমার চিরদিনের কলম পরের ঘাঁড়েই চাপাতে হচ্চে কিন্ত 
বকলমে তোকে লিখতে ভাল লাগল ন।-_খেশড়া কলমকে চাবুক লাগিয়ে কোনে! মতে ক লাইন [লখিয়েছি_-এখন সে ফিরে চলল পিঁজর[পৌলে।” 
(১৩ মে ১৯৪১) চিঠিপত্র ৫ম পৃ২৬ পত্র ৮৪। | 

৬ [ প্রবাসী :৩৪৮ জ্োষ্ঠ পৃ ৫৪] গত ৮ মে কবির জন্মদিনে আগরতল|য় রবীন্জয়ন্থী উপলক্ষো মহারাজ। বাহাদুরের রোবকারি বা 
ঘোঁধণাঁবাণীতে এই সংকল্পের কথ! গুচারিত হইয়াছিল : “যেহেতু বাঙ্গালার তথ। সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্যে জনপ্রিয় কৰি প্রীযুত রবীন্রনাথ 
ঠাকুর মহোদয়ের অনীতিতম জদ্মাবাধিকী উপলক্ষে জয়ন্তী-উৎসব হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত। 

ধেহেতু মর্তাদেহে অমৃতের অনুসন্ধানই মনুযত্বের চরম বিকাশ--“মতোহমূতো ভবতি এতাবদনুশীদনম্‌' খষির1 কাবোর ভিতর দিয়! ভগধদ্দঘীকে 
উপলব্ধি করিব!র সুযোগ জগ্নংকে দিয়াছেন, রবীনুনাথের বালা রচনায় অঙ্কুরোদ্গন্ সেই অমর জেযাতির প্রকাশ এ রাজোর তদানীস্তন অধীহ্বর, এ 
পক্ষের প্রপিতামহ্‌ গুণী রসিক মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিকা বাহাদুরকে আকর্ষণ করায়--তিনিছ তরুণ রবিকে রাজ-অভিননদনে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন-_ 

যেহেতু এ পক্ষের পিতামহ বিপুরা রাজো নব-যুগ্-আলোকবাহী মহারাজ রাধাকিশোর মহামাণিক্য বাহাদুয়ের সহিত অকৃত্রিম (দৌহস্বন্ধানে 
আবদ্ধ থাকিয়া কবিবর নিরবচ্ছিন্ন তাবে সাহিত্য. কাব্যে ও চিন্তাধারায় এ রাজোর কল্যাণ কামনা করিয়া আসিতেছেন_ 

ফেহেতু কবিরের সপ্ডতিতম জয়ন্তী-উৎসবে কলিকাতা৷ নগরীতে হোত কাঁধ্যে বৃত হইবার গৌরব লাভ এপক্ষে হইয়াছিল, তদ্বেতু অশীতিতম 
জন্মবাধিকী দিবসে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার আলোকত্তসতম্বরূপ কবিবরকে তদীয় পরিণত প্রতিভ1-যুগে সসম্ত্রমে অভিদনিত করা৷ ত্রিপুরা-রাজোর 
কৃত'বা--“জ্যোংদা! তরাহত মহস্ষ_দয়ান্ধকারম্--অতএব এইউৎসব জয়্তীকে টিরম্মরণীয় করিবার নিমিত্ত কবি শ্রীযুত রবীন্রনাথ ঠাকুর মহৌদয়কে 
'ডারততান্বর' আখ্যায় ভূষিত করা বায়।-_-এবং প্রীভগবান্‌ তীয় আশীর্ব!দে কবিবরকে রস্থদেছে শতবর্ধ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন ।” 


২৪৮ রবীন্দ্রজীবনী 


এই গ্রীম্মাবকাশে শান্তিনিকেতনে আসেন অধ্যাপক বুদ্ধদেব বন্থু সপরিবারে ও সাহিত্যিক জ্ঞযোতির্মর বায়। 
শান্তিনিকেতন-বাসের এই কাহিনী বুদ্ধদেববাবু “সব-পেয়েছির দেশে'১ নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবি 
অন্ুস্থ, বুদ্ধদেখের ধারণা ছিল কবি “হয়তো! ছু"একটির বেশি কথা বলবেন না, হয়তে। আগেকার মতো নিঃগংশয় 
নিঃসংকেচে তার পাশে গিয়ে বসা চলবে না । দেখে ভূল ভাঙলো ।"**মুখ তর শীর্ণ। আগুনের মতো গায়ের রং ফিকে 
হয়েছে, কিন্ক হাতের মুঠি কি কজ্তির দ্রিকে তাকালে বিরাট বলিষ্ঠ দেহের আভাস এখনো! পাঁওয়। যায়। কেশরের মতো 
যে-কেশগ্রচ্ছ তার ঘাড় বেগে নামতো তা! ছে'টে ফেলা হয়েছে, কিন্ত মাথার মাঝখান দিয়ে দ্বিধা-বিভক্ত কুঞ্চিত শুভ্র দীর্ঘ, 
কেশের সৌনর্ধ এপনো অল্নান।.*.এই অপরূপ রূপবান পুরুষের দিকে এখন স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেমন ক'বে- 
আমর! শিল্পীর গড়া কোনো মৃতি দেখি । এত স্থন্দর বুঝি রবীন্দ্রনাথ আগে কখনো! ছিলেন না, এর জন্যে এই বয়সের 
ভার আর রোগছুঃখভোগের দরকার ছিলো ।*** 

“কে বলবে তাকে দেখে যে তার অস্থথ !-..কম্বর ঈষৎ ক্ষীণ, মাঝে মাঝে একটু থামেন, কিন্তু কথার জন্য ক্ষনে! 
হাৎড়াতে হয় না, ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি আপনিই মুখে এসে বসে ।-**সেদিন এক ঘণ্টার উপরে প্রায় অনর্গল. কথ! 
বললেন, সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা জীবনদর্শন হাস্তপরিহাস মেশানো এক আশ্চর্য অবিশ্বাপ্ত ঝরনায় নেয়ে উঠলুম । 
এর অস্থখ! ভাবা যায় না। এই প্রদীপ্ত মনীষা, জীবনের ছোটে] বড়ে! সমস্ত বাপারে এই জলন্ত উৎসাহ, ভাষার 
উপর এই রাজকীয় কতৃত্ব-_-এর সঙ্গে কোনে! রকম রোগ কি বৈকল্যকে সংশ্লিষ্ট করতে আমাদের মন একেবারেই বিমুখ 
হয়। অথচ সত্যি তিনি অস্থস্থ, অত্যন্ত অন্থস্থ ৷ তার রোগে যগ্্ণ। যেমন, ছোটোথাটে। বিরক্তিকর আলন্যঙ্গিকও কম নয় ।""" 
কিন্তু ববীন্দ্রনাথের বাক্তিত্বরূপের এতটুকু বিকৃতি কোথাও হয়নি । তার মুখে ব থাই আছে, রোগের কথ! একটিও 
নেই ।"*'এতটুকু শৈথিল্য নেই আচরণে কি চিন্তায় কি ব্যবহারে ।” বুদ্ধদেব শান্তিনিকেতনে তেরো দিন ছিলেন; 
ইহার মধ্যে কবির সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করিতে যাইতেন। কবির কথা ও আলোচনা সন্ধে তিনি বলেন সে "যেন 
বর্ণাঢ্য গীতিনিঃন্বন, যেন গীতধ্বনিত উন্দ্রধনু |” 

বুদ্ধদেব কলিকাতা ফিরিয়া যাইবার কয়েক দিনে পরে কবি লিখিতেছেন (২১ জ্যেষ্ঠ ৯৩৪৮), “এবারে আশ্রম 
থেকে তুমি অনেক ঝুড়ি বকুনি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে গিয়েছ। আশা করি তার বারো আনাই আবর্জনা নয়। বাজে 
'বকুনির বাহুল্য প্রমাণ করে খুশির পপ্রাচুর্যকে, সেট! নিন্দনীয় নয়।”২ 

রবীন্দ্রনাথের সহিত বুদ্ধদেবের বিচিত্র বিষয়ের আলোচন! হয় তবে প্রধানত যাহ! তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন 
তাহা সাহিত্য ও চিত্রসম্থদ্ধে কবির অভিমত । সাহিত্যের মূল্য সন্বন্ধে কবি যে সব কথা বলেন তা লিপিবদ্ধ করিয়। 
(২৫ মে ১৯৩১) বুদ্ধদেব 'কবিতা*্য প্রকাশ করেন (১৩৪৮ আবাঢ পৃ ১১২-১৪)। গেগুলি 'পাহিত্যে এতিহাসিকতা। 
ও “সাহিতোর উৎম+ বিষয়ক দুইটি আলোচনা । এইগুলি পরে কবি স্ব দেখিয়। ( ব| শুনিয়া) কিছু কিছু রদ বদল 
করিয়া প্রবাসীতে প্রেরণ করেন।* এই সব আলোচনার মধ্যে কবি একদিন বলেন যে তাহার সৃপ্টিকার্ধের তিনটি 
পর্ধায়__সাহিত্য, গান ৪ ছবি। “এদের ভিতর দিয়ে আমি প্রকাশ করেছি আমাকে আমার আনন্দকে |” 

শান্তিনিকেতনে বিছ্যালয়াদি গ্রীষ্মের জন্য বন্ধ হইয়াছে; এবার এতদ্অঞ্চলে ভীষণ অনাবৃষ্টি-_-অপহ্ গরম কৰি 


১. উ 7109 1900 01 17982৮8 098179, ডা 23, ৩৪ 2-১ 1941 ০1) 0 96-96. 

৭ সব-পেয়েছির দেশ, পূ ১০৫। 

৩ [ সাহিতা, গান, ছবি, প্রবাসী ১৩৪৮ আবাড় পৃ ৩৬২-৬% | সাহ্তি/, শিল্প ১৬১৮ আবাঢ় পৃ ৩৯৫-৬৬। সাহিতো। চিরবিভ|গ। ১৩৪৮ 
জোষ্ঠ পৃ ২৬৪ক খ। 


শেষ কয়মাস ২৪৯ 


সাক্সাদিন 81-007041610091 ঘরে থাকেন। সন্ধ্যার পর বারান্দায় আনিয়! কবিকে বসানো হয়) যাঝে মাঝে নৃতন নৃতন 
গল্পের প্লট বলেন, তাহারই একটি “বদনাম” নামে প্রকাশিত হয় (প্রবাসী ১৩৭৮ আযাঢ় )। 
কবির শরীর ক্রমশই মন্দের দিকে যাইতেছে কিন্তু চিঠিপত্র আমিলে বা ভালো বই পাইলে তাহার “ঠিকমতো! 
জবাব এখনো! পাঠান। “বিশু মুখোপাধ্যায় কবিকে ছবি সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করিয়া পাঠান এবং তারও পূর্বে 
যামিনী রায়কে ছবি আকার প্রেরণ! সম্বন্ধে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। বিশু মুখোপাধ্যায়কে “ছবির স্বৈরাচার 
সম্বন্ধে (২৩ জুন ১৯৪১) লেখেন, “আমি পঞ্চাশ বছর ধরে ভাষার সাধনা করছি। সুতরাং তার সমস্ত কৌশল 
তার গতিবিধির নিয়ম সে এক রকম জেনে নিয়েছি। কিন্তু এই ছবি যা অকম্মাৎ আমার ক্বন্ধে আবিভ্ত 
হয়েছে, তার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ চেনাশোনা হয়নি । তার ট্বৈরাচার আমাকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু স্বৈরাচারের 
অস্তনিহিত যে নিয়ম তাকে ভিতরে ভিতরে চালনা করে, সে আমার কাছে অত্যন্ত গোপনে আছে।...এই চিত্রকলা 
আমাকে এড়িয়ে চলে। এর গতিবিধি আমার অগোচর:**।-**সাহিত্যের বাহন হচ্ছে ভাষা, ভাষা আপন অর্থ আপনি 
নিয়ে চলে । সেই অর্থের কৈফিয়ত দিতে হয়। কিন্তু বর্ণবিন্তাস ও রেখাবিন্যাস, সে নিস্তব্ধ, তার মুখে বাণী নেই, 
তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে অঙ্গুপি নির্দেশ করে দেয় যে, এ দেখো । আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো! না।* 
যামিনীকাস্ত রায়কে লেখেন, প্যখন ছবি আকতৃম না, তখন বিশ্বদৃশ্তটে গানের স্বর লাগত কানে, ভাবের রন আসত 
মনে। কিন্তু খন ছবি তবীকায় মনকে টানল, তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেলো । গাছপালা, জীবজস্ত, সকলই 
আপন আপন রূপ নিয়ে চারি দিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল । তখন রেখায় রঙে স্যষ্টি করতে লাগল যা প্রকাশ 
হয়ে উঠেছে । এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা দরকার নেই ।*১ 
এমন সময়ে হাতে আপিল অবনীন্ত্রনাথের “ঘরোয়া”র পাওুলিপি ; শ্রীমতী রানী চন্দের লেখনী অবনীন্দ্রনাথের 
মুখের কথাগুলিকে সুন্দরভাবে রূপ দান কবিয়াছে। কবি অবনীন্দ্রনাথকে লিখিলেন (২৭ জুন), কী চমৎকার-- 
তোমার বিবরণ শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে মরা গাঙে বান ডেকে উঠলো” | বই সম্বন্ধে বললেন--“এ তে! 
এতিহাপসিক পাগ্ডিত্য নয় এ যে স্যটি--সাহিতে এ পরম হূর্লভ। প্রাণের মধ্যে প্রাণ রক্ষিত হয়েছে--এমন সৃযোগ 
দৈবাৎ ঘটে ।” ছুই দিন পরেও অবনীন্দ্রনাথকে “ঘরোয়া, সম্বন্ধে আরও একখানি পত্র লেখেন, ও ১৩ জুলাই গ্রন্থখানির 
জন্য একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন। সেখানে কবি বলেন যে, অবনীন্দ্রনাথ “দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা 
থেকে । আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিফৃতি দান করে তার সম্মানের পদ্দবী উদ্ধার করেছেন ।” 
আমাদের এই আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবনসন্ধ্যায় তাহাকে শেষ বারের মতো ভারতের প্রতি এক 
বিদেশীর অপমানকর উক্তির প্রতিবাদ করিতে দেখি। এই সময়ে মিস্‌ রাখবোনখ ভারতের নিন্দা করিয়া এক তীব্র 
খোলা চিঠি লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই রোগজীর্ণ দেহে তাহার এক উত্তর “খোলা চিঠি" বূপেই প্রকাশ 
করিলেন । মিস্‌ রাখবোন ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে পার্লামেণ্টের সদশ্ত--ব্রিটেনের শিক্ষিত সমাজে ও 
রাজনৈতিকদের মহলে সুপরিচিত । সুতরাং তাহার মতামত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ও ইংরেজি ভাষাভাষী দেশের অধিবাসীদের 
নিকট উপেক্ষণী় ছিল না। ভারতের ছুর্দিন। কন্গ্রেস-মন্ত্রীত্থ রদ হইপ্রা যাইবার পর নেতাদের অনেকেই 


১ ছবি, শিল্পী বামিনী রায়কে লেখ! রবীন্মনাথের প্র, (৭ জুন ১৯৪১ ) প্রবাসী ১৩৪৮ শ্রাবণ পৃ ৪*৬। 


২ অবনীন্রনাথের 'ঘরোয়া,, প্রবাসী ১৩৪৮ কাতিক পৃ ২। 
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২৫০ রবীন্দ্রজীবনী 


অস্তরীণে অথবা কারাগারে আবদ্ধ। দেশবিদেশে ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা! রটন। হইয়াছে ইংরেজ রাজনীতিকদের 
'নিয়োজিত বিশিষ্ট লোকেদের প্রধান কার্য । মিস্‌ রাখবোনের পত্রের মর্ম এই যে, ভারতীয়রা ইংরেজদের হবার! 
পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া সর্বতোভাবে উন্নত, কিন্ত আজ ইংলগ্ডের যুদ্ধে তাহারা সহায়তা করিতে পরান্ুখ-__-ইহা! 
' অকুতজ্ঞতা। তিনি ভারতীয়দের উদ্দেস্তটে বলেন, “আপনাদের সাহায্য ব্তিরেকেও আমরা যুদ্ধে জিতিব__ধাহাদের 
চিন্তাধারা আপনাদের হইতে পৃথক তাহাদের সাহায্য আমরা পাইতেছি।* তবে তিনি পত্রমধ্যে একথাও কবুল 
করেন যে তাহার অভিযোগটা হয়তে। একদেশদর্শা হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার উল্টা দিকেও অনেক 
কথ! বলিবার আছে। তৎ্সত্বেও তিনি দীর্ঘ পত্রে ভারতীয়দের আক্রমণ করিলেন। 

মিস্‌ রাথবোনের চিঠির উপর রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এসোসিয়েটেড, প্রেসের মারফত ভারতের ইংরেজি সকল 
দৈনিকে মুদ্দিত হইল (১৯৪১ জুন ৫)। অন্স্থ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ বহুকাল নিজ হস্তে কিছু লিখিতে পারিতেন ন]। 
এক্ষেত্রেও কৃষ্ণ কপালনী কবির নির্দেশে মন্তব্যটি লিখিয় দিলেন। কৰি বলিলেন, "ভারতীয়দিগকে লিখিত মিস্‌ 
রাথবোনের খোল] চিঠি পড়িয়া আমি গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছি ।***তাহার এই পত্র প্রধানত জবহরলালের 
উদ্দেশেই লিখিত এবং একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পাবি, মিস্‌ রাথবোনের দেশবাসিগণ আজ যদি ভারতের 
স্বাধীনতা -সংগ্রামের এই মহানুভব যোদ্ধার ক কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধ না রাখিত, তাহ]! হইলে তিনি মিসের এই 
অধাচিত উপদেশের যথাযোগা ও সতেজ উত্তর দতেন। বলপ্রয়োগজনিত তাহার মৌন আমাকেই, রোগশধ্য। 
হইতেও, এই প্রতিবাদ জানাইতে বাধ্য করিয়াছে। 

"মহিলাটি আমাদের বিবেকের প্রতি অবিবেচনা এবং বস্তুতঃ ধৃষ্টতার সহিত যে ম্পর্থিত অনাস্থা ও 'অশ্রদ্ধ 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দ্বার! তাহার স্বদেশবাসীদের অভীষ্টসিদ্ধির কোনও সাহাষ্য হয় নাই । “ব্রিটিশ চিন্তাধারার উত্স, 
হইতে আক বারি পান কৰিয়াও" গরীব স্বদদশবাসীর প্রকৃত স্বার্থের জন্য কিছু চিন্তা আমরা এখনও করি, আমাদের 
এই অকৃতজ্ঞতায় মিস্‌ বাখবোন লজ্জায় ন্তভিত হইয়াছেন। ব্রিটিশ চিগ্তাধারার যতটুকু পাশ্চাত্য সভ্যতার মহতম 
এঁতিহোোর প্রতীক, ততটুকু হইতে আমরা বাস্তবিক বহু শিক্ষা! লাভ করিয়াছি। কিন্তু একথাও না বলিয়া! থাকিতে পারি 
না যে, আমাদের মধ্যে ধাহার। এই শিক্ষা হইতে লাভবান হইয়াছেন আমাদের অশিক্ষিত করিবার সব্প্রকার সরকাবী 
প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াই তাহাদিগকে এই লাভটুকু সঞ্চয় করিতে হইয়াছে । অন্ত ষে কোনো যুরোপীয় ভাষার সাহাষ্যে 
আমরা পাশ্চাত্য বিদ্যার সহিত পরিচিত হইতে পারিতাম। জগতের অন্যান্ত জাতি কি সত্যতার আলোকের অন্য 

" ইংরেজদের পথ চাহিয়! বসিয়াছিল? আমাদের সে সকল তথাকথিত ইংরেজ-বন্ধু মনে করেন ষে, তাহার! যদি 
আমাদের “শিক্ষাদান' না৷ করিতেন তবে আমরা অজ্ঞানাদ্ধকারের যুগেই থাকিয়া যাইতাম, তাহাদের এই মনোভাব 
'দাস্তিক আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই নহে । ভারতে ব্রিটেনের সরকারী শিক্ষার প্রণালী বাহিয়! যাহা! আমাদের 
সম্তানগণের নিকট পৌছিয়াছে, তাহা ব্রিটিশ ভাবধারার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নহে, উহার উচ্ছিষ্ট অসার অংশ। ফলে ভাবতীয়রা 
তাহাদের নিজেদের দেশের স্বাস্থ্াকর সংস্কৃতি-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়! যায় যে, ইংরেজি 
ভাষা ছাড়া আমাদের জ্ঞানালোক পাইবার অন্ত পথ নাই, তবে সেই "ইংলগীয় চিন্তাধারার উৎস হইতে আক পান 
করিবার ফলে ছুই শতাবদীব্যা্ী ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৩১ সালে আমরা দেখিতে পাই ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার 
শতকরা মাত্র একজন ইংরেজি ভাষায় লিখনপঠনক্ষম (1169559) হইয়াছে । অন্ত দ্দিকে, রাশিয়ার মাত্র পনেরো বৎসরের 
ফোভিএট শাসনের ফলে ১৯৩৯ সালে সো'ভিএট ফুনিয়নে শতকর! ৯৮টি বালকবালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে । (এই 
সংখ্যাগুলি ইংরেজ-গ্রকাশিত “স্টোটস্‌ম্যান্দ ইয়ার বুক+ হইতে উদ্ৃত। এঁ বহির রাশিয়ার অনকৃলে পক্ষপাতত্রাস্ত হইবার 
সভভাবনা নাই )। 


শেষ কয়মাস ২৫১ 


“কিন্ত এই তথাকথিত সংস্কৃতির চেয়ে আজ জীবনধারণের সম্বল চাই আগে। জীবনোপায়ের ভিত্তির উপরই 
জ্ঞানালোক দানের নিমিত্ত শিক্ষায়তন নিমিত হইতে পারে। 

“আমাদের দেশের টাকার থলি ছুই শতাবী কাল দৃঢ মু্িতে শক্ত করিয়া ধরিস্া রাখিয়া যে ব্রিটিশ জাতি আমাদের 
ধনদৌলত শোষণ করিয়াছে তাহারা আমাদের দেশের দরিত্র জনসাধারণের জন্য কী করিয়াছে? চতুর্দিকে চাহিয়া 
দেখুন, অনশনশীর্দ লোকের! অন্নের জন্ত ক্রন্দন করিতেছে । আমি পল্লী নারীদিগকে কথ্েক ফোটা জলের জন্য কাদ। 
খুঁড়িতে দেখিয়াছি, কেননা ভারতের গ্রামে পাঠশালা হইতেও কৃপ বিরল। আমি জানিযে ইংলগ্ডের লোক আজ 
দুর্ভিক্ষের দ্বারে উপস্থিত। আমি তাহাদের জন্য ব্যধিত। কিন্তু যখন দেখি যে, খাদ্য সন্তারপূর্ণ জাহাজগুলিকে পাহারা 
দিয়া ইংলগ্ডের উপকূলে পৌছিয়৷ দিবার জন্য ব্রিটিশ নৌবহরের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা হইতেছে, এবং খন এমন 
অবস্থাও মনে পড়ে ষে, এদেশের একটা জেলার লোক অনাহারে মরিতেছে অথচ পাশের জেল। হইতে এক গাড়ি 
খান্যও তাহাদের দ্বারে পৌছিতে দেখি না, তখন আমি বিলাতের ইংরেজ এবং ভারতের ইংরেজের মধ্যে একট। পার্থক্য 
না দেখিয়া থাকিতে পারি না। 

“ব্রিটিশ রাজ আমারধিগকে খাওয়াইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আমাদের দেশে আইন ও শৃঙ্খল!” রক্ষা 
করিয়াছেন, এই জন্যই কি আমরা ইংরেঞ্জের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখুন, দেশের সর্বত্র দাঙ্গার উদ্দাম 
প্রাছর্ভাব চলিতেছে । ষখন কুড়িতে কুড়িতে লোক নিহত হইতেছে, আমাদের সম্পত্তি লু্তিত হইতেছে, নারীদের লম্রম নই 
হইতেছে, কিন্তু শক্তিমান ইংরেজের অগ্থ তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত নড়িতেছেও না, তখন কিন্তু পরপার হইতে 
ইংরেজরা চীৎকার করিয়া! আমাদিগকে তপন করিয়া! বলিতেছেন, তোমর! তোমাদের ঘর সামলাইতে পার না। 

“ইতিহাসে এরূপ উদ্বাহরণের অভাব নাই যে, সশস্ক যোদ্ধারাও প্রবলতর শক্তির সম্মুখীন হইতে পরাতুখ হইয়াছে। 
বর্তমান যুদ্ধের এমন অবস্থা দেখা গিয়াছে যে, বীরশ্রেষ্ঠ ইংরেজ, 'ফরাপী এবং গ্রীক টৈনিকগণও প্রবলতর অস্বশক্তির 
দ্বারা অভিভূত হইয়। মুরোপের রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছে । কিন্ত যখন আমদের দেশের দরিদ্র নিরত্ব, অসহায় 
কুষক, রোরুগ্যমান শিশুর ভারে ভারাক্রান্ত কষক সহম্র গুগ্ডার আক্রমণ হইতে ঘরবাড়ি রক্ষা! করিতে না পারিয়া পলায়ন 
করে, তখন বোধ হয় ইংরেজ বাঁজপুরুষগণ আমাদের কাপুরুষতা দেখিয়া! অবজ্ঞার হাসি হাসেন; ইংলগ্ডের প্রতোক 
লোক তাহার ঘরবাড়ি শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষে ফতোয়া জারি করিয়া 
লাঠি চালনা শিক্ষা পর্যন্ত নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। চিরকাল সম্বস্ত এবং তাহাদের সশশ্ব গ্রতুদের কপার 
উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখিবার জন্য আমাদের দেশের লোকদিগকে ইচ্ছ। করিয়াই নিরন্ব ও পৌরুষহীন করিয়া রাখা 
হইয়াছে। 

“এত কাল ইংরেজ পৃথিবীব্যাপী যে প্রতৃত্ব করিয়া আসিয়াছে, আজ নাৎপীর! তাহাকে মেই প্রতুত্বের যোগ্যতার 
প্রমাণ দিতে প্পর্ধিত আহ্বান করিয়াছে বলিয়াই ইংরেজ নাৎসীদিগকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখে ) কিন্তু মিস্‌ রাথবোন আশা 
করেন যে, আমরা প্রণতিপূর্বক তাহার দেশের লোকদের হস্ত চুষ্ঘন করিব, কেননা তাহার্দের সেই হাত আমাদের পায়ে 
দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়! দিয়াছে । কোনে! একটি গবর্মেন্ট ভালে কি মন্দ বিচার করিতে হইলে তাহার মুখপাত্রদের মুখের 
কথা শুনিয়! বিচার কর! চলে না; সেই গবর্মেণ্ট প্রজার কি বাস্তব হিত করিয়াছে তাহা! দ্বারাই বিচার করিতে হয়। 
ইংরেজর। যে আমাদের অনাদরণীয় হইয়! রহিয়াছে এবং আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই, তাহা ততটা এই জন্ত নহে যে, 
তাহারা বিদেশী, যতটা এইজন্য যে, তাহারা আমাদের কল্যাণের অছি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, কিন্ত অছির কর্তব্য সম্বন্ধে 
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া! বিলাতের হ্বল্পসংখ্যক ধনিকের পকেট স্ফীত করিবার জগ্ভ ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোকের 
সুখদ্থাচ্ছন্দ্য বলি দিয়াছে । আমার এরূপ মনে করা অন্থচিত হইত না, ষে, ভদ্রগোছ ইংরেজর! ভারতীয়দের এই সকল 


২৫২ রবীন্রজীবনী 


ক্ষতি ও অনিষ্ট মনে রাখিয়া অন্ততপক্ষে নীরব থাকিবেন এবং আমরা যে নিক্ষিয আছি তজগ্ত কৃতজ্ঞ থাকিবেন? 
কিন্তু তাহারা যে আমাদের অনিষ্ট সাধনের উপর আবার অপমানও করিবেন এবং কাটা ঘায়ে ছনের ছিটা দিবেন, 
তাহা একেবারে শালীনতার সকল সীমার বাহিরে ।”১ 

যাহাই লিখুন বা বলুন শরীর আর বহিতেছে না। গ্রতিমাদেবী লিখিতেছেন, “আষাঢ় মাস পড়তেই বাবামশায় 
খোল! আকাশে বর্যার রূপ দেখবার জন্ত উতল। হয়ে উঠলেন, তখন তাঁকে উত্তরায়ণের দোতলায় নিয়ে আল। হোলো । 
প্রথমটা কিছুতেই আদবেন না, অনেক করে রাজি করানে। গেল। এই সময় ডাক্তারদের মত নিয়ে কবিরাজী চিকিৎস! 
শুরু হয়েছে। [ শ্ঠামাদাস বাচম্পতির পুত্র ] কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় এই আয়ুর্বেদিক টি চিকিৎসার ভার 
গ্রহণ করেন।” এই সময়ে কলিকাতা হইতে প্রশাস্তচন্দ্রের পদ্থী রানীদেবী শাস্তিনিকেতনে আসেন। “তীকে 
বাবামশায় অত্যন্ত নেহ করতেন, তিনি এসে মাসাবধি কাছে থাকাতে অপারেশনের দিনগুলি গুরুদেবের কাছে পুর্ণ 
হয়ে উঠেছিল প্রীতি ও আনন্দের পরিবেশে । রানীর গল্প শুনতে তিনি ভালোবাসতেন এবং তাঁকে কাছে বসিয়ে 
হাস্তালাপ করে প্রফুল্ল হয়ে উঠতেন।” 

কিন্ত কোনো! চিকিৎসায় কোনো উপকার দেখা যাইতেছে না। কলিকাতা হইতে ডাক্তার ইন্দুতৃষণ বন্ধ, বিধানচন্্র 
রায়'ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যাপ্ন ও পরিবারের বন্ধু জোতিঃপ্রকাশ সরকার আদিলেন। তাহারা কবিকে পরীক্ষার্দি 
করিয়! স্থির করিলেন "শ্রাবণ মাসে অপারেশন করিতে হইবে । ভাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী, জিতেন্ত্রনাথ দর্ত এবং 
সত্যেন্দ্রনাথ বায় প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরাও কয়েকবার আসিলেন। “অপারেশনপসন্বন্ধে সকলেই একমত । 

অতঃপর ২৫ জুলাই (৯ শ্রাবণ ) কবিকে “কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইল। তৎকালীন ই, আই. রেলওয়ের 
অধিকর্তা এন. সি. ঘোষ কবির জন্য বিশেষ একখানি সেলুনগাড়ির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। 

প্রায় সত্তর বৎসর শান্তিনিকেতনের সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ, বাল্য, যৌবন, প্রো ও বাধক্যের সকল অবস্থার 
স্থৃতি এই স্থানের সঙ্গে জড়িত। জানি না আজ সেই স্থান ত্যাগের মুহূর্তে সেসব স্বতির ছবি মনের চক্ষে দ্রুত চলিয়৷ 
গিয়াছিল কিন1। 

জোড়াসাকোর পৈতৃক বাড়িতে আসিলেন। এবার যেন বুঝিতে পারিতেছেন আমু ক্ষীণ হইয়া আলিতেছে। 
ছুই দিন পরে ( ১১ শ্রাবণ ) লিখিলেন : 


প্রথমদিনের সুর্য প্রশ্ন করেছিল দিবসের শেষ সুর্য 

সত্তার নূতন আবির্ভাবে-_-কে তুমি। শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে, 
মেলেনি উত্তর । নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়-কে তুমি। 

বৎসর বৎসর চলে গেল, পেল না উত্তর । 


কয়েকদিন পূর্বে একখানি পত্রে কবি লিখিয়াছিলেন, “আমার মনে পড়ে বেদের সেই বাণী কে। বেদঃ অর্থাৎ 
“কে জানে, ধিনি ত্য করেছেন তিনিই কিজানেন। কিংবা জানেন না, এমন সন্দেহের বাণী বোধ হয় জগতে আর 
কোনে! শান্ত্ে প্রকাশ হয়. নিযে, যার স্যঠি তিনি আপন স্থপ্টিকে জানেন না। স্ষ্টি তাকে বহন করে নিয়ে চলে। 
আসল কথা চরম গ্রশ্্ের কোনো উত্তর নেই।** যেগৃহের মধ্যেই একদিন এই সত্তার আবির্তাব হইয়াছিল, আজ 
সেখানেই অস্তধণনের অপেক্ষায় রহিয়াছে সেই সত্বা। 

- ১ প্রবাসী ১৩৪৮ আধাঢ় পৃ ৩৯১-৯২ “বিবিধ প্রসঙ্গ' মিস্‌ রাখবোনের চিঠির উপর রবীজ্রনাথের মন্তধা। কবি উহ ইংরেজিতে লেখেন। 


উপরের বাংলাটি সাময়িক পত্রের অনুবাদ, কবিকৃত নহে। 
৭ বিশু মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পঞ, ২৩ জুন ১৯৪১, প্রবাসী ১৩৪৮ কাতিক পৃ ২৭। মহীপ্রনাণের দুইমাস পূর্বে লিখিত। 


শেষ কয়মাস ২৫৩ 


কয়েকদিন অপারেশনের পরামশীদির পর ৩* জুলাই ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অস্কোপচার করিলেন। 
এই ঘটনার পূর্বে তিনি প্রতিমাদেবীকে শেষ চিঠি দেন নিজ হন্ডে--অতি কষ্টে “বাবামশায়” শব্মটি লিখিয়াছিলেন। 
প্রতিম৷ দেবী অসুস্থ অবস্থায় শান্তিনিকেতনে ছিলেন । এই পত্র পাইয়া তিনি চলিয়া আসেন, তখন কবির জ্ঞান আচ্ছন্ন। 
অপারেশনের কিছু পূর্বে কবি তাহার জীবনদেবতার উদ্দেশে শেষ অর্থয নিবেদন করিলেন : ৰ 


তোমার স্যষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি 
বিচিত্র ছলনাজালে, 

হে ছলনাময়ী । 

মিথ্যা বিশ্বাসের ফাদ পেতেছ নিপুণ হাতে 
সরল জীবনে । 

এই প্রবঞ্চন! দিয়ে মহত্বেরে করেছ চিহ্িত। 
তার তরে বাখনি গোপন রাত্রি । 

তোমার জ্যোতিফ তারে 

যে-পথ দেখায় 

সে ষে তার অন্তরের পথ, 

সে ষে চিরন্বচ্ছ, 

সহজ বিশ্বাসে সে যে 

করে তারে সমুজ্জল। 


বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে খু, 
এই নিয়ে তাহার গৌরব। 

লোকে তারে বলে বিড়দ্বিত। 
সত্যেবে সে পায় 

আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে । 
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে, 
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে 
আপন ভাগ্ডারে। 

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা! সহিতে 
পে পায় তোমার হাতে 

শাস্তির অক্ষয় অধিকার ।১ 


অপারেশনের পর কয়েকদিনের মধ্যে শরীরের গতি সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। অবশেষে বাখীপুর্ণিমার অবপানে 
১৩৪৮ সালের ২২ শ্রাবণ ( ১৯৪১ অগস্ট ৭) বেলা ১২-১০ মিনিটে কবির মহাপ্রয়াণ হইল ।* 


১ জোড়ানকো ৩০ জুলাই । ১৯৪১, সকাল সাড়ে নয়টা, শেষ লেখা । হরর ২৬ পৃ ৬৪৯। 
২ জর প্রতিমাদেবী, নির্বাণ। কুমার প্রীজয়ন্তদাধ রায়, বিশ্বকবির মহানির্বাণ, প্রবাসী ১৩৪৮ ভাঙ্ পৃ ৬৪৩ জ-ঞ | সেবিক! [ প্ীদতী রানী চলা 1, 


রবীজনাখের জীবনের শেষ কয়দিন, প্রবাসী ১৩৪৭ জামিন পূ ৭৪১-৪৭। 


কেন বে এই ছয্সারটুকু পার হতে সংশয্ ॥ 
অজক্স অজানার জয় ॥ 

এই দিকে তোর ভরসা! যত, ওই দিকে তোর ভক্ষ ॥ 
অন্স অজানার জম ॥ 

জানাশোনান বাসা বেঁধে কাটল তো! দিন হেসে কেঁদে, 

এই কোণেতেই আনাগোনা নস কিছুতেই নয় ॥ 
অয় অজানার জয় ॥ 

”মরণকে তুই পবন করেছিস ভাই, 

জীবন যে তোর তুচ্ছ হল তাই । 

হরিন দিয়ে ঘেরা ঘরে তাইতে যর্দি এতই ধনে 

চিরদিনের আবাসখানা তাই কি শুন্যময্স 

জক্স অজানার জয় ॥ 
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১, সংযোজন ও সংশোধন 


প্রথম খণ্ড 

পৃ৮--তত্ববোধিনী সভা। ত্র সংযোজন ২য় খণ্ড পূ ২৫৮। 

পূ ৯-_-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাঙ্ধধর্ষে দীক্ষা গ্রহণ-_-১৭৬৫ শক; ১২৫০ সাল পৌষ ৭॥১৮৪৩ ভিমেম্বর ২১। 

--“যে।ড়াসাকোস্থ কমলবাবুর, বাড়ী ভাড়া লইয়া তাহাতে প্রথম ব্রাহ্গসযাজ সংস্থাপিত হয়)” ১৭৫* শক 
ভাদ্র ৬, বুধবার । ১৮২৮ অগস্ট ২০। ভাক্রোৎ্সব এখনো ত্রাঙ্গসমাজে অনুষ্ঠিত হয়। 

কলিকাতা ব্রাহ্মনমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা ১৮৩০ জানুয়ারি ২৩ বা ১১ই মাঘ ১৭৫২ শক ॥ ১২৪৭ বঙ্গাব, শনিবার 

--১৮৪৭১ ১১ই মাঘ (১৭৭২ শক) অক্ষয়কুমার দত্ত সাম্বৎসরিক সভায় ঘোষণ! করিলেন, “বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট 
নহে, বিশ্ববেদাস্তই প্ররুত বেদান্ত” রাজনারায়ণ বস্থুর আত্মজীবনী । দ্র সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহধির 
আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট ৪৫, পূ ৪২৩। 

পৃ ১১-_-“মাতৃবন্দনা+, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশ ১৩৫৪ আযাঢ় ৬। শ্রীহলধর হালদার [ শ্রীগুলিনবিহারী সেন] 
লিখিতেছেন : “রবীন্্-জননী সার্দাদেবী প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্র-জীবনী”কার লিখিয়াছেন, “দেবেন্দ্রনাথের গায় মহাপুরুষের 
পত্বী এবং [দ্বজেন্দ্রনাথ প্রমুখ সম্তানের জননী হইলেও সাহিত্যে তাহাকে স্বরণ করিয়া কোনো অমর সৌধ নিত 
হয় নাই। তীহার কুতকর্ম। পুত্র অথব! বিদৃষী কন্যাগণের মধ্যে কেহই তাহার মাতৃদেবী সম্বন্ধে তেমন-কিছু লিখেন নাই, 
কেহ কোনো! গ্রন্থ মাতৃনামে উৎসর্গ ও করেন নাই । রবীন্দ্রনাথ তাহার বিরাট সাহিত্যে জননী সম্বন্ধে কয়েকটি স্থানে 
মাত্র সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন.'* |, এই প্রসঙ্গে, স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত “আগমনী” (মহালয়া! ১৩২৬) 
হইতে রবীন্দ্রনাথের “মাতৃবন্দনা” কবিতাবলী পুনমূ্দ্রিত করিতেছি । এই কবিতাগুপিও অবশ্ত “সামান্ত উল্লেখ 
বলিয়। বিবেচ্য ; তবু এগুলির অধিকাংশ কোনো গ্রন্থাস্তভৃক্তি হয় নাই বলিয়া--কেবল 'জননী তোমার করুণ চরণথানি, 
'গীতাঞ্লি'তে মুদ্রিত হইয়াছিল-_সাধারণের নিকট অপরিচিত, এইজন্য এগুলি পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে ।*__ 


'হে জননী, ফুরাবে না তোমার যে দান, 
শিরার শোণিতে তাহা চির বহমান। 
তুমি দিয়ে গেছ মোরে সুর্য তারা চাদ, 
আম্মার জীবন সে তো৷ তব আশীর্বাদ । 


জননি, তোমার মবণহরণ বাণ 

নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে। 
তোমারে নমি হে সকল ভূবন মাঝে, 
তোমারে নমি হে সকল জীবন-কাজে, 
তন মন ধন করি নিবেদন আজি--” 


মাতঃ, পুণ্যময়ী মাতৃভূমি ভক্তিপাবন তোমার পৃজার ধৃপে, 
চিনায়ে দিয়েছ তুমি জননি, তোমার করুণ চরণখানি 
তোম। হতে জানিয়াছি নিখিল মাতাবে। হেরিন্থ আজি এ অরুণ-ক্িরপরূপে। 
সে দোহার শ্রীচরণে 
, নত হয়ে কায়মনে জননি, 
পারি যেন তব পুজা পূর্ণ করিবারে। তোমার মঙ্গল-মৃতি অমতে লভিছে শ্চৃতি 
- অমর্ত জগতে । 
জননি। তোমার করুণ চরণখানি তোমার আশিলদৃতি  করিছে আলোরুবৃঠি 
হেরিচ আবি এ অরুণ-কিরণরূপে। . সংসারের পথে। 


৩৩ 


২৫৮ রবীক্জীবনী 


তোমার ম্মরণপুণ্য করিতেছে গ্লানিশুন্ত মোদের ললাটে আছে তোমার আশিস-করতল 
সম্তানের মন । এ কথ! নিয়ত স্মরি দেহমন রাখিব নির্মল। 
ধেন গো মোদের চিত্ত চরণে যোগায় নিত্য সস ৃ 
কুহ্থমচন্দন। ওগে! মা, তোমারি মাঝে, বিশ্বের ম1 ধিনি 
-- ছিলেন প্রত্যক্ষ বেশে জননীরূপিনী ॥ 
হে জননি, বনিয়াছ মরণের মহা-সিংহাসনে, সেদিন যা কিছু পুজা দিয়েছি তোমাক, 
তোমার ভবন আজি বাধাহীন বিপুল ভুবনে । সে পুর্জা পড়েছে বিশ্বজননীর পায়। 
দিনের আলোক হতে চাও তুমি আমাদের মুখে, আজি সে মায়ের মাঝে গিয়েছ ম! চলি, 
রজনীর অন্ধকারে আমাদের লও টানি বুকে । তাহারি পূজায় দিন্ু তব পুষ্পাগ্ুলি। 


মোদের উৎসব মাঝে তোমার আনন্দ করে বাস, 
মোদের দুঃখের দিনে শুনি যে তোমার দীর্ঘশ্বাস । 


জীবনম্মতির পরিশিষ্টে কবিতাগুলি উদ্ধত হইয়াছে । 

পৃ ১৩ পাদটীকা ১-_ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাইয়াছিলেন (৫-১২-৪৭) : সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৪ ডিসেম্বর 
১২ তারিখে আহ্মদাবাদের কাজে যোগদান করেন। স্থতরাং তাহার পূর্বে ফিরিয়াছিলেন। 

পৃ ১৪__জ্যযোৎনাময় স্থলে জ্যোৎসানাথ ঘোষাল হইবে। বর্ণকুণারী দেবী রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময় জীবিত। ছিলেন। 
মাধুরীলতার জন্ম ১৮৮৬ অক্টোবর ২৫। রেণুকার জন্ম ১৮৯১ জাঙ্ুুয়ারি ২৩। 

২৬--যছু তষ্ট ( যছুনাথ ভট্টাচার্য ১৮৪০-৮৩)। ১৮৭০ সালে মহধি দেবেন্দ্রনাথ যছু তষ্টকে নিমন্ত্রণ করিয়া! গান 
শোনেন। কয়েক বৎসর পর তিনি ঠাকুরবাড়িতে গানের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিশ্দ্রনাথ 
“ছু ভট্টর রচিত হিন্দী গান ও সুর লইয়া বহু বাংল! গান রচনা করেন। যছু ভট্ট এই সময়ে কয়েকটি ব্রঙ্গনংগীতও রচন! 
করিয়াছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের সুত্রে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্ত্র মাণিক্যর সহিত ইনি পরিচিত হন; মহারাজ ইহাকে 
'রজনাথ' উপাধি দেন। তীহার কয়েকটি হিন্দী গানে “রঙ্গনাথ+ নাম পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় তিনি বাস করিতে যান 
নাই। বেশির ভাগ লময় কাটে কলিকাতায় ঠাকুরবাড়িতে । মাত্র ৪৩ বংসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। দ্র বমেশচন্ত্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, যু ভট্ট, মাসিক বস্থমতী ১৩৬১ আষাঢ় পৃ ৪৮৯-৯১। 

শাস্তিদেব ঘোষ তাহার “রবীন্দ্রসংগীতঃ গ্রন্থে যছু ত্র সন্বদ্ধে আলোচনা করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের ভাষণ হইতে 
উদ্ধাতি আছে। “ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালি গুণীকে দেখেছিলাম, গান ধার অন্তরের লিংহাসনে রাজমর্ধাদায় 
ছিল।'""তিনি বিখ্যাত যছু ভষ্ট।".* ধখন আমাদের জোড়ার্সীকোর বাড়িতে থাকতেন নানাবিধ লোক আগত তার 
কাছে শিখতে ; বাঙলাদেশে এরকম ওন্তাদ জন্মায়নি। তার প্রত্যেক গানে একটি 01181708115 ছিল, যাকে আমি 
বলি স্বকীয়ত11” ভর রবীন্দ্রসংগীত পৃ ৪৫। 

পৃ ৩৬-_কয়েকদিন বোিপুরে থাকিবার কথ! হইল।+ কয়েক বৎসর পূর্বে রেললাইন খোল! হয়। অজয় ব্রিজ 
পর্যন্ত রেলপথ খোল। হয় ১৮৫৮ অক্টোবর ৩; সাইথিয় পর্যস্ত ১৮৫৯ সেপ ৩7. সীইথিয়! হইতে তিনপাহাড়ি ১৮৬। 

পৃ৩৭-_বোলপুর স্টেশনে নামিয়া রায়পুর যাইতে হইলে শান্তিনিকেতন পথে পড়ে ন|। ভ্রু জানেজনাথ চট্টোপাধ্যায় 
লিখিত শান্তিনিকেতন আশ্রম” । 

পৃ ৩৭--মহধির বোলপুর আগমন ।--আমাদের মনে হয় মহধি আহমদপুরের পথে রায়পুর আসেন। কাটোয়া পর্বত 


সংযোজন ও সংশোধন ২৯ 


নদীপথে আলিয়া কাটোয়া-গুছটিয়া রাস্ত। দিয়া আসিয়া সথরুল-গুনুটিয়া সড়কে পড়েন। গুস্থটয়া হইতে স্থরুল পর্ন 
যাতায়াতের বড়ো রাস্ত। এককালে ছিল। বোলপুরে রেলপথ আসে ১৮৫৯ সালের শেষভাগে । মহ্ধির সহিত প্রতাপ- 
নারায়ণ সিংহের ঘনিষ্ঠতা হয় ১২৬৫ বা ১৮৫৮ এর পূর্বে । 'সিমল! পর্বত হইতে মহধি দেবেন্দ্রনাথ এক পত্রে রাজনারাম্বণ- 
বন্থুকে লিখিতেছেন [ ১২ শ্রাবণ ১৭৮০ ( ১২৬৫ )॥ ১৮৫৮ জুলাই ২৭ ] "তুমি শুনিয়া অবনত আহ্লাদিত হুইবৈ যে 
বীরভূম নিবাসী শ্রীধুক্ত প্রতাপনারায়ণ গিংহ ব্রহ্মরসের আম্বাদন পাইয়া তাহাতে অত্যন্ত “অন্গরক্ত হইয়াছেন।* এই 
সময়ে দেবেন্ত্রনাথের বয়স ৪০৪১ বৎসর । হিমালয় যাত্রার পূর্বেই প্রতাপনারায়ণদের সহিত পরিচয়াি হয় এবং পাহাড় 
হইতে ফিরিয়া দেবেন্দ্রনাথ রায়পুর আসিয়া থাকিবেন। তখন পর্যন্ত কাটোয়া পথ ছাড়া অন্তপথ ছিল না--কারণ তখনে! 
রেলপথ নিমিত হয় নাই। অজয় হইতে সীইথিয়া বেল নিমিত হয় ১৮৫৯ সালে ৩ অক্টোবর। স্থৃতরাং রায়পুর 
আপিবার প্রশস্ত পথ ছিল কাটোয়৷ হুইয়া। গুনুটিয়া-স্থরুলের পথেই শান্তিনিকেতন অবস্থিত। নুরুলের/ফিকের 
কয়েক মাইল পথ নষ্ট হয়! গিয়াছে; কিন্তু পুরাতন ম্যাপ দেখিলে পথ কোথ দিয়া গিয়াছিল জানা যায়। এই পথের 
ধারেই ছিল ছাতিম গছ; সে গাছ এখনো! আছে । এ সম্বন্ধে আরও গবেষণার প্রয়োজন। 

পৃ ৩৭-__ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ পিতার সহিত প্রথমবার আসেন। সেই সময়ে চীপ সাহেবের কুঠির নিকট 
হরিশমালীর খরগোশ শিকারের কথা। বালকের স্থৃতি স্পই ছিল। দ্র গ্রভাতচন্ত্র গুপ্ত, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, মাসিক বন্থমতী 
১৩৬১ বৈশাখ পৃ ১৫-১৬। বড়ো হইয়। জমিদারিতে চরে কবি পাখিশিকার নিষেধ করিয়াছিলেন। কবির সহিত 
১৯২৭ সালে ভরতপুর যাই । রাজ্যের নানা দর্শনীয় স্থান কবিকে দেখানে! হয়। একটি প্রকাণ্ড বিলের কাছে আমাদের 
লইয়! যাওয়া হয়। সেখানে প্রস্তরফলকে কোন্‌ সাহেব কয় শত করিয়া পাখি মাঁবিয়াছিলেন, তাহার তালিকা! খোদিত 
ছিল। কবি দেধিয়! মনে মনে এমন বিরক্ত হইলেন যে, কালমাত্র সেখানে আর থাকিলেন না। 

শান্তিনিকেতন অতিথিশাল।। ব্রশ্মচর্ধাশ্রম যুগে "শান্তিনিকেতন? ঝলিতে এ বাড়িটি বুঝাইত। কালে সমস্ত 
আশ্রমই এ নামে অভিহিত হয়। বর্তমানে এ বাড়ি বিশ্বভারতী বিগ্ভাভবনের অধ্যক্ষর আপিস। 

পৃ ৪*__কুমারসম্ভব মহাকাব্যের প্রথম সর্গের স্থলে তৃতীয় সর্গ হইবে। 

পাদটাক1-_বালকের বয়স ১৩ বৎসর ৭ মাস হইবে। 

পূ ৪২-_প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি 'রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতেই তিনি ইহার কয়েক পংক্তি মুখস্থ বলিতে পারিলেন' 
(শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ, “রবীন্দ্র-রচনাপণরী*_ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস )। “হিন্দুমেলায় 
উপহার এবং “প্রকৃতির খেদ* কবিত৷ ছুইটির ভাবসাদৃশ্তও সংশয়াতীত (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫* বৈশাখ, 
“রবীন্দ্রনাথের বালারচন1'-_প্রবোধচন্দ্র সেন )। স্থথের বিষয়, কবির স্থতি ও স্বীরৃতি তথ আভান্তরীণ পরোক্ষ প্রমাণের 
উপরে একাস্তভাবে নির্ভর করিবার প্রয়োজন আর নাই। ' প্রকৃতির খেদ? যে রবীন্দ্রনাথের রচন! তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে । অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সাধাব্তণী' পত্রিকার এক সংখ্যায় (১২৮২ ক্যোষ্ঠ ৩) 
ঠাকুরবাড়ির “বিঘজ্জন-সমাগম' সব্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে জানা! যায় যে, বিজ্জন-সমাগমের 
বিগত অধিবেশনে (১২৮২ বৈশাখ )-_"বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রকৃতির খেদ' নামে স্বরচিত একটি পদ্চপ্রবন্ধ পাঠ 
করেন। এ পন্ভ অতি মনোহর। পাঠকালে সকলের মনে ভারতভূমির বর্তমান হীনাবস্থ! ্মরণ হওয়াতে নেত্র 
হইতে শশ্রপাত হইয়াছিল। রবীন্দ্রবাবুর বয়স ১২।১৩ বৎসর”। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়ন আসলে চৌদ্দ বত্সর, বারো! 
তেরো! বংসয নয়। অভিলাষ প্রকাশের সময়েও (১২৮১ ) তিনি 'ঘ্বাদশবর্ধায় বালক' ছিলেন না । “অভিলাষ কোনো . 
সভায় পঠিত হইয়াছিল বিনা জানা যায় নাই । “হিন্দুমেলায় উপহার” যদি সাধারণের সমক্ষে পঠিত (১৮৭৫ ফেব্রুয়ারি . 
১১) প্রথম কবিতা! হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির থেদ' হয়তো। উক্তপ্রকার দ্বিতীয় কবিতা । ভ্রব্য দেশ, ১৩৫২ চৈত্র ১৬ 


'রবীজনাথের ধাল্যরচন।। প্রবোধচন্জজ সেন। 


২৬০ , রবীন্র্জীবর্নী 


পৃ ৪৭-_স্বর্ণকুমারী দেবীর £নেহলতা' উপন্যাসে যে ইঙ্গিত আছে তাহা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই মনে হয়। 
পাদটাকা_-ভারতী ও বালক ১২৯৬ কাতিক পৃ ৩৬৫ হইবে। 
” «একম্ত্রে বাধিয়াছি সহলটি মন+-__সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৫ম ভাগ ৩য় সংখ্যা ১৩১২ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় গানটির 

রচয়িত! স্্রীরবীন্্নাথ ঠাকুর | দ্র শাস্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের একটি গান, দেশ ১৩৫৫ আধা় ৫, পৃ ২৮৯-৯১। 

পৃ ৫৬-_হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতা । ১৯১* সালে কোনো সময়ে অধ্যাপক জিতেন্্রনাথ বন্যযোপাধ্যায় 
ও সম্তভোষকুমার বন্থ শান্তিনিকেতনে আসেন। কবির সহিত তাহাদের মোলাকাতের প্রতিবেদন শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র 
সম্পাদিত “স্থপ্রভাতঃ (৩য় বর্ষ ১৩১৭) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহাতে আছে, “সেটি দিল্লীর দরবার উপলক্ষে 
লিখিত হয়। বহু উৎ্কট রকমের অনেক কথা আছে বলিয়া উহ! কখনো ছাপা! হয় নাই ।” (ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রবীন্তর-গ্রন্ব পরিচয় ২য়সং পৃ ৭৮-৮০) 

পৃ ৫৭__হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ । 'নবীনচন্ত্র সেন উপস্থিত। নবীনচন্ত্র সেই সময়ে ( ১৮৭৬ ফেব্রু ) 
চট্টগ্রামের কমিশনর সাহেবের পার্সোনাল আসিস্টেন্ট । মনে হয় ঈন্টারের ছুটিতে হিন্দুমেলার সভায় উপস্থিত হুন। 
তাহার জীবনী হইতে, এ সময়ে কোনে! ছুটি লন বলিয়! জানা যায় না। অস্স্থতার জন্ত ছুটি লন ১৮৭৭ সালের জুন 
মাসে। স্থতরাং ১৮৭৬ সালের ঈস্টাবের সময় ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। 

পৃ ৬০-__মেঘনাদ বধ কাব্য সম্বন্ধে বহুকাল পরে “সাহিত্যন্থষ্টি” (১৩১৪) প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই তাহার 
পরিপক মত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ত্র র-র ৮ম, পৃ ৪ ১৩। 

পৃ ৬৭-_বান্ধব ১১৮৫, দশম সংখ্যা পূ ৪৬৪-৬৭। কবিকাহিনীর সমালোচনা । দ্র জীবনম্বতি পৃ ২৫৪-৫৭। 

পৃ ৬৯-_সেণ্ট জেভিয়াস”ন্কুলে রবীন্দ্রনাথ ভি হন। এতদ্সম্বদ্ধে শনিবারের চিঠি” (১৩৪৮ আশ্বিন পৃ ৯০৩) তে 
এই তথ্য আছে,_”১৮৭৪ ত্রীস্টাব্বের খাতাপত্র কলেজ হইতে খোয়! গিয়াছে তবে ১৮৭৫ খ্রীস্টাবের খাতায় নৃতন 
ভি হওয়ার সংবাদ না থাকাতে মনে হয়, তিনি [ রবীন্দ্রনাথ ] ১৮৭৪ খ্রীন্টাবে ভত্তি হুইয়াছিলেন। ১৮৭৫-৭৬ 
এই ছুই বৎসরের রেকডে” সোমেন্নাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-- এই উভয় ভ্রাতার নাম পাইতেছি। 
দুইজন ১৮৭৫ শ্রীন্টাব্ধে একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। তখনকার নাম ছিল ফিফ্থ ইয়ার বা প্রিপ্যারেটরি 
এপ্টান্স ক্লাস। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত “ইবুরেগুলার+ ছিলেন, প্রায়শই“কামাই করিতেন। ১৮৭৬ খ্ীস্টাবের খাতায় দেখা 
যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রোমোশন পান নাই, সোমেন্ত্নাথ পাইয়াছেন। সম্ভবত ইহার পরই তিনি ক্ষান্ত দিয়াছেন। অল্পদিন 
পুর্বে পরলোকগত একজন বৃদ্ধ অধ্যাপক বলিতেন, ছুই ভাইয়ে খুব সাজগোক্জ করিয়৷ গাড়িতে চাপিয়! স্কুলে 
আসমিতেন।* আমাদের মনে হয় ১৮৭৪ ও ৭৫ সাল সেণ্ট জেভিয়াপ্” স্কুলে কোনো প্রকারে টি'কিয়৷ থাকেন। 
মাতৃবিয়োগের পর ( ১৮৭৫ মার্চ ) হইতে বিদ্যালয়ে যাওয়া খুবই কমিয়া যায়। 

পৃ ৭৩-_“কাল্পনিক এবং বাস্তবিক ছুই ভাবের ছুই প্রকার লোক' শীর্ষক প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের রচনা নহে ! 
রচয়িতা দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর । ত্র প্রবন্ধাবলী। ৃ 

পৃ৮৪পা-টা ২-_গানগুলি "গীতবিতান নৃতন সংকরণে আছে। কেবল ৭ম সংখ্যার গানটি নাই, কারণ এইটি 
কবির রচনা নহে। 

পৃ৭৫-দামিনীর আখি” ইত্যাদি কবিতাটি 16০০:৪ হইতে অনৃদদিত। ভারতী ১২৮৮ আষাঢ় পৃ ১৪৬-৪৮, 
সম্পাদকের বৈঠক | স্থতরাং অপ্রকাশিত? নহে । 

পৃ৮২ানমরী” জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর লিখিত নাটিকা। ইহাতে ববীন্নাথ গদনেক্স, জ্যোতিরিজ্রনাথ ই্জের, 
'কাছদ্বয়ী দেবী উর্বনীর ভূমিকায় অবভীর্ণ হন বলিয়! শুনিয়াছি। “মানমী'র গল্পাংশ এইরূপ : স্উর্বশী ইঞ্জের প্রতি 


সংযোজন ও সংশোধন ২৬$.. 


মান করিয়াছে ; অনেক সাধাসাধনাতেও সে মান তাঙতিল না। মান ভাঙাইবার অন্ত মদনকে রতি অনুরোধ করেন। 
মদন উর্বপীর নিকট উপস্থিত হইয়! ফুলবাণ মারে, তাহাতে উর্বশীর মান ভাঙিয়া যায় ও সে ইঞ্জের জন্ত অধীর হয়। 
এদিকে বসন্ত মদনহক মদ খাওয়াইয়! তাহার ফুপবাণ চুরি করিয়া তাহাকেই মারে। মদন তাহাতে উ্বশীর প্রেমে 
মত্ত হইয়া তাহার সহিত প্রেমাপাপ করিতেছে, বসন্ত এমন সময় দুইমি করিয়া উর্বশীর পদানত মদনের কাছে রতিকে 
ডাকিয়া আনে । রতি মদনকে তিরস্কার করিতে করিতে চলিয়া যায়, মনও তাহাকে শান্ত করিবার জন্ঠ তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ যায়। পরে উর্বধীর মান ভঙ্গের জন্য তাহাকে উপহীসপূর্বক সকলে উল্লাস করিতে করিতে ইন্দ্রের সহিত 
মিলন করিতে লইয়! গেল।” মানময়ী গীতিকবিতা । কলিকাতা বান্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালিকিঙ্কর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত। ১৮*২ শক [১৮৮০ ] 

পৃ৮৭-__“বিলাতি স্থুর সংযোগের ঢেউ' দ্র ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, 'রবীন্ত্রসংগীতের ভ্রিবেণীসঙ্গম'- বিশ্বভারতী 
পত্তিকা ১৩৫৬ মাঘ-চৈত্র নংখ্যা। 'রবীন্ত্রনাথের ভাঙ! গান বি-ত।-প ১৩৫৯ শ্রাবণ-আশশ্বিন সংখ্য। পৃ ৪৬-৪৮। 
পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে ভূল ক্রটি সংশোধিত | রবীন্দ্রনাথের “ভাঙা' গান_-( সংযোজন ও সংশোধন )-বি-ভা-প ১৩৪৯ 
কাতিক পৌষ, পৃ৯৯। 

পৃ ৮৯ রুদ্রচণ্ডের সমালোচনা । বান্ধব, ১২৮৮ তৃতীয় সংখ্যা পৃ ১৪২-৪। দ্র জীবনম্থতি পৃ ২৫৭। 

পৃ৯গপা-টী ১-_গান ছুই।ট গীতবিতানে (নৃতন সং পৃ ৭৭৩,৭৭৪ ) আছে। 

পৃ ১০৪পা-টা ২-_দয়ালু মাংসাশী-_ভারতী ১২৮৮ শ্রাবণ । অচ-র-র ১ম পৃ ৩৪৯, পা-টা ৩। আদর্শ ৫ প্রেম, 
ভারতী ১২৮৮ ফাল্তন । অচ-র-র ১ম পৃ ৩৫৬-৬২। 

পৃ ১০৫পা-টা__-ভারতী ১২৮৮ মাঘ পৃ ৪৮৩, পা টী-৩। ভারতী ১২৮৮ চৈত্র পু ৫৮০ 

পৃ ১২৫-_পা-টা ১ বাউলের গান। ভারতী ১২৯* বৈশাখ ( পৌষ নহে ) বাউলের গান। সঙ্গীত সংগ্রহ। বাউলের 
গাথা । প্রথম খণ্ড। দ্র সমালোচন।। র-র-অচ ২ পৃ ১৩১। 

পৃ ১৩১-_প্রভাতসংগীত। 'ভৃদেববাবু এডুকেশন গেজেটে প্রভাত-সংগীতের সম্বন্ধে যে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছিলেন" ইত্যাদ্ি_-এডুকেশন গেজেট ১২৯০ আষাঢ় ২। ভ্রজীবনম্বতি পৃ ২৫৭। 

পৃ ১৩৩ পাঁ-টা-__গীতবিতানের নৃতন সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের সকল গানই সংগৃহীত হইয়াছে। 

পৃ ১৫৫ পা-টা ৩--ঘাটের কথা, ভারতী ১২৯১ কাতিক পূ ৩০০-০৯। 

পৃ ১৫৯-__আদিব্রাঙ্গমমাজের সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথ ও তববোধিনী-পত্রিকার সম্পাদকরূপে দ্বিজেন্্নাথ উভয়েই 
ব্রাঙ্গলমাজের মধ্যে নৃতন প্রাণচেতনা! আনিবার জন্য নানাভাথে চেষ্টান্বিত হন। ১২৯১ সালের মাঘোৎসব পর্বে 
৯ই জোড়াসণকোর বাটীতে ব্রাহ্মনশ্মিলন হয়। তিনটি সমাজের নেতৃস্থানীয়বা উপস্থিত ছিলেন। “রবীন্দ্রনাথ সভার 
প্রারভে ও শেষে গান করেন । (ত-বো-প ১২৯১ মাঘ পৃ ২১১) 

পর বৎসরে ১২৯২ সালের ৯ই মাঘ এই ব্রাঙ্গলন্মিলন জোড়াসাকোর বাটাতে হয়। দ্বিজেন্ত্রনাথ ও সত্যেন্জনাখ, 
প্রতাপচন্ত্র মজুমদার ও অৈলোক্যনাথ সান্যাল, শিবনাথ শান্ী ও উমেশচন্র দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ বেদির আসন গ্রহণ 
করেন। “রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গীত স্বশ্নং গাহিয়াছিলেন।* (ত-বো-প ১২৯২ ফাল্তন পৃ ২১১)। রবীন্তরনীথ কোনো 
ভাষণাদি দেন নাই? মনে হয় স্বাধ্যায় আদি পাঠে সহায়তা করিয়াছিলেন 

১২৯২ সালে বীরভূম জেলায় ছুতিক্ষ হয়। ত-বো-পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ. সমাজের সম্পাদক হিসাবে 
বোলপুরে ও তঙ্মিকটবর্ভাঁ রামনগর গ্রামে যে রিলীফ কার্ধ হয়, তাহার প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। সমাজ হইতে 
৯৪৬২ টীকা সংগৃহীত হয়; ৩ জ্যেষ্ঠ হইতে ১২ কাতিক (১২৯২) পর্যস্ত ৫২৬৩২ মুখে অন্ন দেওয়া] হয়। 


২৬২ রবীন্দ্রজীবনী 


পৃ ১৫৯-_ ব্রহ্গাসংগীত। রবীন্দ্রনাথ উনিশ বৎসর বয়স হইতে ব্রঙ্মসংগীত রচনায় প্রবৃত হন। উনিশ হইতে 
৩৫ ( পয়ত্রিশ ) বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি যে সব ব্রঙ্গসংগীত রচনা করেন তাহার তালিক! নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। 
অধিকাংশ গান মাঘোৎসবের জন্ত রচিত। আমরা গানগুলির পাশে “গীতবিতান, নূতন সংস্করণের পত্রাঙ্ক দিলাম। 
রবীন্দ্রনাথ গানগুলি কি ভাবে ছড়াইয়া দিয়াছেন লক্ষ্য করিবার বিষয়। বর্তমান গীতবিতান সংস্করণ হইতে 
রবীন্দ্রনাথের গানের রচনা-ক্রম জানা যায় না। তত্ববোধিনী-পত্তর্িকায় প্রকাশিত ব্রঙ্গসংগীতের তালিকা দিলাম। 
আরও ব্রহ্মমংগীত এই পনেরো বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছিল কিন! তাহা! গবেষণা সাপেক্ষ । 
১২৮৭ £ বয়স ১৯ বৎসর ( ১৮৮০-৮১ ) 


আমরা যে শিশুমতি ৮১৯ কোথ৷ আছ প্রভূ ৮২০ 
তোমারেই করিয়াছি জীবনের ঞ্বতারা ৩১৮ তুমি কি গো! পিতা আমাদের ৮২৩ 
একি এ সুন্দর শোভ। ২১৪ মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ ৮১৯ 
দিবানিশি করিয়! যতন ৮২০ 
১২৮৯ £ বয়স ২১ বৎসর ( ১৮৮২-৮৩ ) 
যাঁওরে অনস্তধামে মোহমায়৷ পারি ৬৩৩ আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে ৮২২ 
দেখ. চেয়ে দেখ. তোরা জগতের উত্সব ৮২৯ বর্ষ ওই গেল চলে ৮২২ 
কী করিলি মোহের ছলনে ৮২১ সখা তুমি আছ কোথা ৯৪৪ 
বড়ো আশা করে এসেছি ৮২২ প্রভু এলেম কোথায় ৮২৩ 
১২৯০ : বয়স ২২ বৎসর (১৮৮৩-৮৪) 
শুভ্র আমনে বিরাজ অরুণ ছটামাঝে ১৭৮ তোমারেই প্রাণের আশা কহিব ৮২৭ 
সংসারের চাঁরধার করিয়াছে অন্ধকার ৮২৩ হাতে লয়ে দীপ অগণন ৮২৫ 
কেরে ওই ডাকিছে ১৮২ অনিমেষ আখি সেই কে দেখেছে ২০১ 
সকলেরে কাছে ডাকি ৯৪৩ সকাতরে ওই কা্দিছে নকলে ৮২৫ 
১২৯১ : বয়স ২৩ বৎসর ( ১৮৮৪-৮৫ ) 
রজনী পোহাইল চলেছে যাত্রীদল ৮২৬ বরিধ ধরামাঝে শান্তির বারি ৫৮ 
একি স্থগন্ধ হিল্লোল বহিল ₹ ১৩ চলিয়াছি গৃহ-পানে ৮২৭ 
আজি এনেছে তাহারি আশীর্বাদ ৮২৬ ছুঃখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই ১০২ 
১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাঙ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাহার পর কাতিক হইতে 
মাঘ মাসের মধ্যে রচিত গানের তালিকা ।-_ 
তাহারে আরতি করে চন্দ্রতপন ১৮৭ অসীম কালসাগরে ১৭৮ 
তাহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে ৮৩১ এখনো আধার রয়েছে হে নাথ ১৭৫ 
ওঠো ওঠোরে, বিফলে প্রভাতঙবহে যায় রে ১২১ দেখ! যদি দিলে ছেড়ো না আর ৮২৮ 
ভবকোলাহল ছাড়িয়ে বিরলে ৮২৭ আমি জেনে.শুনে তবু ভূলে আছি ৮৪৯ 
আজবাধার রজনী পোহাল ১৩৮ তুমি ছেড়ে ছিলে ভূলে ছিলে ব'লে ১৬৩ 
ডুবি অমৃত পাথারে ১৫৪ মাঝে মাঝে তব দেখা পাই ১৬২ .. 


খিল মুছাইলে জননী ১৯৭ ও ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয় ৯৪১ 


সংযোজন ও সংশোধন ২৬৩ 


তাহার প্রেমে কে ডুবে আছে ৮২৭ 

তবে কি ফিরিব মমানমুখ ৮২৮ 

ছঃখ দুর করিলে দরপন দিয়ে ৮২৮ 

দাও হে হৃদয় ভরে দাও ৮২৮ 

সখা মোদের বেঁধে রাখো ৯৪৪ 

'একি অন্ধকার এ ভারতভূমি ৮০৯ 

ডাকি তোমারে কাতরে, 

এসেছে সকলে কত আশে ১২৭ 
ডেকেছেন প্রিয়তম কে রছিবে ঘরে ৮২৯ 
চলেছে তরণী প্রসাদ পবনে ৮২৯ 


এ পরবাসে রবে কে হায় ১৭৫ 
তুমি ধন্য ধন্য হে ধন্ত তব প্রেম ১৮৭ 
বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময় ১৫৭ 
তোমায় যতনে রাখিব হে ৮৩০ 

ংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে ১৭১ 
পিতার ছুয়াবে দীড়াইয়া সবে ৮২৯ 
আইল আজ প্রাণসখা, দেখোবে নিখিল জন ৮৩৬ 
(আমার) হৃদয় লমুদ্বতীরে কে তুমি দীড়ায়ে ১৮৩ 
শোনো শোনো আমাদের ব্যথা ৮০৮ 


১২৯২: বয়স ২৪ ( ১৮৮৫-৮৬) 


দীর্ঘ জীবন পথ ১০৯ 

ছুখের কথা তোমায় বলিব না ৮৩০ 
গাও বীণা, বীণা গাও ১৮১ 
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক ৮১২ 
শান্তি সমুদ্র তুমি গভীর ১৫৪ 
ডাকিছ শুনি জাগিন্থ ৭৭ 

অন্ধজনে দেহ আলো! ৫২ 

হেরি তব বিমল মুখভাতি ১৩৭ 
আমি দীন অতি দীন ১৯১ 
শুনেছে তোমার নাম ১৭৯ 
পেয়েছি অভয় পদ ১৭৮ 

মিটিল সব ক্ষুধা ৮৩৩ 


শোনো তার স্থুধাবাণী ১২১ 

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে ১৭২ 
এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায় ১৩৮ 
আজি বহিছে বসন্ত পবন স্ুুমন্দ ১২৯ 
কী গাবো আমি কী শুনাব আজি ১২৮ 
কেন জাগে না জাগে না অবশ পরান ১৬৫ 
যাদের চাহিয়া তোমারে তূলেছি ১৬৬ 
তোমার কথা কেহ তো ৰলে না ১৬৩ 
তোমার দেখা পাব বলে ১৭৪ 

হায় কে দিবে সাত্বনা ১৬৯ 

তোমারি মধুর পে ভরেছ ভুবন ২৮ 
তব প্রেম স্থধারসে মেতেছি ৮৩৪ 


১২৯৩ $ বয়স ২৫ € ১৮৮৬-৮৭ ) 


আমারেও করো মার্জনা ৮৩৪ 
বর্ষ গেল, বৃথা গেল ১৭৭ 
ফিরবো! না ফিরো না আজি ৮৩৪ 
প্রভাতে বিমল আনন্দে ২১৩ 
নিকটে দেখিব তোমারে ১৭3 
সবে মিলি গাওরে ৮৩৫ 

অনেক দিয়েছ নাথ আমায় ১৬৭ 


পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্ধামী ১৮৩ 

নয়ন তোমারে পায় না-দেখিতে (ত্র জীবনস্থতি পৃ ৬১) ৮৪২ 
তোমারে জানিনে হে তবু ৮৩৫ 

দেবাদিদেব মহাদেব ২০২ 

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি ৫৭ 

এবার বুঝেছি সখা ৮৩৫ 

বসে আছি হে কবে শুনিব ৭৭ 


১ গীতবিতান নূতন সংস্করণে গাইলায ন1) গী-বি ১ষ সংস্করণে বাদ দেওয়। গানের তালিকা জঙ্টব্য পৃ ৮৬১। সাধারণ ভাক্ষসমাবের অক 


সংগীতে গানটি পাইলাম ন।. 


২৬৪ 


সতা মঙ্গল প্রেমমত্্ তুমি ১৭৯ 


আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার ১৯১ 


কী ভয় অভয় ধামে ১৯১ 


আমর। মিলেছি আজ মায়ের ডাকে ২৪৯ 


রবীক্দরজীবনা 


তোমা লাগি নাথ জাগি ১৭৩ 
স্বামী, তুমি এস আজ ১৬৯ 
চাহি না স্খে থাকিতে হে ৮৩৬ 
চির দিবস নব মাধুরী ২১২ 


(কলিকাতায় ছিতীয় কন্গ্রেসের অধিবেশনে গীত ) আমার যা আছে আমি ৮২ 


তুমি আগিছ কে ১৮৪ 


আমায় ছ জনায় মিলে পথ দেখায় বলে ৮৩২ 


তুমি আপনি জাগাও মোরে ১২১ 
নূতল প্রাণ দাও, প্রাণসখা! ১২১ 
সবে আনন্দ করো ১২০ 

হে মন তারে দেখে! ৮৩৬ 

আজি হেরি সংসার অস্ৃতময় ২১৩ 
তোমারই ইচ্ছা হউক পুর্ণ ৫২ 
শ্রাস্ত কেন ওহে পাস্থ ১৮১ 


নব আনন্দে জাগো আজি ১৩৭ 
শূন্য প্রাণ কাদে পদ ১৭৫ 

জয় রাজরাজেশ্বর ৮৩৭ 

চিরবন্ধু, চির নির্ভর ১৭৯ 


একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে ২১২ 


এ ভবন পুণ্য প্রভাবে করে৷ পবিত্র 


আজ বুঝি আইল প্রিয়তম ৮৩৬ 
তুমি বন্ধু, তুমি নাথ ৩৪ 

১২৯৪ £ বয়স ২৬ €( ১৮৮৭-৮৮ ) 
পূর্ণ আনন্দ পুণ মঙ্গলরূপে ১৭০ 
অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ ১৬৪।৮৩২ 
আছ অস্তরে চিরদিন ১৭১ 
জগতে তুমি রাজা অসীম প্রতাপ ১৮৬ 
নাথহে প্রেমপথে সব বাধা ১৭০ 
হৃদয়বেদন। বহিয়।, প্রভু 


১২৯৫, ১২৯৬ সালে নূতন ব্রহ্মসংগীত দেখি না। 
১২৯৭ * বয়স ২৯ (১৮৯০-৯১) 

এ পোহাইল তিমির বাতি ১২৯ 
১২৯৮ : বয়স ৩০ (১৮৯ ১-৯হ) 


১২৯৯ : বয়স ৩১৫ ১৮৯২-৯৩) 
আনন্দধ্বনি জাগা ও হ৫৫ 
হৃদয়মন্দিরে প্রাণাধীশ ৯৫৭ 
আনন্দলোকে মঙলালোকে ১৮৭ 
১৩০৩ £ বয়স ৩২ ৫১৮৯৩-৯৪) 
আনন্দধাবা বহিছে ভুবনে ১৩৭ 


€ এসে হে গৃহদেবত।। এলে! হে আশ্রমদেবতা ) ৬১২ অন্তরে জাগিছে অন্তর্ধামী ১০৮ 


হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে ৭৭ 
নিত্য নব সত্য তব ১৬১ 
পাদ্প্রান্তে বাথে। সেবকে ৫৭ 


কন্দর থখছে আনন্দ মন্দানিল ২১২ 
শীতল তব পদছায়া ১৮৬ 


১৩৩১ : বয়স ৩৩ €(১৮৯৪-৯৫ 0) 
১৩০২ : বয়স ৩৪ (১৮৯৫-৯৬) 
১৩০৩ £ বয়স ৩৫ €(১৮৯৬-৯৭ ) 


আজি কোন্‌ ধন হতে ১০৯ 
আর কতদ্ুরে আছে সে আনন্দধাম ১৭ 


সংযোজন ও লংশোধন ২৬৫ 


আজি মম ষন চাহে জীবনবন্ধুরে ৭৮ আমার লত্য নিখা। সকলি ৫৬ 
হয়ষে জাগে! আজি ১২০ আজি রা আসনে তোমারে ৮৩৭ 
একি করুণা করুণাময় ১৮২ কে যায় অস্ুতধামযাতী ১১৯ 


পৃ ৯৬১--পদরত্বাবলী” সন্বদ্ধে বঙ্ষিমচন্দ্র শ্রীশচন্ত্র মনুমদারকে এক পত্রে ২৫ আশ্বিন [১২৯২] লেখেন, 
"তৃূমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎরষ্ট হইয়াছে, তাহা! কেহই সন্দেহ করিবে না এবং 
আমার সার্টিফিকেট নিপ্রয়োজন।* বঙ্ষিমচঞ্ত্রের রচনাবলী, পরিষৎ সংস্করণ, “বিবিধ” খণ্ড, পূ ৪১৩। 

পৃ ১৬২--ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। প্গস্ক প্চর ভেদ ও সেই প্রভেদের আবস্টুকতা৷ সম্বন্ধে অল্পকাল হল 2-- 
[ ঠাকুরদাস ] মুখুষোর সঙ্গে আমার আলোচনা চলছিল । তার মতে ভবিষ্যতে গন্ভত এতদুর পর্বস্ত সুন্দর হয়ে 
উঠবে যে পদ্যর বিশেষ প্রয়োজনীয়ত1 দূর হয়ে যাবে। '*ভাবে বোধ হল তীর বিশ্বাল আমার গন্ঠে আমার পন্যের 
চেয়ে ঢের বেশি কবিত্ব পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায় এবং সেইটেই তাঁর মতে স্বাভাবিক |” ছিরপত্র, কলিকাতা, 
মজজাবাত, ২০শে নভেম্বর [১৮৯৪]। 

"এ পারে সন্ধের সময় আমার একটি বেড়াবার সঙ্গী পাওয়া গেছে । লোকটির নাম ঠা--[ঠাকুরদাস] ৷ বেশ বুদ্ধিমান, 
প্রোচবয়স্ক, সাহিত্যান্ুবাগী, চিন্তাশীল, স্পষ্টবক্ত! এবং জমিদারী কাজকর্মে বহুদর্শী। রোজ বেড়াবার সময় এর সঙ্গে 
আমায় নান! ভাবের আলোচনা হয়ে থাকে ।* ছিন্নপত্র, শিলাইদহ, ১ল। ফাল্ধন [ ১৩০১1১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫ ] 

"আজকাল আর আমার একল! বেড়ানো হয় না। সঙ্গে প্রায়ই শৈ-- [ শৈলেশ মজুমদার] এবং ঠা-ঠাকুবদাস] 
বাবু থাকেন।.**ঠা--[ ঠাকুরদাস ] বাবুর মুখ থেকে এখানকার সেরেম্তার রিপোর্ট শুনতে থাকি এবং সেই রিপোর্টের 
ফাকে কাকে নক্ষত্রভর! আকাশ উকি মারতে থাকে. |” শিলাইদহ, ১*ই মার্চ [ ১৮৯৫॥২৭ ফাল্তন ১৩০১ ]। 
তিনটি উদ্ভৃতিই বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫২ শ্রাবণ-আশ্বিন ( পৃ ৪-১৪ ) সংখ্যা হইতে গৃহীত। 

ঠাকুরদ্াস কিছুকাল জোড়ারসাকোর ঠাকুর এস্টেটে কাজ করিয়াছিলেন। ভ্র ব্রজেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
সাহিত্যলাধক চক্সিতমাল! ৮৪, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় । ঠাকুরদাসকে লিখিত ববীন্দ্রনাথের পত্রাবলী। দ্র “কবি- 
প্রণাম (১৩৪৮ )। 

পৃ ১৬৯-_বন্ধিম গ্রমুখ সকলেই চূড়ামণির আজগুবি ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিন্বোধী ছিলেন।” রিপন | স্থবেজ্জনাথ ] 
কলেজের অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুগ্ড লিখিতেছেন, "বঙ্কিম বাবুষ কথ! এই ছিন্নপত্র ও জীবনস্বতিতে এত অল্প বল! 
হইয়াছে যে, আমার 0185 হইতে আরও একটু উদ্ধত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পান্দিতেছি না।” একদিন কথা 
প্রসঙ্গে আমাকে বহ্ষিম হলিলেন, 'রবিবাবু আপনি ( বঙ্ষিমবাবু বক্সাবর আমাকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করিতেন ), 
শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃত! শুনিয়ছেন ? আমি বলিলাম 'না'। তিনি বলিলেন, “শুনিবেন। তাহাতে জিনিস 
আছে। আপনি আমার বাড়িতে আসিবেন, এই খানেই তাহার কথাবার্ড। শুনিবার স্থবিধা আপনার হইতে পাস্সিবে।' 
কিন্ত শীট এইখানেই দেখিতে পাইলাম যে, বন্ষিমবাবুর 81:301:56100 বড়ে! বেশি দিন স্ায়ী হইল না। “ক্রফচরিত”- 
রিভার সহিন্ক ভর্কচূড়ামপির ফিলন স্থায়ী হইতে পারে না। একবার 411: 77৯11-এ আমি ভীহার রি শুনিতে 
গিয়াছিল।ম |...” ভর বেশ ১৩৬* বৈশাখ ২৬ পৃ ৭০। 

পু ১৮১--কড়ি ও কোলের লমালোচনা। কালীপ্রসয্ম কাব্যবিশারদ “মিঠেকড়া” নামে ব্যন্গকাব্য বা 
প্যারডি লেখেন '্বা্' নাষ দিয়া । ১২৯৩ সালে কড়ি ও কোমল বাহির হইয়াছিল, তাহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে. 


॥ 
ন্‌ 
নি ্ 
হর রি রি 
শি 7 »% ছু 
1 লি 


২৬৬ রবীন্্র-জীবনী 


'মিঠেকড়া' মুদ্রিত হয়। শ্রীকাকাতুয়! দেবশর্ম! [ দেবেজ্্নাথ সেন] 'রবিরাহু* নামে কবিতা লেখেন। ভর সাহিতা 
১২৯৮ আবাঢ় পূ ১৪৮। 

প্‌ ১৮২-_বিষ্যাপাতির পদাবলী । হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন, “বঙ্গীয় শবকোষের নিমিত মৈথিল 
শব-সন্ধলনের সময়ে, আমি 9219:80. সাহেবের সংগৃহীত বিগ্যাপতির টমখিল উৎকষ্টপদাবলী-সংগ্রহ ( 14918211 
010198602086105 ) ও পদাবলীতে ব্যবহ্থত “টমধিল শবমালা (018161011 01529869239615 ড০০৪৪৪1৪) পড়িয়া- 
ছিলাম। রবীন্দ্রনাথ পূর্বে এ পদাবলী পড়িয়া পদাবলীর পাশে পাশে বাঙলায় গগ্যে ও পগ্চে অনেকগুলি পদের অনুবাদ 
করিয়াছিলেন । এই অনুবাদ সকল স্থানে সম্পূর্ণ পদের নাই--কোন পদের সম্পূর্ণ, কোন পদের আংশিক অন্থবাদ আছে।” 
৫২টি পদাবলীর অন্থবাদ আছে। দ্র গ্রবাসী ১৩৪৮ অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন । 

পূ ১৯৬-_গাজিপুর বিহারের মধ্যে নহে ; উহ! উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত । 

পৃ ২২৪-_গযুরোপযাত্রীর ভায়ারি*র খসড়া । ইংলগ্ডের এখর্ধ ও বিলাস দেখিয়! কবি যেমন মুগ্ধ, তেমনই তাহার 
পশ্চাতে যে দারুণ ছুঃখ নিহিত রহিয়াছে, সেদিকেও তীহার মন ধাবিত হইতেছে । তিনি একদিনের ভায়াবিতে 
লিথিতেছেন [১৮৯০ সেপ্টে্র ১৯], “ভেবে দেখলে এর একট। অন্ধকার দিক আছে-_-8010 0" 9717১ পড়লে 
তা টের পাওয়া যায়---এই স্থখসমুদ্ধির অন্তরালে কী অসহ্ দারিদ্র্য আপনার জীবনপাত করচে--সেট1 আমাদের চোখে 
পড়ে না কিন্তু প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তর তার হিসেব জমা হচ্চে। প্রকৃতিতে উপেক্ষিত ত্রমে আপনার প্রতিশোধ 
নেবেই ।***আমাদের ভারতবর্ষে অনাদৃত দুর্বল অজ্ঞান বহ্যত্ুলব্ধ জ্ঞানকে বিনাশ করেচে। যদ্দি সভ্যতা আপনাকে রক্ষা 
করতে চায় ত গ্রতিব্শীকে আপনার সমান করে তুনুক। ছুটো। শক্তি যত একসঙ্গে সামা রক্ষা করে কাজ করে ততই 
মঙ্গল--যেমন আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ--স্বার্থ এবং পবার্থ_আঁপনার উন্নতি ও চতুষ্পার্থের উন্নতি-_নইলে চতুষ্পার্শ তার 
প্রতিশোধ তোলে-__বর্বরতা সভাতাকে ধ্বংস করে । আমার ত সেইজন্যে মনে হয়-_-আশ্চর্ধ নেই যে ভবিষ্যতে কাফ্রিরা 
ইযুরোপ জয় করবে- কৃ অমাবন্া দিনের আলোকে গ্রাস করবে-আফ্রিকা থেকে রাত্রি এসে মুরোপের শুভ্র 
দিনকে আচ্ছন্ন করবে। ফুরোপীয় সভ্যতার আদিজননী গ্রীসকে যে তুর্ক জাতি অভিভূত করবে একি পেরিক্লীসের 
সময়ে.কেউ কল্পনা করতে পারত ? আলোকের মধ্যে ভয় নেই, কেননা! তার উপরে সহন্র চক্ষু পড়ে আছে--কিন্ত 
যেখানে অন্ধকার জম1 হচ্চে, বিপদ সেইথানেই গোপনে বল সঞ্চয় করচে--সেইথানেই প্রলয়ের গুণ জন্মভূমি |” 
বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৬ মাঘ-চত্র পূ ১৫৮। 

প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে কথা ভাবিয়াছিলেন, ভাহা কি আজ আফ্রিকার নৃতনরূপে দেখ! দিতেছে না? 

[ ১৮৯০ আগস্ট । জাহাজে ]| "অভাব ধত অধিক, জীবিকাসংগ্রাম যত দুরহ, সভ্যতা যত জটিল, মানবমনের 
বিচিন্ত্ বৃত্তির আলোড়ন ততই বেশি। ছুর্বলের জন্ঠ সখ নয়--সুখ বলসাধ্য, স্থখ ছুঃখসাধ্য |." মানসিক ভীবনে 
সুখ..'আমাদের দাহ করে।” 'মুঝোপধাত্রীর ডায়ারি'র খসড়া, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৬ চিাপাসি। পৃ১১। 
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ইতিহামে এই মতবাদ গ্রীকষুগ্র হইতে চলিয়া আসিতেছে যে উর্ধর নদীমাতৃক দেশই আদিম সভ্যতায় উদ্ভব- 

১. 9০58 ০:81)? ₹ এই কবিতা-:5008 ০1 08০ 81:/-- ইংরেজ কবি টঙাসঃহভ (15058817০০0 ১৭৮৯-১৮৪৫ ) কড়ৃি রটিত। 
৮০ কাগজের এ্টমাস সংখ্যায় (১৮৪৩) প্রকাশিত হয়। ঘরিতের কন্দন আতনাদে কাটি! পড়িয়াছে এই কবিতায় । ৰ 
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কে; এখনকার ভৌগোলিক তথ! এঁভিহাসিকগণ সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন । আসলে 6১৪ ৮৩৪০(1)01 
18 01680516 এবং 10161) 0081165 10501598 1)910. ০] এই ছুইটি কথাই আছে সভ্যতার মূলে। ববীন্জ্রনাথ কি 
এই মতই এখানে অল্পকথায় বলিয়াছিলেন ? ৃ 

পৃ২৪৩_জীবনস্থতি। প্রকাশিত ১৩১৯ [১৯১২ জুলাই ২৪] “ছিব্পত্র”ও সমকালীন প্রকাশিত গ্রন্থ। 
আদি ব্রাহ্মসমাজ গ্রেসে মুদ্রিত হয়। এই উভয় গ্রন্থের প্রকাশক নগেন্্রনাথ গজোপাধ্যায়, শিলাইদহ, নদীয়। 

“ছিয়পঞ্জে'র প্রথম আটখানি চিঠি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে, অবশিষ্ট সকলগুলিই ইন্দিরা দেবীকে লিখিত। প্রথম 
পত্র ৩* অক্টোবর ১৮৮৫ ও শেষ পত্র ১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫ তারিখে লিখিত [১৫ কাত্িক ১২৯২ হইতে ২ পৌধ ১৩০২ ]। 
ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রধারা ১৮৮৭ হইতে ১৮৯৫ সালের মধ্যে । 

ছিন্নপত্রে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু এ পত্রধারার অন্তর্গত, এরূপ চিঠি বিশ্বভারতী পত্রিকায় ( কান্িক-পৌধ 
১৩৫১-_শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৩) প্রকাশিত হইয়াছে। 

ছিন্নপত্র গ্রস্থে মুদ্রিত পত্রগুলিতে, মূল পত্রের থে সকল অংশ নাই, তাহার অনেক অংশ শারদীয়া আনন্ববাজার 
পত্রিকায় (১৩৬১) সংকলিত হইয়াছে । এই সকল উপকরণ গ্রস্থাকারে একক্র প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্র-মানসের 
এক পর্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। 

বিশ্বভারতী পত্রিকায় “ছিন্নপত্র'-সম্পাদকরা লিখিতেছেন, "১৮৮৭-১৮৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথ গ্রীইন্দিরা দেবীকে 
যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন, “ছিন্পত্র" গ্রন্থধানি প্রধানত তাহারই সংকলন, কেবলমাত্র ৮খানি শ্রীণচন্্র মুমদারকে 
লেখা । এই সময়ে লিখিত যাবতীয় চিঠি শ্রীইন্দিরা দেবী ছুটি খাতায় স্বহস্তে নকল করিয়া রবীন্দ্রনাথকে উপহার 
দিয়াছিলেন। এই খাত ছুটি অবলম্বন করিয়াই ১৩১৯ (১৯১২ ) সালে "ছিন্নপত্র” প্রকাখিত হয়। সম্প্রতি এই খাতা 
ছুইথানি পাওয়! গিয়াছে এবং শাস্তিনিকেতন রবীন্ত্র ভবনে রক্ষিত হইয়াছে ।” 

১৯০৩ সালে (১৩১* ট্যোষ্ট ৩) আলমোড়া হইতে সতীশচন্ত্র রায়কে এক পত্রে কবি লেখেন, “চিঠির সেই ছুইখানি 
খাত। মোমজাম দিয়া মঞ্বুত করিনা মুড়িযা রেজেই্রী করিয়া পাঠাইয়ো।” ছিন্নপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্বে এই 
খাতা হইতে অংশ নির্বাচন করিয়! কবি “বিচিত্র প্রবন্ধ? ( ১৩১৪ ঠবশাথ ) ( জলেম্লে গ্রন্থে ) সন্নিবেশিত করেন। 

শিলাইদহ হইতে ১১ মার্চ ১৮৯৫ [ ২৮ ফাল্তন ১৩০১] ভারিখে শ্রীইন্দিরা দেবীকে লিখিত একখানি চিঠিতে 
রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে এই চিঠিগুলি সম্বদ্ধে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহ! উদ্ধৃত হইতেছে: “আমার বোধ হয় 
বহুকাল থেকে তোকে আমি এ সব জায়গ! থেকে যে সকল চিঠি লিখেছি সকলেরই ভাবখানা এক । বারগ্বার আমি একই 
কথা একই আগ্রহকে গ্রায় একই ভাষায় প্রকাশ করেছি_-আমার আর অন্য উপায় নেই--কারণ, আমি ঠিক একই ভাক 
প্রতিবারেই নতুন কৰে অন্থভব করি। আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে তোকে যে সমস্ত চিঠি লিখেছি সেইগুলে নিয়ে 
পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল ছুপুব সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে 
আমার পুরাতন পরিচিত দৃণ্তগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই কতদিন কত মূহূর্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি-_ 
সেগুলে! বোধ হয় তোর চিঠির বাকার মধ্যে ধরা আছে-_-আমার চোখে পড়লেই আবার সেই লমন্ত দিন আমাকে ঘিরে 
দাড়াবে । ওর মধ্যে যা! কিছু আমার ব্যক্তিগত জীবন সংক্রান্ত সেট! তেমন বহুমূলায নয় কিন্তু যেটাকে আমি বাইরের 
থেকে সঞ্চয় করে এনেছি, যেট। এক-একটা৷ দুর্লভ সৌন্দর্য, দুমু্নয সম্ভোগের সামগ্রী, যেগুলো আমার জীবনের অসামান্ত 
উপার্জন_-বা হয়ত আমি ছাড়া আর কেউ দেখেনি, যা কেবল আমার সেই চিঠির পাতার মধ্যে রয়েছে জগতের আর: 
কোথাও নেই--তার 'মর্ধাদ1 আমি যেমন বুঝব এমন বোধহয় আর কেউ বুঝবে না। আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো- 
দিস, আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্যসভ্ভোগগুলো একটা খাতায় টূকে নেব--কেনলা যদি দীর্ঘকাল বাঁচি, 
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তাহলে এক সময় নিশ্চয়ই বুড়ে। হয়ে যাব-_-তখন এই সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সাধনার সামগ্রী হয়ে খাকবে--তখন 
পূর্বজীবনের সমস্ত সঞ্চিত হুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছা করবে । তখন 
আজকেকার এই পদ্মার চর এবং স্সিগ্ধ শাস্ত বসন্ত জ্যোৎস্সা ঠিক এমনি টাট্কাভাবে ফিরে পাৰ আমার গন্ভে পদ্ডে 
কোথাও আমার স্থখছুঃখের দিনরান্রিগুণি এরকম করে গাঁথ! নেই ।” বিশ্বভারতী পত্রিক! ১৩৫২ শ্রাবণ-আশ্বিন পৃ ১৪। 

পু ২৬৩-- ইন্দিরা দেবী বলেন ষেত্তাহার যতদুর মনে আছে "রাজা ও রাণী'র পারিবারিক অভিনয় বিক্ষিতলার 
বাড়িতে হয়, পার্কস্রীটের বাসায় নহে । 

পৃ ২৬৯ পা-টী ২-- 'প্রতীক্ষা'। প্রথম খসড়া ১৬ অগ্রহায়ণ ১২৯৯, রাজসাহীতে | নাটোরে ২* অগ্রহায়প 
পুনলিখিত | শিলাইদছে ২৭ অগ্রহায়ণ এই কবিতাটির শেষ রূপ দান করেন । দ্র সোনার তরী ১৩৫৭-সং, পৃ ৭৯। 

পৃ ২৮১--এউড়িস্তা হইতে কবি কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন ফাল্গুনের (১২৯৯) শেষাশেষি |, ইন্দিরা দেবীকে 
৪ চৈত্র ১২৯৯ ( ১৮৯৩ মার্চ ১৬ ) লিখিতেছেন, “অনেকদিন পরে আরজ একটুখানি রোদ্দুর দেখ! দিয়েছে-_..মনে কর্‌, 
চৈত্রমাস পড়েছে তবু এবার কিচ্ছু গরম পড়েনি-_-দিনের বেলায় চাপকান জোব্ব। পরে থাকি এবং রাত্রিকালে শালকম্থল 
মুড়ি দিই-_”। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫১ মাঘ-চৈত্র পু ১৫*। ইহার পর কবি শিলাইদহ ও সেখান হইতে রাজসাহী 
যান। ভর রবীন্দ্র-জীবনী ১ম খণ্ড পূ ২৮৪। 

কলিকাতায় ফিরিয়! (১২৯৯ ত্র ২৫ )৬ এপ্রিল ( ১৮৯৩) ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, “মোহিনীর সঙ্গে 
আজকাল আমার মাঝে মাঝে নান৷ বিষয়ে কথাবার্ড। হয়, আমার বড়ো ভালো লাগে । এই রকম আলোচন। করবার জন্তে 
আমার মন অন্ক্ষণ তৃষিত হয়ে থাকে । এই হতভাগা জনশুন্ত দেশে মনটা যেন নিশিদিন উপবাসী হয়ে আছে- কেবল 
ভিতর থেকে জাপনাকে আপনি আহার করচে ।"..আজ সকালে প্রিয্বাবুর ওখানে গিক্সেছিলুম, অনেকটা যেন আহার 
পান করে আসা গেল।” বিশ্বভারতী পত্রিক। ১৩৫১ মাঘ-চত্র পৃ ১৫০-+১। কবির জীবনে আমরা বরাবর লক্ষ্য 
করিয়া আসিয়াছি 16911908081 কথাবার্তা বলিতে তাহার অপার আনন্দ ছিল। মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা, শান্ববিৎ স্থপপ্ডিত, ইনি শ্ীতপনমোছন চট্টোপাধ্যায়ের পিত1। 

পৃ ৩,৩--বিদেশী অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য। সাধনা ১৩০১ শ্রাবণ [ ১৮৯৪ অগস্ট] পূ ২৫*-৬০ | হামারগ্রেন 
১৮৮৩ এর শেষ দিকে আসিয়া থাকিবেন। 

পৃ ৩০৭--নবীনচন্দ্র সেন ও রবীজ্জনাথ। বঙ্ষিমচন্ত্রের স্ৃত্যুর ( ১৩০০ রা ২৬) পর কলিকাতায় যে শোকসতা। 
হয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যোগী হইয়। নবীনচন্দ্রকে এই সভার অধিনায়কত্ব করিতে অন্থরোধ 
করেন। সভ। করিয়া শোক প্রকাশ করা ভারতীয় বিধি নহে বলিয়! নবীনচন্জ্র সেন (দ্র আমার জীবন, ৫ম খণ্ড) 
অন্বীরুত হন। এই প্রসঙ্গে তরষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ডে মুদ্রিত “শোকসভা” প্রবন্ধ, ও 'আধুনিক সাহিত্যে” 
গ্রস্থপরিচয়। 

তার তিন মাস পরে রবীন্দ্রনাথ ( বয়স ৩৩ ) নবীনচন্ত্র গেনের নিকট হইতে এক পত্র পান । ' তখন নবীলচন্ 
রাঁণাঘাট মহকুমার হাকিম € ৯৯ ফাস্তন ২৮ হইতে ১৩৯২ ঠবশাখ ১৭ । 1898 [খত 10--18968 4081] 29)। 
রৰীক্্রনাথ শিলাইদহে ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৩০১ লালে বলীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইল--.প্রথষে নবীনচ্তর 
ও পরে রবীন্দ্রনাথ এই ছুইজনে সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন | নবীনচজ রাপাঘাটে মহকুমার হাকিষ. 
থাকিতে থাকিতে রুত্তিবাসেষ ভিটা ঘুবিয় দেখিয়া আসেন এবং আদিকবির স্বতিরক্ষার অন্ত হীরেন্্নাথ দত ও বঙসবাসী, 
সাগাধিকের সম্পাদকেছ্স নিকট পর দেল। বঙগীফু সাহিত্য পন্দিবদ' অঞ্রদী- হইয়া এ বিষয়ে, বিজ্াপনপঞ্র প্রকাশ 
কবেন) লেই পত্রে শ্বাক্ষর়কারী হিসাবে নবীনচন্র ও বদদীজনাধেক্জ নাস, বধাকেযে, ছিল । ববীজদাগেক, নাম নিফের: 


নার নিচে জেওয়া। হইয়াছে বঙগিয়া' নবীনচজ্জ আক্ষেপ প্রকাশ. করিয়া রবীজানাধতক পঞ/ফেদ,। (ই পের জবাবে 
রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ হইতে ১৩০১ শ্রাবণ ২৫ (১৮৯৪ অগস্ট ৯) নবীনচণ্র সেনকে রাপাঘাটে লেখেন, “যদিও আমি বগংস 
আপনার অপেক্ষা অনেক ছোটে! হইব, তথাপি দৈবক্রমে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে আপনার নাদের নিত, আমারই নাম 
পড়িয়াছে--আপনি নবীন কবি, আমি নবীনতর | বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও এঁভিহাসিক পর্যায় বক্ষা করিয়া আপনার 
নিয়ে আমার নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, অতএব সর্বসম্মতিক্রমে আপনার নামের নিয়ে নাম স্বাক্ষর ঝায়িকার অধিকার 
আমি প্রাপ্ত হইয়াছি-+ আশা করি ইতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্ধন্ত এই অধিকাবটি, আমি রক্ষা করিতে পারিব |” 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি রূপে উভরের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ এখনো হয় নাই । ১৪ শ্রাবণ পরিষদের 
অধিবেশনে রবীন্ত্রনাথ উপস্থিত হন; তিনি আশ! করিয়া গিয়াছিলেন যে নবীনচন্দ্রে। সহিত সাক্সাৎথ হইবে । শিলাইাহ 
হইতে ( ২৯ শ্রাবণ ) ১৮৯৭ অগস্ট ১৩ এর পত্রে কবি বলেন যে তিনি একদিন নবীনচন্ত্রের আতিথা সৌভাগাঙ্থরপে, 
গ্রহণ করিবেন। ইহীর পর ২২ অগস্ট (৭ ভাঙ্ ) তারিখে নবীনচন্ত্রকে কবি জানান যে কোনে! এক রকিবারে তিনি 
রাঁণাঘাটে যাইবেন। 

কবি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ১০ ভা । ১৪ ভাত্র ইন্দিরা দেবীকে একপত্রে লিখিতেছেন যে তিনি একটি 
নৃত্তন গানে স্থর দ্িতেছেন “কীর্তনের ধরনের ভৈরবী ।” ( ছিন্লপত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৩য় বর্ষ ৪র্ধ সংখ্যা ১৩৫২ পু 
২৩২)। এই গানটিকে 'মেঘ ও রৌক্' গল্পের অন্তর্গত করেন। মেঘ ও রৌদ্রের স্ুত্রপাত করেন কিছুকাল পূর্বে; ১৩০১ 
আবাঢ ১৪ লিখিতেছেন, “আক্র সকালবেলা য়'*-গিরিবাল! নায়ী'..একটি..*মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবভারণ, 
করা গেছে। সবেমাজ পাচ লাইন লিখেছি ।* গল্পটি সাধনায় প্রকাশিত হয় ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায়। 
এ গল্পের গান যেটির কথ! ছিন্নপত্রে লিখিয়াছেন মেইটি হইতেছে--এস এল ফিরে এস, বধুহে ফিরে এল ।' 

কবিকে ২১ ভান্র পুনরায় সাহাজাদপুরে দেখি । অর্থাৎ ১৪ ভাদ্র ও ২১ ভাত্রর মধ্যে কবি রাশাঘাটে আসেন; 
ফিরিয়া! গিয়। কয়েকদিন পরে ১৯ ভাগ নবীনচন্দ্রকে ধন্তবাদপূর্ণ পত্র দেন। আমাদেক মনে হয় ১৩০১ ভান্্র ১৮ (১৮৯৪ 
(সেপ্টেম্বর ২ রবিবার রবীন্দ্রনাথ রাণাথাটে আপিয়! নবীনচন্দ্রের অভিথি হইঞ্সছিপেন, এবং ফে একটি নৃতন কীর্তন 
গান রচনা করিয়া আনিয়াছেন' সেইট্ট গাহি! শোনান। (আমার জীবন ৪র্থ খণ্ড পূ ২৬৮) এই গানটি রবীন্দ্রনাথ 
তাহাকে অন্গুলিপি করিক্না পাঠান ; গানটি পূর্বোক্ত 'এল এস ফিরে এস, বধুহথে ফিরে এম ।' 

সমসাময়িকের চোখে রবীন্দ্রনাথ (৩৩) কিরূপ ছিলেন, তাহা নবীনচন্দরের 'আমার জীবন” ( ৪র্ঘ খণ্ড ) হইতে উদ্ধৃতি, 
পাঠ করিলেই বুঝা ষাইবে। রবীন্দ্রনাথ “তাহার জমিদারি কার্ধে কুয়া যাইবার পথে একদিন প্রীতে নিমনত্রি হইয়া 
১০টার ট্রেনে দয় করিধ! রাণাঘাটে জাগার সঙ্গে সাক্ষাৎ্ৎ করিতে আলিয়াছিলেন [১৮৯৪ সেপ২]। আমার একজন; 
আতীয় তাহাকে স্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিম! আনিলে, তিনি যখন গাড়ী হইতে নাঁষিলেন, হেখিলাম সেই: ১৮৭৬ 
ৃনটাবেদ্ম নবধূবকের আজ পরিণত যৌবন। কি নুদার, কি শীত) কি গ্রতিভান্ধিত দীর্ঘাবরক। উজ্জল গৌর, 
ফুটনোনুখ পদ্মুকো্বকের ফত দীর্ঘমুখ, মত্ডকের মধ্যতাগ বিভক্ঞ কুকিজ ও সঞ্জিত ভ্রমর কেশশোড। ; কুকি অলক” 
শ্রেণীতে সঙ্দিত সুবর্ণ দর্পপোজ্জল ললাট ) ব্রযকফ গুন্ছ ও খর্ব শাশ্রশোতান্িত মুখ মণ্ডল ) কফপজ্তুক দীর্ঘ ও সমুত্জগ, 
চু স্ুদার নাসিকাকজ মাত কুবর্ণের চশম11. বর্ণ-গৌরব স্বর্ণের সহিত দন উপস্থিত করিগাছে।. মুখাবরব রেখিগে, 
চি্রিত খুনের মুখ মনে পড়ে। পরিধানে সাদা ধুতি, সা বেশনী পিরান ও রেশকী চাদক। বরণে কোষল পাহৃকা, 
ইংরাজী পাদৃকার কঠিনতার অসহৃতাব্যঞ্ক।” (পৃ ২৬৪-৭৪) বিশ্বভারতী-পর্জিকা ১৩৬৩ মানখ-চৈছ সংখ্যা 
নবীন €সনকে পিছত কয়েকধানি গজ ও পাদটাকায় “আমাক জীবদ' হইতে উদ্ধৃতি আছে।, 
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পৃ ৩১৫ পা-টা-২--আবারের আইন । বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে রক্ষিত সাধনা” পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনা 
বলিয়া! দাগ দেওয়া আছে । উহ]! অস্বাক্ষরিত । কোনো! রচনা-সংগ্রছে উহ গৃহীত হয় নাই। 

পৃ ৩১৮ পা-টী ৩--ত্রাঙ্গণ' কবিতা । অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্রাচা 'জবালা” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “কবির 
ভাষায় জবালা পুত্রকে ঠিকই বলিয়াছিলেন, জন্মেছি ভতৃহীন! জবালার ক্রোড়ে।” প্রবাসী ১৩৪২ পৌষ পৃ ৪১১-১৪। 

পৃ ৩১৮-_নিশীথে' গল্প সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "গল্পটা সাধনার অধিকাংশ পাঠকের বিশেষ ভালে লেগে গিয়েছিল, 
সেই কারণে সাহিত্যের [১৩০১ ফান্তন] সমালোচনা পড়ে অনেকে চটে গেছে।” ছিন্নপত্র ১৮ মার্চ [১৮৯৫], 
বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫২ পৃ ৭৫-৭৬। 

পৃ ৩২*--ক্ষ্ধিত পাষাণ । ছিন্লপত্রের [ ১৫ আঘাঢ় ১৩০১ ] সাজাদপুর ১৮৯৫ জুন ২৮ তারিখের রচনা হইতে 
যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা “ক্ষুধিত পাষাণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না বলিয়া পুলিনবিহারী সেন 
পঞ্র দিয়াছেন। তিনি মনে করেন সাধনায় প্রকাশিত ( ১৩০২ ভাব্র-কাতিক ) “অতিথি, গল্পের সঙ্গেই উহা! মেলে। 
ষটব্য শ্রীগ্রমথনাথ বিশীর “রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প", 'তথ্যপঞ্জী” বিভাগ, পৃ ৬৩। 

সতীশচন্দ্র রায়কে ১৩০৯ চৈত্র মাসে হাজারিবাগ হইতে লিখিতেছেন, প্প্রবাপীতে যে সাহিবাগের ছবি বাহির 
হইয়াছে এই বাড়িতেই আমি বাস করিয়াছি এবং ইহাই ক্ষুধিত পাষাণে'র লেই বাড়ি” বিশ্বভারতী পত্রিক! 
১৩৫৫ মাঘ-চেত্র পৃ ১২৫। 

পৃ ৩২২--সাধনা গেছে আপদ গেছে-_-এই চার বৎসরে আমাদের চার হাজার টাকার বেশি দগড দিতে 
হয়েছে।” শ্রশচন্ত্র মুমদারকে লিখিত পত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৮ ১ম সংখ্যা পূ ২। 

পৃ ৩২৪-_'উর্বশী” কবিতা! শিলাইদহের জলপথে নৌকায় রচিত, ১৮৯৫ ডিসেম্বর ৮ লেখা (১৩০২ অগ্রহায়ণ 
তারিখে )। বিশ্বভারতী পত্রিক।। 

পৃ ৩২৬-_“নদী” ১৩০২ মাঘ। অবনীন্দ্রনাথ “নদী" বই-এর ছাপা পাতার উপর কতকগুলি ছবি জ্বাকেন। ছবিগুলি 
তখন মুদ্রিত হয় নাই। অবনীন্ত্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় অবনীন্দ্রনাথের কাগজপত্রের মধ্যে এই চিত্রিত 
“নী” এক খণ্ড পান। উহা! ২১ খানি ছবি সহ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় €( ১৩৬১) প্রকাশিত হইয়াছে । 

পৃ ৩২৭--জীবনদ্দেবতা সন্ধে । কবি আলমোড়ায়। ঢা. ভা. €. 59এর [7 01091) [99180081165 
800 16৪ ৪0515] 8697 09861) নামে গ্রন্থ খানি পড়িয়! সতীশচন্দ্র রায়কে শান্তিনিকেতনে লিখিতেছেন 
[ ১৩১৭ ট্যেষ্ঠ ৩], "মনন্তত্বের অপরূপ বহন্যের মধ্যে তলাইয়। গেছি । আশ্চর্য এই যে, আমার কাব্যের মধ্যে কবিতার 
ভাষায় আভাসে ইঙ্গিতে নানাস্থানেই আমি এই সকল কথ হলিয়াছি। আমাদের গোচরাতীত চেতনাকে ও ইন্্রিয়া তীত 
জগৎকে আমি নানাভাবে স্পর্শ করিয়াছি এবং তাহীদের বার্তা নান! ছন্দে দিবার চেষ্টা করিয়াছি । অধিকাংশ সময়েই 
এই প্রয়াস আমার নিজের $চ্ছারৃত নহে--আমার অন্তঃপুরবাসিনী “কৌতুকময়ী” আমাকে দিয্না কখন কী লিখাইয়া 
লইয়াছেন তাহা! আমাকে তখন জানিতেও দেন নাই।” একখানি চিঠি, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৪ মাঘ-চৈত্র পৃ ২*৩। 

পৃ ৩৩৫-_.কাব্যগ্রস্থাবলী । শ্রীসত্যগ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কতৃক প্রকাশিত। আদি ত্রাঙ্গাসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস 
চক্রবর্তা দ্বার মুজ্রিত। ১৫ই আশ্বিন ১৩৪৩ পৃ ৪৭৬। 

হুচী : কৈশোরক পৃ ১-১৮ [কবির 'পনেরো! হইতে আঠারো! বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত? খবিতার চান] ভাছদিংং 
ঠাকুৰের পদাধলী ১৯-২৭ [ ভাঙ্গুসিংহের অনেকগুলি কবিত! লেখকের ১৫1১৬ বৎসর বয়সের লেখা." গাটকতক পরবর্তা- 
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কালের লেখাও আছে ]। বান্মীকি-প্রতিভা (গীতি-নাট্য ) ২৮-৩৬। সন্ধ্যাসঙ্গীত ৩৭-৫৬। প্রভাতনঙ্গীত ৫৭-৭৭। 
ছবি ও গান ৭৮-৯১। প্রকৃতির প্রতিশোধ ৯২-১০৯। কড়ি ও কোমল ১১০-৩৯। মায়ার খেলা (গীতি-নাটা ) 
১৪০-৫১। মানসী ১৫২-২৯০। রাজা ও রাণী ২০১-৪৬। বিসর্জন ২৪৭-৭৯। চিত্রাঙ্গদা ২৮০-৯৫। 
সোনার তরী ২৯৬-৩৪৭। বিদায় অভিশাপ ৩২৮-৫২। চিত্রা ৩৫৩-৯। মালিনী, ৩৯১-৪৪৬। তালি 
৪০৭-২৮। গান ৪২৯-৪৭। ব্রহ্মসঙ্গীত ৪৪৭-৭*। অন্থবাদৎ ৪৭১-৭৬। 

এই কাবাগ্রস্থাবলীতে যেসব গ্রন্থ সন্নিবেশিত হয়, সেগুলি সবই প্রায় সম্পাদিত অর্থাৎ কবিষে কবিতা 
গুলিকে ভালে বলিয়া পছন্দ করিয়াছিলেন সেইগুলিই ছাপা হয়। বিসর্জন তে। পুনলিখিত হয়। অন্থবাদ অংশ পৃথক 
করিয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ এ পর্যস্ত সংস্কত, পালি, প্রাক ত, মারাঠি, মৈথিলী ও ইংরেজি হইতে যে সব কবিতা বা গ্রনস্থাংশ 
তর্জমা করিয়াছেন, তাহার একটি পৃথক খণ্ড প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শোন। যাইতেছে এই ধরণের একখানি গ্রন্থ 
মুদ্রিত হইবে। 

কাব্যগ্রস্থাবলীর আকার ছিল একখানি বড়ো টালির মতো। লৌকিকভাবে অনেকে এই সংস্করণকে 'টালি' 
এডিশন বলিত। এই সংস্করণ তিন প্রকারে প্রকাশিত হয়। একটি সংস্করণ সচিত্র, অপরটি সাধারণ। এ ছাড়া মূল 
ফোটোগ্রাফ সহ আর-একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় বলিয়া জান! যায় । 

পৃ ৩৩৫-_ববীন্্রনাথ কাপিয়ঙে ছিলেন। সেখান হইতে ১৩০৩ কাতিক ৭ তারিখে অঘোরনাথ 
চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত “মেয়েলি ব্রত" নামে ক্ষুত্্ গ্রন্থের একটি ভূমিক। লিখিয়া পাঠান। অঘোরনাথ কবির 'সাধনা"য় 
প্রকাশিত লোকসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উৎসাহিত হন ও এই সংগ্রহকার্ধে ব্রতী হন। 

পৃ ৩৪৮-_ঢাকায় বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স সঙ্থদ্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ শ্রপ্রচ্যোতকুষার সেনগুপ্ত বিলাতে 
প্রকাশিত কংগ্রেনী পত্রিকা [0018%র ১৮৯৮ ১জুলাই'র সংখ্যা হইতে সংগ্রহ করিয়া! পাঠাইয়াছেন : 

” [006 1001:618 চ1051100181 0070161:91009 01 13670£8] 1)910 ৪ 108098 02 7187 91 800. 08109 
1 800 2 81019981:৪ 6০0 1859 10990 10086 80.0098810]. 10)8 10017710910 19901019 70:989106 18৪ 81006 
9109910 1)000790, 4১10056 20 79001)8870 £91061678)610) & 00261 11 01081001)90910 91061910091) 800 & 
10010010901 17171008 6001 61081788968 010 6152 0188. 047. 19201), 10160 01 0608%1 10710098 800 
810 00001001)7:07001817)6 01000109176 01 609 0010£7988 108767 18 191901:690 6০0 17959 19810 1980. ৪27৪৩ 105 
6199 70:09996011869 800. 60 17959 10909 9 দ€ট্যে 0০9০৫ 89601) 00 60৪ 1018609, ০6106 620৩ 0000192 
স্195/৪. 10079 691910660. 791)1170758109612) 0109 01 6109 6:985986 01 6159 11517) [0096৪ ০0৫ 13911£91, ৪8108 
& 10896101081 810606100 11) 73906911. 11 লে 781880 990. 161007790 6116 091989858 81700 6185 1700, 
15110158790 13810687199 1081186 ০69 6০ 6186 00817 £8%55 810 91000906 8700 961211106 8007688 
₹:908869]7 17601010690 1১0 01068:৪.* (পাটনার সিংহ লাইব্রেরি হইতে সংগৃহীত )। 

পৃ৩৫৪পা-টী ১-_ শুদ্ধ পাঠ_-”রেশমের থান পাঠাইয়াছিলেন । 

পু ৩৫৫--'ইতিহাসিক চিত্র”, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত পত্রিকা । রবীন্ত্রনাথ ইহার সুচন! লিখিয়। দেন। 
ত্র রবীক্জ-বচনাবলী ৯ম খণ্ড পৃ &*৬-১২। এই রচনায় ইতিহাস রচন! সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করেন, তাহা তাবী 


১ এই ছুইটি প্রথম গ্রস্থাকারে মুদ্রিত হইল। 
২ 'কড়ি ও কোমল এবং ছবি ও গানের অভ্ততু্ত অছুযাগুলি সংগৃহীত । 


২৭২ রবীজ্-্ধীরনী 


ইতভিহার-রচন্ছিতাদের পথনির্দেশে সহায়তা করিতে পারে। প্র ধুর্জট প্রসাদ মৃখোপাধ্যায়, কবির নির্দেশ খারদীা 
দেল ১৩৮২ পৃ ৪৯। | 

গৃ৩৫৬--লরেন্সদ। "এর পাগল! মেদাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার 
পড়াবার কায়দা! খুবই ভালো, আরো ভালে! এই যে কাজে ফাকি দেওয়! তার ধাতে ছিল না। মাঝে মাঝে 
মদ খাবার ছুনিবার উত্তেজনায় সে পালিয়ে গেছে কলকাতায়, তার পর মাথা ছেট ক্ষরে ফিরে এসেছে, লজ্জিত অন্রতগ্ত 
চিত্তে। কিন্ত কোনোদিন শিলাইদহে মততায় আত্মবিশ্বত হয়ে ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধা হারাবার কোনো কারণ ঘটায় নি।* 
আশ্রমশ্রিগ্ঠালয্নের সুচনা, গ্রবামী ১৩৪০ আশ্বিন। দ্র আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ১৩৫৮ পৌষ সংস্করণ । 
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দ্বিতীয় খণ্ড 


পৃ ৭__ম্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ । "আধুনিক কালের ভারতবর্ষে বিবেকানপ্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার 
করেছিলেন, সেঁটি কোনো আচঢারগত নয়। তিনি দেশের সকলফে ডেফে বলেছিলেন তোমাদের সকলের মধ্যে 
বঙ্গের শক্তি, _দরিপ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্বকে সমগ্রভাবে জাগিয়েচে। 
তাই এই বাণীয় ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেচে। তার বাণী মানুষকে ধখনি সম্মান দিয়েচে 
তখনি শক্তি দিয়েচে । লেই শক্তির পথ কেবল এককেোঁকা নয়, তা কোনে দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনবাবৃত্তির মধ্যে পর্ধবসিত 
নয়, তা মান্ছষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান কষেচে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক 
অধ্যবলায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী ঘা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।” 
৯ এপ্রিল ১৯২৮ সালে ডাঃ লরসীলাল সরকারের কোনে! পত্রের উত্তরে অঙ্বিয়চন্জ চক্রবর্তা যে পত্র দেন, তাহারই 
অচুক্রমণিকায় কবি স্বয়ং এইটি লেখেন। প্রবাসী ১৩৩৫ জ্োষ্ঠ পৃ ২৮৫-৮৬। 

রোমা রোলার সহিত কবির সাক্ষাতের সময় কৰি শ্বামীজি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন : 
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পূ ১৬-_সক্তীবচন্ত্র বন্ধিমচন্রের কনিষ্ঠ নহেন,_মেআদাদা। ব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে লেখকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

পৃ ১৭ চন্দ্রনাথ বন্থর সহায়তায় শ্রীশচন্ত্র ৯২৯০ সালে বঙ্গদর্শনের মাত্র চারটি সংখ্যা ( কাতিক-মাঘ) প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। “সেই বৎসরেই ভিনি সাব.ডেপুটি ম্যাজিস্ট্টের পদ পাইয়া বিহারে চলিয়া যান ” বলিয়াই 
যে "পত্রিকা চালাইতে পারিলেন না”--একথা ঠিক নহে। অগ্রহায়ণ-পৌধ সংখ্যায় চন্দ্রনাথ বন্বর *পণুপতি সম্থাধ' 
স্থান পাওয়ায় বঙ্িমচন্ত্র ক্ষুৰ হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি মাঘ সংখ্যার পর বজদর্শনের আর কোনো! সংখ্যা প্রকাশ 
করিতে দেন নাই। ইহার প্রায় ছুই বৎসর পরে ১২৯২ সাল বা ইং ১৮৮ সনের শরৎকালে শ্রীশচ্ছ সাবডেপুটি রূপে 
প্রথমে নদীয়ায় পরে বিহারে প্রেরিত হন। এই প্রলঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের ২য় সংখ্যক পত্র ত্রষ্টব্য।-_ 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখকের নিকট পত্র ১০-৭-৫১। 

পৃ ১৭__গল্পগুচ্ছ। ১৯০১ সালে মন্ুমদার লাইব্রেরি হইতে ২ খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুচ্ছে ৫৩টি, ১৯০৮-০৯ 
সালে ইত্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে € খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুচ্ছে ৫৭টি, বিশ্বভারতী হইতে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত 
গল্পগুচ্ছে ৮৪টি গল্প ছিল। অতঃপর তিন সঙ্গী'র ৩ টি গল্প, এবং গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই অথচ সামরিক পত্রিকাতে 
আছে সেরূপ গল্প মৃত্যুর পূর্বে মুদ্রিত “বদনাম” (প্রবাসী), মৃত্ার পর “প্রগতি সংহার ( আননাবাজার পত্রিক।) 
'শেষ কথা” (বিশ্বভারতী পত্রিকা ) বাহির হয়। ত্রষ্টব্য প্রমথনাথ বিশীর “রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প” গ্রস্থের অন্তর্গত 
পুলিনবিহারী সেন-কতৃ্ক সংকলিত “তথাপঞ্জী' | শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত 'খাতৃপত্র" নামক ্বিমাপিক পত্রিকায় 
( ১৩৬২, ২য় সংখা! ) রবীন্দ্রনাথের 'মুসলমানীর গল্প” নামে একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে । ভর দেশ ১৩৬২ ভাদ্র ৩১; 
“নির্বাণ' গ্রন্থ। 

পৃ ১৯-__এঁতিহাসিক গিজে। (90150 )-র সভ্যতার ইতিহাস (17886976066 68818806501 61 [8706 
1828) এই সময়ে ক্ুপ্রসিদ্ধ ছিল) উহার ইংরেজি তরজমা হইয়াছিল। ১৩১৮ সালে স্বীয় অধ্যাপক বিনয়কুমার 
সরকার পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি সংকলন ও অনুবাদ করিবার জন্ত ধনভাগ্ডার স্থাপন করেন। রিপন 
কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্তনারায়ণ ঘোষ এই ধনভাগ্ারের শর্তীস্থযায়ী গিজো প্রণীত যুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস বাংলায় 
অস্ুবা্ণ করেন । উহা বলীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালে। ইংরেজি তর্জমা বিশ্বভারতী 
গ্রন্থাগারে আছে এবং কবি আমাদের এই বই পড়িবার জন্গ উৎসাহিত করেন মনে আছে৷ 

পৃ২৭--বলেরনাধ ঠাকুরের 'ব্ন্থবিদ্তালয় পরিকল্পনী'। ১৩৪ সালে পরিকল্পিত র্গবিস্তালিয়ের তিনি বে নিয়মা- 
বলীর খসড়া কষেন তাহা হইতে উদ্ধৃত হইল : [ বলেশ্ত্রনাথের হাতে লেখা পাঙুলিপি হইতে গৃহীত ] | 

১। ইতন'হবিভঞাগয়ে/প্রবৈণিকা পরীক্ষার উপযোগী করিয়া অধ্যাপন বরা হইযে। 





২৭৪ রবন্দ্র-ললীবনী 


২। বিচ্চালয় ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। 

৩। আপাততঃ দশজন ছাত্র বিনাব্যয়ে বিগ্ভালয়ে থাকিয়া আহার ও শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন । 

৪। আহার্ধের ব্যয়স্বরূপ মাসিক ১০২ দিলে আরও ২০ জন ছাত্রকে বিগ্ভালয়ে লওয়া যাইতে পারিবে । 

€। শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রস্টীগণ ব্যতীত আরও চারজন সভ্যকে লইয়া বিষ্ভালয়ের অধ্যক্ষ সমিতি গঠিত 
হইবে। প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচনে আশ্রমের ট্রস্টীগণের কর্তৃত্ব থাকিবে । তৎপবে কোনে অধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে 
অবশিষ্ট অধ্যক্ষের! মিলিয়। অধ্যক্ষ নির্বাচন করিয়া লইবেন। 

৬। অধ্যক্ষ সমিতি ব্রাঙ্গধর্মীুমো দিত শিক্ষাপ্রণালী এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে রক্ষা 
করিয়! বিচ্যালয়ের কার্ধ পরিচালনা করিবেন । 

৭। শাপ্তিনিকেতন আশ্রমের উস্টীগণের মধ্যে একজন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক হইবেন। সম্পাদক অধ্যক্ষ 
সতার অনুমতি লইয়! বিষ্ভালয়ের কার্য পরিদর্শন হিসাব পরীক্ষা! শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ ও পরিবর্তন ছাত্র নির্বাচন 
পু্তক শিক্ষাপক্ধতি নিধর্রণ করিবেন। 

৮। বিদ্যালয়ের অন্যান্ত পাঠ্যগ্রন্থের সঙ্গে তৃতীয় বাধিক শ্রেণীতে পদ্য ্রাধর্ম এবং চতুর্থ বাধিক হইতে 
প্রবেশিকা পর্ধস্ত ব্রাঙ্গধর্ম ও ব্যাখ্যান অধ্যাপন হইবে । 

৯। ৩য় বাধিক শ্রেণী হইতে এপ্টন্ল পর্যন্ত সমুদয় ছাত্র অধ্যাপকগণ সহ আশ্রমের প্রতি সায়ং উপাসনায় যোগ 
দিবে। এবং নিম্ন শ্রেণীর বাগকগণকে লইয়া অধ্যাপকগণ স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট উপাসনা করিবেন ।* 

১২। সকল ছাত্রকেই বিদ্যালয়ভবনে বান করিতে হইবে। এবং শিক্ষকগণ তাহার্দিগকে লইয়! নিরূপিত 
সময়ে একত্র আহারাদি করিবেন। এবং যথাসম্ভব ছাত্রগণের সহিত ক্রীড়াকৌতুকেও যোগ দিবেন। 

১৩। ছুটির সময় ব্যতীত মাসে ৩ দিন ছা'ত্রগণ অভিভাবকের সম্মতি থাকিলে অধ্যাপকের অনুমতি লইয়া 
বাটা যাইতে পারিবে। 

১৪। অভিভাবকগণ প্রতি রবিবারে গিয়। বালকর্দিগকে দেখিয়া আসিতে পারিবেন। 

পৃ২৭-_শাস্তিনিকেতন সম্বন্ধে কয়েকটি তারিখ : 

১২৬৫ আশ্বিন ২৮ (১৮৫৮ অক্টোবর ১৩) অঞ্জয়সেতু নির্মিত | অজয় হইতে সাইথিয়! রেলপথ ১৮৫৯ সেপ্টেম্বর ৩। 

১২৬৯ ফাল্গুন ১৮ (১৮৬৩ মাচ ১) বোলপুরের নিকট বিশবিঘা জমি পাচ টাক! খাজনায় মৌরসীপান্ট্ায় গৃহীত। 

১২৯৪ ফাল্গুন ২৬ € ১৮৮৮ মার্চ ৮) মহধিকত শান্তিনিকেতন সমস্থীয় ট্রাস্টভীড, সম্পন্ন । ত-বো-প ১৮১০ শক। 

(১২৯৫) বৈশাখ । ট্রাজ্টভীড.|--প্র ক্রহ্মবিষ্যালয়, অজিতকুষার ক্রবর্তঁ বিশ্বভারতী সং ১৩৫৮। 

১২৯৫ কাতিক 9 (১৮৮৮ অক্টোবর ১৯ ) শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা । শাস্তিনিকেতন-স্থতি পু ৫৭-৬০। 

১২৯৮ পৌষ ৭ (-১৮৯১গডিসেম্বর ২১) শাস্তিনিকেতন মন্দির প্রতিষ্ঠা 

১৩০৮ পৌষ ৭ ( ১৯৯১ ডিসেম্বর ২২ ) শাস্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদ্বোধন । 

১৩২৮ পৌষ ৮ (১৯২৪ ডিসেম্বর ২২) বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন। 

১৩২৯ জ্যেষ্ঠ ২ (১৯২২ মে ১৬) বিশ্বভারতীর নৃতন মংবিধান (0920961606102 ) ১৮৬৬ সালের ২১ নং 
আকট অঙ্থসারে রেজিস্টি, করা হয়। 

১৩৫৮ বৈশাখ ২৫ (১৯৫১ মে ৯) ভারতীয় পার্ামেন্ট বাঁ লোকসভায় বিশ্বভারতী আযাক্‌ট ( নং ২৯, ১৯৫১ 
সাল) পাশ হয়। ১৯৫১ মে ১৪ হইতে এই.আ্যাক্ট কার্ধকরী হয়। 

পূ ২৮ ও ১৮৫--'ব্রদ্মোপনিষদ* নামক ভাষণ 'শান্তিনিকেতন নবম সাম্বৎসরিক ঝাক্মোৎসব উপলক্ষ্য, 
যুক্ত সসবীজজনাথ ঠাকুর কতৃক পঠিত। ১৩০৬ পৌব ৭ (১৮৯৯,ভিসেম্বর )। ইছাই কবির প্রথম ধর্মদেশনা |. 


ঈংযোজন ও সংশোধর্ন ২৭৫ 


্রক্ষমন্ত্। দশম সাম্বখসরিক ১৩০৭ পৌষ [১৯** ডিসেম্বর] ব্রচ্মোতসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ববীন্ত্নাথ ঠাগুর 
কতৃক পঠিত দ্বিতীয় দেশন!। 

্রহ্ষচর্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা দিবণের উপদেশ [ বিছা লয়ের ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশে ] ১৩৯৮ পৌষ (১৯০১ ডিসেম্বর ২২] 
ক্র শান্তিনিকেতন ব্রহ্ধচরীশ্রম ১১৫৮। তত্বোধিনী পত্রিকা ১৮২৩ শক মাঘ সংখ্যায় "শান্তিনিকেতনে একাদশ 
সাছৎ্নরিক উৎসব" বিবরণের অন্তর্গত । 

পূ ২৯_-১৩০৮ অগ্রহায়ণ মাসের কোনো-এক তারিখে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্গবিদ্ালয় আরম্ত হইয়াছিল । বিদ্যালগের 
ছুটির দিন বুধবার,_রবিবার নহে। বুধবার কেন ছুটির দিন, এই প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদ্দিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
ক্রাঙ্মলমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" (প্রথম প্রকাশ ১৭৮৬ শক ২৬ বৈশাখ শনিবার । ১২৭১ বঙ্গাব্ব। 
১৮৬৪ মে ৭। পুনমু্ণ ১১ মাঘ ১৩৬০ ) বক্তৃতায় বলেন, “প্রথমে ঘধন সমাজ স্থাপিত হয়, তপন শনিবারে সমাঞ হইত । 
রূবিবারে নকলের অবকাশ ছিল, শনিবার রাত্রিতে অধিক কাপ পধ্যন্ত উপাপন| হইলেও কাহারো অন্থবিধা হইবার সম্ভাবন! 
ছিল না। কিন্তু রামমোহন রায়ের যাহার! সহযোগী তাহাদের পক্ষে আমোদের দিন শনিবার, স্ুতনাং সে দিন সমাজে 
আলিতে তাহারা অতিশয় অনস্তষ্ট হইতেন ) এই জন্ত বুধবার সমাজের দিনস্থির হইল। আমরা যখন [ব্রাহ্ম] সমাজে 
আপি, তখন বুধবারেই সমাজ [উপাসনা] হইত। ক্রমে এই বারই পবিত্র হইয়াছে” (পুনমুদ্রণ পৃ ১৭) 
আদি ত্রাহ্ম সমাজের এই রীতি অনুলারে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে বুধবারেই উপাসনা হইয়া আসিতেছে। ববীন্ত্রনাথের 
অলংখ্য ভাষণ শান্তিনিকেতনে এ বারটিতে প্রদত্ত। শান্তিনিকেতনে ব্রন্মচর্ধাশ্রম থাক] কাণে 'বুধবার' নামে একখানি 
সাপ্তাহিক পত্র বিভূতিভূষণ গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইত (১৩২৯ )। 

পৃ২৯-ক্রন্মবান্ধব উপাধ্যায়। “এমন অময়ে ব্রহ্বান্ধব উপাধায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ 
হয়ে উঠল। আমার নৈবেগ্ভের কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগুলি তার অতান্ত গ্রিন 
ছিল। তার সম্পাদিত 11150061961) 09960: পত্রিকায় এই রচনাগুলির ষে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন 
সেকালে সেরকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাই নি।”--আশ্রমের রূপ ও বিকাশ । 

পৃ ৩০-__মজঃফরপুর হইতে শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন থাকিয়া! কবি কলিকাতায় ফিরিয়া যান। সেখানে 
“বজীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে । রবীন্দ্রনাথ আরম্ভ হইতেই ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। “বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ” এই নাম হয় উম্েশচন্্র বটব্যালের প্রস্তাবে) পূর্বে এই মভ।র নাম ছিল 'বেঙ্গল একাডেমি অব. লিটারেচার: 
(১৮৯৩ জুলাই ২৩ [ ১৩০৭ শ্রাবণ ৮] তারিথে প্রতিষ্ঠিত )। ১৩*১ সালের ১৭ বৈশাখ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নাম 
গৃহীত হয়। এই দিনের অধিবেশনকে ই পরিষদের প্রথম অধিবেশন বল। হয়। ইহার আট বৎসর পর পরিষদের নিজস্ব 
গৃহের অন্য কাশিমবাজারের মহারাঞ্জ মণীস্ত্রচন্্র নন্দীর নিকট হইতে হালসিবাগানে কিছু অমি দানরূপে পাওয়া যায়। 
১৯০১ অগস্ট ২০, বাংলা ১:০৮ সালের ৪ভাদ্র তারিখে মণীন্দ্রচন্জ্র নন্দী যে দ্ানপত্র সম্পাদন করেন, তাহাতে পরিষদের পক্ষ 
হইতে গ্রহীতা! বা ট্রাস্টিদের মধো রবীন্দ্রনাথের নামই ছিপ প্রথম ; আন্ত ট্রাস্টি ছিলেন ময়মনসিংহ-সস্তোষের জমিদার 
প্রমখনাথ রায় চৌধুরী, দীধাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, টাকির রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও আটনি হীবেন্ত্রনাথ দত্ত। 

ইহারও সাত বৎসর পর পরিষদের গৃহ নিমিত হয় । উদ্বোধনদিনে রুবীন্্রনাথ বর্ৃতা৷ করেন ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২১ 
(ত্র র-জী ২য় খণ্ড পৃ ২৮৪)। রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, পরিষৎ-পরিচ্--বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষধ গ্রস্থমাল। পৃ ২৮-২৪। 

পু ৪১--কলিকাতায় কবিপত্রী মবণালিনী দেবী তখন মৃত্যুশয্যায়__মৃত্যুর দশদিন পূবে কবি একখানি পত্রে 
বিস্ভালয়ের উদ্দেন্ঠ ও কার্ধপ্রণালী সম্বন্ধে বিস্তারিত করিয়।” কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিয়। পাঠাইয়াছিলেন। ২৭ কার্তিক 
১৩৭৯ ( ১৯০২ নতেম্বর ১৩) অর্থাৎ ক্রক্গচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার ঠিক এক বৎসর পরে এইটি লিখিত হয়। ত্র বিশ্বভারতী 


২৫৬ রবানজারঃ 


পত্রিকা ১৩৫৮ বৈশাখ-আাবাঢ পৃ ২*৭-১৬। শান্তিনিক্তেন বিষ্ালয়ের পঞ্চাশ্বর্ধপৃতি উপ্লক্ষে প্রকাশিত (৭ পৌষ 
১৩৫৮) 'শাস্তিনিকেতন ত্রন্চরধাশ্রম' ্ন্থতুক্ত। এই প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন লিবিয়াছেন যে ১৯০৮ সালে তিনি 
যখন আশ্রমের কার্ধে যোগ দেন, সেই সময়ে কবি তাহাকে এই পত্রধানি দেন। পঞ্চাশ বসর এই দলীলখানি 
অপ্রকাশিত ছিল। 

বিংশ শতকের গোড়ায় ইংরেজ তখা পশ্চিমের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার 
হুত্রপাত হয়। কী বিবেকাননা, ৰী রবীন্দরনাথ-_সকলেই 'অতীত ভারতের 'গৌরব গানে বিভোর ছিলেন। 
বলা বাহুল/ ইহারাই ভবিষৎ বাংলাকে গড়িয়াছেন। রবীন্জনাথ অতীত যুগ্নের তপোবনের যে স্বপ্র দেখিতেছেন, 
তাহা যে কেবল শিক্ষার দিক হইতে বরণীয় তাহা নহে, তাহা তাহার মতে, স্বদেশের দান বলিয়াই গ্রহণীয়। 
রহ্ষচ্যাশ্রমের ছাত্রপ্দের জন্য যে নির্দেশ তিনি লিখিয়া পাঠান (১৩০৯ ক।তিক ২৭) তাহার একস্থলে স্বাদেশিকত। 
সন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এক হিসাবে কিছুদিন পুর্বে রচিত “নৈবেছা'রই গ্রতিধ্বনি । তিনি এঁ পত্রে পিখিতেছেন-_ 
“্রহ্াবিষ্যালয়ের ছান্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরণে ভক্তিশ্রদ্ধাবান্‌ করিতে চাই।' *ম্বদেশও দেবতা । স্বদদেশকে 
লঘুচিত অবজ্ঞা, উপহাস, দ্বণা-_-এমনকি অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ 
দুষ্টি রাখিতে চাই । আমাদের শ্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনও সার্থকতা-লাভ কবিতে পারিব ন1। 
আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ব ছিল সেই মহত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমর! 
যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব-_-নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্তের সহিত ম্নিলাইয়! দিয়া! কিছুই হইতে 
পারিব না_-অতএব, বরঞ্চ অতিবিক্রমাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালে! তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অস্থকরণ করিয়া 
নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।” রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক সময়ে কিছ্ুকালের জন্য এই “অতিরিক্ত মাত্রায় 
্বদেশাচার? দেখা দরিয়াছিল; তবে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। 

পৃ ৪৬ পাট ১. 'মাভৈ:ঃ প্রবন্ধ প্রকাশের তান্বিখ ১৩০৯ কাতিক। ১৩০৮ নহে। 

পু ৫০ পা-টা--বঙ্গদর্শন ১৩০৮ পৌষ পৃ ৪২৩-২৪। 

পৃ ৫৫--“লেই সময়ে মোহিতচন্ত্রের সহিত তাহার পরিচয় ধয়।* মোহিত্চন্ত্র সেন নববিধান সমাজভূক্ত 
ব্রাহ্ম ছিলেন। বিনয়েক্জনাথ সেন ইহার ব বন্ধু ও একই সমাজতৃক্ত। কবির সহিত বিনয্বেন্্নাথের পরিচয় হয় মোহিত 
মারফত | শ্তিনি আমাকে আপনাদের সকলের দিকেই আকর্ষণ কিয় লইয়াছেন।” বিনয়েন্ুনাথের [17691190691 
[0981 নামে বইখানি কবি সত্বে পড়েন ও এক পত্রে উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেন। কবি লিখিতেছেন, “আপনারিগকে 
আমার প্রয়োজন আছে।*" “মাঝে মাঝে দয়া করিম আপনারা আমার নিকটে আসিবেন এবং আমার সঙ্গে কৃথ! 
কহিবেন । অত্যান্ত লুব্ধ ্ষধিতের মতো! আপনদিগকে চাহিতেছি__নাপনাদের ত্বার। আমার এই শান্তিনিকেতনে নিভৃত 
উদ্দার প্রান্তরকে দূজীব ও শাস্তিনিকেতনের উন্মুক্-অনাময় সমীরণের মধ্যে রসহিযোল সমীরিত ক্ৰিতে ইন কৃরি। 
নবযভারতে তপোবন আপনারা রচনা করিবেন. 1” ১২ ফাল্ঠুন ১৩*৮। শান্তিনিকেতন । বোলপুর -বিশভারতী 
পত্জিক! ১৩৫৮ কাতিক-পৌষ র্‌ ৫৯-৬০। 

| প্‌ ৯৪-_অজিতকুমার ৪ চক্রবর্তী । ১৩১৭ ঠ্বশাখ ১৫ তারিখে রবীজনাথ ড্র গ্রপয়কুমাত রায় 

(9, ০) )কে অজিতকুমার সন্ধে পত্র দেন ; “অঙ্গিত বি. এ. প্রীক্ষায় উত্তীর্ঘ। ইহার দর্শন বিষুয়ক প্রশ্নের 
পরীক্ষকগণ বিশেষভাবে বিশ়্বোধ করিঘাছিলেন ৷ সেবার মোহিতবাবু চতন্তি মহদ্ধে পনীক্ষাকত ০৮৮ 
তিনি অজিতের কাগজ দেখিয়া! অতান্ত আনন্দিত  হাছিল্ন এ এব্‌ং ইহাকে বোলপুর বিষের কাণে নিুজ কৰি 


সংযোজন ও সংশোধন $৭8 


দ্ধ স্বাগ্ুহের সহিত ্নরোধ করিয়াছিরেন। তাহার ক্ধরোধ্প্ডই আমি অকিতকে কামার নি্ভালয়ে গ্রহণ 
করি।* কবিপ্রণাম পৃ ১০৫। 

প্রু১*০এই সময়ে (১৩১২ মাঘ) ক্রঙ্গচর্যার্ীয়ে কারী হইতে রিধুশেরর শ্ল্সী .লান্নে এক যুবক 
অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আলেন। বিধুশ্রেখরের বয়ন তখর ২৬ বৎমর। বিধুশেধর মংক্বতদ্ক পঙজজিত। রুবীন্্রনাথের 
ইচ্ছায় তিনি পালি ভাষা শিক্ষা ও বৌদ্ধ দর্শন অধ্যয়ন করেন। ১৩১৫ সালে তীহার অনুদিত “মিলিন্ব-পঞ্ড়ো? 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইল। বিধুশেখর বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়৷ মাধ্যঙ্দিন শতপথ ত্রাঙ্গণ 
অনুবাদ করিলে উহাও সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয় ( ১৩১৬, ১৩১৮ )। বল! বাহুল্য বিধুশেখরের প্রয়োজনীয় 
গ্রন্থাদি ও অবসরের ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ করিয়া দেন। অধ্যাপনের সহিত অধায়ন ও গবেষণাদি করা বিষয়ে কবির যে কী 
উৎসাহ ছিল, তাহা সমসাময়িক কর্মীর! জানেন । গবেধণাকে বিদ্যায়তনের কার্ধ বলিম্বা মনে করা হইত, তাহ! গবেষকের 
ব্যক্তিগত কার্ধ ছিল না; এই শ্রেণীর কাধের জন্য কেহ নিন্দাভাগী হইতেন না। 

পু ১১৯_- চারুচন্দ্র বহর ধন্মপদ গ্রন্থের ববীন্দ্রনাথকুৃত সমালোচন! বঙ্গদর্শনে ১৩১২ জ্োষ্ঠে বাহির হয়। 
রবীন্দ্রনাথ বহিখানি পাইয়া! পালি মূলের পাশাপাশি চারিটি বর্গের বাংল! পদ্যে অন্বাদ করিয়াছিলেন। 
বইথানি কবির কাছ হইতে তৎকালীন শিক্ষক স্থবোধচন্ত্র ম্গুমধার পাইয়াছিলেন। ন্বোধচন্ত্রের পুত্র ব্রহ্ষচ্ধাশ্রমের 
প্রাক্তন ছাত্র জয়পুর-নিবাপী সমীরচন্দ্র মুমদার উক্ত পাওুলিপি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে দান কারয়াছেন।-_বিশ্বভারতী 
পত্রিকা ১৩৫৫ শ্রাবণ-আশ্বিন পৃ ১০। 

পৃ ১৪১ খেয়া । খেয়ার কবিতাগুলি ১৩১২ আষাঢ় হইতে ১৩১৩ মাধাট়ের মধ্যে লিখিত (পৃ ১২১, 
১৪১, ১৪৩ )7 ভূলক্রমে শেষটিকে '্যোষ্ঠ বলা হইয়াছে। . খেয়ার 'লীলা' কবিতা ২০ পৌষ ১৩১২ লিখিত ; ১৫ই 
পৌষ নহে ( পৃ ১৩৫)। 

পু ১৪১--'পলী সমিতি” এসঘবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা শীহেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ লাখত 
€কংগ্রেন' গ্রন্থে আছে। তাহা হইতে নিম্নে উদ্ধত কর! গেল € দেশ ১৩৫৬, শ্রাবণ ২১): 


পল্লীসমাজ 


প্রতি জেলার প্রধান প্রধান গ্রাম, পল্লী ব! পল্লীলমষ্টি লইয়া এক ব1 ততোখ্িক পল্লীসমাজ স্থাপন করিতে হুইবে। 
শহর, গ্রাম কি পল্লীনিবাসী সকলেই স্ব স্ব পল্লী-সমাজভৃক্ত হইবেন । গ্রাম কি পল্লীবামীর অভিগ্রায়মত অন্যুন পাচঞ্জনের 
উপর প্রতি পল্লী-নমাজের কার্ধনির্বাহের ভার থাকিবে। তীহারা পলীবাসীদ্দিগের মতামত ও সহায়তা লইয়া পল্লী- 
সমাজের কার্ধ করিবেন। পলী-সমাজের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্বগুলি নিষ্নে বিবৃত হইল। প্রতি পল্লীর সমাজগাধ্য-মতে 


এই উদ্দেস্তগুলি কার্ধে পরিণত করিতে ঘত্ববান হইবেন । 


উদ্গেক্ট 
১। বিভিন্ন সন্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য সন্তাব ও সংবধ'ন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি নিধ রণ 


করিয়। তাহার প্রভীকারের চেষ্টা । 
২। সর্বপ্রকার গ্রাম্য বিবাদ বিসন্বাদ সালিশের দ্বারা মীমাংস!1। 
৩। স্বদেশ-শিল্পজাত ভ্রব্য গ্রবল এবং তাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য কন্সিবার জন্তু যথা এবং নাধারণ ও, স্থানীয় 


শিল্প-উন্নতির চেষ্টা ।' 


২4৮ রবীন্র-জীবর্নী 


৪। উপধুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পঙ্জী-সমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশ্ঠকমত নৈশ-বিগ্ঠালয় স্থাপন করিয়া 
বালক-বালিক! সাধারণের স্বৃশিক্ষার ব্যবস্থা! । 

৫। বিজ্ঞান, ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্য। করিয়া! সাধারণকে শিক্ষা প্রদান ও সবধর্ষের সারনীতি 
সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে গ্রচার ও সর্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে সুনীতি, ধর্মভাব, একতা, স্ব্দেশান্গরাগ বুদ্ধি 
করিবার চেষ্টা । ৮ 

৬। প্রতি পলীতে একটি করিয়া চিকিৎসক ও গুধধালয় স্থাপন কর! এবং অপারগ, অনাথ ও অশলহায় ব্যক্তি- 
দিগের নিমিত ওঁধধ, পথ্য, সেব। ও সৎকারের ব্যবস্থা! কর]। 

৭| পানীয় জল, নদী, নালা, পথ, ঘাট, সৎকার-স্থান, ব্যায়ামশাল। ও ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিরা 
স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা। 

৮। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থ(পন ও তথায় যুবক বা অন্ত পল্লীবাসীদ্িগকে কৃষিকার্ষে বাঁ গোমহিষাদির পাল 
স্বারা জীবিক1 উপার্জনোপযোগী শিক্ষ। প্রদান ও কৃষিকার্ধের উন্নতি সাধনের চেষ্টা । 

৯। ছুঠিক্গ নিবারণার্থে ধর্মগোলা স্থাপন । 

১০। গৃহস্থ স্বীলোকেরা যাহাতে আপন আপন সংসারের আয় বুদ্ধি করিতে পারেন এবং অসহায় হইলে সংসারের 
ভার গ্রহণ করিতে পারেন, তদনরূপ শিল্পাি শিক্ষ। দেওয়! ও তছুপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করা । 

৯৯ । স্থুরা-পান ব। অন্যরূপ মাদকক্রব্য ব্যবহার করিতে লোককে নিবৃত্ত কর!। 

১২। মিলন-মন্দির ক্লাব স্থাপন ও তথায় সমবেত হুইয়। পল্লীর ও স্বদেশের হিতার্থে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা । 

১৩। পল্লীর তত্ব সংগ্রহ : অর্থাৎ জনসংখ্যা, স্বী, পুরুষ, বালক-বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা জন্ম-মুত্তার 

হখ্যা, অধিবাসীগণের স্থানত্যাগ ও নৃতন বসতি । বিভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসায় উন্নতি, অবনতি 
বিছ্যালয়, পাঠশাল! ও ছাত্র ও ছাত্রীপংখ্য ম্যালেরিয়! (জ্বর ), গলাউঠ|, বসন্ত ও অন্তান্ত মহামারীতে আক্রান্ত রোগীর ও 
এসব রোগে মৃত্যুর সংখ্য! ও পল্লীপুরাবৃত্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখা। 

১৪। জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে পরম্পরের মধ্যে সপ্তাব সংস্থাপন ও একা-সংবধণ। 

১৫। ভেলা সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশে [ কন্গ্রেস ] ও কার্ধের সহায়তা কর]। 


অর্থের ব্যবস্থা! 


পল্লী-সমাজের কাধ স্বেচ্ছাদান ও ঈশ্বর-বৃত্তি বারা চলিবে । ধাহাদের বিবাদ-বিসংবাদ সালিশিতে মেটান হইবে 
সাহাবা নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাপূর্বক সমাজের মঙ্গলার্থ কিছু অর্থ সাহাধ্য করিবেন। বিবাছাদি শুভকার্ধেও সকলেই সবে স্ছাপূর্বক 
এইবপ বৃত্তি দিবেন। পল্লীবালীমাত্রেই সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়! লমাজের 'কার্ধনির্বাহের জন্য 
যথাসাধ্য দান করিবেন। পর্লী-সমাজের অন্তর্গত সমস্ত হাট-বাজার হইতেও ঈশ্বরবৃত্তি সংগৃহীত হইতে পারিবে। প্রতি 
বৎসর গ্রামে গ্রামে বাঝোয়ারী পূজায় নাচ-তামাশায় যে অর্থ বুধা নই হয়, এ লমন্ত অপব্যয় সংকোচ করিলে সেই 
অর্থ বার] পল্লী-সমাজের কার্ধের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে। গল্লী-সমাজ কার্ষে প্রবৃত্ত হইলে অর্থের অভাব হইবে না। 

পূ ১৫৫--১৩১৩ সালের শেষভাগে কবি গন্ভগ্রশ্বাবলী সম্পাদনে মন দিয়াছেন ১৩১৪ বৈশাখ মাসে 
গন্ভগ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ড “বিচিত্র প্রবন্ধ” মনূমদার লাইব্রেরি কতৃক প্রকাশিত হয়। ববীন্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত এই- 
আদি সংক্করপের বহু পরিবর্তন হ্ইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবতিত আকারে ১৩৪২ চৈত্র মাসে বিশ্বভারতী কতৃক 


সংযোজন ও সংশোধন - ২৭৯ 


প্রকাশিত হয়। ইহার ভূমিকায় কবি লেখেন, “এই গ্রন্থের পরিচ্র আছে 'বান্ষে কথ!” প্রবন্ধে। অর্থাৎ ইহার যদ্দি 
কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয্ববস্ত গৌরবে নয়, রচনা-রস-সম্ভতোগে।” প্রকাশকগণ পাঠপরিচয়ে লিখিলেন, "বিচি 
প্রবন্ধের পূর্বের শৃঙ্খল! ভাঙিম্বা এবারে রচনাগুলিকে কালাহুক্রমিকভাবে সাঞ্জানো হইয়াছে ।” এছাড়াও অনেক 
পরিবর্তন সাধিত হয়। (র-রচ ৫ম পৃ ৫৫৯-৬৪) কবির মৃত্যুর পর ১৩:৫ আধাঢ় মাসে বিশ্বভারতী হইতে ষে সংস্করণ 
প্রকাশিত হইল তাহারও কিছু রদবদল হয়। ইতিমধ্যে রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫ম খণ্ডে (১৩৪৭ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত) যে 
বিচিত্র প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয় তাহ! ১৩3২ সালের গ্রন্থের অন্থরূপ হইলেও অবিকল নহে । বর্তমানে যে সংস্করণ চলিত 
আছে তাহা ১৩৪২ সালের প্রকাশিত গ্রন্থের অনুরূপ ও রবীন্দ্রনাথ কতৃক অনুমোদিত সংস্করণ বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারা ঘায়। 

পৃ ১৫৫--১৯০৬ সালে গিবিডিহিতে একটি শিশুবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তোক্তাদের মধ্য ছিলেন লেখকের পিতা 
গিরিডিহির উকীল নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিজয়চন্ত্র মজুমদারের ভ্রাতা বামনদাস মজুমদার ও হিমাংশু প্রকাশ রায়। 
ববীন্দ্রনাথ সেই সময়ে গ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে উঠিতেন | কবি এই বিদ্যালয়ের জন্ত একটি বিজ্ঞপ্তি লিবিয়া দেন এবং 
স্বয়ং উহার পৃষ্ঠপোষক হন। এ প্রচারপত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। ছোটোনাগপুরের স্বাস্থ্যকর স্থানে বিদ্ভালয় স্থাপনের ইচ্ছ! 
কবি অন্ন্রও প্রকাশ করিয়াছেন । এই বিদ্যালয়টি বড়ো হইয়া গিরিডিহি জাতীয় বিগ্ভালপ্ন হয়ও বৎসর ছুই চলিয়া বন্ধ 
হইয়া যায়। ব্যক্তিগত সাক্ষ্য ছাড়! আর কোনে। প্রমাণ নাই 7 তবে যদি কখনো সেই মুদ্রিত প্রচার পাওয়! যায়, তবে 
এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে । 

পৃ ১৬*-্থপ্রভাত” কবিতা রচনার তারিখ ৮ বৈশাখ ১৩১৪, বোলপুর। 

পৃ ১৬৬-শিলাইদহ হইতে ২৯ পৌষ ১৩১৪ [১৯০৮ জান্থ ১ ] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অজিতকুমার 
চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন, “তোমাদের গ্রামের কাঙ্জ ভালো চলছে শুনে আমি ভারি খুসী হয়েছি।” বতীব্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই কর্মে উৎসাহী, ব্রহ্মবিদ্ভালয়ের ছাত্ররা ছিল তাহার সহায়। তৃবনভাঙা গ্রামে হরিজন পল্জী 
ও মুসলমানদের মধ্যে কাজ শুরু হয়। কবি লিখিতেছেন যে শিলাইদহে “গ্রাম সঞ্থন্ধে আমি ঘেসব কথা ভাবচি তা! 
এখনে। কাজে লাগাবার সময় হয়নি, এখন কেবলমাত্র অবস্থাটা জানবার চেষ্টা করচি। তৃপেশ [রায়] প্রধানত তথ্য 
সংগ্রহ করচেন--সেইগুলো ভালো! করে জমে উঠলে তখন প্রান ঠিক করতে হবে । আমি গ্রামে গ্রামে যথার্থভাবে 
স্বরাজস্থাপন করতে চাই--সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিত ঠিক তারই ছোটো প্রতিকৃতি--খুব শক্ত কাজ অথচ না হলে নয়। 
অনেক তা/াগের আবশ্যক সেইঞ্জন্যে মনকে প্রস্তত করছি--রথীকে আমি এই কাজেই লাগাব তাকেও ত্যাগের জগত ও 
কর্মের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। নিজের বন্ধন মোচন করতে না পারলে আর কাউকে মুক্ত করতে পারৰ ন1।”-_ প্রবাসী 
১৩৩৫ ভার পৃ ৬৮৫1--১৩১৬ মাঘ ২* তারিখে কবি তাহার কনিষ্ঠ জামাত নগেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমেরিকায় 
লিখিতেছেন, "রথীর কাজেরও আয়োজন চলছে । যে ক্ষেত্রটি পেয়েছে সেখানে ইচ্ছা! করলে অনেক উপকার করতে 
পারবে। দেশের নিয়শ্রেণীর লোকদের উন্নতি বিধান করাই এখন যথার্থ আমাদের কাজ।”...দেশ ১৩৬২ কাতিক 
পৃ৯১। 

পূ ১৬৬ পা-টা-_ প্রাদেশিক কনফারেন্দের তালিকা : ১৯০৭ মার্চ ২৯ ( চৈত্র ১৫ ১৩১৩) বহরমপুরে অধিবেশন 
হয়; সভাপতি ছিলেন দীপনারায়ণ সিংহ । ভুলক্রমে ১৯০৭-এ পাবনা বল! হইয়াছে । পাবনা অধিবেশনের তারিখ 
১৯০৮ ফেব্রুয়ারি ১১ ( ১৩১৪ মাধ ২৮)। ত্র হেমেন্্প্রসাদ ঘোষ কংগ্রেস হয় সং পৃ২৫২) যোগেশচন্ত্র দাসগুধ 
লিখিত “বনীয় প্রার্দেশিক রাজনৈতিক পন্দেলন' প্রবন্ধ, আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৫১ ফেব্রুয়ারি ১৭। 

পৃ ১৮২--প্ীশচন্র মন্মদারের মৃত্যুদিন ১৩১৫ কাতিক ২৩। 


২৮ রধান্ি-জীধনী 


পৃ ১৮৪-_বজীয় সাহিতা পরিষদ ১৩৯১ বৈশাখ ১৭ (১৮৯৪ এপ্রিল ২৯)। পরিষদের প্রথম অধিবেশনে 
রমেশচন্জ দত্ত প্রথম বৎসরের অন্ত সভাপতি ও নবীনচন্জ্ সেন সহকারী সভাপতি মনোনীত হ্ন। 

দ্বিতীয় অধিবেশন্নে--১৩১১ আঘাঢ ৪ ( ১৮৯৪ জুন ১৯৭ ) দুইজন সহকারী সভাপতির পদ কৃতির কথা হয়। 
ইতিপূর্বে নবীন্চন্্র সেন নির্বাচিত হইয়াছিলেন। "অন্যজনের নির্বাচন সম্বন্ধে অনের্ক আলোচনা হইল । অবশৈষে 
যু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে অন্ততর সহকারী সভাপতির পদে নির্বাচিত করা হইল।” সাহিতাঁপরিধদ পত্রিকা 
কাধবিবরণ পৃ ৫৫। 

তৃতীয় অধিবেশন_-১৩০১ শ্রাবণ ১৪ (১৮৯৪ জুলাই ২৯) 'পারিভাবিক শব্দ-প্রণয়ন” সমিতি গঠিত হয়। 
কফণকমল ভট্টাচার্ধ সমিতির সভাপতি । রবীন্্রনাথ প্রমুখ আরও ৭ জন সদস্ত মনোনীত হন। 

১৩০১--বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম “সভাপতি রমেশচন্দ দর্ত। সহকারী সভীপতি-_-নবীনচন্ত্র সেন, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

১৩০২ সহ-সভাপতি- চন্দ্রনাথ বহু, নবীনচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ । 

১৩০৩ রী নবীনচন্ত্র, মনোমোহন বস্থ, রবীন্দ্রনীথ। 

১৩১২ ঁ রবীন্দ্রনাথ, চন্ত্রকীস্ত তর্কালংকার, আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় । 

১৩১৩-১৫ * রবীন্জনাথ ও অন্যান্য | 

১৩১৬ রবীন্দ্রনাথ ও হুরপ্রসাদ শাস্বী বিশিষ্ট সদন্ত মনোনীত হন। 

১৩২৪ রবীন্দ্রনাথ ৮ জনের মধ্যে অন্যতম সহ-সভাপতি । 

পৃ ১৮৪--বজীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহদ্বার উন্মোচন সভা। দ্বিতল গৃহে সভাপতি হন পরিষদ্দের সভাপতি 
সারধাচরণ মিশ্র (সতীশচন্ত্র বিদ্যাভৃুষণ নহে )। একফতলার সভায় সভাপতি হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (দ্র কাস্তকবি 
র্জনীকাস্ত পূ ৯১)। ১২শ পংক্তি-_ "সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই'-একথা ভুল। "এই গান শুনে ববি ঠাকুর আমাকে 
তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন, আমি দীনেশকে [ সেন'] সঙ্গে ক'রে রবি ঠাকুবের বাড়ী তার পরদিন [ ২২ অগ্র ১৩১৫ ] 
সকাল বেল! ধাই। সেইখানে তিনি আবার এ গান শোনেন, শুনে বলেন যে “বহির্জগৎ সম্বন্ধে বেশ হয়েছে, অন্তর্জগৎ 
সম্বন্ধে আর একটা করুন।**- রঙজনীকাস্তর রোজনামচা, কাস্তকবি রজনীকাস্ত পূ ৯৪ । 

রজনীকাস্ত' সেন? জগ্ম ১২৭২ শ্রীবণ ১২ (১৮৬৫ জুলাই ২৬ )-- মৃত্যু ১৩১৭ ভাত ২৮ (১৯১০ সেপ্টেম্বর ১৩ ]। 
“অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও“রজনীকাস্ত উভয়েই রাজসাহী-বারের “উকিল ছিলেন । অক্ষয়কুর্মীরের চেষ্টায় রজনীকান্ত সাহিত্যিক 
মহলে পরিচিত হন ও তীহার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯০১ সালে' বডঁদিনের ছুটির সময়ে ( ডিসেম্বর মাসে ) অক্ষয়- 
কুমার ও রজনীকান্ত দুইজনে মিলিয়া কলিকাতায় আসেন ও সেখান হইতে বোলপুর যাইবার সময়ে রজনীকান্তকেও অক্ষয়- 
কুমার সঙ্গে লন। জগরাঁনন্দ রাঁয় আশ্রমের স্বতিকথায় ( শান্তিনিকেতন পত্রিকা ) এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে 
রবীন্দ্রনাথের ও তাহার আমন্তিত্ত ুষীবর্গের নিকট উৎসাহ পাইয়াও রজনীকান্তের আপনার গাঁম প্রকাশ স্বন্ধে ইতস্তত 
ভাব দূর হইল না। তীহার য় হুরেশচন্্র সাজপতিকে। কলিকাতায় ফিবিয়া সুরেশচন্র্ের সহিত পরিচিত হইলে, 
তাঁহার ভয় ভান্ডির্ল এবং সমীঞ্পতিরই রর্জনীকস্তি সম্বন্ধে উৎসাহ দেখা গেল বেশি 

১৩১৬ সালের জৈষ্মাস হইতে ব্জনীকাস্ত ক্যান্সার বোগীক্রস্তি হন ও শেষ ০০০০০ 

হাসপাতালে থাকেন, সেখানেই তাহা মৃত্যু হয়। 

রবীজনাথ ১০১৭ জোষ্ঠ ২৮ তারিখে মেডিক্যাল কলেজ" হাসপাতালে গিঁরা হন সহিত' দেধাঁ করেন' 
এবং শান্তিনিকেতনে ফিরিয়। ১৬ আবাড় নিমলিখিত পর্রধাঁনি ব্নীক্ভিকে”পা্ীমি : 


সংযোজন ও সংশোধন ২৮১ 


“প্রীতিপূর্ণ নমস্কার পূর্বক নিবেদন--মেদিন আপনার রোগশব্যার পার্থে বলিয়! মানবাত্মার একটি জ্যোতির্র 
প্রকাশ দেখিয়া আপিয়াছি। শনীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংস, ক্গাযুপেশী দিয়! চারিদিকে বেষ্টন করিয়া! ধৰিয়াও 
কোনো৷ মতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রতাক্চ দেখিতে পাইলাম । মনে আছে, সেদিন আপনি 
আমার “রাজ! ও রাণী" নাটক হইতে প্রদগক্রমে নিয়লিখিত অংশটি উদ্ধত করিয়।ছিলেন,_- | 

“এ রাজ্যেতে 
ঘত সৈম্ত, ঘত হূর্গ, যত কারাগার, 
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে 
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে 
ক্ষু্রে এক নারীর হৃদয় ?” 

্ী কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখ-ছুঃখ বেদনায় পরিপুর্ণ এই সংলাবের প্রভৃত শক্তির ছারাও 
কি ছোটে! এই মানুষটির আত্মাকে বাধিয্া রাখিতে পারিতেছে না? শরীর হার সানিয়াছে, কিন্তু চিতকে 
পরাভূত করিতে পারে নাই কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়।ছে, কিন্তু সংগীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই-- পৃথিবীর সমস্ত 
আরাম ও আশা ধূলিলাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে প্লান করিতে পারে নাই। কাঠ 
যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো! তত বেশী করিয়াই জলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার স্থযোগ কি সহজে 
ঘটে ! মানুষের আত্মার সত্য-গ্রতিষ্ঠা ঘে কোথায় তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষ্ধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন স্ুম্প্ই 
উপলব্ধি করিয়৷ আমি ধগ্য হইয়াছি। সচিত্র বাশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সংগীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত 
বেদনাপুর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য । 

“যেদিন আপনার সহিত দেখ! হইয়াছে, সেই দিনই আমি বোলপুর চলিয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে আবার যদি 
কলিকাতায় যাওয়। ঘটে, তবে নিশ্চয় দেখ! হইবে। 

"আপনি যেগানটি১ পাগইয়াছেন তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা তে। আপনার কিছুই অবশিষ্ট 
রাখেন নাই, সমস্তই তো! তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন- আপনার প্রাণ, আপনার গান,আপনার আনন্দ সমস্ত তে তাহাকেই 
অবলম্বন করিয়! রহিয়াছে__অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো! একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে । ঈশ্বর ধাহাকে রিক্ত করেন 
তাহাকে কেমন গভীরভাবে পুর্ণ করিয়া থাকেন; আজ আপনার জীবন-সংগীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার 
ভাষা-্মংগীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে । ইতি আপনার শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর । দ্র কাস্তকবি রঙ্রনীকাস্ত, 
পৃ ২৩৪-৩৬। ৰ 
পৃ ১৯৭--এম্ত্র জিনসটী একটি বাধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা মননের বিষয়কে মনের 
সঙ্গে বেধে রাখি” (১৩১৫ চৈত্র ২৭ )। বতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে (১৩১৭ পৌষ ১৮) এক পত্রে কবি লেখেন, 
"আমি উপাসনাকালে এবং অন্ত সময়েও 'পিতানোহনি” এবং 'অসতোমা” এই দ্বই মন্ত্র বারদ্থার উচ্চারণ করিতে থাকি-- 
করিতে করিতে যে পর্বস্ত আমার মন এই ছুটি মন্ত্র সন্থক্ধে সঙ্জান হইয়া না উঠে ততক্ষণ ছাড়ি না। 'শাস্তং শিবমদ্বৈতম্‌' 
এ মগ অনেক সময় আমার বিশেষ উপকারে আসিয়াছে, কোনো সাংসারিক কারণে মন ক্ন্ধ হইলে বা কোনো প্রকার 
ক্ষতি বা! অনিষ্টের আশঙ্কায় মন উদ্বি হইলে 'শাস্তং শিবমধৈতম্ মন্ত্র জপ করিয়া! একটি গভীর শাস্তি ও মক্গলের মধ্যে 
মন প্রবেশ করে। কখনো কখনো! আষি গায়ত্রী মন্ত্রও ধ্যান কৰি।” 


জমায় সফল রকমে কাঙাল করেছ, গর্ব করিতে চুর" ইত্যাদি । 
গঙ 


২৮২ রবীন্দ্র-জীবনী 


১৩১৭ ফাস্তন ৯ এক পত্রে লিখিতেছেন, "্মনটিকে অনন্তের ধারপায় নিবিষ্ট করে রাখতে পারলে আপনিই সমস্ত 
সহজ হয়ে যায়--মন্ত্রাধন ছাড়া! তার অন্য কোনো পথ আমি তে! জানিনে।” প্রবামী ১৩৪৮ মাঘ পৃ ৪৬০। 

পৃ ২৮-- শাস্তিনিকেতনের উপদেশমাল1। বিনয় সরকারের বৈঠক ১ম ভাগ পৃ ৪৪৩-:৫-- "উচ্চশিক্ষিত 
মুসলমানের সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত হিন্দুর ধর্মমিলন--বিশেষভাবে আত্মিক সমঝৌতা-_অনিবার্ধ।".*যুক্তিনিষ্ঠার প্রভাবে 
মুসলমান নরনানী হিন্দুদের খুব কাছে এসে পড়বে। যুক্তিনি্ হিন্দুরাও মুসলমানের কাছে যাবে ।'-হিন্দুমুসলমানের 
ধর্মমিলন অবশ্থন্তাবী । জনসাধারণের ভেতরগ যেমন অবশ্থস্ভাবী, উচ্চশিক্ষিতের ভেতরও তেমন“ অবশ্থস্তাবী ।*", 
সমসাময়িক বঙ্গসংস্কতি আর বঙগসমাজ এই যৌথধর্ম মেনেই চলছে।..*আমি রবীন্দ্রসাহিত্যের ধর্ম-গীতগুলার কথা 
বলছি। এই গানগুল! হিন্দু গানও নয়, মুসলমান গানও নয়, এসব হচ্ছে বাঙালি শ্রী-পুরুষ মাত্রের জন্য ঈশ্বর-বিষয়ক 
স্তোত্র। এ সবকে আমি হিন্দু-মুমলমানের যৌথ ভগবতগীতা সমঝে থাকি। তাছাড়া আছে রবীন্দ্র-মাহিত্যের 
ধর্মোপদেশসমূহ। এই বাক্যগুল। হিন্দুর উপাসনাও নয়, মুসলমানদের উপাসনাও নয়। এই সবের ভেতর আমি পাই 
বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের এক্যবদ্ধ আত্মবিষ্লেষণ ও পরমেশ্বর-ভক্তি। রাবীন্জিক ভগবানকে ১৯৮* সনের বহুসংখ্যক 
হিন্দু ও মুসলমান তাদের সারজনিক ভগবান্রূপে পূজ! করবে ।” এইটি বিনয় সরকার বলেন ১৯৪২ সালে । দ্র--প্রবোধচন্ত্ 
সেন, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৯ শ্রাবণ-আশ্িন পৃ২৮। 

পূ ২১১পা-টা ১-- চয়নিক!। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যসঞ্চয়ন। চয়নিকা, গ্রকাশক গ্রীচারুচন্্র বন্যযোপাধ্যায় 
বি. এ. এলাহাবাদ, ইত্ডয়ান প্রেস। কলিকাতা ইও্ডয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস গ্বীট। এলাহাবাদ 
'ইগ্ডিয়ান প্রেম” হইতে শ্রীপাচকড়ি মিত্র দ্বারা মুদ্রিত। পৃ ৪৫৯+৭ [মোট ১৩০টি কবিতা ১ম সংন্করণে 
ংকলিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অজিতকুমার 
চক্রবর্তী প্রভৃতি এই সম্পাদন কার্ধ করেন বলিয়! শোনা যায় ]| চয়নিকার সাতখানি ছবি ননদলাল বন্ধুর দ্বার! অঙ্কিত। 
ইহার মধ্যে “রুদ্র বৈশাখ? বা শিবের তাগুবনৃত্য পূর্বে অস্কিত, অপরগুলি রবীন্দ্রনাথের কথামতো! আকা । এই সময়ে 
অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে কবির সহিত প্রথম পরিচিত করিয়া দেন। কবি তাহাকে কবিতা শোনাইতেন ও সেইভাব 
হইতে নন্দলাল ছবিগুলি ঝীকিতেন (১৯৯)। মুখপত্রে রবীন্দ্রনাথের ফোটে। ছিল। গ্রন্থমধ্যে. নিম্নলিখিত ছবি- 
গুলি ছিল ঃ 
কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া 
ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গদ্ধে (ভূমিকা ) 
ষদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাপ দাও সলিল মাঝে 
খেপা খুঁজে খুজে ফিরে পরশ পাথর 
হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ (রঙিন) 
ভূমির পরে জানুপাতি তুলি ধঃশর 
আমায় নিদ্বে যাবি কে রে দিনশেষের শেষ খেয়ায় 

চয়নিকা এইভাবে ভাগ করা হয়: ভূমিকা। ও তৎপরে প্রবেশক কবিতা__“ধৃপ আপনারে মিলাইতে চাহে 
গন্ধে; গ্রন্থভাগ কবিমানস (পৃ ১-৮৮)। উতলা (পৃ৮৯-১১৬)। রসরূপ (পৃ ১১৭-৪৮)। রূপক (পৃ ১৪৯-৮৪)। 
বিশ্বপ্রকৃতি ( পৃ ১৮৫-২৩৪)। মানব (পৃ ২৩৫-৯৬)। কণিকা (পৃ ২৯৭-৩১০)। অতীত (পৃ ৩৩১-৩৬)। কথা 
( পু ৩৩৭-৮৬)। ভূমা (পৃ ৩৮৭-৪০২)। পরিণাম (পৃ ৪*৩-২৮)। গান (পু ৪২৯-৫৯)। 
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সংধোজন ও সংশোধন ২৮৬ 


বিশ্বভারতী হইতে ১৩৩২ সালে যে গয়নিকা' প্রকাশিত হয়, তাহ! সম্পূর্ণ পৃথক গ্রন্থ । কবির গ্রন্থ অনুযায়ী 

সঞ্চয়ন কর! হয়। উহা! আধুনিক 'সঞ্চর়িতা'র অগ্রদূত। বর্তমানে উহা অচলিত। 

পৃ ২৩৪-_সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় হাসপাতালে । এই সময়ে (১৯১৩ সালের শেষ ভাগে ) মেয়ো হাসপাতালে 
দ্িজেন্্রনাথ মৈত্র ছিলেন আবামিক চিকিৎসক। বিলাতযাত্রার পুর্বে ও বিলাতে কবির সছিত ইহার ঘনিষ্ঠত। হয় । 
প্রত্যাবর্তনের পর মেয়ে! হাসপাতালের “খোল! ছাত”-এর উপর কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক মাঝে মাঝে জমায়েত 
হইতেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে কয়েকবার গিয়াছিলেন। যেদিন নেোবেল-প্রাইজ পাইবার সংবাদ রাষ্ট হয়, সেইদিন 
কবি শান্তিনিকেতন হইতে লিখিয়াছিলেন, "আপনার খোলা ছাত আছে, খোল৷ প্রাণ আছে, আমরাও আছি, এই ত 
সভার মত সভা।” 

আমাদের আলোচাপর্বে মেয়ে! হাসপাতালে সত্যন্ঞান চট্টোপাধ্যায় নামে শান্তিনিকেতনের এক শিক্ষক পীড়িত 
হইয়া কালাতিপাত কৰিতেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ হাসপাতালের উপরতপায় গিয়াছিলেন, অথচ রোগীকে দেখিতে যান 
নাই; তজ্জন্ত কথা উঠিয়াছিল। কবি শিলাইদহ হইতে ডাঃ দ্বিজেন্ত্রনাথকে নিয়লিখিত পত্রধানি লেখেন (১৩২০ 
ফাস্তন ॥ ১৯১৪ ফেব্রুয়ারি ) : 

"পত্র পাইলাম সেদিন লত্যজ্ঞানবাবুকে দেখিতে যাই নাই বলিয়া আপনি এবং মেনার্ড সাহেব ক্ষোত ও বিশ্ব 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

"আমার স্বভাবে একটা গ্রন্থি আছে-_একটা কেন, অনেকগুলা, ইহাও ভাহার মধ্যে একটি--আমি হাসপাতালের 
রোগীশালায় যাইতে একান্ত কষ্ট বোধ করি। একবার মনোরঞ্জনবাবুকে দেখিতে জেনেরাল হাসপাতালে যাইতে 
হইয়াছিল তাহাতে অত্যন্ত পীড়া বোধ করিয়াছিলাম। মেখানে আমার যাওয়ার প্রয়োজন ছিল কারণ মনোরঞচনবাবু 
সেখানে আত্মীয়বান্ধবহীন ছিলেন এবং ত্তাহাকে আমি কতকগুলি পড়িবার বই প্রভৃতি দিয়া আসিয়াছিলাম। নতুবা 
নিরর্থক লৌকিকতা আমার আসে না। আমি একলা রোগীর শুশাধা অনেক করিয়াছি এবং মৃত্যু আমার কাছে 
স্থপবিচিত। কিন্ত যেখানে হানপাতাল ঘরে বহু রোগীকে এক ঘরে রাখিয়া! দেয় সেখানে সেই দৃশ্ঠ আমার কাছে কতই 
বেদনাজনক তাহা সহজে কেহ বুঝিবে না । এই কারণেই জেলখানাপ্ন আমি দর্শকরূপে যাইতে অতান্ত অনিচ্ছ। ও কেশ 
বোধ করি। 'ছ্কুলও আমার কাছে অনেকট! এই কারণেই কুৎসিত। মানুষের কষ্টের পশ্চাতে যেখানে আত্মীয়তার 
১৪০12708100 নাই যেখানে কেবলমাত্র একটা বাবস্থার ঝাকার মধ্যে অনেকগুলা লোক একত্রে আবদ্ধ হইয়া! থাকে 
সেখানকার অস্বাভাবিকতা আমার কাছে অত্যন্ত পীড়াকর। অথচ সমাঞ্জ যখন জটিল হুইয়া উঠে তখন এক প প্রতিষ্ঠান- 
গুপি অত্যন্ত আবশ্যক ৷ স্থতরাং ইহার কল্যাণকরতা। আমি কিছুমাত্র অস্বীকার কৰি ন।-__কিন্তু এরূপ জায়গায় আমার 
উপস্থিতি যথার্থই প্রয়োজনীয় না হইলে আমি যাইতে পারি না। আপনাদের ওখানে যখন আমি যাই তখন আমি 
আপনাদের একতলার বড় ঘরটার আশে-পাশে দৃষ্টিপাতমাত্র করিতে পারি না। মানুষের রোগ ও কষ্টের একটা আক্র 
আছে সেইটে ঘুচিয়া গেলে তাহার মত শোচনীয় আর কিছু নাই। বন্তত এই দৃশ্যে আমার নিরতিশয় সন্কোচ হয়।*” 
আমার এই সঙ্কোচকে আপনারা কবিত্ব বলিতে পারেন হূর্বলতা বলিতে পারেন কিন্ত ইহা! আমার আছে তাহ। কবুল 
করিলাম। ধদ্দিচ কবুল করিলেই দোষের ক্ষালন হয় না তবু কিছু লাঘব হয়--এ সম্বন্ধে আমি এ টুকুর বেশি আশা করি 
না।* বিশ্বভারতী পত্রিক ১৩৫৫ শ্রাবণ-আশ্বিন পু ৫৭-৫৮। 

পৃ ২৩৮-_কুমারম্বামী। ৩০ ফাল্গুন ১৩১৭ নগেন্রনাথ গাঙ্গুলিকে কবি লিখিতেছেন : “কুমীরস্বামীকে নিয়ে 
ব্যস্ত ছিলুম, তার এখানকার সমস্ত ভাল লেগেছে-_সমস্ত দ্রিন আমার কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার ভারি 
ইচ্ছা ওর থেকে উনি অনেকগুলো অন্থবাধ করেন।* কুমারম্বামী, অঞজিতকুমার ও রবীন্দ্রনাথের সহযোগে কয়েকটি 
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কবিতা অন্গবা? করেন। সেগুলি তাহার ঠ76 800. 65691) গ্রন্থে 09029 011/91)10010882)1156075 প্রবন্ধে 
ংকলিত আছে। দ্র দেশ ১৩৬২ অগ্রহায়ণ ৩ পৃ ১৭০। 

পৃ ২৫৫--রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্যতীত নগেন্্রনাথ গাঙ্গুলিকে ও ইতিপূর্বে দীক্ষিত করেন। ৮ জ্যেষ্ঠ 
১৩১৪ বোলপুর হইতে নগেন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, “তোমাকে দীক্ষ। দিয়! অবধি আমার মন তোমার এই নব জীবন 
ব্রতের প্রতি আবিষ্ট হইয়া আছে।” দেশ ১৩৬২ কাতিক ১৮। নগেন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজভূক্ত ছিলেন, বিবাহের 
অন্ত তাহাকে আধিসমাজ মতে দীক্ষিত করা হয়। কিন্তু জানেন্দ্রনাথ ছিলেন সাধারণ হিন্দু ঘরের ছেলে। 
কবির ঘারা তিনি ত্রাঙ্গধর্মে দীক্ষিত হন। তবে তিনি সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজের নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গ ছিলেন। 

পৃ ২৫৮--তত্ববোধিনী পর্ব : 

১৮৩৯ অক্টোবর ৬ (১৭৬১ শক আশ্বিন ২১ কুষপক্ষীয় চতুর্দশ তিথি ) দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়ার্সকোর 
বাড়িতে “তত্ববোধিনী সভা” প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম নাম ছিল “তত্বরগ্নী সভা+; দ্বিতীয় অধিবেশনে “তত্বোধিনী' 
নাম গৃহীত হয়। “ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমূদ্দায় শান্ধের নিগৃঢ তত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাগ্ঠ ব্রন্মবিদ্ভার প্রচার ।” 
নিজ পরিবার ও আত্মীয়ম্বজনের মধ্য হইতে মাত্র ১* জনকে লইয়৷ দেবেন্দ্রনাথ এই সভা আরম্ভ করেন। তখন 
তাহার বয়ন ( জ. ১৮১৭ ) বাইশ বৎসর মাত্র । 

তত্ববোধিনী সভা হইতে ১৮৪০ জুন মাসে তত্ববোধিনী পাঠশাল! স্থাপিত হয়। ১৮৪৩ সালটি দেবেন্রনাথের 
জীবনের একটি বিশেষ বৎসর | এই বৎসরে তিনি (১) এপ্রিল মাসে বাশবেড়ের তত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত 
করেন, (২) ১৮৪৩ অগস্ট (১২৫০ সাল ভান্্র) মাসে তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রবর্তন করেন, (৩) ডিসেম্বর মাসে 
(৭ পৌব ) ২০জন বন্ধুসহ গ্রতিজ্ঞ৷ পূর্বক বিদ্যাবাগীশ মহাশয্বের নিকটে ব্রাক্ষধর্ম ব্রত গ্রহণ করেন। তখন দেবেন্ত্রনাথের 
বয়স ২৫ বধ্সর। 

পর বৎসর ( ১৮৪৪ ) তত্ববোধিনী সভা হইতে চারিজন ব্রাহ্মণ ছান্রকে কাশীতে চারি বেদ অধ্যয়নের জন্য 
পাঠানো হয়। ১৮৪৭-৪৮ এ তাহার] ফিরিয়া! আসেন। “তত্ববোধিনী পত্রিকায় পমানাথ ভট্টাচার্য (শাহী ) দীর্ঘকাল 
ধরিয় “বেদের বাংলা অনুবাদ প্রায় প্রতি মাসে প্রকাশ করেন। ইহাই বেদের প্রথম বঙ্গান্থবাদ। ভারতের কোনো 
ভাষায় ইতিপূর্বে বেদের অন্থবাদ হয় নাই। 

তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক--- 

১৮৪৩ অগস্ট ১৬। ১৭৬৫ শক; ১২৫০ সাল ভাব্র ১। প্রথম তিনম!স রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশের নেতৃত্বে নান। 

লোকের রচন! সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১২৫০ অগ্রহায়ণ মাস হইতে অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ববোধিনীর 

সম্পাদন করেন। 

১৮৪৪-১৮৫৬। ১৭৬৫-১৭৭৭ শক, ১২৫০ হইতে ১২৬২ পধস্ত-_অক্ষয়কুমার দত্ত 

১৮৫৬-৫৭। ১৭৭৮ শক, ১২৬৩ সাল- ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্ভাসাগর 

১৮৫৭-৫৯। ১৭৭৯-৮ শক, ১২৬৪-৬৫--নবীনকঞ্ণ মুখোপাধ্যায় 

১৮৫৯-৬১। ১৭৮০-৬২ শক, ১২৬৬-৬৭ সত্যেন্ত্রনাথ ঠাকুর 

১৮৬১-৬২। ১৭৮৩ শক, ১২৬৮স্তারকনাথ দত্ত 

১৮৬২-৬৩। ১৭৮৪ শক, ১২৬৯-আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ 

১৮৬৩-৬৪ । ১৭৮৫ শক, ১২৭০--প্রতাপচন্্র ম্তুমদার 

১৮৬৪-৬৭। ১৭৮৬-৮৮ শক, ১২৭১৭৩--অযোধ্যানাথ পাবড়াগ 


সংযোজন ও সংশোধন ২৮৫ 


১৮৬৭-৬৯ | ১৭৮৯-৯৩ শক, ১২৭৪-৭৫-_হেমচস্ত্র বিগ্ভারত্ব 

১৮৬৯-৭০। ১৭৯১ শক, ১২৭৬--অধোধ্যানাথ পাকড়ামী 

১৮৭০-৭১। ১৭৯২ শক, ১২৭৭-_ঘ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 

১৮৭১-৭২ | ১৭৯৩ শক, ১২৭০-_অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৮৭২-৭৮। ১৭৯৪-১৭৯৯ শ্বক, ১২৭৯-১২৮৪-_-অযোধ্যানাথ পাকড়াশী 

১৮৭৮-৮৪ | ১৮০০-১৮০৫ শক, ১২৮৫-১২৯০--হেমচন্দ্র বিষ্ঠারত্ব 

১৮৮৪-১৯০২। ১৮০৬-১৮২৩ শক, ১২৯১-১৩০৮--দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 

১৯০২-০৩। ১৮২৪ শক, ১৩০৯-_-হেমচন্দ্র বিছ্যারত্ব 

১৯০৩-০৬। ১৮২৫-১৮২৭ শক, ১৩১০-১৩১২-_দ্িলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হেমচন্ত্র বিদ্যারত্ 

১৯০৬-১৭। ১৮২৮ শক, ১৩১৩--দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

১৯০৭-০৯। ১৮২৯-৩০ শক, ১৩১৪-১৩:১৫-দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় 

১৯০৯-১১। ১৮৩১-৩২ শক, ১৩১৬-১৩১৭-_সত্যেন্্নাথ ঠাকুর ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় 

৯৯১১-১২। ১৮ সংকল্প-১ম ভাগ, ১৮৩৩ শক, ১৩১৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

১৯১২-১৩। ১৮ সংকর্প-_২য় ভাগ, ১৮৩৪ শক, ১৩১৯--- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

১৯১৩-১৪। ১৮ সংকল্প--৩য় ভাগ, ১৮৩৫ শক, ১৩২০-_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

১৯১৪-১৫। ১৮ সংকল্প-__ ৪র্থ ভাগ, ১৮৩৬ শক, ১৩২১-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

১৯১৫-২২। ১৮৩৭-৪৩ শক, ১৩২২-১৩২৮-সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর ও ক্ষিতীগ্্রনাথ ঠাকুর 

১৯২২-২৬। ১৮৪৪-৪৭ শক, ১৩২৯-১৩৩২---ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

১৯২৬-৩৯। ১৮৪৮-৫১ শক, ১৩৩৩-১৩৩৬- ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর, বনওয়ারিলাল চৌধুরী, ক্ষেমেন্্নাথ ঠাকুর 

১৯৩০-৩১। ১৮৫২ শক, ১৩৩৭-_ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বনওয়ারিলাল চৌধুরী 

১৯৩১-৩২ | ১৮৫৩ শক, ১৩৩৮সক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

১৩১৮ সাল হইতে রবীন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হুন। শিলাইদহে মীরা! দেবীকে ১৩১৮ সালের 
বৈশাখের গোড়ায় শান্তিনিকেতন হইতে লিখিতেছেন, তত্ববোধিনীর সম্পাদক হয়ে আমার কাজ আরো বেড়ে গেছে ।' 
১৩২১ প্ধস্ত তিনি নামত সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু কাজ চালাইতেন জ্ঞানেন্ত্রনাথ চট্টোপাধায় ও নগেন্্রনাথ গাঙগুলি। 
'তত্ববেধিনী সভা” পুনশ্চ প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতায় চেষ্টা হয়, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আদিব্রাঙ্গসমাজের 
সম্পাদক ও স্থরেন্্রনাথ ঠাকুর সহকারী সম্পাদক হন। কিন্তু ইহা কার্ধকরী হয় নাই। দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৪৫7 ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত অক্ষয়কুমার দত্ত ত্র সা-সাঁচ ১২ 
সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী, তত্ববোধিনী সভা, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ পৃ ১-২২। 

গু ২৫৭--ববীন্দ্রনাথের মতে আদি ব্রাঙ্ষসমাজ ছাড়া "অন্যান্ত সকল ব্রাহ্মদমাজেই সাম্প্রদায়িকতার খোলাটা শক্ত 
হয়ে উঠেছে; তাদের মতবাদের বেড়া ভেদ করে সকলের সঙ্গে সত্যভাবে তাদের এক করে মিলিয়ে নেওয়া অত্যান্ত 
শত্ত-_- তাদের ভাষা, তাদের চিস্তাপ্রণালী, তাদের আচার-ব্যবহার অনেকদিন থেকে এমন একটা পথ 
একেবারে অভ্যাস করে ফেলেছে, যার থেকে তাদের নড়ানো অসম্ভব বললেই হয় । তাদের এই পথটি এখানকার 
[ আমেরিকার ] মুনিটেরিয়ান খৃষ্টানদের গির্জার পথের যথাসম্ভব অন্গকরণ। আমাদের দেশের আবিষ্কৃত পথ দিয়ে 
তারা সত্যকে অন্সরণ করতে একেবারেই নারাজ। তাদের দ্বার আদি ত্রাঙ্গসমাজের বথার্থ হ্ৃটিকার্য ঘটবে না?” 
নগেক্জনাথ গাঙ্গুলিকে লিখিত পত্র (পাওুলিপি হইতে )। 


২৮৬ রবীন্দ্র-আজীবনী 


পৃ ২৫৯-_আমিব্রাঙ্গ সমাজ । আমেরিকার আর্বানা শহর হুইতে রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে জামাতা! নগেন্ত্রনাথকে 
লিখিতেছেন, *ক্রাঙ্গদমাজের উচ্চ আদর্শে হিন্দু সমাজ উৎকর্ষ লাভ করতে পারে ।'"*আমি আমাদের সমাজের [আদি 
ব্রা্মলমাজ ] গৌড়া সভ্যদের ত্যাগ করেছি কারণ তার! হিন্দুসমাজের ঘোষকে গ্রহণ ক'রে হিন্দুসমাজ ও সেই সঙ্গে 
ব্রাহ্মসমাজকে দুর্বল করেছিলেন। তেমনি আবার অগ্ঠ সমাজের [ নববিধান ও সাধারণ ব্রাঙ্গলমাজ ] ধারা গোড়া 
তারা সাম্প্রদায়িক ওদ্ধতাবশত হিন্দুসমাজকে দ্বণাভরে পরিত্যাগ ক'রে শ্বঞ্জাতীয় সমাজের স্থতরাং নিজের সম্প্রদায়ের 
মঙ্গলকে আঘাত করচেন--এও কোনো মতে চলবে না--এই জন্যেই আদি ব্রহ্মলমাজকে আমরা তার বিশেষ স্বাতন্তর 
দিতে চাই.".। এই জন্যেই আমি শাঞ্ঠিনিকেতনের সঙ্গে এর যোগ রেখে এর মধ্যে একটি নৃতন অথচ উদ্ধার প্রাণ 
সঞ্চার করতে চেয়েছিলুম-_এই জন্যেই আমি একান্তভাবে কামনা করি শান্তিনিকেতনের দলের সঙ্গে তোমার যোগ 
কোনে কারণ বাধাগ্রস্ত না হয় । তাদের দ্বারাই আমি আদি ব্রাহ্মলমাজের ষথার্থ উন্নতি প্রত্যাশা করি। আমরা অন্যান্ত 
ব্রাঙ্মদমাজের সন্ীর্ণ সীমার দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে চাইনে--আমরা তাদের চেয়েও বড় হতে চাই |” নগেজ্জনাথ গাঙ্গুলিকে 
লিখিত পত্র ( পাওুলিপি হইতে )। 

পৃ২৭১__৪ ফাস্তুন ১০১৮ কবি কলিকাতায় গেলেন। দেখান হইতে শিলাইদহে যান ও চৈত্রের গোড়ায় 
কলিকাতায় আপিয়া (৩ ঠচত্র) “ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৬ চৈত্র বিলাত যাওয়ার 
প্রাকৃকালে শরীর অন্থস্থ হয়, যাওয়। হইল না (পৃ ২৭৩)। চৈত্রের মাঝামাঝি শিলাইদহে ফিরিয়া গেলেন। এই সমস্কে 
গীতিমালোর গান ও ইংরেজি গীতাঞ্তলির তর্জম। করেন । 

পৃ ২৭৫-_১৩১৯ গ্রীম্মমবকাশের পূর্বে ১০ই বৈশাখ “রাজ।” অভিনয় হয় নাই,_-অভিনয় হয় “রাজ। ও রানী” । 
ঝবীজ্রনাথ কোনো অংশ গ্রহণ করেন নাই । এই অভিনয়ে কে কী ভূমিকা গ্রহণ করেন তাহার তালিকা! : 

বিক্রমদেব--অজিতকুমার, কুমার-_সন্তোষচন্র মজুমদার, দেবদত্ত-ক্ষিতিমোহন সেন, শহ্কর--নেপালচন্দ্র রায়, 
রানী সথমিত।--স্থবীরঞ্জন দা, ইল।--হুশীল চক্রবতাঁ। ত্র. পুণান্থতি, পীতাদেবী, প্রবাসী ১৩৪৮ ফাল্গুন পৃ ৫*9। 

পু ৩০২--3৮ 0181) ০ 609 0:098. সেণ্ট জন্‌ অব. দি ক্রপ (96. 98 89 18 0:01» 
১৫৪২-১৫৮১ )। ইনি সাধবী থেরেসা (109:598,171)9:988 ১৫১৫-৮২ )-র শিষ্যা। থেরেস। কারমালাইট সাধিকা- 
আশ্রম (70501097 ) পুনর্গঠন কালে সেন্ট জনের সহায়তা লাভ করেন। ক্রুজেড যুগে ফিলিস্থানের (17081986109 ) 
কারমেল পর্বতের উপর এই আশ্রম প্রথম স্থাপিত হয়। পরে তৃকাঁ মুপলীমদের অস্যুদয়ে উহ সেখান হইতে বিলুপ্ত হয়। 
১৫৬২ অন্দে পোপের অন্মতি লইয়া থেরেস! কারমালাইট-সম্প্রদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন । এই কার্ধে সেন্ট জন অব. দি 
ক্রসের আধ্যাত্মিকত। বিশেষভাবে স্মরণীয় । 

পু ৩০৮-_রবার্ট ব্রিজেপের প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু কালের পরিবর্তনে রবীন্দ্রনাথ 
দেখিতেছেন যে ইংলন্ভে তাহার কাব্যের সমাদর বিশ বৎসরের মধ্যে প্রায় লুপ্ত হইয়া! আপিয়াছে। ১৯৩১ সালের 
৬ মে রামানন্দবাবুকে লিখিতেছেন : 

“সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে সম্মান_-আমি তার স্থাঘিত্বকে বিশ্বাস করিনা । ইংলণ্ডে আমার রচনার ভাষা 
তাদের. পরিচিত ভাষা । এইজন্য তার সমাদর প্রথম বিন্ময়ের পর ক্রমেই অনুজ্জল হবার কথা। সেখানে সাহিত্যের 
ভাষা মূলতই তলিয়ে যাচ্ছে। আমার হাতের ইংরেজি ক্ষণক!লের জন্য যতই বিস্রপ্নকর হোক চিরকালের বন্ধনে তার 
নোঙর আকড়ে থাকতে পারবে না, সে আমার জানা কথ! সেই জন্য এই সগ্ভপাতি সম্মান নিয়ে গর্ব করতে আমার লঙ্জ। 
করে ।"* আমি যে তীদের সাহিত্যিক মণ্ডলের মধ্যে স্থান দিতে পারি তা আমি কল্পনাও কক্ি নি প্রত্যাশাও করি নি। 
সুতরাং এ ব্যাপারটা সবশুদ্ধ একটা দৈবাগত 'অপবাত বললেই হয়।” প্রবাসী ১৩৪৮ আবাঢ় পৃ ২৭৫। 
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১৯৩৩ জানুয়ারি ৩ তারিখে সত্যভূষণ সেনকে লিখিয়াছিলেন ; “ইংরেজি অন্ছবাদে আমার ছোটো গল্প ইংবেজি 
পাঠকের ঠিক রুচিকর হয় না তার প্রমাণ পেয়েছি । আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে গল্প লেখার বে ঠাট প্রচলিত হয়েছে 
তার সঙ্গে এ সব গল্লের একটুও মিল হয় না--তাই এগুলির ইংরেজি করবার চেষ্টা বৃথা বলে আমি মনে ০৪ 
নর কবিপ্রণাম পৃ ১০৪। 

পৃ ৩১১--]৫:. ৪11 মুনিটেরিয়ান শ্রীস্টান | ভষ্টব্য 26080 15063 8 0168567850 786180740%) ৪. 2090081 
101 761161008 17096100600 10 1010107 87806৪ 07 &1109£6 18 581) 80৫. 1010115 11590161180 $811--706 
13980078 727988) 28 1398007 96:996, 13086012, 71888. 00810, 4211, 4. 8৪1106 8100 ৪, 009% 17020 
170015819০0 11817979101 1091091)01808,671560:9 8800 181011501978615 ]. 

পু ৩১২--পাঠসঞ্চয় (১৩১৯) গ্রন্থে "আমেরিকার একটি বিদ্যালয়” প্রবন্ধ (পৃ ৭৫-৮১)। মিস্‌ মার্থা 
বেরি (2 ১৮৬৬-১৯৪২ ) জঙ্জিয়া স্টেটে ১৯০২ সালে একটি স্কুল স্থাপন করেন। ববীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটিতে 
লেখেন, “এক্ষণে ছয় বৎসর হইয়া! গেছে ।” স্কৃতরাং ১৯০৮৯ অবে লিখিত। বর্তমানে বেবির স্থূল বিরাট 
প্রতিষ্ঠান । ৫টি মাত্র ছাত্র লইয়া! অতি দীনভাবে মিন্‌ বেরি স্কুল আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ সাময়িক কোনো! আমেরিকান 
পত্রিকা হইতে এই স্কুল সম্বন্ধে তথ্যগুলি জানিতে পারেন। ভ্রু 70895 3561৪ লিখিত 919:6139 7365, 609 
90100871180 01 চ0880:00) 11106, 19821 এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগে 
দিয়াছি। 

পু ৩১৩-_ আমেরিকায়। ১৩১৯ পৌষ ১০। ১৯১২ ডিসেম্বর ২৪। "আজ থৃষ্টমাস। এই মাত্র 
ভোরের বেলা আমরা আমাদের খৃষ্টোৎসব সমাধা করে উঠেছি। রথী. বৌম! শিকাগোতে গেছেন-_ 
কেবল বঙ্কিম, সোমেন্র এবং আমি এইখানে আছি। আমর! তিনঙ্জনৈে আমাদের শোবার ঘরের একটি 
কোণে বসে আমাদের উৎসব করলুম-কিছু অভাব বোধ হল না-উৎসবের যিনি দেবতা তিনি যদি আসন গ্রহণ 
করেন তাহলে কোনো আয়োজনের ত্রুটি চোখে পড়েই না। তাঁকে আঙ্গ প্রণাম করেছি তাঁর আশীর্বাদ আমরা! 
গ্রহণ করেছি। আমরা একান্ত মনে প্রার্থনা করেছি যদ্ভদ্রং তন্নআস্থব ।'* সত্যের পথে যাবার পক্ষে মানুষই মানুষের 
পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো! বাধা, তেমনি মানুষই মানুষের পক্ষে পরম সহায়,__সেই মানষটিই আজ জন্মেছিলেন, তিনিই 
আজ আমাদের জীবনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করুন-__নিষফলঙ্ক শুভ্র শিশুটি হয়ে, একেবারে নিরুপায় পিতার সন্তানটি হয়ে, 
একেবারে নিঃসম্বল নিফিঞ্ন হয়ে।'' আজ সকালে তার দরবারে আর একবার ধীড়িয়েছি। সমস্ত মানুষের হয়ে 
মানুষের বড়ো ভাই এই প্রার্থন1 করে গিয়েছেন--715 11081050 ০০:০৪ ! আমাদের খধিরাও সেই কথাই আর এক 
ভাষায় বলছিলেন-_“অবিরাবীর্ম এবি ।,* হেমলত। দেবীকে লিখিত পত্র। 

পূ ৩১৩--আমেরিকার আর্বানা হইতে শিকাগোতে । “9০০0 8692 ওজয 7981৪-1)85 € 1918) 1. 
[80079 811590 ছা101) 2018 8010. 8100. 930018169 116615 08081)697-10-19দ+ 900 00,006 6106 তা1066£ 609 
1816 চা8৪ £9068660 61396 ০7. 100৩ $17065.৮ ১৯১২ ডিসেম্বর মাসে শিকাগোর ০৪: নামে ৮ 
রবীন্দ্রনাথের 0169701811-র ৬টি কবিতা গ্রকাশিত হয় | ইংলনডে ছই মাস পূর্বে ইনভিয়া সোসাইটির নিজন্ব সংস্কর 
বাহির হইয়াছিল বটে? কিন্ত পাবলিক এখনো! রবীন্দ্রনাথের রচনার শ্বাদ গ্রহণ করে নাই। এগুলি লনডনে সং রা 
করেন এজ.রা পাউন্ড ।.শিকাগে! টি.বিউন (01018£০ [2105005 ) পোএটি-র এই সংখ্যায় প্রকাশিত ববীন্তরনাথের 
কবিতা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় বীথিতে মন্তব্য লেখেন। এইভাবে আমেরিকার পাঠকগণ রবীন্দ্রনাথের নাম প্রথম জানিতে 
পারিল। ভর 8095 81০9106।1820:5 10 0101080১129 201097 9০9৮ 9৫ 1'88০7৩, 0 169. 
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পৃ ৩১৪-- রূচেস্টার 13809 0০026110% সন্থদ্ধে বক্তৃতার অনুবাদ “জাতি সংঘাত”, অজিতকুমায় চক্রবরতাঁ 
কত, প্রবাসী ১৩২৭ জ্যেষ্ঠ ; “জাতি বিরোধ” প্রিয়ন্বদা দেবীকৃত অন্গবাদ, ভারতী ১৩২* জোষ্ঠ। 

পৃ ৩১৫ পা-টী২__ ১৯১* সালে অধ্যাপক মুভি ( ভা. ৬. 11005 )-র মৃত্যু হয়। শ্রীমতী মুভির মৃত্যুর 
পর তাহার পত্রাদি রবীন্ত্রসদনে আসিয়াছে । এই সংগ্রহে বহু পত্র, টেলিগ্রাম প্রভৃতি আছে। 

পৃ ৩৪১---“ফাস্তনের গোড়া কবি শিলাইদহে আশ্রয় লইলেন।* শান্তিনিকেতন হইতে ফাস্তুনের 
প্রথম ভাগে কবি কলিকাতায় আসেন; এই সময় বামমোহন-লাইব্রেরিতে ছোটো একটি সত] হুয়। উদ্বোক্তারা 
ঘরোয়াভাবে সভাটি করিতে চান, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন এ সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া! গেলে সভায় অসম্ভব লোক সমাগম 
হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতি হুইয়াছিলেন। জ্যোতিবিন্টরনাথ ঠাকুবও এই সভায় আসিয়াছিলেন। 
সীতাদেবী লিখিতেছেন, “বক্তৃতা না হুইয়া কথোপকথন হয়, ইহাই ছিল কবির ইচ্ছা, কিন্ত তিনি উপস্থিত থাকিলে 
কথা বলিতে কেহই রাজী হইত না, স্থতরাং ব্যাপারটা শেষ পর্স্ত বক্তৃতাই হইয়া! দাড়াইল। প্রথমে তিনি 
তাহার ইংরেজি গীতাঞচলি লেখার ইতিহাস খানিকটা! দিলেন । তাহার পর ২৩শে নভেম্বর [১৯১৩। ১৩২০ অগ্রহায়ণ ৭ ] 
শান্তিনিকেতনে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কারণ সম্বন্ধে কিছু” বলিয়াছিলেন। *..“সভাপতি শিবনাথ শাস্বী মহাশয় 
উঠিয়া রবীন্দ্রনাথের মাথায় হাত দিয়! উচ্দুলিত আশীর্বাদ করিলেন ।* পুণ্যস্বতি, প্রবাসী ১৩৪৮ চৈত্র পৃ ৬৭৩। 

পৃ ৩১৫-__ওকাকুরা (01581-078 ) ১৯১5 ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ বস্টনে আসেন); দেই সময়ে ওকাকুর! 
বস্টন মিউজিয়ামের প্রাচ্যবিভাগের অধ্যক্ষ । কবি জাপানে প্রদত্ত বক্তৃতায় (১৯২৯ মে ১৫) ওকাকুরা সম্বন্ধে দীর্ঘ 
ভাষণ দান করিয়া বলেন : 

1092 ] 0080 605 01151190901 109061176 17170 0008 88110 11) 4১100971098 17) 13096010১০৯ 
৪01 [10000 1886 [):01001)0 80110178100 119 17)8108780 912007)6 61)089 ০০162:90. 41097108199 ০01 
308600 00 0810)6 11760 0006806 7161) 1)100. 08 61018 90088101) ০6 ০001. 1886 70089611)6 1)8 ৪৪ 
8120086 000788115 111 800. 17769100116 60 90109 198016 6০9 1018 10961599011. 179 88910901006 60 1816 
010108...179 92010799890 9০7 10:0100100 1681)606 101 010108.,,,4১ 90010110860 10105 01)108 জা9৪ & 
£7956 00806 18) 91001988 100881101186199 $...16 798 1019 ₹719]) 6108৮] 9100510. 11907 8100 
9017105719066 61018 ; 800. ঠ086 18৪ 81206197600 10611) চ51)101) 189 191)09790. 009. 16 &% 07099 86:908- 
61091060005 11069:986 07 058৮ 80019106 1%1009 1707 19160 170 1097 [0699১ 10998588 4 ০0010 8:০৪ 
10170 10910 1)9 95010198850. 1015 00201861010 101: 600059 17090015, ৮0০ 8:5 6০৫৪7 [3929 ] 1151108 170 
00000975615 0108001165) 10099 18110108০06 00160769৪৮5 2906 90801019691 116 010, 056 ছা)০ আও 
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রবীন্্-জীবনী ২য় খণ্ডের ঠম পৃষ্ঠায় আছে ওকাকুরা ্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ভারতে আসেন। এ তথ্য ঠিক 
নহে? স্বামীন্দিকে জাপানে লইয়া যাইবার জন্ত তিনি আসিাছিলেন। কিন্তু তখন স্বামীজির শরীর ভার়িয়! গিয়ান্ে। 
কয়েক মাস পরে তাহার মৃত্যু হয়। | 


সংযোজন ও সংশোধন ২৮ 


পৃ ৩৪১-_পাবনায় উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৭ম অধিবেশনে কবি-সংবর্ধনা হয় । কবির উত্তর. মানসী ৬ষঠ 
বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১৩২১ বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় পৃ ৩২৫-২৬। 

প্রথম দিন সভায় কবি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য দেশবাসীর আনন্দ জাপনের উত্তয়ে কিছু বলেন। দ্বিতীয় দিন 
অক্ষয় মৈত্রেয়ের অন্থরোধে সাহিত্য সম্মেলনের সার্থকতা সন্ধে ভাষণ দান করেন ।--নলিনীকাস্ত ভষ্টশালী, ঢাকায় 
রবীন্দ্রনাথ, শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন পৃ ৮৪০-৪২। 

পৃ ৩৫২-_রামগড়ে বাড়ি ক্রয়। বাড়ির নাম দেন “হৈমস্তী' | সবুঞ্জপত্রে প্রকাশিত “হৈমন্তী” গল্প এখানে লেখা । 
রামগড়ে “আসার পর গুরুদেবের ডাক্তার বলে খ্যাতি পাহাড়ীদের গায়ে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের বাগানে একটি 
পক্ষাঘাতগ্রত্ত রুগী প্রায়ই 'ভিক্ষে করতে আপলত। বেচারার কষ্ট দেখে তিনি ওষুধ দিতে লাগলেন। এই রুগীটির 
জন্য তাঁর কত করুণাই দেখেছি। ক্রমে ক্রমে হোমিওপ্যাথিক ওষুধে তাকে স্থস্থ করে তোলেন। সেই থেকে তার 
ডাক্তারি সম্বন্ধে পাহাড়ীদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল। গোমস্ত। টীকারাম রোজ তাঁর কাছে 'রুগীদের ওষুধ নিয়ে যেত।* 
প্রতিম! দেবী, শ্বৃতিচিত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫২ পৃ৫২। কবির নামের পূর্বে 7). (70০০$০£ ) লেখা থাকায় 
শুনিয্াছি স্থানীয্ব পোস্টমাস্টারের নিকট হইতে তাহার ডাক্তার-খ্যাতি চারিদিকে রটন! হয়। 

ডাঃ পেশ্তুপতি ভট্রাচার্ধ "ভারতীয় ব্যাধি? গ্রস্থের ভূমিকায় কবির সাওতালদের চিকিৎসার কথা লিখিয়াছিলেন। 
কবির চিকিৎস৷ সম্বন্ধে ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য প্রত্াক্ষদশা। তিনি একবার গান শিখিবার জন্য শান্তিনিকেতনে 
মাস দুই কাল বাস করেন। কবির তিরোধানের পর তিনি লেখেন, “তার ঘরে দেখলাম হোমিওপ্যাথির কয়েকটা 
মোটা মোটা বই আছে। "প্রত্যহ সকালে দেখতে পেতাম, অনেক রোগী তীর দরজায় এসে জড়ো হয় ওষুধ নিতে । 
একদিন দেখলাম»আশ্রমে একটি ছেলের ইরিসিপেলাস হয়েছে, রবীন্র্নাথ তাকে ওষুধু দিচ্ছেন। ব্যাপারটা নিতান্ত 
সামান্য হয়নি, কিন্ত কয়েকদিন বাদে দেখলাম ছেলেটি সেরেই গেল। [এই ছাত্রটি রবীন্দ্র-জীবনী-লেখকের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা স্হৎকুমার ] আশ্রমের লোকেরা বললে, উনি চমৎকার ওষুধ দিতে পারেন, তাতেই তাদের অনেক রোগ 
সেরে যায়, অন্ত ডাক্তার দেখাবার প্রায়ই দরকার হয় না” চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ, শনিবারের চিঠি ২৪৮ পৃ ৮৫৭-৫৮। 

রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও আগ্রহে ডাক্তার পশ্বপতি 'ভারতীয় ব্যাধি* নামে গ্রন্থথানি লেখেন; কবি গ্রস্থের নাম 
দেন এবং পাওুলিপি দেখিয়াই মস্ত বড়ো এক ভূমিকা লিখিয় ডাক্তারকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ববীন্ত্রনাথের তাগিদে 
বই ছাপা হুয়। বইখানি বাংলাভাষায় অমূল্য সম্পদ ; ধাহারা সে বই পড়িাছেন তাহারাই ইহা স্বীকার করিবেন; 
সুতরাং ববীন্দ্রনাথ যে দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়৷ দেন তাহ! লেখকের প্রাপ্য সম্মান। কবি ভূমিকায় লেখেন, "ডাক্তারি বইয়ের 
ভূমিকা কবির চেয়ে কবিরাজকে মানায় ভালো । এ কাজে আমার যদি সত্যিকারের কোনে! তাগিদ থাকে তবে সে 
রোগীর তরফ থেকে। কিছুকাল থেকে গ্রামের কাজে নিধুক্ত আছি, দেখেছি এ দেশে সকলের চেয়ে গুরুতর অভাব 
আরোগ্ের ৷ বিবিধ উপায়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে এদেশের লোককে বুঝিয়ে দেওয়! উচিত ছিল কী করে রোগ 
“ঠেকানো যায়। 'বাঁশিয়াতে এই প্রচারকার্ধ কিরকম সম্যকভাবে ব্যাপকভাবে সমস্ত দেশ জুড়ে চলছে তা দেখে 
এসেছি। আমাদের দেশে এর প্রয়োজন দেখানো! তাঁর চেয়ে অনেক বেশি, অথচ আয়োজন নেই বললেই হয় ।.. 

"রোগের পরিচয়ে শরীরের পরিচয় পাওয়া যায়। শরীবী মানুষ এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না।...এদেশে 
রোগ বত স্থলভ, ডাক্তার তত স্থালভ নয়। 

"গ্রামের যদি কোথাও এক-আধজন হৈতিষী শিক্ষিত লোক থাকেন তারাও এই রকম বইয়ের সাহায্য 
উপস্থিত অনেক উপকার করতে পারবেন, আমার মতো সাহিত্য-ডাক্তার যাকে দায়ে পড়ে ভিষকৃ-ভাক্তার হতে হয় 
তার তো। কথাই নেই ।..'যাদের সাধাগোচরে কোথাও কোনে টিকিৎ্সার উপায় নেই তার! যখন কেঁদে এসে পায়ে ধরে 
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পড়ে, তাদের তাড়া করে ফিরিয়ে দিতে পারি এত বড়ো নিচু শক্তি আমার নেই। এদের সন্বক্ধে পগ করে বসতে 
পারিনে যে পুরো-চিকিৎসক নই বলে কোনো! চেষ্টা করব না। আমাদের হতভাগ্য দেশে আধা-চিকিৎসকদেরও মের 
সঙ্গে যুদ্ধে আড়কাটি দিয়ে সংগ্রহ করতে হন ।"..**“ডাক্তার পশুপতিকে আশীর্বাদ করে আমি মাঝে মাঝে এই বইখানি 
পড়ব এবং সেই পড়া নিশ্চয়ই কাজে লাগবে ।* 

পৃ৩৬২--“ছবি' কবিতা । প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ “কবি কথায় লিখিতেছেন, "১৩২১ সালে কাতিক মাসে কবি 
কিছুদিন তার ভাগিনেয় সত্য প্রসাদ গাঙ্থুলির বাড়িতে [ এলাহাবাদে ] ছিলেন। কবির কাছে শুনেছি এই বাড়িতে 
জ্যোতিরিক্ত্রনাথের পত্রী, কবির নতুন বৌঠানের একথান! পুরানে! ফটে! তার চোখে পড়ে, আর এই ছবি দেখেই 
বলাকার "ছবি নামে কবিতাটি লেখেন।” বিশ্বভারতী পত্রিক! ১৩৫০ কাতিক-পৌষ সংখ্যা পৃ ১৪৭-৪৮। 

প্রশাস্তচন্্র মহলানবীশ লিখিতেছেন, পপ্রয়জনের মৃত্যুর পরে কোনো স্থতিচিহন আকড়িয়ে ধরে থাক! 
কবি পছন্দ করতেন না।” মহধিও এ বিষয়ে কঠিন মত পোঁধণ করিতেন। সদর স্্বীটের বাড়িতে মহধির একবার 
অন্থখ হয়; বাচিষেন বলিয়। ভরস ছিল না। এই সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠান ও বলেন “ “আমি তোম্বাকে 
ডেকেছি, আমার একটা বিশেষ কথা তোমাকে বলবার আছে। শান্তিনিকেতনে আমার কোনে। ছবি ৰা মৃতি বা 
এ রকম কিছু থাকে আমার তা ইচ্ছ! নয়। তুমি নিজে রাখবে না। আর কাউকে রাখতেও দেবে না। আমি 
তোমাকে বলে যাচ্ছি এর যেন অগ্তথা না হয়।* এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া কৰি প্ররশাস্তচন্্রকে বলেন, " 'বুঝলুম মৃত্যুর 
পরে তাঁর কোনো স্বতিচিহ্ন নিয়ে পাছে কোনো রকম বাড়াবাড়ি কাণ্ড ঘটে এই আশঙ্কায় তার মন উদ্বিগ্ন হস়্ে 
উঠেছিল। বাবামশায় জানতেন এ বিষয়ে আমার উপরে তিনি নির্ভর করতে পারেন। তাই সেদিন আর কাউকে 
না ডেকে আমীকেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন ।” ” 

শান্তিনিকেতন আশ্রমে মহষির কোনো ছবি বা মুতি কখনে! রাখা হয় নাই এবং রাখা নিষিদ্ধ। জোড়াসাকোর 
বাড়ির তিনতলাম্র যে-ঘরে মহুষি দেহত্যাগ করেন, অনেকের ইচ্ছা ছিল সেই ঘরে তাহার স্থতিচিহ্ধ দিয়া সাজাইয়া রাখ! 
হয়। রবীন্দ্রনাথ এসব প্রস্তাবে কখনে! রাজি হুন নাই; তিনি এ ঘর অন্ত সব ঘরের মতেই ব্যবহার করিয়াছিলেন। 

কবির নিজের কাছেও কখনে! কাহারও ছবি ব1 ফট! রাখিতে দেখা যায় নাই । ছবি সম্বন্ধে যে কবির কোনো 
আপত্তি ছিল তাহা নহে ; তাহার অসংখ্য ছবি তোল! হইয়াছে, নিজ ছবিতে যে-কেহ সহি চাহিয়াছে-_দিয়াছেন। কিন্ত 
তাহার কোনো আসক্তি ছিল ন।। 

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে দেখ! যায় কবি যে-ঘরে থাকিতেন, বিশেষভাবে উদ্দীচীতে--যেখানে 
প্রথমদিকে তাহার খাটচৌকি প্রভৃতি ছিল সেখানে বাহির হইতে লোকে আলিয়। প্রণামাদি আরম্ভ করে; বৈতালিক 
দল সেখানে গান করিয়া যায়। এই সব দেখিয়া রথীন্দ্রনাথ চিন্তিত হয়! পড়েন ও আমাদের পুরাতন কয়েকজনকে 
ডাকাইয়া পরামর্শ করেন। স্থির হইল যে এইসব- ভাঙিয়! দিতে হইবে। তাহার পর রবীন্দ্রনাথের এই সকল ম্তয 
চিহ্নান্দি স্থানাস্তরিত কর! হয় । 

পু ৩৭৫- ফাল্গুনী পর্ব।. ১ ফাল্গুন ১৩২১ (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ হইবে, ১৯১৮ নহে )। 

পৃ ৩৭৬-_সথরুলের নির্জনতার মধ্যে ফাস্তনী নাটিকাটি লিখিতে প্রবৃত্ত । কবি, ডাঃ দ্বিজেন টমত্রকে লিবিতেছেন 
(১৬ ফান্তন ১৩২১): “আশ্রমের ছেলেবুড়ো। সবাই ধরেছে বসন্ত উৎসবের উপযোগী একটা ছোটে! নাটক রচন। কৰে 
দিতে হবে।""'গানের স্থরগুলে৷ মস্তিক্ষের ষৌচাকটার মধো গুন্গুন্‌ করতে লেগে গেছে।” ইতিষধ্যে ভারতের বড়লাট- 
ভাইসর় লর্ড হাডিংজ দিল্লী হইতে কলিকাতায় জাসিয়াছেন। বারাকপুরে ২* ফাস্তন তাহার কাছ হইতে নিমন্ত্রণ 
পাইয়াছেন | কবি পে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না । ছিতসাধন বলার সভা জনক আহ্বান আলিয়াছে। তাহা প্রজ্যাখ্যান 


সংযোজন ও সংশোধন ই : 


করিয়া লিখিলেন, “একদিকে আমাকে লরম্বতী তাগিদ করচেন, ভার উপরে রাঞ্জলক্্মীও পেঘাদ! পাঠিয়েছেন--ভার 
উপরে আবার ভারতলক্্মীও যদি দরজা! ঠেলাঠেলি করেন তাহলে আমার আর আশা নেই। অতএব তিনটির মধো 
প্রথমটিকেই মানতে হচ্চে, তাকে এড়ানো! আমার পক্ষে সোজ নয়। তাই...ঝইল বারাকপুর। রইপ আপনার সভ|। 
কবির অবস্থা এখন এমনত্তর যে ডাক্তারের আয়ত্ডের বাইরে।” বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৫ শ্রাবণ-আ্গিন গৃ ৬*-৬১। 

পৃ ৪৯৩, ৪০৮--জমিদারিতে গ্রামোকসদনের চেষ্টা । “অতুলচন্্র লেনকে এই পল্লীসংস্কার সঙ্খদ্ধে কবি যে পত্র 
দেন” (৪০৮) তৎসম্বদ্ধে বিস্তৃত আলোচনা :-- 

১৯০৪ সালে কবি স্বদেশী মমাজ'-এর পরিশিষ্টরূপে গ্রামের কাজের যে খসড়া গ্রস্ত করিয়াছিলেন, তাহার কথ! 
আলোচিত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকে কালীমোহন ঘোষ প্রমুখ যুবকের দল প্রথম গ্রাযোরয়ন কর্মে 
ব্রতী হন। পুলিসের উপদ্রবে সে কাজ বন্ধ হয়। তারপর বথীন্রনাথ ও নগেন্্রনাথ আমেরিকা হইতে কৃবিবিৎ হইয়া 
আমিলেন? শিলাইদহে তাহাদের কাঙ্জের সকল প্রকার আয়োজন করিয়া! দেওয়া! হইল। কিন্ত সেখানে দে কাজ বার্থ 
হয়। তারপর স্ুরুল কুঠি ক্রম করিয়া বহু সহম্র টাক! বামে সেখানে লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি বিশ্লি বাসি 
প্রভৃতির ব্যবস্থ! করিয়া রখীন্্রনাথকে গ্রামসংস্কারে ব্রতী করেন; কিন্ত সে ব্যবস্থাও বেশি দিন চলে নাই। 
অথচ কবির প্রাণ গ্রামের কাজের জন্য উৎন্বক | ১৯১৫ সালে ডঃ ধ্বিজেন্ত্রনাথ মৈত্র 'হিতমাধন মগুলী' নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান গড়িলেন-_ববীন্দ্রনাথই তাহার প্রেরণা! দান করেন। 'কর্মঘজ্ঞণ ও “পল্লীর উন্নতি' শীর্ষক প্রবন্ধহয়ে স্বদেশী 
সমাজের কথা পুনরায় আরও ব্যাপকভাবে বলিলেন । মগ্ুলীর কর্ষপন্ধতি কবিএইবপ নিধারণ কনিম়া দিয়াছিলেন :*» 
১. নিরক্ষরদিগকে অন্তত যৎসামান্ত লেখাপড়া ও অঙ্ক শেখানো । ২, ছোটে! ছোটো কাস? ও পুস্তিক। প্রচারতাবণ 
্বাস্থ্যরক্ষা, সেবাশুঞধাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদান । ৩. মালেরিয়া, ধক্মা, নানাৰিধ অজীর্ণ ও উনরাঙয় রোগ প্রভৃতির 
প্রতিষেধের জন্ত সমবেত চেষ্টা । ৪. শিশুমৃত্যু নিবারণের উপায় নিধ্পরণ ও অবলঘ্বন। ৫, গ্রামে উত্কষ্ই পামীয় 
জলের ব্যবস্থা । ৬. গ্রামে গ্রামে যৌথ ধণদান সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্র লোকদিগকে ইহার উপকারিতা 
প্রদর্শন । ৭. ভুতিক্ষ, বন্যা, মড়ক প্রভৃতির সময় ছুঃস্থদিগকে বিবিধ প্রকারে সাহাধ্য। 

রবীন্দ্রনাথ তাহার ভাষণে নবযুববর্দিগকে গ্রামের দিকে ফিরিতে বলিলেন। পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাঘুদ্ধ আরম্ত 
হইয়া! গিয়াছে ; দেশের স্বাধীনতা কিভাবে আন যায় সে সম্বন্ধে বিভিন্ন দল ও দলপত্তির! নানাভাবে চিন্তা করিতেছ্নে। 
তবে সকলেরই অগ্তরের ইচ্ডা গণনংযোগ--অর্থাৎ দেশের লোকের মনকে জাগাইবার জন্য উপায় উদভাবন। একদা 
অতি পতা, গ্রামের লোক কেহ কাহাকে বিশ্বাম করে না, বাহিরের লোককেও তাহার! সন্দেহের চক্ষে দেখে। শহষের 
লোক হইতে গ্রামের লোক সরল-সোক্সা--একথা ভাবিবার কোনো কারণ নাই। গ্রামের মধ্যে কর্মকেন্ত্র স্থাপন 
করিবার জন্য অতুল সেন প্রমুখ কয়েকজন যুবক কবির কাছে আসেন ) কবি সানন্দে তাহাদিগকে তাহার জমিদারিতে 
“কাজ? করিবার সকল প্রকার সথযোগ দান করিলেন) অতুল সেনকে লিবিত পত্রগুলি পাঠ করিলে সেইটি স্পষ্ট হইথে। 
এ সম্বন্ধে বিশ্বেশ্বর বস্তুকে লিখিত পত্র হয়তে। তীহার পুত্রদের নিকটও থাকিতে পারে। উপেন্ত্র ভদ্র, বিছযাত্লতা দত্তের 
নিকটও হয়তো পত্র পাওয়া যাইতে পারে। 

রবীন্দ্রনাথ উত্তরবঙ্গের কালিগ্রাম পরগনার জঙগি্বার। এইখানে অতুল লেন প্রধান কর্মীরূপে আসিলেন ? সহকারী 
আছে উপেন্জ ভত্র ও বিশ্বেশবয় বস । উপেন্ত্র ভদ্র যৌবনের আরস্তে পাশ্চাত্য সাহিত্য সন্বপ্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন 
বলিয়া! আমন জানিতাম ; কবিকেও আধুনিক বই পড়িবার অন্ত পাঠাইতেন। ইনি কুষিল্লার অধিলচন্ত্র দত্তের আত্মীয়। 
বিশ্বেশ্বর বন্থ শান্তিনিকেতমের ছা্র--ইহারা তিন ভাই তথাকার ছাত্র। বিশ্বেশ্বয় মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাশ 
করিয়া লাহেধগঞ্জে তাহাদের বাড়িতে বসিয়া প্রাকটিস করেন ? তাহার মৃত্যু হইয়াছে । 


২৯২ রবীন্দ্র-জীবনী 


কালিগ্রামের কর্মকেন্দ্রে তুল সেন তাহার কর্মীংঘ লইয়া উপস্থিত হুইলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দিষ্ট কাজের পাচটি 
অঙ্গ ছিল :--১, চিকিৎস! বিধান, ২. প্রাথমিক শিক্ষা বিধান, ৩, পূর্ত কার্য বা কৃপ খনন, রাস্তা প্রস্তত ও মেরামতি, 
ভঙ্গল সাফ বা বনোচ্ছেদ, ৪, খণদায় হইতে দরিদ্র চাষীকে রক্ষার ব্যবস্থা, «. সালিশীবিচারে বিবাদের নিষ্পত্তি । 

চিকিংসার্দির কার্য আবস্ত হয় তিনটি কেন্জ্রে--পতিসর, কামতা৷ ও রাতোয়ালে। তিনটি হাসপাতাল ও ওুঁষধালয় 
স্থাপন করিয়া বিনামূল্যে গষধ বিতরণের ব্যবস্থা হয়? হাসপাতালে ডাক্তার নিযুক্ত হয় এবং ছুই একটি রোগীকে রাখিবার 
ব্যবস্থাও কর! হয়। জমিদার হিসাবে খ।জনার টাকা-পিছ এক আন রবীন্দ্রনাথ দিতেন, প্রজার দিত 'এক আনা । আর 
এক উপায়ে অর্থ সংগৃহীত হইত : গ্রামে পঞ্চায়েতের সমাঞ্জ-শাসনে অনেক সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মোটা রকমের 
খেসারত দিতে হইত ; সে টাকা 'জাতে'র লোকে পানাহারে শেষ করিতেন। কবি ব্যবস্থা দিলেন যে ভবিষ্যতে এ 
জরিমানার টাকা সাধারণ তহবিলে আসিবে । “ছুই শতাধিক অবৈতনিক নিম প্রাথমিক বিগ্যালয় স্থাপন করিয়া! বিভিন্ন 
কেন্দ্রে নিরক্ষয়তা দুরীকরণের কাজ আরম্ভ হয়। রাত্রির (নাইট স্কুল) এবং দিনের উভয়বিধ বিদ্যালয়েরই বন্দোবস্ত 
হয়) শিশু এবং বগ্পোবৃদ্ধ সকলেরই জন্য ব্যবস্থা! কর! হয়। নিরক্ষরত| দুর করার কাজ শেষ হইলেই পড়া, লেখা ও 
পাটাগণিত (৪-7৯) শিক্ষার কাজে হাত দেওয়া হইত । এই শিক্ষ। কিছুদুর অগ্রসর হইলেই বক়্ৃত। দ্বারা ইতিহাস, 
ভূগোল গ্রভৃতির পাঠ দেওয়! চলিত। প্রধান লক্ষ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল, আন্যর্দিকভাবে পৃথিবীর ইতিহাস 
ভূগোলও তাহাদিগকে শেখানো হইত। ইহার সঙ্গে মুখে মুখে আকন্মিক বিপদে প্রাথমিক সাহাধ্য (8:86 ৪1৫ ), 
কষিকর্মের সথবন্দোবস্ত, অগ্নি নির্বাপণ, বন্তার সময় কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কেও তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। অবসর 
সময়ে পৃথিবীর খবরাখবর শোনানোর ব্যবস্থা ছিল।” 

তৃতীয় উদ্দেশ্ত পূর্ত কার্য । কিন্তু পুকুর খনন, রাস্তা তৈয়ারি বা মেরামত প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য কার্য; দরিদ্র গ্রাম- 
বাসীদের মধ্যে চাদ পাওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্ত অতুলবাবু অর্থের বিনিময়ে “শ্রম' দান বা জন খাটার ব্যবস্থা করেন। 
এইরূপে সাত আট মাসের মধ্যে কালিগ্রাম পরগনা বনু সহন্র টাকার কাঞ্জ সম্ভব হহইস়্াছিল। প্রজাদের সমবেত 
চেষ্টায় কাজ ইতিপূর্বে বাংলাদেশে কোথাও হইয়াছিল বলিয়া জানা নাই। 

প্চতুর্থ উদ্দেশ্ত--খণদান হইতে বিপন্ন প্রজাদের রক্ষা; ইহাও কালিগ্রামে সম্ভব হইয়াছিল। এই পরিকল্পনা 
রবীন্দ্রনাথের । অথচ বাংলাদেশে একটা জনশ্রুতি আছে, রবীন্দ্রনাথ অতিশন্ন অত্যাচারী জবরঘন্ত জমিদার ছিলেন, 
খণের দায়ে প্রজার ফমল পর্বস্ত গায়ের জোরে ঘরে তুলিতেন। এই মিথ্যা! অপবাদ রটিবার একট! হেতু ছিল। তাহাই 
বলিতেছি। গ্রজারা স্বভাবতই নিঃস্ব ; এক বৎসরের ফসলে পর-বৎসর পর্ধস্ত তাহাদের চলে-না ; কারণ মাঝখানে কাবুলী 
অথবা! কাবুলী-প্রবৃত্তি সম্পযন মহাজন বসিয়া থাকে । শুধু সুদের দায়েফলল যায়, খণ যেমনকার তেষনিই রহিয়! যায়। 
চাঁষী প্রজা বখসরের কয়েক মাসই প্রায় অনশনে কাটায়। ইহার প্রতিকারার্থে রবীন্দ্রনাথ এক উপায় উদ্ভাবন করেন। 
এস্টেট হইতে প্রজািগকে ঠিক প্রয়োজন মাফিক শতকরা নয় টাকা হারে খণ দেওয়! হইতে লাগিল । প্রয়োজন মাফিক 
এইজন্য যে, অনেক সময় তাহার] বুঝিতে ন! পারিয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খণ লইয়। বিলাসে তাহা ব্যয় করিয়া! বিপন্ন 
হইয়া পড়ে ।"*.অতুল সেনের কর্মাসংঘ হিসাব করিয়া এই প্রয়োজন নিধ্ধারণ করিতে লাগিলেন ।'-'খণ লইয়া চাষী চাষ 
করিল। ফসল কিন্তু তাহার জ্বরে উঠিল না, খণশোধ বাবদ এস্টেট তাহা! গ্রহণ করিল; এই সময়ে শতকরা তিন টাকা 
সুদ সর্বক্ষেত্রেই মাফ করা হইত, অর্থাৎ প্রজাকে শতকর। ছয় টাক সদ দিতে হইত। ফসলের দাম হিসাব করিয়া! খণ 
শোধ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, প্রজা তাহা ঘরে লইয়া যাইতে পারিত। যদি টান পড়িত, তাহা হইলে তাহ প্রায়ই 
মাফ কর। হইত। ইহার পর খণমুক্ত গ্রজ। পুনরায় প্রয়োজনমত খণ লইবার অধিকারী থাকিত।.*এই ব্াবস্থার ফলে 
কালিগ্রাম পরগনার প্রজ্ঞারা বহুদিনের দুঃসহ খাণের বোবা হইতে ধীবে থীন্বে মুক্তি ০০০০ রুবীন্জনাথের যে 
অপবাদ রটিয়াছিল তাহা জমিদারের বাড়িতে ওই ফলল উঠানে! লইয়া ।* 


সংযোজন ও সংশোধন ২৯৫ 


“পঞ্চম উদ্দেশ্ত-_সালিশীঘ্বার। কলহের নিপপত্তি। এইরূপ সালিণীর ব্যবস্থ। ঠাকুর এস্টেটে অল্পবিস্তর পূর্ব হইতেই 
ছিল। এবারে এই কার্ষের ভার অতুলবাবু গ্রহণ করিলেন। প্রজাদের মধ্যে পরম্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে ব্যাপারট। 
তাহার নিকট উপস্থাপিত কর। হইত । তিনি বিচারবুদ্ধিমত স্থরাহ! করিয়া দিতেন। এই ্কীম যতদিন চলিয়াছিল, 
ততর্দিন এবং তাহার পরেও অনেক বৎসর এই পরগণ! হইতে একটি মামলাও শহরে যাইতে পারে নাই। ১৯১৫-১৬ 
্ষ্টাব্বের সরকারী কাগজপত্র হইতে ইহ] প্রমাণিত হইবে ।” 

“রবীন্দ্রনাথ শুধু স্বপ্নই দেখেন নাই, স্থবৃহৎ পরিসরে তাহার পরিকল্পন। অনুযায়ী কাজও আরম্ভ করিয়াছিলেন-- 
এই সংবাদ নানা কারণে তাহার স্বদেশবাসীর নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে ।.*.অজ্ঞাত থাকার কারণ, ধাহার! 
রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, বৎসরাধিক কালের মধ্যে নেতা অতুল সেনসহ 
তাহারা সকলেই রাজবোধষে পতিত হইয়া অনিপিষ্টকালের জন্য''*অন্তরায়িত ও নঙ্গববন্দী হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল 
তীহার! রবীন্দ্রনাথের এই কর্ম যোগের দ্িকট। দেশের লোকের কাছে প্রচারের স্থযোগ পান নাই ।” শনিবারের চিঠি, 
১৩৪৮ আশ্বিন । 'রবীন্দ্র-জীবনীর নুতন উপকবণ' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। 

পৃ ৪২২--১৯১৬-এ কবি যখন জাপান যান, সেই সময়ে একটি ছবির প্রদর্শনী হয়। ভারত হইতে অনেক শিল্পের 
ছবি কবি লইয়া যান। ইহার 08691089 ছাঁপ। হইয়াছিল ; কলাভবনে সেইটি আছে। সংবাদ সরবরাহ করেন 
বিশ্বরূপ বসু (২৪-৫-১৯৫১ )। 

পৃ ৪৩৮--তারক পালিতের খণ শোধ : 

দু 85890200 175586 1099৫ ৪90996901১7 017 1:87:81010851) 8116, 9010600189 0. 1107:028299, 
999916198 41] 6396 0999 ০৮ 1381:091 01 1906-6:09 1800 6009109: 160 909 ৮০ ৪9০7:9] 
109980068 697)917)91)68 07 0%78111106 1)0998 1110710 ৪৪ 6119  1079171898 ২০. 6-3 10578289086 

1[8201:915 71809 1] 0810066% 8730 1001:8 19076107111 08950111১80 11] 6159 901)90019 (০ 6009 8৪810. 
17006106019 8070. 09111099690. 11 6179 [0180 917119290. 61)97:96০, 

ডা. 13900%11 100760829 0960 10965991011, 18116 01 609 009 19816 9100.১,.....,১,, 010 656 06106? 
[08৮৮ 0৪6০৭ 10 60 0%5 ০1 0185 1910 (27 138198%, 1817 19 ) 15818697560 960,,... 

11100109] ৪10) 100 009 01091 6109 ৪1১০৪ 08009 1৪. £0,000, 

110697886 006 ৪]) 60 9700 ০1991366101: 1919 1011 

দ্র 08190668 [01015918165 081910091 1984 0169. 

পৃ ৪*৭--'পাত্র ও পাত্রী ছোটে! গল্পে 'চলিত' বাংলা ব্যবহারের ( স-প ১৩২৪ পৌষ ) পূর্বে পয়লা নম্বর? গল্পে 
(স-প ১২২৪ আষাঢ়) সর্বপ্রথম চলিত বাংল! ব্যবহার করেন। ইহার পর হইতে পকল গল্পই এই ভাষায় লিখিত | 

পৃ ৪৫৭--“ভাষার কথা'। কথিত ভাঁষ! সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত, ১৯০৮ [৬ ডিসেম্বর ] ২১ অগ্রহায়ণ 
[ ১৩১৫]। কলিকাতা হইতে গিরিডিহিবাসী হিমাংশুপ্রকাশ রায়কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, “নিতাস্ত কথিত 
ভাষয় লিখিবেন না-তাহার আর কোনে কারণ নাই, কেবল কথিত ভাষা বাংলাদেশের সকল জেলার ভাষা হইতেই 
পারে না ইহার কারণ। তাই বলিয়া উগ্র বইয্মের ভাষা হইলেও চলিবে না, যাহাতে কথিত ভাষার রসটুকু থাকে অথচ 
পুঁথির ভাষার সম্মটুকু রক্ষা! হয় এমন হওয়া চাই ।”-_রবীন্দ্রসদন, পাওুলিপির কপি হইতে গৃহীত । 


২৯৪ | রবীন্-জীবনী 


সংযোজন ও সংশোধন 


গ্রথম ও প্রথম ও দ্বিতীয় খওড ( পুনশ্চ ) 

পৃ পাপে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি অংশের মূল আছে 18189 1 01109 ( ১৯২৫) গ্রন্থে পৃ ৬৭-৬৮। 
পেকিং শহরে সাহিত্যিকদের এক ভোজনভায় মূল বত্ততাটি সর্বপ্রথম প্রদত্ত হয়। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৭ 
বৈশাখ-আধাঢ় পূ ২৫৩। 

পৃ ৩৫৮__বলেন্দ্রণাথের যখন পীড়া গুঞ্তর তখন কলিফাতায় বালক রবীন্দ্রনাথও অন্থস্থ হইয়! পড়েন। রবীন্জনীথ 
প্রায় একমাস তাহাদের সেবায় ব্যাপৃত থাকিয়া আবাঢ়ের (১৩০৬) গোড়ার শিলাইদহে ফিরিয়া গেলেন) তাহাদের 
শখের ব্যবস] ডুবুড়ুবু। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া একটি গল্পে হাত দিয়াছেন। ভারতী বা অগ্ত কোনো পত্রিকার তাগিদ 
নাই বলিয়। আপন মনে আস্তে আন্তে লিখিতেছেন। বোধ হয় এই গরটি 'বিনোদিনী' যা পর়ে 'চোখের বালি, 
রূপ গ্রহণ করে। দ্র জগদীশচন্ত্রকে পত্র ৪ঠ1 আষাঢ় ১৩০৬ [ ১৮৯৯ জুন ১৮], প্রবাসী ১৩৪৫ বৈশাখ পৃ১। 

পৃ ৩৬১--কর্ণ-কুস্তী সংবাদ । 'কখ।” কাব্যখণ্ড জগদীশচন্দ্র বন্থকে উতৎগাঁত ১৩০৬ অগ্রহায়ণ) মুদ্রিত হয় ১:০৬ 
মাঘ। কিছুকাল হুইতে “কতকগুলি পৌরাণিক গল্প* কবির “মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে' ; সেগুলি লিখিবার কথা 
ভাবিতেছেন। জগদীশচন্দ্র বন্থ দাজিলিং হইতে ১৩০৬ জৈ/ষ্ঠ ৭ (১৮৯৯ মে ১৯) রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, “আপনার 
পৌরাণিক কবিতাগুলি সাংশে স্বন্দর হইয়াছে । এগুলি কবে সম্পূর্ণ করিবেন? এখন ভারতীর বোবা গিয়াছে । 
মহাভারত হইতে আরও অনেকগুলি লিখিবেন। 

"একবার কর্ণ সন্ধে লিখিতে অস্থরোধ করিয়াছিলাম। ভীম্মের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হুই, কিন্তু কর্ণের 
দোষগুণমিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকট। সহাম্ুভতি হয়। ঘটনাচক্রে ধাহার জীবন পূর্ণ হইতে 
পাবে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহান্থভাবের সংগ্রাম সর্ধদ! প্রজ্জলিত ছিল, ধে এক এক সময়ে সাধ হুইয়াও দেবতা 
হইতে পারিত এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষা ও মহত, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয় ।” 

কয়েকমাস পরে ( ১৩*৬ ফাল্গুন ১৫) রবীন্দ্রনাথ “কর্ণ-কুন্তী সংবাদ” রচনা করেন) পূর্বোক্ত চিঠির শেষাংশের 
সহিত কর্ণের শেষ উক্তি স্বরণীয় । বর্ণ কুস্তীকে বলিতেছেন : 

ষে পক্ষের পরাজয় 
সে পক্ষ ত্যঞজ্রিতে মোরে কোরে! না আহ্বান, 
জয়ী হোক, রাজা হোক পাগুব সম্তান- 
আমি রব নিক্ষলের, হতাশের দলে । 
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে 
জয়লোভে যশোলোভে রাজালোভে, অয়ি, 
বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।” 

রবীন্দ্রনাথের গল্প ও ধবিতা পড়িয়া জগদীশচন্দ্র কী গভীরভাবে অভিভূত হইতেন তাহার দীর্ঘ আলোচন! 
গুলিনচন্ত্র সেন 'জগদীশচন্্র বনু প্রসঙ্গে* করিয়াছেন ৷ দেশ ১৩৬২ অগ্রহায়ণ ১৭ পৃ ৩৩-৩৪। 

২য় থণ্ড পৃ ১২৭--ফেডারেশন হলের জায়গায় ব্রাঙ্গ বালিক! বিদ্ভালয় নিমিত্ত হয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পর 


 ফেডায়েশন হল নামে বাড়ি লাকুলার রোডের উপর নিমিত হুইয়াছে (১৯৫৪ )। ৃ 


সংযোজন ও সংশোধন ২৯৫ 


তৃতীয় ধ 
পৃ৯-_৫৯তম জন্মোৎসব স্থলে ৫৮ তম হইবে। 
পৃ ৫--২৮ পংজি : মাত্রাজে 'সমর্থক" স্থলে 'বিরোধী' হইবে। 
পৃ ১৯--ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধিক কনভোকেশন উপলক্ষো ভাষণের 
(১৯৫৪ ডিসেম্বর ২৪) একস্থলে বলেন যে, বঙ্গদেশে ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষাআন্দোলন প্রসঙ্গে সভায় রবীন্দ্রনাথ 
ব্লিয়াছিলেন “আমর! এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম আজ সেখানে সমস্ত জগৎ মনিঙ্না গরাড়াইয়াছে, 
নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়। দিয়াছে, দেশ-দেশাস্তর হইতে যুগধুগাস্তরের আলোক-তরঙ্গ 
আমাদের চিন্তাকে নানা দিকে আঘাত করিতেছে--জ্ঞান সামগ্রীর সীম। নাই, ভাবের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল-্" 
এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্তা এই মেলায় আমরা বালকের মতো হতবুদ্ধি হইয়া! কেবল পথ হারাইয়া 
ঘুবিয়া বেড়াই না--সময় আসিয়াছে, যখন ভারতবর্ষের মন লইয়া! এই সকল নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের 
উপর সাহসের সহিত গিয়া! পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া! লইব, আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপু 
এক্যদান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথাযথ স্থানে বিভক্ত হইয়৷ একটি অপরূপ বাবস্থায় পরিণত হইবে; 
সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নৃতন দীষ্চি নৃতন ব্যাপ্থি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞান-ভাগ্ডারে তাহ। নূতন সম্পত্তির মধ্যে 
গণ্য হুইয়া উঠিবে।” 
পৃ ২৬--কবি শ্রীহট বা সিলেটে একবার যান। নিম্নলিখিত কবিতাটি ১৯৩২ এর পর লিখিত । “কবিগ্রণাম? 
(১৯৪৮) গ্রন্থে হস্তলিপি মুদ্রিত হয়। 'মুখপত্র” নামে পত্রিকায় (১৩৬) ইহ৷ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। 
“ফমতাবিহীন কালশ্রোতে 
বাঙলার রাষ্ট্রসীম! হোতে 
নিবামিত। তুমি 
সুন্দৰী শ্রৃভৃমি। 
ভারতী আপন পুণ্য হাতে 
বাঁডালীর হৃদয়ের সাথে 
বাণীমাল্য দিয়া 
বাধে তব হিয়া । 
সে বাধনে চিরদিনতরে তব কাছে 
বাঙলার আশীর্বাদ গাথা হয়ে আছে। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্রীহটের উদ্দেশে রচিত এই কবিতাটি কবিগুরুর কোনো কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়! আমাদের 
জানা নাই। 

' পৃ ২৭-_কবি শ্রহট্রে যাইতেছেন, সঙ্গে আছেন ভাটের গ্রাল্মির উমেশচন্দ্র চৌধুরী । “ইতিহাস প্রশিদ্ধ ভট্টপাঠক 
[ভাটেরা] নামক স্থানটি উমেশবাবু কবিকে ট্রেনে থেকে দেখিয়েছিলেন । বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে ন! ষে উমেশচন্দ্র চৌধুরী 
মহাশয় ভাটেরার টিলার উপরিস্থিত তার ভবনটি একটি বিশেষ শর্তে বিশ্বভারতীকে দান কবেন। দানপত্রটি কবি 
দবাতাকে ধন্ভবাদ জানিয়ে স্বহস্তে শ্বাক্ষর করেছিলেন।”-- স্থ্ধীবেজ্্নারায়ণ সিংহ, শ্রীহট্রে ববীন্রনাথ। কবি প্রণাম। 
পন্ধিশিষ্ট পু+। | 





২৯৬ রবীন্র-দীবনী 


এই সম্পত্তি কোথায় কী ভাবে কাহ।র কাছে আছে আমাদের জানা নাই। এই প্রসঙ্গে দিল্লীতে কবিকে 
গ্রদত্ত অনুরূপ সম্পত্তির কথা স্মরণীয় । এ বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ বাঞ্ছনীয় । 

পৃ ২৮__উত্তরায়ণের পর্ণকুটার। 'রথীন্দ্রনাথ এই অট্রালিকা বিশ্বভারতীকে দান করিয়া দিয়াছেন” বলিয়! যে 

বাদ এখানে লিখিত হইয়াছে, তাহা তৎপরবর্তাঁ ঘটনার আলোকে সংশোধনীয় । ১৯২৮ সালের সেট্ল্মেণ্টের সমক্ 

উত্তরায়ণের জমি বিশ্বভারতীর নামে লেখানে। হইয়াছিল ; তারপর এ স্থান ও বাড়িঘর ৯৯ বৎপরের জন্য রথীন্রনাথকে 
লীজ দেওয়। হয়। সেই হিসাবে রথীন্দ্রনাথ এইসবের মালিক । ১৯৪৭ সালের পর হইতে রথীন্দ্রনণাথকে বিশ্বভারতীর 
কর্মসচিব রূপে ১২,০০২ টাকা বাধিক বেতন দেওয়! হইত, এবং তাছাড়া উত্তরায়ণের রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় ব্যয় 
বিশ্বভারতী বহন করিত । ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্টান কেন্দ্রীয় সরকারের সাহাষাপুষ্ট বিশ্ববিষ্যালম রূপে পরিগণিত 
হইলে রখীন্দ্রনাথকে উত্তরায়ণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে হয়। সেই সময় হইতে রবীন্দ্রমদনের জন্য যে কয়টি 
ঘর প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার জন) বাধিক ভাড়ার বাবগ্থা হয়। ১৯৫৩ সালের অগস্ট মাসে রথীন্দ্রনাথ উপাচার্ধের পদ 
ত্যাগ করেন। অতঃপর ১৯৫৪ জুলাই মাস হইতে উত্তবায়ণের সমস্ত বাড়ি বিশ্বভারতীর অপিসের জন্ত মাসিক ৫০০২ 
টাকায় ভাড়া লওয়া হয়। শোন! যাইতেছে এই বাড়ি ও জমি বিশ্বভারতীর জন্য ক্রয় করা হইবে ; তখন উত্তরায়ণ 
রবীন্দ্র-মিউজিয়াম হইতে পারে। 

উত্তরায়ণের হাতার মধ্যে আরও যে সব বাড়ি আছে, তাহা ভাড়া! দেওয়া! হইয়াছে শুনিয়াছি। কোনার্কে গ্রতিমা 
দেবী বাস করেন। উদীচী নামে যে বাড়িতে এখন বথীন্দ্রনাথের পাপিতা কন্যা নন্দিনী বান করেন, তাহা বিশ্বভারতীর 
প্রেলিডেণ্টের জন্য নিমিত হইয়াছিল । 

পু৩*__গুজরাট ভ্রমণ (১৯২০ মার্চ-এপ্রিল )। গুজরাটের সহিত ঠাকুর পরিবারের সম্বন্ধ অনেকদিনকার। 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ আহমদাবাদ প্রার্থনা-সমাজে উপাপন। করেন। সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর আহমদাবাদে দীর্ঘকাল জজিয়তি 
করেন। সেই সময়ে কিশোর রবীন্দ্রনাথ এখানে কয়েকমাস কাটান । 

শাপ্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগে বহু গুজরাটা ছাত্র কলিকাতা ও ঝরিয়া-ধানবাদ অঞ্চল 
হইতে আসিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাদির অনুবাদ গুজরাট ভাষায় হইয়াছিল। কিন্ত ইহার পূর্ব হইতে গুজরাটির। 
বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়-_-নারায়ণ হেমচন্দ্র এ বিষয়ে ছিলেন অগ্রণী । তবে রবীন্দ্রনাথের জগৎখ্যাতি 
হইবার পর এই তাহার প্রথম গুজরাট সফর। রবীন্দ্রনাথ ও বোগ্বাই-গু্ররাট-কাধিবাড় সম্বন্ধে একটি হুষ্টু আলোচন! 
হইবার বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে ।১ বিশ্বভারতীর পৃর্বে এই অঞ্চল হইতে গুজ্রাটি ভাষীদের নিকট হইতে যে পরিমাণ অর্থ 
সাহাধ্য পাওয়। গিয়াছে তাহা! আর-কোনো! একটি প্রদেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে কিনা সন্দেহ । আহমদাবাদ 
বড়োদা, কথিয়াড় ও বোগ্কাই মুত্ত'হত্তে কবিকে দান করিয়াছিল । 

পৃঙ১-- গুজরাট ভ্রমণ করিয়া কবি বোম্বাইএ ফেরেন ১৯২ এপ্রিল ১৩। জালিনবাল! দিবসের জন্ত তাহার ভাষণ 
লিখিয়া দেন। ১৭ই ববোদা ধান। এই আট নয় দিন কবি বোমানজি প্রভৃতির সাহাযষো বিশ্বভারতীর জগ্ অর্থ সংগ্রহ 
করিতে সক্ষম হন। বথীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, “এখান থেকে টাকা বোধ হয় মন্দ পাওয়া যাবে না।*""টাকা ত হাতে 
আসবে । সে টাকা খরচ করস্্রে কে? ও কিসে ? সর্বাধ্যক্ষদের হতে দিলে কি রকম ব্যাপার হবে বল! শক্ত ।* বোমানজি 
কবিকে বিলাত যাইবার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন, এমন কি ২৯ মে যে-জাহাজ আছে তাহাতে তিনি সমন্ত 
ব্যবস্থা করিতেও প্রত্ত। কিস্তু কবি লিখিতেছেন, “শান্তিনিকেতন আজ সমন্ত ভারতের সামনে এসে পড়ল-_এর মধ্যে 
কিছুই এমন রাখ। চলবে না, যা কুনো, যাতে সমস্ত ভারতের মন পাওয়! যায় এমন একটি জিন্নিস গড়ে তলতেই হবে।” 


১ বদি কোনে। গজ টী প্রাক্তন ছাত্র এবিষয়ে গরেধণ] করেন তে। ভালে! হয়। 


সংযোজন ও সংশোধন ২৯৭: 


কিন্তু কবি এধাত্রা বিলাতে যাবেন কি ধাবেন না সে সম্বন্ধে দ্বিধা একটু আছে। লিখিতেছেন, "অনেক জিনিস আরন্ত 
করা হয়েছে *** আমর! চলে গেলে পাছে সব পিছিয়ে যায় এবং কাজ নষ্ট হয় এই ভাবন11” বোমানজির ইচ্ছা কৰি, 
রখীন্রনাথ, প্রতিম! দেবী সকলেই তাহার সঙ্গে বিলাত যান। তাই কবি লিখিতেছেন, “আমি আর তুই ছুই জনেই 
যদি এক সঙ্গে অন্থপস্থিত থাকি তাহলে খুবই অস্থবিধা হবার আশঙ্কা আছে।” বোমানজি বলেন এন্ডসের উপর ভার 
দিয়া আসিতে কিন্তু 'এনড.সের উপর ত নির্ভর করা চলবে ন1।” চিঠিপত্র ২য় [ এপ্রিল ১৯২০ ] পৃ ৭০-৭৩। 

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই এন্ড,সের উপর নির্ভর করিয়াই তাহার] সকলে বিলাত চলিয়! গেলেন। মনে পড়ে এনড়,স 
সমস্ত ঝুকি মাথায় তুলিয়া লন। 

পৃ ৩৬--কেদারনাথ দাশগুপ্ত । অন্নস্থান--ভাটিখাইন, চট্টগ্রাম জিল1। ভাটিখাইন ব1 ভট্টখণ্ড শ্রীমতী নদীতীরম্থ 
গ্রাম । শ্রীমতী নদীতীরস্থ সাতটি গ্রামকে চক্রশাল! বলিত, ভট্টখণ্ড এই চক্রণালার অন্যতম বিশিষ্ট হিন্দুপ্রধান গ্রাম । ১৮৭৮ 
অক্টোবর ১৯ কেদারনাথের জন্ম হয়; পিতা হরচন্ত্র দাশগুপ্ত মুন্সেফ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কেদারনাথ কলিকাতায় 
অধ্যয়ন করিতে আসেন ও স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আমিক়া! জাতীয় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। বহগচ্ছেদ 
ও স্বদেশী আন্দোলন আরস্ত হইলে কেদারনাথ তাহার ভ্রাতাকে চট্রগ্রাম হইতে আনাইয়। 'লক্্মীর ভাণ্ডার” নামে স্বদেশী 
সামগ্রীর দোকান খোলেন। দেশের লোককে স্বদেশী ভাবাপন্ন করিবার জন্য তিনি “ভাগার' নামে মাসিক পর্তিকা 
প্রকাশ করিবার ইচ্ছা! লইয়া রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হন; রবীন্দ্রনাথ তথন নবপর্ধায় 'বঙ্গদর্শনে”র সম্পা্কত্ব করিতেছেন; 
তৎসত্বেও এই মৃতন পত্রিকার সম্পাদক-পদ গ্রহণ করিলেন। 

অল্লপকালের মধ্য পুলিসের দৃষ্টি কেদারনাথের উপর পড়িল; তখন তাহার জযোষ্ঠ ভ্রাতা তাহাকে বিলাতে 
পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে কেদারনাথ ব্যারিস্টারি পাশ করিলেন বটে, কিন্ত দেশে ফিরিলেন না। বিদেশে ভারতীয় 
সংস্কৃতি প্রচারকল্পে মন দিলেন; তাহার মতে % 1896100 18 0001) 107 165 86989 7 8 000106 13 1500 
09 169 11691869151 এই উদ্দেস্টে তিনি ১৯১*-এ বিলাতে ও ১৯৯২০-এ আমেরিকাণ্ন 00107 ০1 17896 800 
ঘ্/9৪% নামে সমিতি স্থাপন করেন । এই সমিতিতে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা হয়। এ ছাড়া [98809 01 [36181910078 
(১৯১৮) ও 1791105781)11) ০ [718161)8 নামে সভার (১৯২৪) তিনি প্রতিষ্ঠাতা । ইহার পর এই তিনটি 
প্রতিষ্ঠানকে মিলিত করিয়! নাম দেন 10105 ০0:19 71611081910 ০:178161)8 (1009 101991016 000591200610৮ )। 
"0155 00:00988 ০৫ 6109 1112:961010 11০05920906 13 6009 79118861010 01 706806 8100 1১:061911)000 
60:0081) 01006796810806 8100. 106181)1000180999, 168 2006612001৪ 60 00166 090016 ০£ &11 7911810708, 
2808৪, 00006189 8100. 0198898» 17 17১01101706 10129898 ০1 800:208961010 80099 (09 01189 ০ 
079159199*, কেদারনাথ নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় কতৃকি ডক্টর উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৪২ ডিসেম্বর ৬ নিউইয়র্কে 
তাহার মৃত্যু হয়। [এই তথ্যগুলি কেদারনাথের খুল্পপৌত্র অজিতেশ্বর দাশওপ্ড ১৯৫৫ ডিসেম্বর ১৪ তারিখের . 
পত্রযোগে জানান ] 

পৃ ৩৬--ভালো ঘুরোপীয় সংগীত শুনিবার সুধোগ পাইলে রবীন্দ্রনাথ তাহার পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করিতেন ঠ 1) 
&78751 নামে এক-হাঙ্গেরিয়ান, মহিল! বেহালাবাদকের বাজনা শুনিয়াছিলেন ; এই সংগীত তাহাকে খুবই মুগ্ধ করে। এই 
সময়ে লগ্নে 888: 00৩:9-য১ যাওয়াট। খুবই ফ্যাশানেবল, হইয়া উঠিয়াছিল। শচীন সেন কবিকে ও বধীন্দ্রনাথকে 

ট::১210 188 965৮0781508 0018155562 & 0০00018: 509 ০৫ 0185 100 200810 081160 ড800952129। 15 

019 69৩. 89:1908 ০08:98 6৩ 01660 28:০0190 800 0606: 0০00198 ৪০:8৪ ০ 81) 8100858 অ৪:5 808:0003060. 020 62 
0০৫৪] 3০255 এওঞ্ত [189৮--1789 ] 0:০৫0০61 275 8277015০295 12 1:00600 30 17288 2 600081708 ০০060ড 9£ 1৩7 

৩৮ .. 


২৯৮ রবীজ-জীবনী 


সেখানে লইপা' ধান। অভিনয়ার্দি কবির মোটেই ভালো লাগে নাই ? পিম্নাননকে লইয়া কিছুক্ষণ পরে চলিয়া 
আসেন। রথীন্্রনাথ তাহার রোজনামচায় লিখিয়াছিলেন, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলন্ডে ইংরেঞ্জি সব কিছুকেই জোর 
কন্িয়া চলন করিবার একট চেই! দেখ দিয়াছিল। তিনি লিখিতেছেন, “ডা০ ০০০1৫ 0:009:8690 চা] (081৪ 
০0198019669 50128 (20170601196 00086 190809776 708:00. ০04 117001181) 11691866019 810001 7৩ ৪৩1৮ 
£91590 800 090119 60 0782৩ 056: 16৮ (ড.3. ৩৪ 1994 &08. 0 14. 10191 0176৮ ৯৪৪৪ 1920) 

রথীন্্রনাথ এই উম্মানার অতি সুন্দর বি্গেষণ করিয়াছেন, “07 ০008 95018096100) 01819 168816, 4169: 
606 দ87 [1] 60919 1089 1১9810 6 67996 800৮ 86 ৪ ৪6:00 1086107191186 1651581. 1105 708118), 1691 
1007001175690 61086 6065 ৪120510 ৪157958 1859 6০0 £০ (60 1)99£ £019160. 0706:88, £0:51£ 00986:০9৪, 
10:98) 100081096০9. 90 (09 17959 1):0581)6 10:60 01015 05:917 11001890008 00878 2:00. 60 1109 16৪ 
৪118009 61097 80001900. 170 610917 10900996 ৮০1088 168 6:98 2061:168,% 

পৃ ৩৮-_সিবিল থনাইক। ১৯৫৫-এ শ্রীমতী থনণভাইক ও তীহার স্বামী ভারত-ভ্রমণে আসেন; সে-সময়ে 
ভারতীয় ধিএটরের আদর্শ কী তৎসন্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ সে আদর্শ স্থাপন করিয়া 
গিয়াছেন। | 

১৯২*-এ লনডনে কবির হোটেলে থন'ভাইক দেখা করিতে যান; সে সময়ে ধর্ম ও নাটক সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচন! 
হয়। অভিনেত্রী লিখিয়াছেন, "6 ছা98 810 13002] 81191] 18956107996 8৪ 10108 8৪] 11৩, £0£ 199 
€%5৪ 7099 8. 611109086 01 609 ও 601068 £ 180 10991 96215179060 200 600. 01087818120 89 ৪, 
07071861890 00:096 605 576৪ ০01 8 61986 20100 01 800106 7809,* 155 9010910 7300% ০ 
[78076 10 289. 

পৃ৪১-_-প্যারিসে। কবি ও রবীন্দ্রনাথ ১৯২০ অগস্ট ৬ প্যারিসে পৌছান; পরদিন (৭ই) সু 10 4-এর 
চ্যাটাজি ইহাদের 78036 অভিনয় দেখাইবার জন্য 3804 079:%-প্র লইয়া ধান। বথীন্দ্রনাথ তাহার ইংরেজি 
ডায়েরিতে লিখিতেছেন, “8857৮ £798615 90]059৫0 16 16 চ99 19666: 61290 জা্য 01609 008199 
91090 86612 10 4812107109 01 10100010, ড৬. 3. ২. 1984 406. 0 14. 

পৃ৪২--গার্ডনারের ফরাসী তর্জমা। 9. 10. &00878070. ১৯২০ সেপ্টেম্বর ৩ কেমব্রিজ হইতে রবীক্রনাথকে 
যে দীর্ঘ পত্র দেন, তাহাতে আছে, ৮1005 06051: ৫83 & £615170 01 100106 110 9818910006 89106 106 ৪ 9০005 
০0 609 ০০%7807 4 4485669 6৫ 06 1/07706766 10 01010 8৪ 9 9519৭ ০0 11009 290119666 


1116, %০ ৪0206 95906 08:0৫5106 61065 175006119 1651150 00928 80৫. 10600891707 ৪ 0070059£ ০1 ৪০2৪১ 80229 ০01 (10611 
010 ট157110096 ৪9০0889 06109:৪ 62095 0070019 ৪6 6156 4200010806) 508. 609 20510115 1018080089 ০ 72208115, 9০০5৮৪2 ৪70৫ 
179) ০0201810009 ৪665061550538 01 6109 60068 82৭. ৪612] 20009 6১9৮ ০? 6৮৪ 01100105] 06:999 20৯05 161 2800075 
02৮2 50 055060660 ৪0 008699 8120 10 10817694060 165 ০০281928165 60:০9080006 609 69080৫5 951098 709106 251৩0 12 
19651 610099-,--0106870968 5005০106015 ০], 5. 0210. | 

47009 58600185108 0866: ০£ 776 73600705 01060 50110865 669 60018 10 806 81980 .০£ 90৩ 20582182) ৪৮৪৪৩, 1196 
8016 0:০089 15206) 11660056558 * 20019506 01 609 1681150 ০06799-..8190010 7006 02015 10855 ০2) 1086908 8090699 38) (29 
৮7 21910609 80৫ 0510165 1571108..001 6856 81662 169 19515] ০0. 3009 6 1990) 18 8180016 2৬7০ 0৮0 ৪1? 1/00000. 102 
80265 800 & 20924 75925 6০ জ 50৮02857 0065875। ৪86গ5৮৮ 6056 21 ২8101927097 দা) 8০9 755 50810918591 ৩ব্ 
চি] ০5689 তে, 5 ৮219 


সংধোজন ও সংশোধন ২৯৬ 


11118108020 11115019105 61508186100 ০0€ 7০00 10817609216 সা৪৪ 1661067 & 01558858 &00. 01066713] 
:9ঘ19%7.* আনডারসন এই সমালোচনার একটা বাংল! অন্বাদ রামানন্দবাবুকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। 
সমালোচকের নাম 950:9৪ 7397:809:। প্রবাসী ১৩২৭ কাতিক সংখ্যায় 'ফরাশী রবীন্্র-প্রশন্তি' নামে লেখাটি 
প্রকাশিত হয়। 

পূ ৪৮-__-হার্ভাভ, বিশ্ববিষ্ালয় হইতে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্য নিষঞ্রণ আসিল ( ১৯২১ জানুয়ারি ২৫)। 
এখানে একদিন বক্তৃতার পর কৰি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের রাসায়নিক বিভাগের অধ্যাপক 1, ড/, 21010808 (18688-1999) 
-এর নিকট হইতে যে পত্র পান ও কৰি যে উত্তর প্রদান করেন নিয়ে উদ্ধৃত হইল। রিচার্ডস ১৯১৪ সালে বসায়নবিষ্ভার 
জন্ত নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন--রবীন্ত্রনাথ পান ১৯১৩ সালে। কৰি ২৫ জানুয়ারি হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে 
1156 7206618 188115100 নামে ভাষণ পাঠ করেন (1598698৪ 1000 41:080 0 89 )1 এই সভায় রিচার্ডস ও 
তীহার কন্ত। শ্রোতা ছিলেন। পত্রখানি বোধ হয় ২৬ জানুয়ারি লিখিত | অধ্যাপক কবিকে লিখিতেছেন : 

"$16:00820 09169 0101:1)0দ70 60 95099 ] ৪10 690106 6109 11065 ০01 16106 60 5০00. 1০৮ 6০ 
16880108, 

পট) 6109 ঠি186 [01509] ছা191) 60 61080 7০00 101 5007 16806110] 8100 17091011176 8007:688 ০৫ 
76869:08য [ 1921 ৪90. 26 ] 81692170070, 16 ৫89 17018 (8100 1757 0%061)690 10 09৪8 16 
099 )--%917 189] [)1686019 800 ছ9 198] 11096 16 00010 1206 106 17956 1080. 80801186107 60 10600 
060918 9130, 

«“[0 059 10626 01809 1 5606079 6০ 0891] 500: 86550610060 6129 1806, 001109110106 দা1010)) ০০ 
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800 [096৮0 18 60199 10000 10 6196 101)0810091769] £9106751188610108 ৪100 1)8910 60618 01006115106 
009 96:০9০68:98 01 609 00101591789, 1100999 110 01091 95 ৪690178 60 1009 100 1988 108806110] 6080 6৩ 
101210996 1008899 01 0০9৮] ০01 ৮) 950 11 01065 819 10010 117)1962807291, 0101:0592, 61797 00110191728 
ভ160 10907 6119 0081165 0£1 01910988 01 া1)101) ০০ ৪1)0:9, 

৭ড00. 8:89 01001061988 151011187 ₹7161) 13676800. 130891]+8 09 ০০০৮ 11586101900 80৫ 10289 
[19181]. [00 6০ ০0 168 0108066:9 30191009 8700. 00180191800 011861)62008610879 18 019৪ 
93107558101 6০৪ 097৮ 01 1018 16991108. ০ 09108 8 ৪01906190 1081) 1011003911 1)9 0098 1006 101] 
8010:908966 6006 ৪9019106100 8109 011706079+ 7006 1085971)91588 1119 ৪5101006107 18 :9100877081)15 100৩1 
8৮৪ 01হ000386810069, 4৪8 1988109 609 00:59 105 ০01 10561900861985 100 009 ০০৪10 £০ 1051167 
6080 109, 

"160 99801810998 0 00161 6866910 810097]] ***++ 

ব্ববীজ্্রনাথ অধ্যাপক রিচার্ডন্‌কে নিয়লিখিত পত্র দেন: £708010 0০00. £0£ 3০02: 8106 15888 91 
800101501861010, ] 10115 80:66 7161) চ০, 10 কা1086 5০0, ৪7 8১০০৮ 6106 101008122972651 £67061511988108 
800 1089810 ৮0608 2108090101706 60৩ 86508015০01 808 010159789, 170 (10912 880906 ০৫ 00928508906, 
95৪7 501 92017 ৪159 20107008510 60:00: 10800) 006 6050) 080 10096108810 10101 19 099 ০, 
[তে 9 06:65 59980708776 813815988 900 80881১67186 ০01 18968 দাও 86609. 60 800৩2 10) & 8100 0 


৬০৩ রবীন্দ্র-জীবননী 


[০ 718/078 1/687008 ) 11) 79901010060 9 100 000 00009, 02 00165 01 6৮০৮৮ শর 60৪ 88009 
00991165 8৪ ০001 ০70 109106.5 € ড. 73. বওজ৪ 1961 &৪£, 06০00 00699 01 9010116 €. 11081091]1) 

পৃ ৫২--পেটিক গেডিস। রবীন্দ্রনাথ 11109 [00197 0011969 ০01 605 001558165০৫ 110136991119: 
( 75069 ) প্রতিষ্ঠানের সভাপতি-পদ গ্রহণ করেন। গেডিন লিখিয়াছেন (১৯৩১): “থু 10৪৪ 170199৫ 
10101) 10008 ০ ০01 11701%18 0011929 176:০--511)101) 5০00 1)959 1)0110090 8% 16৪ 006586 0 900 
80090681708 01169 [97991091707 800 18101) ] 6086 500 1079 1709 81019 80109 097 60 1816 8100 600৪ 
1-1109101:0,,* .,27 2709 00109273001: 01 78015 1) 84. 

প্র ৫৬--স্থইডিল একাডেমিতে বক্তৃতা (১৯২১) ১১, ০02 08129 60 96001010011) 60 09118 609 
[0)010119 1906079 61756 ০5০7 29081591018 10019 [07126 10893 6০ 159. 00৮ 40800100য ৪6 61096 
000891010 £8%৪ 9 010091 11) ড000 1000007, 99591:01 9806৪ ০01 19006 7০:6 [0:69606,. 171) 
959০1:66৪৮7 01 606 40809105 101. 19210 & 391 10901191765 11910. 009 61886 81)8801) 60 700, 09 
70100191701) 19 50080 99062001010 07 0193918 58190 11809 81028116161] 8106901), 41000086 
60036 101:9997)6 919 8190 606 02886 101860118217:06998807 1797810 1006 ০1 01988918500 609 
1812008 2:01)060102156 11. 0508: 11010691108... 0610081771)61 ০001: 81)9901)...... 0. 10091960190 200৭ 
8309601610109 11) 4818 11) 6119 81700986800. 17036 61009002017) ছা009, 3591) 10709011978 196667: 2110 
207 06817 17119170 175010018709 60 07170791100209 90199 173০0০91 01118005 19106. 

পু ৫৭--কাইসারলিঙ ববীন্জ্রনাথকে কী চক্ষে দেখিতেন তাহা 109 00199) 73০04 ০1 0980:9-এর জন্ 
তিনি যে গ্রশস্তি প্রেরণ করেন, তাহাতে স্পষ্ট হইয়াছে । “173810100750661) 10150079190 96698600810 ] 
10859 10890 6118 10215119£9 6০0 10007. 179 19 5০1যা 12)801) £99697 61080 1118 70:10 29100696102 
800 81১০9 811) 1015 19009161010 110] 10015 1101)15. 101)912 1988 09910 190 0229 1119 110) 8) ছ711019 
০02 001. 61019 102 10907 800 1009057 29101601199. 11096 18, 13501100190961) 19 609 0:88601 0£ ৪. 
109,61018,"-176 18 609 10086 [01015918819 609 100096 81)0011)199,991116) 6119 120086 001001)1969 10017087 
181108 7 1085০ 11705110.” (1) 127) 

পৃ ৭৮--ভারত গবর্মেন্ট ১৯২১ অক্টোবর মাস হইতে অসহধোগ আন্দোলন দমনের জন্য কঠোরনীতি 
অবলম্বন করেন। ১৯২২ মার্চ ১০ 5০508 17018-র চারিটি প্রবন্ধের জন্ত গান্ধীজি ও শঙ্করলাল ব্যাংকারকে 
পুলিস আহমদাবাদে গ্রেপ্তার করিল। দায়রার বিচারে ১৮ মার্চ গান্ধীজির ছয় বৎসর কারাদণ্ড হইল। 
গান্ধীজি এজলামে গবর্ষেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগ স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, “সব 
জানিয়া-শুনিয়াই আমি আমার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছি। মাপ্রাঙ্গ-বোদ্বাই-চৌরীচৌরার অপরাধের জন্ত আমাকে 
বারী কর! হইয়াছে, সে ঞ্লায়িত্ব আমি অস্বীকার করিতেছি না। আজ যদি আমাকে মুক্তি দেওয়া হয় আমি 
আবার সেই আগুন লইয়া খেল! করিব। জনসাধারণ সর্বত্র সংযত হইয়া চলে নাই। তথাপি অহিংসাই যে আমার 
মূলমন্ত্র তাহাতেও কিছুমান ভুল নাই।” প্রবাসী ১৩২৯ বৈশাখ পৃ ১২৯-৩০। 

পৃ ৮*-_দেশে প্রত্যাবর্তন ১৯২১ জুলাই। কবি ধখন বিদেশে নানা সম্মানে ভূষিত হইতেছেন সেই সময়ে 
সাধারণ ব্রাঙ্গলমাজের যুবকগণ স্থকুমার বায়.ও প্রশান্তচন্ত্র মহলানবীশের নেতৃত্বে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাঙ্মমমাজের 
বিশিষ্ট মাশ্ত মনোনীত করিবার জগ্ত আন্দোলন করেন। প্রবীণ ও প্রাচীনপন্থী ব্রাঙ্গগণ রবীন্দ্রনাথের এই দির্যাচনের 
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ঘোর বিবোধী ছিলেন । এই লইয়া উজ সমাজের মধ্যে খুবই অশান্তি হয়। অবশেষে তরুপদেরই জয় হয়। এই 
সময়ে প্রশাস্তচন্্র যুবসমাজের নেতৃদ্ানীয় ছিলেন; তিনি “রবীন্দ্রনাথকে কেন চাই এই শীর্ষক একটি পুস্তিকা ( ঢা০০ 
01585 ০0105186107. ০0215 ) মুদ্রিত করেন (৫২ পৃষ্ঠ।)। গ্রন্থের শেষ দিকে তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথ সমগ্র 
বিশ্বমানবকে লইয়া একটি বিরাট সার্বভৌমিকতার আদর্শ গড়িয়া তৃলিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমিকতা স্বাতন্ত্রাকে 
পরিহার করে নাই, জাতীয়ত্বকে বর্জন করে নাই, টৈচিত্র্যকে বিসর্জন দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমিকতার মল 
মন্ত্র-বহুর মধ্যে এঁক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে একান্থাপন । এই একমেবাদ্বিতীয়মের সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ 
ভারতবর্ষের অন্তনিহিত তপস্যা বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। 

...ব্রান্মসমাঞের ইতিহাসেও আমরা এই এক মূল আদর্শ দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্পষ্ট করিয়া 
বলিয়াছেন যে ব্রহ্গদাধনার এই সার্বভৌমিক আদর্শটিকে বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠ। করাই ব্রাঙ্গলমাজের চরম 
সার্থকতা । তাই রবীন্দ্রনাথের বাণী ব্রাঙ্গলমাজেরই বাণী। 

প্রবীন্দ্রনীথের সমগ্র কর্মচেষ্টায় ত্রাঙ্গদমাজের সাঁপনা সত্য হইয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবস্ত আদর্শের 
প্রভাবে ব্রাঙ্মলমাজে নৃতন প্রেরণ! আপিয়াছে, এই জন্তই অ|মরা রবীন্দ্রনাথকে চাই”। (পৃ ৫১) 

পু ৮*০__আজকাল যেখানে টেনিস কোর্ট ইত্যার্দি। বর্তমানে পে-স্থানে পাঠভবনের ছাত্রদের জন্ত নৃতন 
ব্যারাকগুলি নিমিত হইয়াছে । 

পৃ ৯১__বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্টা। ১৩৩৯ পৌষ ৯ বিশ্বভারতী বাধিক পরিষদে, কবির ভাষণ হইতে : "তখন [১৩২৮] 
এমন কোনো বিশ্ববিগ্ালয় ছিল না যেখানে মর্বদেশের বিদ্ভাকে গৌরবের স্থান দেওয়া হয়েছে । সব যুনিভপিটিতে 
শুধু পরীক্ষাপাশের জন্যই পাঠাবিধি হয়েছে, সেই শিক্ষাব্যবস্থা স্বার্থদাধনের দীনতাম়্ পীড়িত, বিগ্ভাকে অদ্ধার সঙ্গে 
গ্রহণের কোনো চেষ্ট| নেই। তাই মনে হল এখানে মুক্কভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনের বাইরে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে 
তুলব যেখানে সর্ববিদ্যার মিলনক্ষেত্র হবে|” ৬. 13. মত 1989 ৭৪2, 062. 

পু ৯১--বিশ্বভারতী ১৯২১। দশ বৎসর পূর্বে ১৯১১ সালে অজিতকুমার চক্রবর্তী '্রহ্গচর্ধযাশ্রম' নামে যে পুস্তক 
লেখেন তাহার উপসংহারে শাস্তিনিকেতনের ভাবী কালের কল্পনা করিয়া! লিখিয়াছিলেন : 

"একদিন এমন হইবে ষে এখানে দেশবিদেশের সকল জ্ঞানের বিষয় এই যজ্ঞক্ষেত্রে আহত হইবে--যাহ! বিরুদ্ধ 
তাহ! মিলিবে, যাহ! বিচিত্র তাহ! এঁক্যলাভ করিবে । সাহিত্য চিত্র সংগীত শিল্প এইখানে বিকাশ পাইবে, এবং 
বিশ্বকলার নিগুঢ় তত্ব এইথানে ব্যাখ্যাত হইবে। তত্ববিদ্যায় ষে সমন্বযনূষ্টি লাভের জন্ত সকল জ্ঞানী এদেশে এবং 
বিদেশে ব্যস্ত--এইখানে সেই সম্ম্বয় প্রতিষ্ঠিত হইবে__এইখানে ছিগ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ--সকল সংশয়ের ছেদন হইবে। 
এইখানে বিজ্ঞানবিৎ বিজ্ঞানের সত্য সকল উদ্ধার করিবেন; উদ্ভাবনীশক্তি এইথানে নৃতন নৃতন জিনিস উদ্ভাবন 
করিবেন। সেই মানসলোকের পবিপৃর্ণ জ্ঞানতপন্তার সেই ব্রক্গচর্ধাশ্রমকে আজ দেখ ।-"" সর্বভূতে আপনাকে দেখা 
আশ্রমের আদর্শ-- এখানে এমন পরিবার সকল আসিবে যাহারা সহযোগী হইয়া একান্নব্তাঁ হইয়া কাজ করিবে--যাহাদের 
প্রীতি ও মঙ্গলভাব সকলের প্রতি, পশুর গ্রতি, পক্ষীর প্রতি, কীটপতঙ্গের প্রতি প্রসারিত হইবে--যাহারা স্বাধীন 
হইবে, যাহারা কোন মিথ্যার হাতে ধর! দিবে না, কোন কদাচারকে প্রশ্রয় দিবে না, যাহা সকলের পক্ষে কল্যাণকর, 
যাহা নিত্য ও শাশ্বত ধর্ম তাহাই জীবনের প্রত্যেক কর্মে আচরণ করিবে ।” 

অব্সিতকুমার আরও বলিয়াছেন, "হোক কলকারখানা, কৃষিক্ষেত্র, গোমহিষশালা, আধুনিক যগ্ুতম্ত্রের বিপুল 
আয়োজন--কখনই তাহারি মধ্যে তাহাকে [ আশ্রমকে ] শেষ করিয়া দেখিতেই পারিব ন।--তাহাকে ছাড়াইয়া বলিব 
নমঃ শিবায় চ শিবতর়ায় চ।* 


৬০২ রবীন্দ্র-জীবনী 


পৃ৯৬। ১৯২২ সালের গ্রীন্মকালে (১৩২৯ ) রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন। এই সময়ে রুশিয়া জারের 
বিরুদ্ধে বিপ্রবাস্তে অত্যন্ত হুর্দশা গ্রস্ত ; খাগ্যাভাবে রোগে আত্মকলহে উদ্বেজিত। বাহির হইতে নানা দেশ নানা 
ভাবে সাহাধ্য করিতেছিল। অকঝ্ফোর্ড বিশ্ববিভ্ভালয়ের (00:0988 12:016980£ ০1 ণ 01181106006 ) আইনশাস্ের 
অধ্যাপক পল ভিনোগ্রাদোফ ( ড10০87800% ) ১৯ মে রবীন্দ্রনাথের নিকট পত্র লিখিয়। জানান যে, রুশের শিক্ষিত 
সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষ। করিবার জন্য তীহার সহায়তা প্রয়োজন। ১৯১৩ সালে” অধ্যাপক ভিনো। 
গ্রাদোফ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক রীডার রূপে বতুতা দিবার জন্য আমপ্থিত হইম্ট আসেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত 
সেই সময়ে দেখা হয়। অধ্যাপক লিখিয়াছেন, “ ৬1১০0 [1096 909 17) 0100660 91206 98:8৪ 8৫০৪ 1 11669 
80092176610 15000910139 (০ 80098] (০ 7০0 010 7921391 06 105 01060600885 ০০006010090 10 
708818, 

£]11)9 11009381010, [ 08001509187 9160: 00: 10697519তা ছা%৪ 01296 [1090 1096 0108 ভা00 70৪ 
110690 60 29101580106 608 67586 [10180 1580100, 0056 1193 ৪6০598159 (0: 062060193 ৮7161. &11 1011009 ০1 
1)01091)11)9--1)77581091] 0130 10078], 1618 60 ৪0010 13010080168119109 8100. 109811868 61786 1 8000981 
1 0:79: 10 0000 60 05810006109 & 70961001015 20050088130 7075381106 11990--6)9 10680 ০01 1115 
10691160679] 169.09179) 01)6 1018110-ঘ701106198 01 7805818 190 09 01)7889691)60. 1160 09361006101). 

প্রবাসী (১৩২৯ আবাঢ ) লিখিতেছেন, "রবীন্দ্রনাথ বিনীতভাবে এই কার্যে নিজের যোগ্যতা জানাইয়া, তাহ! 
সত্বেও টনিক কাগজগুলিতে অধ্যাপক ভিনোগ্রাফের চিঠির সারাংশ সমেত নিজের আবেদন ছাপাইয়াছেন। তাহার 
নিকট শাস্তিনিকেতন ডাকঘরের ঠিকানায় ধিনি যত অর্থ পাঠাইবেন তিঘি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যথাস্থানে 
পাঠাইয়া দিবেন ।” ব্ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২* পৃ ৪৫৫। 

পৃ৯৭-__ কলিকাতায় ইংরেজ কবি খেলি (9119119ঢ )-র শতবাষিকী ম্মরণোতসবে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি 
(১৯২২ জুলাই ৮॥১৩২৯ আষাঢ় ২৪)। কবি মৌখিক ভাষণ দান করেন। কবি বলেন, গ্ধারা পৃথিবীতে 
কোনো একট] বড়ে। স্যষ্টির কার্দ করেছেন--তারা কোনে! বিশেষ দেশের অধিবাসী নন''"তারা সকল কালের লোক। 
তাযদি স্বীকার না করি তাহলে সমস্ত মন্ুত্য সমাজের মধ্যে আমাদের যে স্থান আছে নেই স্থানকেই অস্বীকার কর 
হবে। তা হলে এই কথা বলতে হয় যে পৃথিবীতে আমরা জন্মগ্রহণ করিনি, আমরা কেবলমাত্র নিজেরই এই ক্ষুত্রদেশের 
চতুঃসীমানার মধ্যে জন্মেছি--যা৷ বেড়। দিয়ে আমাদের অস্তরায়ণের দণ্ডে দপ্ডিত করেছে।”** 

"পৃথিবীর অধিকাংশ মহাপুরুষই তে। নির্বাসনের সিংহদ্বার দিয়ে পৃথিবীতে আপন অধিকার লাভ করেন।... তাদের 
সাময়িক লোকে তাদের নির্বাসনে দিয়েছে ; তার কারণ, তার! সংস্কীর্ভাবে কোনো দেশের বা কোনো কালের মন 
জোগাতে পারেননি ।**'জীবিতকালে শের দিক থেকে সম্মানের দ্দিক থেকে প্রবামী হয়ে থাকেন, উপবাণী হয়ে জন্স 
কাটান।'.' 

“শেলি সর্বাংশে...কত্তি ছিলেন" তার ব্যবহার, তার যা কিছু আশ! আকাঙ্ষা, তার সমন্তই এক কবিত্বের ছাঁচে 
ঢেলে তৈরি করেছিলেন+-একথা বেশ উপলব্ধি কর! যায়। অনেক কবিকে জানি, একটা বিশেষ সময়ে হয়তো কবিত্বের 
ভূত তাদের পেয়ে বসলে পর কাব্য রচনা করেন এবং বেশ ভালে কাব্যও রচনা করেন।..*কিস্তু শেলিয় জীবনের 
আশৈশব গতি এবং প্রকৃতি সমস্তই কবির | 177981086100-এর আবহাওয়ায় তায় ধন নিমগ্ন ছিল। কেখল তান 
মগজের, এক অংশ নয়, তার সমস্ত জীবন নিমগ্ন ছিল। এইজন্ত তাকে লোকে ধেপ| বলে মনে করেছে অনেক সয় । 

"্অন্তান্ত সাধারণ বা! অসাধারণ ব্যক্তির মতো! শেলিরও কতকগুলি মতামত ছিল। একথা জান! সফলেই জানি 


সংযোজন ও সংশোধন ৩৬৩. 


মতামত থাকাটা কবিত্বের পক্ষে একট! বালাই ।"**সেটা আমরা ওয়ার্ডমওয়ার্থে বিশেষ করে দেখেছি । যেখানে 
তিনি রসেতে খুব পূর্ণ হয়েছেন সেখানে তিনি মতকে চাপা দিতে পেরেছেন। কিন্তু সেই পূর্ণতার একটু 
খর্ব হবামাত্র তার মতগুলো খাড়া হয়ে উঠে রসপ্রবাহের প্রতিবাদ করতে থাকে। শেলিরও মতামত, ছিল 
স্বাধীনতা সন্বন্ধে, মানবজাতির জীবনের লক্ষ্য সমন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে, রাজনীতি সন্বদ্ধে। কিন্তু সেই মতগুলি পাগলামির দ্বারা 
বেশ মজে গিয়েছিল। সে ছিল এক পাগল! কবির মতামত । স্থবুদ্ধি জিনিসটা! মর্তেের জিনিস, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের খাঁটি যে 
পাগলামি সে টৈবী। তাই বুঝি স্থবুদ্ধির গড়া জিনিল ভেঙে ভেঙে পড়ে, আর পাগলামির উড়িয়ে আন! জিনিস বীজের 
মতে! অরণ্যের পর অরণা স্ষ্টি করে; তাই পাগলা শেলির বাণী আজও নবীন আছে।'*'অত্যন্ত উদ্দাম হৃদয়ের 
17)80108610-এর বেগের দ্বারা উতল। হয়ে উঠে তিনি এত বড়ো মানবজাতির দুর ভবিস্তংকে মহিমা-মণ্ডিত করে দেখতে 
পেয়েছিলেন ।..তিনি বর্তমান কালের যা-কিছু হূর্গতি তাকে অত্যন্ত আঘাত দেবার চেষ্টা করেছিলেন ।***ছুই সংঘবদ্ধ 
শক্তিকে তিনি আঘাত করেছেন তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়ে। রাজতন্ত্র এবং পুরোহিত তত্্। তিনি বলেছেন মানুষ এই 
ছুই তন্ত্রের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে একেবারে অর্জর হয়ে গেল; একদিক থেকে বাইরে তাকে দাপত্বে বন্ধ করেছে 
রাজশক্তি, আর একদিকে ধর্মতন্ত্ব তার আত্মাকে সংকীর্ণ করেছে, মুগ্ধ করে রেখে দিয়েছে। এই দাসত্বের বন্ধন আর 
মোহের বন্ধন তিনি সইতে পারেননি |" 

"বিচিত্র স্খছুঃংখময় মানুষের এই জীবনটাকেও শেলি যেন একটা পর্দার মতে করে দেখেছিলেন । এর খণ্ডতা 
এর স্থূলতা যেন সতাকে আবৃত করে রয্নেছে। এই কুহেলিকার পর্দাখান! ছিড়ে ফেলে সত্যের অথণ্ড নির্মল মৃতি 
দেখবার জন্যে কবির ভারি একটা ব্যাকুলত। ছিল। কতবার সেইজন্য তিনি মৃত্যুর মধ্যে উকি মেরে দেখবার চেষ্টা 
করেছেন। এই মূক্তি-পিপান্থ কবি যেমন রাজতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের বাধা সইতে পারেননি, তেমনিই মানুষের জীবনের 
খণ্ড-চেতন! বিরাঁট সত্যোর উপলব্ধি থেকে আমাদের চিত্বকে ষে গণ্ভীবদ্ধ কবে রেখেছে এও তিনি সহা করতে পারেন 
নি। এইখানে যেন শেলির মনের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় মনের একটা! মিল দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও 
এই বাবহারিক জগৎকে এই স্থল জগৎকে সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করে না এবং এর ভিতরে অস্তরতম অন্তর্ধামী থে 
সত্য আছে তাকেই সন্ধান করে বেড়ায় |" 

"শেলিকে তীর জীবনকালে ও পরবর্তাকালে তাঁর দেশের লোকে নাস্তিক বলে অপবাদ দিয়েছে । তাঁর “কারণ 
এই যে প্রচলিত ধর্মতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রকে তিনি আঘাত করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে যে গভীর একটা! ধর্মের তৃষা 
ছিল, একটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ছিল, পে সম্বন্ধে কোনে সন্দেহ করা যেতে পারে না। তিনি তার £18360£ কাব্যের 
মধ্যে যে সম্ধানের বেদনা প্রকাশ করেছেন সে কিসের সন্ধান ।'..তার যে বেদনা, সেই যে লন্ধান, তারই দ্বারা প্রমাণ হয় 
থে পরম সৌন্দ্ষময় একটি আত্মিক সত বিশ্বের মধ্যে আছে, সে সন্বদ্ধে শেলির চিত্তে গভীর বেদনাপূর্ণ একটি আকুতি . 
ছিল।” (ভারতী ১৩২৯ আশ্বিন। প্রবাসী ১৩২৯ কাতিক পূ ১০৪-০৬) এই প্রসঙ্গে আমরা পাঠককে কবির 
'ছিন্নপত্র” মধ্যে শেলি সন্বদ্ধে মন্তব্যগুলির কথা স্মরণ করাইতে চাই। ইনিরা দেবীকে লিখিত কয়েকখানি পত্রেই 
তিনি শেলি স্ষদ্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ভ্ ছিন্নপত্র (কলকাতা, ১৬ মার্চ, ২* মার্চ [ ১৮৯৫ ])--বিশ্বভাবতী 
পত্রিকা ১৩৫২, ২য় সংখ্যা পু ৭৫, ৭৬। 

পৃ৯৮-৯৪--কবি ও লেভি দম্পতি ১৯২২ অগস্ট ১৯ (১৩২৯ শ্রীবণ ২৪) কলিকাতায় আমেন। পরদিন 
বিশ্বপ্তারতীয় সদস্ত ও বন্ধুদের জন্ত রামমোহন লাইবেরি হলে বর্ধামঙ্গল বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এইটি হয় বোধ হয় 
শনিষারে ₹৭ শ্রাবণ (১২ .অগস্ট )। ইহার পরদিন সেই হলে লেভি-সাহেবের বিদায়-সংবধনা ও তৎপরে “বিশ্বভারতী, 
সশ্িলনী'র অধিবেশন হয় । বিশ্বভারতীর আদর্শ গ্রচার-কল্পে কলিকাতায় এই সম্মিলনী স্থাপিত হয়। লেভি-সংবধনার 


৩৩৪ রবীন্দ্র-জীবনী 


পর কবি যে ভাষণ দান করেন, তাহা শান্তিনিকেতন-পত্রিকার ১৩২৯ পৌষ সংখ্যায় বাহির হয়। আমাদের মতে এই 
ভাঁষণ প্রদত্ত হয় ১৩ অগস্ট (২৮ শ্রাবণ )। বিশ্বভারতী” নামে যে গ্রন্থ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পঞ্চাশবর্ষপু্তি 
উপলক্ষে প্রকাশিত হয় € ১৩৫৮ পৌষ ৭ ), তাহার ৫ম সংখাক রচনাটি এই ভাষণ। উহার তারিখ ১ ভান্র ১৩২৯ 
দেওয়া হইয়াছে । সম্পাদক ১ ভাল্র-র পর প্রশ্ন চিন্ধ দিয়! ভালোই করিয়াছেন। অতঃপর বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান হইল 
ম্যাডান ভ্যারাইটি থিএটরে ( ৩১ শ্রাবণ ১৬ অগস্ট )'ও আলফ্রেড থিএটবে (২ ভাত্র ১৯ অগস্ট )। ,এইবার সর্বপ্রথম 
পাবলিক রঙগমঞ্চে জলসা] হইল । 

কবি ৪ ভাদ্র (২১ অগস্ট ) প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রপভায় বিশ্বভারতী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইহার পর 
শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়া 'শারদোতসব” অভিনয়ের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হন। ইতিমধ্যে ১ ভাদ্র (১৮ অগস্ট ) 
লেভির! বোদ্াই যাত্রা করিয়াছিলেন । শাস্তিনিকেতন-পত্রিক1 ১৩২৯ ভাদ্র আশ্বিন সংখ্যাক্ন (পৃ ১১১) আছে, 
“কলিকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনী রামমোহন লাইব্রেরিতে অধ্যাপক মহাশয়ের বিদায় সম্বধনা করিয়াছিলেন। 
১লা ভাদ্র অধ্যাপক সপত্বীক কলিকাতা ত্যাগ করিয়৷ বোহ্ছে অভিমুখে যাত্রা করেন।” 

এইখানে গ্রন্থমধ্যে তারিখের যে গড়বড় হইয়াছে তাহা! বিশ্বভারতীয় প্রাক্তন ছাত্র রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, 
বালুচর, পালং ফরিদপুর হইতে আমাকে পত্রযোগে (১৩৫৫ জ্যোষ্ঠ ১৩) জানাইয়াছেন। 

পৃ ১১২-_এলিয়াটিক সোসাইটির স্তর উইলিয়ম জোন্স রিসার্চ ফেলো ম. ম. কমলরুষ্ণ স্থৃতিতীর্ঘের পুত্র 
তবতোষ ভট্টাচারধ ৮ মাঘ ১৩৫৭ পত্রযোগে জানান যে রবীন্দ্রনাথ ৮ আযাঢ় ১৩৩০ (১৯২৩ জুন ২৩) নীহাররগ্রন রায়ের 
সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে নৈহাটি যান ও বঙ্ধিমের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। 

পূ ১১৭--পিয়াসনের মৃত্যু। ইতালির 12186018 [1186018 ] শহর হইতে ২৬ সেপ, ১৯২৩ সি. এফ, 
এন্ড সকে লিখিত এক পত্রে ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। (ড. 9. 1৮৪ ০1. 2. ০. &. 1814 বত, 0) &7-60, 
8180 0 3 মা.) এই শহরটি ফ্লোরেন্স হইতে ২* মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে আপেনাইন পর্বতের একটি শাখার উপর 
অবস্থিত। 

পৃ ১২*-_-সাতই পৌষ উৎসব ১৩৩০। প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবীশ ১৩৫*এ লিখিতেছেন, “কুড়ি বছর আগে ই 
পৌষের উৎসবের সময় কোনো পারিবারিক ব্যাপারে কবির মন অত্যন্ত পীড়িত। একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছিলেন 
কিন্ত কিছু হল না। ৬ই পৌষ সন্ধ্যেবেল! শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌচেছি। কবি তখন থাকেন ছোটো! একট] নতুন 
বাড়িতে--পরে এ বাড়ির নাম হয় "প্রান্তিক" । [ তখন এই বাড়ি ৫৬ নং বাড়ি বলিম্না পরিচিত ছিল। এইটি নিমিত হয় 
গ্রীনিকেতনের মিস্‌ গ্রীনের জন্য ] শুধু ছুখানা ছোটো ঘর। খাওয়ার পরে বললেন, “তুমি এখানেই থাকবে*। লেখবার 
টেবিল সরিয়ে আমার শোবার জায়গা হল । পাশেই কবির ঘর। মাঝে একটা দরজা; পর্দা টাঙানো । গভীর 
রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে শুনতে পেলুম গান করছেন, "অন্ধঙ্জনে দেহ আলে! মৃতজনে দেহ প্রাণ” । বারবাত় ফিরে ফিরে গান 
চলল, সারা রাত ধরে। ফিরে ফিরে সেই কথা, "অন্ধজনে দেহ আলো! |” বিকাল থেকে মেঘ করেছিল ভোরের দিকে 
পরিফার হল । সকালে মন্দিরের পরে বললুম, “কাল তে। আপনি সারারাত ঘুমোননি |” একটু হেলে বললেন, “মন বড়ে। 
পীড়িত ছিল তাই গান করছিলুম। ভোরের দিকে মন আকাশের মতোই প্রসন্ন হয়ে গেল। *_কবি-কথা, বিশ্বভারতী 
পত্রিক1.১৩৫০ ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃ ১৪২। 

পৃ ১২৬--চীনে যাইবার সময় (১৯২৪ মার্চ) জাহাজের ক্যাবিনে বসিয়া! চীনের জন্ত বক্তৃতা লিখিতেছেন। 
প্জাহাজের ক্যাবিনের কোণে বিছানার উপর বৃসে লেখা কি কম কথ! ! বিশেষত অপয়াছের নৌ যখন বিন 
কাঠের দেয়াল তেতে উঠে দেহটাকে পাউক্টি সেঁক! করে তুলতে চায় ।* ( চিঠিপর ৩য় পৃ ৬৮) ্ 


সংযোজন ও সংশোধন ৩৩৫ 


পৃ ১২৭--এলমহান্টের নিকট এই পত্রধানি ছিল : ভর ড. 9, ওন্দ৪ ০] সু]. ০ 6. 1949 796০. 9 80 
78910010110 ০04 0051709 00561080976 17880008598, 0806012 
767 4101) 2994 
10891 11171198016, | 
1 91000 £591]7 7181) 6০ 10858 6208 [021511569 ০1 10980108117 ভ919027106 ০০. 00 500 
81158] 11) 010106, 16 19 90 01101910% 60 06 008 60 ৪220 11010021 60 653 80100181106 12] ০৪ 
1 818911 6996 1006 01015 9 69: আ1)0 1569 9009৫. 10969 60 100185 1986815 1906 9 289 ভা0:৮০ 10 
01008679103 ০1 91)099000 ড/1)81910 119 (219 99808. 01 1081818 (06019 7916076 000 ৪0176081 
চান ৪22010108, 
185 1 60970 19959 6119 [01958015০01 11005161716 500 6০ 80601) ? 
০০৪ 9110097510) 
(9540.) 91 $96-901 


পূ ১৩৫-__চীনের পেকিং মহানগরীতে (১৯২৪ মে)। পেকিঙের বৌদ্ধমন্দির--79 %৪0-এর রেভা. তাঁও- 
কাই কবিকে অভ্যর্থনা করেন। সেই সমপ্ধে [410 60 [00 নাষে চীনা কবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে এক কবিত! 
লেখেন । এই কবিতার শেষ পঙক্তিতে আছে--৮1709 0198৮ 089 108 1-107160 61)00951) 05 [১০৪৮-৪691, 3185 
116 11৭9 10: ৪9:,৮ 701)9 00101) 73008 0£10%£09 [0 108. 

পূ ১৩৮ জাপানে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৪ সালে ২৬ মে 110070181881010 1381] পাশ হয়। “46 11291690 
006 8510091 1010)107882010 1002) & 61561 0081677 60 2% 01 6039 10861033518 01 6109 9087065 20 626 
10. 9১ 10 890...... [1101 011] [00190 101 6109 6065] 530109102০1 (36 21১81)989) 69:97 810206৬- 
0:06 6105 6206191051)+5 ৪619978906৮ ববীন্্রনাথের জাপান পৌছিবার কয়েকদিন পূর্বে জাপানে লাধারখ নির্বাচনের 
ফলে নৃতন যন্ত্রিপবিষদ গঠিত ছয়; তাহাতে ৪6০ প্রধান মন্ত্রী ও ব্যান শিদেহার। (87106087% ) বৈদেশিক মন্ত্র 
হন। শিদ্ষেহারার কার্ধকালে (জুন ১৯২৪-- এপ্রিল ১৯২৭ ) চীনের প্রতি জাপানের ব্যবহার শান্তিপূর্ণ (০929812868৫) 
ছিল। 

পূ ১৪৬--917009 13014587 € 1789-16990) হইবে। 

পৃ ১৪০-_পাঙ্গটাক1 ১। পুলিনবিহানী সেন এই তথ্যগুলি প্রথমে 71905981099 969100870-এ প্রথষ 
প্রকাশ কৰেন পরে স্ব. 33. বৈওা-এ প্রবন্ধাকায়ে মুত্রিত হু । 

পৃ ১৪৮-"সাবিত্রী, হারুনা মারু জাভান্দে লিখিত কবিতা! ১৯২৪ সেপ ২৬ [ ১৩৩১ আশ্বিন ৮৭ পুঝবী ]1 

রবীন্দ্রনাথ গায়ত্রী ষঙ্্র ধ্যান করিতেন-_-এ কথ! তিনি বুস্থমানে বলিয়াছেন। রাজা রামমোহন রা ও বহৰি 
জেবেজনাথের ধ্যানেধ মস্ত ছিল প্লায়জীমন্র॥ আমরা লৌকিক ভাবায় যাহাক্কে 'গাদজী বলি তাহা যৈদিক ছনোর 
নাম। 'সবিতৃ" দেঘতার উদ্দেক্টে গায়আী ছন্দে রচিত এইখক্ষ খাকৃবেদেন্র ওয় মণ্ডলের (৬২1৯৭) অন্তত । লৌকিক 
সংস্কন্তে গায়জ্রী ছন্দের ব্যযহার নাই? বহু যুগ হইতে এই যত্রটি ব্রাঙ্গণগণের নিকটে গায়ঙীছন্দেয় একমাত্র পৰ্জিচায়ক। 
ভাই এই অন্ধের গ্রকুত নাম “সারিজ্ী খক্‌* প্রায় লুপ্ত হইয়া গিদ্া, গায়ন্ী নামেই প্রলিদ্ধ হইমাছে। নবীজরাখ 
এই কবিতা গয়িজী ছনেো উন্ধীত লাবিভ্বী বন্ধের কথ! বলিয়াছেন। ( ব নহ্বি দেবেজন!খ ঠারুবের বআত্মনীবন 

৩৪ 


৬৩৩৬ রবীন্দ্র-জীবনী 


সভীশচন্ত্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, পরিশিষ্ট ৩০ পৃ ৩৮৬-৮৮। তু ১৩৮, সাতই পৌষ একাদশ সান্বংসরিক উৎসব; 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু বলেন ও তৎ্পরে রবীন্দ্রনাথ মানবকদিগকে ব্রহ্গচর্ষে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। 
উপদেশাস্তে বস্তা গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়! ছাত্ররিগকে বুঝাইয়! দিলেন। দ্র ১৮২৩ শ তত্ববোধিনী পত্রিক যাঘ 
(১৩৯৮) । রবীন্ত্র-জীবনী ২য় পু ৩৩। 

১৩০৯ কাতিক ২৩ কলিকাতা হইতে কুগ্ুলাল ঘোষকে কৰি যে পত্র দেন তাহার মধ্যে গায়ত্রী সম্বন্ধে দীর্ঘ ব্যাখ্যান 
আছে। দ্র শান্তিনিকেতন ক্রহ্গচর্যাশ্রম ১৩৫৮ পৃ ২৪-২৬। 

পৃ ১৭২--কলিকাতার দর্শন কন্গ্রেন ১৯২৫ সালে হয়, ১৯৬ সালে নহে। পাঁটী২। প্রবাসী ১৩৩২ মাঘ, 
১৩৩১ নহে। 

পৃ ১৭৩--১৯২৫ সালের শেষ দিকে অথব! ১৯২৬এর গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়ের নিকট হইতে একখানি 
পত্র পান। তার সঙ্গে স্বভাষচন্ত্র বস্থর লিখিত একখানি পত্র ছিল। স্থভাষচন্দ্র তখন বর্মার মান্দালয় জেলে আবদ্ধ । 
পত্রখানি তিনি দিলীপকে লেখেন ১৯২৫ অক্টোবর ৯। কবি লিখিতেছেন, “তোমার চিঠিখানি কাল পেয়ে বড়ে। 
খুসি হলুম। স্থভাষের চিঠি বড়ো হ্ন্দর__-এই লেখার ভিতর দিয়ে তার বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তৃষ্থিলাভ করেছি। 
স্থভাষ আর্ট সম্বন্ধে 1! লিখেছেন তাঁর বিরুদ্ধে বল্বার কিছুই নেই । যেখানে আর্টের উৎকর্ষ, সেখানে গুণী ও গুণজদের 
ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছবে এমন আশা কর! যায় না_সেইখানে নানা রঙের রসের 
মেঘ জমে ওঠে--সেই ছুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে বলেই তার বর্ষণের দ্বার! নীচের মাটি উর্বরা হয়ে ওঠে । অসাধারণের 
সঙ্গে সাধারণের যোগ এমনি করেই হয়, উপরকে নীচে বেঁধে রেখে দিলে হয় না। যারা রসের স্থষ্টিকর্তা তাদের উপর 
যদি হাটের ফরমাশ চালানো! যায়, তাহলেই সর্বনাশ ঘটে । ফরমাশ তাদের অন্তর্যামীর কাছ থেকে । সেই ফরমাশ অনুসারে 
যদি তার! চিরকালের জিনিস তৈরি করতে পারে, তাহলেই আপনিই তার উপরে সর্বলোকের অধিকার হবে ।.'*কবিকে 
আমর! যেন এই কথাই বলি তোমার যা! সর্বশ্রেষ্ঠ তাই যেন তুমি নিবিচারে রচনা করতে পারো) কবি যদি সফল হয়, 
তবে সাধারণকে বলব যে জিনিস শ্রেষ্ঠ তুমি যেন সেটি প্রহণ করতে পাবে! । যারা রূপকার, যার! রসন্রষ্টা, তারা৷ আর্টের 
স্থাষ্ট সম্বন্ধে সত্য ও অসত্য, ভালো ও মন এই ছুটি মাত্র শ্রেীভেদই জানে_ বিশিষ্ট কতিপয়ের পথ্য ও ইতর- 
সাধারণের পথ্য বলে কোনে ভেদ তাদের সামনে নেই ।**'সর্বসাধারণকে আমরা মনে অশ্রদ্ধা করি বলেই রসের নিমস্ত্র 
সভায় আমরা বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে চিড়ে-দইয়ের ব্যবস্থা করি-__সন্দেশগুলো বাচিয়ে রাখি যাদের বড়ো লোক 
বলি তাদের জন্যেই ।* অনামী পৃ ৩৫৪-৫৫। 

পৃ ১৭৯__সিউড়িতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ১৩৩২ চৈত্র ২০-২১ (১৯২৬ এপ্রিল ৪-৫)। মূল সভাপতি 
অমুতলাল বন্থ। শাখা সভাপতি £ সাহিত/__সরল! দেবী; দর্শন_-ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ; ইতিহাস-_কালী গ্রসম 
বন্দ্যোপাধ্যায় ; বিজ্ঞান__হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত । কৰি 'সাহিত্যপম্মেলন' নামে ভাষণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 

পৃ ১৮৪। নটীর পুজা ভারতীর জন্য চাহিয়া সরল! দেবী একশত টাকার চেক পাঠান। কবি তাহ! প্রত্যাখ্যান 
করেন। উহ “মাসিক বন্ষ্রাতী” ১৩৩৩ বৈশাখেতে প্রকাশিত হয়। কারণটি প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্রে ব্যক্ত। 
১৩৪৭ নববর্ষের ভাষণে নটার পুজার ব্যাখ্যা আছে। (ভর প্রবাসী ১৩৪৭ ক্রযেষ্ঠ পৃ ১৪৭) এ--“তিনি কি কেবল নারীর 

খই দেখিলেন-_পুক্রষের না।” তুঃ ধর্মপ্রচার” কবিতায় মুক্তিফৌজ সম্গ্যাসীদের উক্তি (মানসী )। 

পৃ ১৯২_রবীজনাথ-মুসোলিনী সংবাদ । ঠিক দশবৎসর পরে ১৯৩৬এর মার্চ মাসের গোড়ায় জবহরলাল 
নেহেরুকে মুসোলিনী নিম্জণ করেন। জবহরলাল প্রত্যাখ্যান করেন--”706 4৮585101670 091010916) 9৪ 19108 
0811090 ০00 61090 8100 107 170966108 10100 [ 1608501001 ] ০০10 10951691017 1680 6০ 91) 2087010610৫ 


সংধোজন ও সংশোধন ঙঙ্ধর 


10092610968, 810. দা&3 1১০0200 6০ 06 0880 10: 1980496 [0:010828008, 230 06016] 1:00 1209 7০০1৭ 
০ 18. ৪906 & 19669: 60 918. 11598901101 6201688106 100 292166.-৮ গুা5 101800দওচ্য 
04 [10015 0 28. রবীন্্রনাথের অভিজ্ঞতা হইতে জবহরলাল বোধ হুম এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

পৃ ১৯৬-_রবীন্ত্রনাথ-আইনস্টাইন সংবাদ। রণজিৎক্মার সেন, যুগান্তর ১৩৬২ আষাঢ় ৪ (১৯৫৫ জুন ১৯)। 
4815 পত্রে উভয়ের কথোপকথনটি 78100150560-111086810 ০চ্ম৪ নামে প্রকাশিত হয়'। বিচিত্রা" পক্জিকায় 
(১৩৩৮ আশ্বিন, উপেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ) ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পুনরায় ইহার নৃতন তর্জম। 
যুগাত্তরে মুদ্রিত হইয়াছে। 

পৃ ১৯৬-_রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬-এর ১১-১৫ সেপ্টেম্বর বালিনে ছিলেন ; সেই সময়ে অধ্যাপক আইনস্টাইনের সহিত 
সাক্ষাৎ হয়। পাদটাকায় 'বিচিত্রা'র ষে নির্দেশ আছে তাহার সহিত এবারকার সাক্ষাৎকারের সন্ন্ধ নাই। এবারের 
মোলাকাতের কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নাই; তবে কবির 16118100. 01 [150 গ্রন্থের ২য় পরিশিষ্টের ভূমিকায় 
তিনি আইনস্টাইনের সহিত মোলাকাতের একট চুম্বক দিয়াছেন। কবি লিখিতেছেন, "প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানিতে 
গিয়ে আইন্স্টাইনের সঙ্গে আমার দেখ! |” এই দেখা ১৯২১-এ কি ১৯২৬-এ তা স্পষ্ট না; আমাদের মতে ১৯২৬-এ। 

কবির সহিত বিজ্ঞানীর দ্বিতীয় মোলাকাত হয় ১৯৩০ জুলাই ১৪; তারই প্রতিবেদন 1739118107০: 11870-এ 
আছে। (রবীন্দ্র-জীবনী ৩য় পৃ ২৭৯) 

১৯৩০ সেপ্টেবর মাসে কবির সহিত আইনস্টাইনের আর একবার সাক্ষাৎ হয়; সোভিয়েত বাশিয়া হইতে 
প্রত্যাবর্তনের পর ধখন কৰি মেন্ডেল ( 119061)-দের বাড়িতে আছেন সেই সময়ে। রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকায় 
গিয়া! থে পত্র লেখেন ( ১৯৩০ অক্টোবর ১৪, চিঠিপত্র ওয় পৃ ৯৭) তাহাতে আছে, “লেখানে [রাশিয়া] থেকে ফিরে 
এসে মেগডেলদের এখ্বধ্যের মধ্যে যখন পৌছলুম একটুও ভালো লাগ.লো-না”..ইত্যাদি। আইনস্টাইনের সঙ্গে 
মোলাকাতের প্রথম বাক্য হইতেছে--আজ ভাক্তার মেগেলের সঙ্গে কথ! হচ্ছিল” __ইত্যাদি। এই মোলাকাতের 
বিবরণী 4818 নামে মাকিনী পত্রিকায় গ্রকাশ হয় ১৯৩১-এ। তার থেকে তর্জম। প্রকাশিত হয় 'বিচিররা*র ১৩৩৮ আশ্বিন 
সংখ্যায়_মোলাকাতের এক বৎসর পরে। 

ইহার পর কবির সঙ্গে আইনস্টাইনের আর একবার দেখা হয় আমেরিকার নিউইয়র্ক মহানগরীতে ১৯৩০-এর 
শেষ দ্িকে-_ডিসেম্বরে। এই সময়ে আইনস্টাইন 081160:019-র [1081৮069 01 1901)00106-4 ভিজিটিং 
প্রোফেসার রূপে আমন্ত্রিত হইয়| যাইতেছেন। “নিউইয়র্কে কৰি তাহার এক পরিচিত মহিলা ভাস্করের গৃহে অবস্থান 
করিতেছিলেন? সেই সময়ে আইনস্টাইন কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শ্রীমতী 976:808 1009:800 
( পরে ডাঃ বশী সেনের স্বী )09 3010918130০ 01 182০:৪-এ যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে কবির সঙ্গে দেখা! 
করিবার জন্ত আইনস্টাইনের আগমনের কথ! আছে। (পৃ৮*) 

রবীন্দ্রনাথ ৪ আইনস্টাইনের মধো ১৯৩ জুলাই তারিখে থে কথোপকথন হয়, তৎসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লিখিত 
মন্তবা-সহ বাংলা মন্তবাদ বিশ্বভারতী পত্রিকায় ১৩৬২ সালের শ্রাবণ-আঙ্ষিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। জন্গবাদক 
কানাই সামন্ত । আমর! নিষ্নে সেইটি উদ্ধত করিতেছি : ৃ্‌ 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জর্মানিতে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে আমার দেখা। মনে পড়ে আমাদের আধুনিক 
জীবনযাজ্ঞার মান-উন্নপ্ননে আধুনিক যাত্ত্র শিল্পের উপযোগিত। সম্পর্কে আমাদের আলাপ হয়েছিল। তখন [ ১৯২৬]। 
আমি বলেছিলাম, আর আঙ্গও আমি বিশ্বাস করি, যন্ত্রবিষ্ঠার এই উন্নতি মাদলে আমাদের শারীরিক কল্যাণ-বিধানের 
অন্গকুল-_বিশেবতঃ, এই উন্নতির প্রতিরোধ যখন অসন্ভব, তখন প্রয়োজনের তাগাদায় মাহষের বিগ্যাবুদ্ধি জীবনে থে 


৬৬৮ রবীআ-ঝীবনী 


স্থ-বিধার সৃষ্টি করেছে তার সুচিস্তিত সদ্ব্যবহার করাই তো আমাদের কর্তব্য । সভ্যতার যে স্তরে মানুষ আজ উন্নীত, 

তাতে যেমন আঙুলে জমি জাচড়ে চাষ করার কথা ভাবা যার না, তেষনি হস্তপদ জ্ানেন্দ্িয কর্মেজিয় যেখানে পয়াজিত 
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যন্ত্র জন ক'রে আমাদের অক্ষমতা ঘুচিয়ে চলেছে । আইনক্টাইন আর আমার মধ্যে এ বিষে 
সম্পূর্ণ মতের মিল হল বে, নৃতন নৃতন য্ত্রাবিারের সাহাধো প্রকৃতির অফুরস্ত ভাণ্ডার থেকে আমাদের জীবনযাত্রার সম্পদ 
আহরণ করতে হুবে। ৪ 

গত যৎ্সরের [ ১৯৩০ ] গ্রীষ্মে আবার যখন জর্মানিতে যাই, বলিনের অরে 7:০6)-এ আইনফ্টাইনের নিজের 
বাড়িতে গিয়ে দেখা করার আমন্ত্রণ পেলাম । “ছুদিন” আগে অক্সফোডে্ হিবার্ই বক্তৃতামালায় ঘা বলেছিলাম, আর 
76 1২617780% ০1 2194 নাম দিয়ে পুস্তকের আকারে গ্রথিত করতে তখন ব্যস্ত ছিলাম, সেই ভাবনায় আমার মন 
তখন ভরপুর । আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপের সুত্রপাতেই বুঝপাষ ঘে তিনি ধরে নিয়েছেন, 'আমার বিশ্ব” মানধিক 
ধ্যানধারণ! দিয়ে সীমাবদ্ধ বিশ্ব। এ দিকে তার দৃঢ় প্রতীতি এই যে মনবুদ্ধির নাগালের বাইরেও আছে এক সত্য। 
আমার বিশ্বাস, ব্যগ্টিমানব এক্াসথতে বাধা সেই দিব্য মানবের সঙ্গে ধিনি আমাদের অন্তরে, আবার বাইরেও । অনন্তের 
ভূমিকায় বিরাজজিত মানুষ, সেই অনস্ত মূলতঃই মানবিক । আমাদের ধর্মসাধন! নয় বিশ্বভৌমিক, আমাদের যে সঙ্গীব 
ব্যষ্টিসত্া৷ নিয়ে তার করণ কারণ তার আছে শুভাশুভের আদর্শভাবনা । শ্বভাবের মধ্যে এপ্রকার শুভাশুভের নীতি ঝ 
নন্বনীয়ত! বিজ্ঞানের স্্ীকার্ধ নয়ঃ নিরাবরণ নিরাভরণ “অস্তি” নিয়েই তার কারবার। বিজ্ঞানে ব্যক্তিসত্তার কোনে। 
উপযোগিতা নেই । অথচ, অধ্যাতুপথে বা ধর্ম-সাধনায় নিছক ধাস্তব তথ্য বা তংসম্পকিত তত্ব কোনে! কাজে লাগে না। 

একক নিঃসঙ্গ মানুষ ব'লে আইনস্টাইনের খ্যাতি আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছের ভিড় থেকে গাণিতিক ভাবন! ও দৃ'ই 
মাচছষের মনকে মুক্তি দেয় যেখানে, সেখানে তিনি একক বৈকি। তীর জড়বাদকে তৃরীয়ই বলা চলে, দার্শনিক ধ্যান- 
ধারণার সীমাস্ত-চৃম্বী, সীমাবদ্ধ অহমের জটিল জাল থেকে জগৎ থেকে--নিঃসম্পর্ক মুক্তি হয়তে! সেখানে সম্ভবপর । 
আমার কাছে, বিজ্ঞান এবং আর্ট ছুটিই মানুষের স্বরূপ প্ররুতির প্রকাশ, গ্ৈবিক প্রয়োজন-মপ্রয়োজনের বাইরে, আর 
আপনাতেই আপনার তার অপরিসীম এক সার্থকতা আছে ।* - 

পু ১৯৬-১৯৮-সবালাতন। 93819600, & 15159 17) 17005%1 47 001198 10208 50৫ 7-10 1001199 1000৫, 
206 ৪0. 20, 10805 96:598108 1511 1060 39 1819 9100 610০ 1১980৮7 ০1 6109 [18508 70)81:98 16 ৪ 
0০029197 1086101106 900 08101706 29807. 10109 18169 1068 199010 (1807:00019]5 ৪60৫190 177 606 
লন 01008197) 39025100199] 9০০91965, 

এই বালাতন-এ থাকিবার সময় কবি প্লোম। রোলার নিকট হইতে এক পত্র পান (১৯২৬ নভেম্বর ১১)। এই পত্রে 
তিনি কবিকে কেন ইতালিতে মুসোলিনীর শ্বৈরাগান্থ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাপ করিয়াছিলেন, তাহার টৈফিয়ত 
দেন। রেোৌলা কবিকে লিখিয়াছিলেন ( ১৯২৬ নভেম্বর ১১): ”091690. 1 10559 9009890 12759916 10£ 
0085106 818602090. 900 1586 0601 60০৮ ছুদাচ্ে [000 500 6119 ০0096910098 ০00 1780. 11) 7001 
165]190 000365,. 7০৪92, [1990 00 06105 106:586 118 105 10100 056 5০৫: £19:5, 12101) [ 
8109 13016 61880 000 2996, 1 010 1005 ডা90৮ 09118 10018081170 900 890:90 1091209 11) 6179 
81010915 01 13186010, 77022156 2106 11 0) 10691906100 1889 020880 5০00৩. 8012)9 £9561988 1)001:8, 1111)6 
1060৩ € 609 :59906 21:5505 ) লা।]| ৪100 5০0. 6096 [13559 90190 98 5000. £%160601 606. 181190 
৪0106, দরে ১0118100 910. 19201:9, 7131668 27 &192 819108010 800 20181010% দিনই মা18. 
05561 1948-9910, 19 67. 


সংঘোজৰ ও সংশাধন ৬৩৫৪ 


পৃ ১৯৯। ১৯২৬ সালের ফুবোপ-মফষর সম্বন্ধে_'আমার পাশ্চাত্য মহাদেশে ভমণকালে ধারা আমার সঙ্গী ও 
সর্িনী ছিলেন তা্ছের অনবধান ব। ওণানীগ্ভবশত ম্বাধারণের অবগতির সবন্ধ আয়ার ভ্রমণবৃভান্ক সংগ্রহ ও রক্ষা রবেন 
নি--এমন একট অন্যায় অপবাদ প্রবালীতে আমর দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে ( পত্রাবলী ১৪৪৮ ্যান্ পূ ২৩,২৩১) 
এ আমার পক্ষে অত্যন্ত লদ্দ। ও অনুতাপের বিষয় । আমি আবিষার করলাম তারা সম্বন্ত বিবরণ যথাযথ ভ।বে লিপিবদ্ধ 
করে বিশ্বভারতীতে পাঠিয়ে দ্বিয়েছিলেন, কিন্ত ষে কোনো! কারণে হ্বোক এতদিন পর্যন্ত নেই বিস্তান্বিত রিপোর্ট অগোচরে 
রয়ে গেছে। আজ তার আবিষ্ষার হওয়াতে আমি আমার ভ্রমণ-সহচরদের নিকটে আমার অজ্জানকত অপরাধের 
জন্ত ক্ষম। প্রীর্থঘনা করছি । এখন তীদ্দের এই সংগৃহীত বিবরণের ধথোচিত ব্যবহার হোতে কোনে বাধ! ঘটবে ন1।” 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ুকে লিখিত পত্র, শান্তিনিকেতন ২৪ জুন ১৯৪১, প্রবালী ১৩৭৮ শ্রারণ পু ৪০৭। 

এ অভিষোগ কবির নিকট ম্বামার্দের৪ শোনা । ১৯৩৩-এ ববীন্দরঞ্জীবনীর প্রথম মংস্করণের ত্বিতীর খগ্ডের 
তৃষিকায় আমরাও অঙ্থূপ অভিযোগ করি। তাহার কারণ ১৯২৬ সালের কবির সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের মন্বদ্ধে এই 
প্রকারের ধারণ! প্রচার কর! হইয়াছিল এবং আমিও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়়াছিলাম। কিন্তু পরে জান! যায় 
সজীদের কোনো! দোষ ছিল ন|। আশ্চর্ধের বিষ রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে ১৯২৬ হইতে ১৯৪৯ সালে তাহার মৃত্ার 
দুই মাস পূর্ব পর্যন্ত এই ঘটনার সত্যটি কে বিবৃত করেন নাই এবং কৰি অকারণ ক্ষোভ ও অভিমান মনের মধ্যে 
পোষণ করিয়! তাহাদের প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন। 

পৃ ২০৪-৮১৯২৭ সাল। এই সময়ে কৰি ফরাশী-লেখক ও ভাবুক আরি বাবু (139755899 )-এর নিকট 
হইতে এক পত্র পান। ফুরোপে ফাসিজম তখন প্রবল 7 তাহার বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহের মনত বাবুগ চেষ্টান্থিত হন। 
(৪ 179:0%58$ ০1 901101)697090. 800 1981990690 [08:90708 28 6109 0017 0101708 1115615,11 06 28018801890 808 
00701708008, 00 [906 & ৪601) 60 80 8100101081)19 ৪696৪ 01 (01789 )। রবীঞ্জনাথ তাহার উত্তরে লেখেন-_ 
“[6 18 08901983 60 887 61186 700 81196911198 100 87110199615, 9001 1991 09:6910. 61796 16 16109891068 
(09 01093 01 20079:0018 060109:৪ 7180 6:59 01510087980 96 61১9 ৪1300.90. 0061001869 01 510191009 6010 
809 091051) 01 015 11189610158. ...*. 7 1910109 ৪6 609 08০08 61086 615979 59 10015100815 চ1)0 86111 1)911976 
10 & 10101799960 01 1097) 0:05106 10 00910 ৪0:097106 009 099601688 1116 01 619 1)0708 
৪017] 99. 28805 10 90176 169 070 81১97610118”, ৬, 13. ০). 1947 এয 0 194-98. 

পূ ২৯৪-- শ্রীনিকেতনের বাধিক উৎ্দবের কয়েকদিন পূর্বে ৫১৯২৭ ফেব্রুয়ারি ২) কবি স্বামেরিকার 
ফুনিটেরিয়ান আধ্যাণক জে. টি. সান্জীরল্যানতকে এক পত্র লেখেন। ভারতরর্ষের স্বাধীনত] সংগ্রাম সম্পর্কে এরখানি 
রই মানড়ারল্যানত লিখিতেছেন ; সে বিষয়ে সহায়ত চাহিঘাছিলেন্ বলিয়া! মনে হয়। কবি ভারতের অধীনতার জগ্ত 
বিদেশী ইংরেজকেই একমাত্র দায়ী করিলেন না। তিনি লিখিলেন, দায়ী আমরা" চ1399 6109 70100 16981 
18 81000659780 01006: ৪ 1০97 01 7980 6101038, 21509 6106 08938178801 80107078619 1)91)165 
101)01680 17070 9 10110010159 17836, দা] 02 009৪ 28586 106 09069] 60758809 79800117616 80] 
6১6 91903. 01 5 21090. 61751017165. 17055 0785109  ড10950:980 91130511019: 2. 13, 9. 189? 
ঘন) 0 191-99. 

পূ ২১১--১৩৩৪ সালের গ্রীপ্থা বন্াশের বমঘ শান্তিনিকেতন গ্র্থগবের উপরতব!র রারান্দার় গাচীর-চিত্র বা 
ফ্রেমকে। অক্কিত হয় (১৯২৭ এপ্রিঘ)) জয়পুর হইতে নধলিংলাল নামে এক রাকুব্রি্ীকে আনা হু) ইনি জয়পুর 
রীতিতে প্রাচীর চিত্র করেন। রবীন্দ্রনাথ এই লদয়ে কয়েকটি (8) কবিত| লিখিত! দেন, নেগলি দ্বিলে চিত্রিত আাছে। 


৩১০ রবীন্দ্র-জীবনী 


দ্র পরিশেষ, ববীন্দ্র-রচনাবলী ১৫ পৃ ১৮৫-৮৬। হে দুয়ার ইত্যাদি। নিচের তলার ছবিগুপি ১৯১৩এর গ্রীগ্মকালে 
দ্বিতীয় দফায় কর! হয়। দোতলার ছবিগুলি মিশরীয়, চৈনিক, ইসলামীয়, ভারতীয়, পারপিক চিত্র হইতে গৃহীত। 
প্রান্তের হুইটি আশ্রমের চিত্র ননলাল বন ও স্রেন্ত্রনাথ কর কতৃক অস্কিত। 

এই ছবির মূল আকিয়াছেন নন্দলাল বস্থ 7; সেগুলি আশ্রমের বাহিরের ও ভিতরের ছবি (৬. 9. 
1657৪ 1999 9৪15.-7870106181 [১9:91010) [7০9৪০০-7%106106 800 98061011960, 4180 4017091 
1891)01%, 18580178561 1983 10 19. 

পৃ২১৩--কবি শিলং হইতে সপরিবারে ফিরিলেন কুন (১৯২৭) মাসের শেষভাগে । ১২ জুলাই (১৩৩৪ 
আষাঢ় ২৭ ) মান্রাসের পথে পূর্বীপালীর জন্য কলিকাতা! ত্যাগ করেন । শিলঙ হইতে ফিরিয়া কবি কলিকাতায় থাকেন 
কয়েকদিন। সেই সময়ে ১ জুলাই ও ২ জুলাই 'মুক্তি” নামে ছুইটি সনেট লিখিতে দেখি ( পরিশেষ )। কবিতা! ছুইটি 
নৈবেছ্া' স্মরণ করাইয়! দেয়। শেষ দিন (২ জুপাই) আন্তর্জাতিক সমবায় উৎসবের দিনে কলিকাতায় আলবার্ট হলে 
সমবায় সংগঠনদমিতি কতৃণ্ক অনুষ্ঠিত উত্সবের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ "ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টত।” সন্ধে এক 
দীর্ঘ ভাষণ দান করেন। হিরপকুমার সান্যাল ও সঙ্জনীকান্ত দাসের দ্বারা সেইটি অনুলিখিত হয় ও পরে কবি কতৃক 

ংশোধিত হইয়! 'ভাগার' পত্রে (১৩৩৪ শ্রাবণ ) প্রকাশিত হুয়। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের ১০০ ওম গ্রন্থ 'সমবায়নীতি? গ্রন্থে 

এই ভাষণটি মুদ্রিত হইয়াছে। 

পু ২১৪__শিলঙও হইতে কবি এক পত্রে (১৩৩৪ জ্যেষ্ঠ ১৪ ) রামানন্দবাবুকে জানাইতেছেন যে বিড়লাদের নিকট 
অর্থ সাহাধ্য না পাইলেও যেমন করিম্বা পারেন জাভা-বলীতীপে যাইবেন। “সেখান থেকে ভারতীয় ইতিহাসের 
উপাদদান সংগ্রহ এবং এ সম্বদ্ধে গবেষণার স্থায়ী বাবস্থ। কর! ছাড়! আমার অন্য কোনে! উদ্দেপ্তই নেই। আমি নিজে 
বোধ করি অতি অল্প দিনই থাকব এবং ষদি সাধ্যে কুলোয় তবে কোনে! উপযুক্ত ব্যক্তিকে এঁতিহাসিক অনুসন্ধানের 
জগ্ভ রেখে দিয়ে আসব । কাজটাকে আমি গুরুতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করি এবং এ৪ জানি আমার দ্বারা কাজট 
সহজসাধা হতেও পারে। জাভা গভর্মেট আমাকে নিমন্ত্র' করেননি । সেখান থেকে যাদের উৎসাহ পেয়েছি তারা 
পুরাতত্ববিৎ_-মামাদের দেশের পণ্ডিতের সহযোগিতা পেলে তাদের সন্ধানকার্ধের সুবিধা হতে পারবে ।” প্রবাসী ১৩৪৮ 
আশ্বিন প্‌ ৬৬১। 

পু ২১৪-_রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-্বীপালি ও বৃহত্তর ভারত ভ্রষণে যাইবার পূর্বে একদিন কলিকাতা ফুনিভাপিটি 
ইন্হিটিউটে বৃহত্তর ভারত পরিষদের উদ্যোগে কবিসংবধ'না হয় (১৩৩৪ আধাঢ় )। পরিষদের ও ইন্স্টিটিউটের সভাপতি 
অধ্যাপক যছুনাথ সরকার বলেন যে, দশ বৎসর পূর্বে (১৯১৭) রবীন্দ্রনাথ ত্বাহাকে এমন একজন শিক্ষিত যুবক জুটাইয়া 
দিতে বলিয়াছিলেন ধিনি যবদীপ ও বলীহ্বীপের ভাষা শিখিয়! তথায় ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ ও তাহার 
ইতিহাস রচনার সাহাধ্য করিতে পারিবেন । 

সভারন্তে হরপ্রপা্ শাস্বী কবির কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়া আশীর্বাদ করেন ।.**সংগ্কত সাহিত্য পরিষদের পক্ষ 
হুইতে অধ্যাপক স্থনীতিকুমারু চট্টোপাধ্যা কবির উদ্দেস্টে সংস্কত-প্রশন্তি পাঠ করেন। গি। রঙা প্রসন্ন লাহিড়ীও স্বরচিত 
গংঙ্কত কবিতা পাঠ করেন। কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রবোধচন্্ বাগচী কুমারঞজীবের রচিত একটি চীনা 
কবিত] চীনা-অক্ষরে লিখিয়৷ ইংরেজি অনুবাদসহ কবিকে উপহার দেন।১ যছুনাথ ইংরেজিতে তাহার ভাষণ পাঠ 


১ বন্ধুবর প্রবোধচন্র এই অন্বাগটি আমাকে শ্বহত্তে লিখিয় পাঠাই! দেন। তিনি এখন বিদেহী । 
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করেন) তাহাতে তিনি কবিকে পূর্বতন ধষিদের স্থানাভিষিক্ত অধুনা্ীবিত একমাত্র বাক্তি বলিয়া অভিহিত করেন। 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও পরিশেষে বিপিনচন্ত্র পাল বক্তৃতা করেন। 

রবীন্দ্রনাথ এই সভায় যে ভাষণ দান করেন তাহা প্রবাসীতে ( ১৩৩৪ শ্রাবণ, দ্র কালাস্তর ) প্রকাশিত হয়।, কৰি 
তাষণের মধ্যে বলেন, "আজ একট1 আকাজ্ষ! আমাদের মধ্যে জেগেছে, যে-আকাজঙ্ষ। ভারতের বাইরেও ভারতকে 
বড়ো ক'রে সন্ধান করতে চায়। সেই আকাঙ্ষাই বৃহত্তর তারতের প্রতিষ্ঠানটির মধো রূপ গ্রহণ করেছে।*** 

"ভারতবর্ষের যে বাণী আমরা পাই সে বাণী যে শুধু উপনিষদেের ক্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ তা নয়। ভারতবর্ষ বিশ্বের 
নিকট যে মহত্বম বাণী প্রচার করেছে, তা ত্যাগের ছারা, হুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা ; সৈন্য দিয়ে অন্ধ দিযে 
পীড়ন লুন দিয়ে নয়। গৌরবের সঙ্গে দন্থাবৃত্তির কাহিনীকে বড়োবড়ে। অক্ষরে আপন ইতিহাসের পৃষ্ঠা সে অস্কিত 
করেনি।*'এতিহাসিক জপমালায় ভক্তির সঙ্গে তাদের [দস্থ্যদের ] নাম স্মরণ করে না। বীর্ধবান দক্থাদের নাম 
ভারতবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয়নি ।” ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার বিশ বৎসর পূর্বে এই ভাষণ প্রদত্ত হয় ও কবিই দৃত রূপে 
সর্বপ্রথম বিদেশে গমন করেন । | 

পৃ ২২২-_-ভবতোষ ভট্টাচার্য জানাইতেছেন (দ্র পৃ ১১২-র পরিচয়) ১৯২৭-এ কবি বলীবীপ ভ্রমণকালে 
11189 0195০-র 11061791 [1101% পুস্তকের ৪ 96966820910 এর সমালোচকই কবিগুরু সম্বদ্ধে অসতা উক্তির 
আরোপ কবেন। 11183 11800 নিজে কিছু করেন নাই। কবিগুরুর লিখিত প্রতিবাদ সমগ্রভাবে [18700098862 
(9910187) ও পরে 9010091180-এর [001)807)% 10018-4 ভূমিকারূপে, এবং আংশিকভাবে 96969921082 
দৈনিকে (১৯২৭ অক্টোবর ৫1৬ ) প্রকাশিত হয়। 

পৃ ২২৬-শ্যামের ( সিয়াম ) পথে “সিঙ্গাপুর হইতে “কিস্তা জাহাজে করিয়া ইহারা পিনাউ আঙলগিলেন” ১৯২৭ 
অক্টোবর &। স্টীমারে বসিয়! ৪ অক্টোবর তারিখে “বিচিত্রা'র সম্পাদককে লিখিলেন তিন পুরুষ" উপন্যাসের নাম 
বদলাইয়! যোগাযোগ+ রাখা যেন হয়। “তিন পুরুষ নাম ধরে আমার যে গল্পটা “বিচিত্রা” বের হচ্ছে তার নাম বক্ষা 
করতেই হবে এমন কোনো দাম নেই। কাচা থাকতে থাকতেই ও-নামট1 বদল করব বলে স্থির করেছি।-* 

“সাহিত্যে যখন নামকরণের লগ্ন আসে দ্বিধার মধ্যে পড়ি। সাহিত্যরচনার ম্বভাবট1 বিষয়গত ন৷ ব্যক্তিগত 
এইটে হল গোড়াকার তর্ক । বিজ্ঞানশান্কে বিষয়টাই সর্বেসর্বা, সেখানে গুণধর্মের পবিচয়ই একমাক্র পরিচয়। মনঘ্তত্ব- 
ঘটিত বইয়ের শিরোনামায় যখনি দেখব 'ছ্রীর সম্বন্ধে স্বামীর ঈর্ধযা”, বুঝব বিষয়টিকে ব্যাখ্য। দ্বারাই নামটি সার্থক হবে। 
কিন্ত 'ওথেলে” নাটকের যদি এ নাম হত পছন্দ করতুম ন1।.বিষবৃক্ষ' নামটাতে আমি আপত্তি করি। “কষ্ণকান্তের 
উইল" নামে দোষ নেই-কেনন! ও-নামে গল্পের কোনো! ব্যাখ্যাই করা হয় নি।* বিচিত্রা ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ পৃ ৭৮৯-৯% 
রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯ পৃ ৫৪৪-৪৬। 

পু ২৩০-_-কবি শান্তিনিকেতনে ১৩৩৪ পৌষ উৎসবের পর আছেন।.**এই সময়ে স্থধীরচন্ত্র কর শান্তিনিকেতনে 
নৃতন আসিয়া গ্রন্থাগারে নিযূক্ত হন। সাহস করিয়া স্থুধীরচন্ত্র তাহার রচিত কতকগুলি কবিতা কবিকে দেখিতে 
দেন। কবি *পাওুলিপিটি আগাগোড়া পড়িয়া, তাতে একটি মনোজ্ঞ অভিমত লিখিয়া! দিলেন।* (১৭ পৌষ ১৩৩৪) 
দ্র স্থরুধনী [ ১৩৩৪ ফান্তন ]। 

পৃ ২৩০--“বঙ্জের শ্বরাজদলের যে পত্রিকা-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে লেখা চাহিয়া! তাহার পর তাহা 
ছাপেন নাই, তিনিই তৎপূর্বে সাতিশয় আগ্রহ সহকারে মালয় উপহ্ীপের ইংরেজদের কাগজ হইতে ববীন্রনাথের সুদীর্ঘ 
নিন্দা উদ্ভৃত করিয়াছিলেন।” রবীন্দ্রনাথের অমনোনীত রচনাটি প্রবানীর বিবিধ প্রসঙ্গে (১৩৩৪ মাঘ পৃ ৫৭৭) মুত হয়। 


৩১২ বযীজ্র-শীধনী 


কলিকাতায় খতৃরঙ্গ অভিনয়ের পর কবি শান্তিনিকেতনে যির্বিয়াছেন, কয়েকদিন পরেই পৌষ-উৎলব। কৰি 
৩ পৌষ ( ১৩৩৪ ) নিয়লিখিত পত্রখানি স্বরাজদলের পত্রিকা-সম্পাদককে পাঠাইয়াছিলেন। 

“আপনাদের পত্রিকার পগ্ভ আমার কাছ হইতে কিছু লেখা চাহিয়াছেন। আমার সময় অত্যন্ত অল্প, আমাদের 
বর্তধ্য লহ্ঘদ্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। 

"শাসনকর্তাদের সঙ্গে আমাদের গন্থদ্ধের মধ্যে যে-কিছু বিকৃতি ন্বদেশঞ্চে উপলব্ধি করিষার পক্ষে বাধা, তাহাই দুধ 
করিবার চেষ্টা বর্তমান ভারতবর্ষের পলিটিক্স্‌। এই উপলক্ষ্যে আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী কখনো বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
ধোগসাধন কখনে। বা বিচ্ছেদ ঘোষণার ব্যাপারে নিরতিশয় প্রবৃত্ত । এই চেষ্টার প্রয়োজন যতই থাক্‌ ইহারই উত্তেজন। 
খ্রকান্ত হইয় গুরুতর প্রয়োজন হইতে আমাদের কর্মোছমকে দীর্ঘকাল বিক্ষিপ্ত করিদ্নাছে। 

“আমাদের নিজেদের পরম্পর সম্বদ্ধের মধ্যে যে সকল গভীর বাধ! বর্তমান, যাহার জটিল যূল আমাদের সমাজে, 
আমাদের সংস্কারে, আমাদের বুদ্ধিৰ বিকারৈ, শক্তির জড়তায়, চিত্তের ওধাসীন্তে, পরনির্ভরশীল মনোবৃত্তিতে, ধিচাবহীন 
গতান্থগতিকতার দীর্ঘকালীন অভ্যাসে, তাহাই স্বদেশকে অন্তরে বাহিরে সত্যভাবে লাভ করিবার সর্বাপেক্ষা প্রধল 
অন্তরায় । নিজেদের অন্তর্নিহিত এই অপূর্ণতা শ্বীকার করিতে কুন্তিত হই বলিয়াই চোরাবালিতে পলিটিকূসের ভিত্তি 
স্থাপন চেষ্টায় আমাদিগকে নানাশ্রকার অত্যুক্তি ও আত্মবঞ্চনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে । মেকি টাকায় বিধাতার সঙ্গে 
কারবার চলে না) সিদ্ধির পথকে অবাস্তবের সাহাযো সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিবার কৌশল অবলম্বন কৰিলে নিজেকেই 
ফাকি দেওয়া! হয়। দেশের প্রজাসাধারণ দেশকে আপন করিবে এই ইচ্ছাটি সাধারণের মধ্য ঘখন সত্য হইবে, গভীর 
হইবে, ব্যাপক হইবে, এই ইচ্ছার বিচিত্র ছুঃখসাধ্য ত্যাগপরায়ণ দায়িত্ববোধ খন অগভীর আবেগ নোতে আন্দোলনের 
বিষয় না হইয়া স্থসংযত বিচারবুদ্ধি ও সুশিক্ষিত লাধনার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন বাহিরের প্রতিকূলতা আমরা 
উপেক্ষা করিতে পারিব। স্বদেশ সম্বন্ধে কল্যাপফল লাভের কথা যখন ওঠে তখন সাধনক্ষেতজের মাটিতে নামিয়া ঢেলা- 
ভাঙার কথাই ভাবি, একথা মনেও করি না, মুখে বলিতে লজ্জা হয় ষে, ফসল ফলিয়াই আছে, কেবল তাহা গোলাজাত 
করিবার বাহা বাধা সরিয়া গেলেই সগ্যই আমাদের পোলিটিক্যাল ভোজের আয়োজন পূরা হইবে ।* 

পৃ ২৬১--“সিটি-কলেজের ছাত্জাবাসে সরম্বতী পুজা” সম্পর্কে প্রবদ্ধ--গ্রবাসী ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ পূ ১৭৪-৭৭। পুনরায় 
২৩ বৈশাখ ১৩৩৫ একখানি পত্রও লেখেন। কৰি লিখিতেছেন, “ধারা ভাবতে রাহিক একা ও যুক্তিসাধনকে 
তাদের সমণ্ত চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্যরূণে গ্রহণ করেছেন, তীরাও ঘখন গ্রকাস্তে এই ধর্সবিক্বোধকে পক্ষপাঁত দ্বার! উৎসাছুই 
দিচ্ছেদ, তারাও ধখন ছাত্রদের এই শ্বনাজনীতিগহিত আচরণে লেশযাত্র আপত্তি প্রকাশ করতে কুষ্টিত, তখন 
স্পষ্টই দেখছি, আঙাঞ্জের দেশের পলিটিকৃস-সাধনার পদ্ধতি নিজের ভীরুতায়, চূর্বলতায় নিষ্েকে বার্থ করবার পথেই 
দাড়িয়েছে ।” (পু ৩০০) এই নেতার নাম অন্ুক্ত। তিনিকে? | 

পূ ২৩৬- শ্রীঅরবিদ্দ সন্থঞ্ধে ১৩৩৮ বৈশাখ & দিলীপকুমায় রায়কে কৰি লিখিতেছেন, “ভ্রীঅরতিন্দ আত্মস্থরিতে 
নিবিষ্ট আছেন। তার সম্বন্ধে লমাঁজের সাধারণ নিয়ম খাটবে না। তাঁকে সসম্মে ঘরেই স্থান দিতে হবে--সম্ধ 
সৃষ্টিকর্ডতাই এ্রকলা, তিনিও তাই । আমাদের অভিজ্ঞন্ভ। সেইখামেই যেখানে জযেছে পকলের সঙ্গ,...উীর উপলঘ্ধির 
ক্ষেত্র সকল জনতাকে উতীর্ণ হয়ে । কিন্তু আমরা সেট সহ করি কেন ?--যে জন্তে মেঘক্কে সা করি দূর আফাশে 
জম্তৈ--শেষকালে বৃষ্টি পাওগা যাবে চাষের জগ্গে তৃষার জন্তে |” ( অথামী পৃ ৬৪৯) 

কয়েক বৎসর পুর্বে (১৩৩২ পৌষ ১৪%১৯২৮ ডিসেম্বর ২৯) দিলীপকুমার কবির আশীর্বাদ প্রার্থী হন) 
ধৌধ হয় সেই সময়ে ভিনি প্রঅরবিষ্বের আশ্রয় গ্রহণে কতলংকক্প হন? 'কহি হে গণেট্টি লিখিয়া দেল, তাহা ছধ্যে 
অরবিন্দের প্রতি তাহার গভীর শ্রদ্ধ। প্রকাশ পাইয়াছে। কবিতাটি দিলীপকুমারের 'অনামী+ গ্রন্থের আরস্তে কবির 


সংযোজন ও সংশোধন €১৩ 


হত্তাক্ষরে মুত্রিত হইয়াছে । অতঃপর 'পরিশেষ' কাব্যখণ্ডের অন্তর্গত হয়। পরিশেষের ভাষায় কিছু বদল করা আছে; 


আমরা মূলটি উদ্ধাত করিলাম : 
নিয়ে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে ; _. নিরস্তর করুণার বিগলিত আশীর্বাদ নীর 
উধ্বে গিবিশৃঙ্গ হতে শ্রান্তিহীন সাধনার বলে তোমারে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বনচ্ছায় হতে, 
তরুণ নিঝ'র ধায় সিস্কুসনে মিলনের লাগি নির্জনে একান্তে বসি, দেখি তুমি নির্বারিত ভ্রোতে 
অরুণোদয়ের পথে । সে কহিল “আশীর্বাদ মাগি, সংগীত-উদ্বেল নৃতো প্রতিক্ষণে করিতেছ জয় 
হে প্রাচীন সরোবর |” সরোবর কহিল হাসিয়া, মসীকুষ্ণবিক্বপুঞ্জ পথরোধী পাষাণ সঞ্চয় 
"আশীষ তোমার তরে নীলাগ্বরে উঠে উত্ভাসিয়া, গৃঢ় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ 
প্রভাত সুর্যের করে । ধ্যানমগ গিরি-তপন্থীর আপনার গতিবেগে আপনাতে জাগায় উৎসাহ ।” 


পৃ ২৩৭_ বৃক্ষরোপণ । রবীন্দ্রনাথ কেবল ব্যবহারিক দিক হইতে বৃক্ষরোপণ উৎসব প্রবর্তন করিয়া নিবৃত্ত হন 
নাই ; শান্তিনিকেতনকে পুণ্পোষ্ঠানে পরিণত করেন। তাহার সাহিত্যে বহুপ্রকার ফুলের নাম আছে; তাহার তালিক। 
কেহ প্রস্তুত করিতে পারেন। জীবনের সন্ধ্যায় মংপু হইতে লিখিত একখানি পত্র সপ্ত প্রকাশিত হইয়াছে ; তাহা নিয়ে 
উদ্ধৃত হইল। পত্রথানি জগদানন্দ বনায়ের ভ্রাতুপুত্র ও ধীরানন্দ রায়ের জো ভাতা শাস্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও 
কবির সেবক সচ্চিদানন্দ রায় বা 'আলু রায়কে লিখিত :_প্বাগানে বিশেষ করে মন দিস। কাছাকাছি গোটা দুই তিন 
চাঁমেলির ঝোপ লাগিয়ে চামেলিয়! নাম সার্থক করতে হবে। আমি বড়ো গাছ. ভালোবাসি, কিন্ধ বাড়ির খুব কাছে নয়। 
সজনে গাছের কথা মনে রাখিস, শীতের সময় ফুল বঝরায়, অথচ বাড়তে সময় নেয় না। মহানীম, শিমুল, ওখানকার 
মাটিতে ধরে সহজে । পালতে মাদারের বেড়ায় কাটা এবং ফুল দুই পাওয়া যায়, বনঙ্ুইয়ের বেড়া ও উত্তম। রক্তকরবী 
গোরুতে খায় না, তার ফুলের গৌরবও আছে, সাদা করবী লাল করবী ছুই পাশাপাশি চলবে । নেবু ফুলের গন্ধ আমার 
প্রিয়, তার ব্যবস্থা রাখিল । ফুলের এশ্বর্ব আছে চালতা গাছে_-শিরীষ, জামরুল, গোলাপজামকে আমি ফুলের জন্য 
পছন্দ করি। সারা জঙ্র মাস জল লাগবে । কোনো একট] লাইন কেটে পর্যায়ক্রমে কুরচি ও কাঞ্চন লাগানো যেতে 
পারে। ছুচারটে গন্ধবাজ লাগালে দোষ নেই। যে গাছ ভালোবাসিনে সে হচ্ছে ছাতিম কদম। আমার ও- 
জায়গাটাতে শিবীষ কেন জোর পায় না খবর নিস।* পত্রধানির তারিখ ২৭ এপ্রিল ১৯৪০। ভ্র ঝতুপত্র হেমস্ত 

₹খ্যা ১৩৬২ । 

পূ ২৪১-_ প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত লইয়! বিজ্ঞানীরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ডাঃ সরসীলাল সরকার, 
রঙিন্‌ হালদার, অনিলকুমার বস্থ ও গিবীন্দ্রশেখর বন্থ এই সময়ে এতদ্‌ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে 
রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৮ আরঙ্িন ২৪ ডাঃ সরসীলাল সরকারকে 'সাইকো-এনালিসিস” সম্বদ্ধে পত্র দেন।-_বিচিত্রা ১৩৩৮ 
পৌষ পৃ ৭৫৬। 

ডাঃ সরসীলোল সরকার-ববীন্ত্র-কাবো পরিকল্পনার একটি বিশেষত্ব_-মানসী ও মর্মবাণী ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ । 

অনিলকুমীর বন্থ--রবীন্্নাথ ও মনোবিষ্লেষণ [ রবীন্দ্রনাথ:ও সরসী বাবুর কথাবার্তা ]__প্রবামী ১৩৩৫ আধা 
পর ৩৪৬-৪৩। 

গিনীন্রশেখর বন্থ-_'রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিষ্লেষণ আলোচনা-_ প্রবাসী ১৩৩৫ শ্রাবণ পৃ ৫৮৩৮৪ [ ইহার মতে 
সরসীবাবুর ও রবীন্দ্রনাথের আলো চন! 085০01)0198108] ]1 

অনিলকুমার' বন্থ-_“রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিক্লেষণ' আলোচনা ।_ প্রবাসী ১৩৩৫ আশ্বিন পৃ৮৬৩-৬৪ [ গিরীজশেখরের 
মন্তব্যের সমালোচন! ] 

86% 
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পৃ ২৪২--৩ সেপ্টেম্বর১৯২৮ [ ১৪ আশ্বিন ১৩৩৫ ], এ তারিখটি ভূলক্রমে ৩০-এর স্থলে ৩ হইয়! গিয়াছে। 

পৃ ২৪৬--ভারতীয় লাইব্রেরি সমূহের 'কন্ফাবেন্স। “ভারতীয় লাইব্রেরীলমূছের কন্‌ক্ষাবেন্দে শ্রীঘুক্ত রবীন্ত্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয্নের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইবার কথা ছিল। তজ্জন্ত তিনি একটি ছোট অভিভাষণও লিখিয়াছিলেন। 
কিন্ত তিনি অন্থস্থতাবশত কলিকাতায় আসিতে পারেন নাই। তাহার অভিভাষণটি শ্রণুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশম 
পাঠ করেন।” রবীন্দ্রজীবনীতে আছে কবি কলিকাতায় আপিয়াছিলেন। প্রবাসী ১৩৩৫ মাঘ, বিবিধ প্রসঙ্গ পৃ ৬০৪।-_- 
লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য, প্রবাসী ১৩৩৫ পৌষ । 

পৃ ২৪৭ পাটা ১ ৬. 73. ৫. 1929. ০1. ৬1 12, 01688889 6০ 616 70111810908 0£ 1911610109. 
1929 ত্রাহ্মসমাজের শতবাধিকী উত্মৰ উপলক্ষ্যে কলিকাতায় নকল ধর্মাবলম্বী লোকদ্িগের একটি সম্মেলন আহুত হয় । 
ইংরেজিতে ইহাকে পার্লামেন্ট অব. রিলিজন্স বলা হয়। ভারতবর্ষের নান! ধর্মাবলম্বী বিদ্বান ও চিন্তাশীল লোক এবং 
অন্যান্ত দেশ হইতে নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের অনুরূপ লোক যোগদান করেন। প্রথমদিন (১৯২৯ জানুয়ারি ২৭) 
সভাপতিরূপে ববীন্ত্রনাথ একটি ক্ষুদ্র অতিভাষণ পাঠ করেন। বর্শের প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মৌলবী আবদুল করিম, 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ব প্রতি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ( প্রবাসী ১৩৩৫ ফাল্গুন পৃ ৭৫৬) 

পৃ ২:৯-_কুমু বা কুমুদিনী বা 'যোগাযোগ* সম্বন্ধে শ্রীমতী রাধারানী দেবী রবীন্ত্র-পরিষদে অলে।চনা করিতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে কুমুর বিস্তারিত পরিচয় জানিতে চান। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন £ 

"সেকালের বনেদীঘরের মধো কুমুর জন্ম। বনেদীঘর সাধারণত আপন পাক! দেয়ালের মধ্যে আপন সাবেক 
কালকে বেইন করে রাখে । সেই সাবেক কালের অনেক দোষ থাকতে পারে কিন্ত পে মাপন আভিজ্াত্যরীতির দায়ি 
প্রাণপণে স্বীকার করে, ষে কোনো ব্যবহার তাঁর কাছে ইতর বলে ঠেকে বা কুলগৌরবের অধোগা বলে সে মনে করে 
সর্বনাশ হলেও সেটাকে সে বর্জন করে। কিন্তু এই বেষ্টনের বাইরে যে সব পরিবর্তন দ্রুতবেগে ঘটছে তার মধ্যে আভি- 
জাত্যের দাগ্সিত্বগৌরব নেই _তাই তার ভাষায় ভাবে কামনায় কর্মে ব্রঈ্ঈতার, ইতরতার বাধা থাকে না। এই কারণেই 
এই রকম বংশের সঙ্গে বাইরের সমাজের একটা প্রভেদ অনেকদিন স্থাথী থাকে । কুমুযে সময়ে জন্মেছে সেই সময়ে 
একাকার হবার পালা আবস্ত হয়েছে কিন্তু তবু ওদের ঘরে আত্মসন্্রমের একটা বাধা রীতি ছিল। কুমুর জন্ম তারই মধ্যে। 
বাইরের সমাজ ষে কতই পৃথক ত| ও কল্পনাও করতে পারত না। ছেলেবেলা থেকে ভাইয়ের স্বেহে পালিত কুমু 
নিঃসঙ্গিনী--এই নিঃসঙ্গ নির্জনতায় তার স্বাভাবিক ধ্যানপ্রবণত। কোনো বাধা না পেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে । যে-যৌবনের 
মুখে পুরুষের পূর্ণ আদর্শ তার মনকে অন্তরে অন্তরে নিঞ্জের অগোচরেও আকর্ষণ করেছে সেই বয়লে তার ঠাকুরের 
মধ্যে সেই আদর্শের সে প্রতিষ্ঠ। করেছে, বস্তুত আপনার নারীর প্রেম পুঞ্জার ছলে সেই ঠাকুরকেই দিয়েছিল। সেই 
ঠাকুরকে সে আপন ধ্যানের সমস্ত সম্পদ দিয়ে রচনা করেছে। এমন কুমু আপন সংস্কারের মোহে কল্পনা! করলে যে 
বিবাহের প্রস্তাবে তার ঠাকুরই তাকে ডেকেছেন-_ স্বামীর মধ্যে এই ঠাকুরের আহ্বান সার্থক হুবে, এই ঠাকুরের 
পৃজাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে । হয়তো ভক্তির জোরে তাই হতে পারত _হয়তে। স্বামীকেও আপন ধ্যানের পরশপাথরে 
সে সোনা করে তুলত, কিন্তু মধুনুদনের স্থূল প্রকৃতি তাকে একান্তই বাধা দিলে_-এইখানেই ট্রাজেডি মধৃস্থদন অত্যন্ত 
হাল আমলের কৃতী পুরুষ--ধন ও বাহ্‌ মান উপার্জনে সিদ্ধিলাভেই তার একান্ত লক্ষা। তাদের বংশও একদিন 
সম্মানী ছিল কিন্তু দারিত্র্যের তলার পাকে পিপ্ত হয়ে তাদের আত্মপন্ত্রমের দায্গিত্ববোধ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। 
হাল আমলের প্রচলিত রীতি অস্থসারে ধনের গৌরবকেই মে সব চেয়ে বড়ো! বলে দান্তিকতায় শীত হয়েছিল--এমন 
অবস্থায় কুমু তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে পারলে না--তাতে তার আত্মসন্মীনে নিরতিশয় ঘা দিলে-_-এতবড়ো 
অপমানকর সন্বন্ধ তার পক্ষে ব্যভিচারের সমতুল্য--এ যেন দেবতার অবমাননা_নিজের য1 শ্রেঠ তাকে পক্ষে বিলুষ্টিত 


৬১৬ রবীন্দ্র্জীবনী 


কর!। কুমুর এই পরিচয়ের মধ্যেই গল্পের সমাধা হল। ওর পরিচয়ের পক্ষে আর বেশি কোনো ঘটনার প্রয়োজন 
নেই ।*-_-১৪ ভাদ্র ১৩৩৫ 3 দ্রবিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬২ কাতিক-পৌষ পৃ ৭৯-৮০। 

পু ২৬৫__১৯২৯ সালে তপতীর অভিনয় হয়। এই বৎসর মধু বোস কবির মেঘ ও রৌদ্র আখ্যান লইয়! 'গিরিবালা! 
নামে নির্বাক চিত্র প্রস্তত করেন। ম্যাডান কোম্পানির নির্দেশে এইটি করা! হয়। মধু বোস লিখিতেছেন, “চিত্র- 
নাটাটি সম্পূর্ণ হবার পর গুরুদেবের.+*শরণাপন্ন হই । তিনি পরম বত্বে ও পরম প্নেহে গিরিবালার পিনারিওটি আগ্ঘোপান্ত 

ংশোধন কোরে দেন।.."পাতায় পাতায় কবির হস্তক্ষর বিভৃষিত সেই সংশোধিত পিনারিওটি আজও আমি পরম 

ধত্বে ও গৌরবে রক্ষা কোরচি। ক্রাউন সিনেমায় 'গিরিবাল।” চিত্রের উদ্বোধন দিবপে গুরুদেব ম্বয়ং উপস্থিত ছিলেন 
এবং ছবি দেখে খুণী হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেন ।” (দীপালি ১৩৪৮ রবীন্দ্রজন্মোৎসব সংখ্য। দ্রষ্টব্য ) 

পরে ১৯৩০ সালে 'দালিয়া' গল্পটি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্ত অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় নাটকাকার দান করেন। 
১৯৩৩ মার্চ মাসে দালিয়ার পুনরভিনয় হয় । তৎপূর্বে 'দালিয়া'র কপি ক।বর কাছে পেশ করা হয়। “লেবার কবিগুরু 
মূল কাহিনীটিকে সম্পূর্ণ নূতন করে নাটকাকারে লিখে দেন। তৎকালীন এসম্পায়ার রঙ্গম্ে নাটকটি অভিনীত হয়। 
গুরুদেব অভিনয়রাত্রে উপস্থিত ছিলেন এবং অভিনয় দর্শনে বিশেষ আনন্দলভ করেন!” অথচ প্রতিমা দেবীকে 
লিখিয়াছিলেন 'দালিয়াট। ভালো লাগল না|” (চিঠিপত্র ৩য়, ৪৮ নং) 

মধু বোস লিখিতেছেন, ”17527000 এবং 12961905-র সংমিঅণে প্রথম 17920090101990. 1000180 170810 এর 
যখন প্রবর্তন হয় তখন এই নব পরিকল্পনার প্রেরণ। পাই আমি রবীন্দ্রনাথের স্থর ও ভাব থেকে। “আলিবাবা” গীতি 
নাটোর প্রথম 97000791890 10)0810-এর স্বরলিপি পুত্তকখানি আমি গুরুদেবের নামে উত্পর্গ করি। তিনি আমার 
একখানি 208810-এর উৎসর্গ পত্রের নিযনভাগে এই কথাকয়টি লিখে দিয়ে নাম ব্বাঞ্চর করেন : [11009 01019 ৪100511 
09210101106 অ1]] 6:০৯ 1060 & 67886 10081081 09৮ 9101077)91)6.% 

মধু বোসের প্রতি কবির বিশেষ স্বেহ ছিল? ইহার পিতা প্রমথনাথ বনস্থ ও জননী কমলা দেবী; কমল! দেবী 
রমেশচন্দ্র দত্তের কন্তা। ইহাদের বিবাহসভায় বঙ্কিমচন্দ্র যুবক রবীন্দ্রনাথকে একদিন অভিনন্দিত করেন। মধু বোস 
শান্তিনিকেতনে ছাত্র ছিলেন (১৯০৭-০৯)। আমাদের মনে হয় মধু বোল প্রভৃতির তাগিদেই কৰি দালিয় গল্পটি 
লইয়! নিজেই একটা খসড়া করিয়! দেন। সেই 'অবচিত নাটকের পরিকল্পনা”র খসড়৷ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ 
১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যায় প্রভাতচন্ত্র গুপ্ত প্রকাশ করেন। তাহারই এক খাতায় কবি এই খসড়াটি লিখিয়। রাখেন 
বলিয়৷ প্রকাশ । (পৃ ৬৭৪) 

পৃ ২৭০__বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ভাষণ সম্পর্কে কৈফিয়ত। ১৯৩০ ফেব্রুয়ারি ১১ শান্তিনিকেতন হইতে 
কৰি একপত্রে রামানন্দবাবুকে জানাইতেছেন, প্বড়োদার পথে মামেদাবাদে শরীর 'অতান্ত অন্স্থ হয়। যখন নিশ্চয় 
বুঝলুম কোনোমতে সাহিত্য সন্মেলনে এ শরীর নিয়ে পৌঁছতে পারব না! তখন বনু কষ্টে ডাক্তারের নিষেধ অমান্য কবে 
একট লেখা [ পঞ্চাশোধর্ব] অবনের [ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ] মারফত সম্মেলনের কতৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলেম। 
দেশের লোক আমাকে সহীঁজে ক্ষমা করেন ন1! জেনেই এই কষ্টপাধ্য কাজ করতে হয়েছিল। তাও বার্থ হল-_ক্ষম! পাই 
নি। শুনলুম ডাকপেয়াদার মারফতে ন। গিয়ে অবনের মারফতে লেখাট। যাওয়াতে তীর! অসম্মানের ক্ষোভে লেখাটার 
অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। এ সকল বিষয়ে আমার বুদ্ধির ক্রটি আছে কিন্তু কাউকে অনম্থন করবার কারণ ও ইচ্ছা 
আমার ছিল ন।। এত ক্লেশ করে আমার জীবনে আর কোনে! দিন লিখিনি। এর থেকে প্রমাণ হয় শ্বদেশবাসীকে 
আমি যমদূতের চেয়ে বেশি ভয় করতে আরম্ত করেছি। যতটা সম্ভব দুরে থাকবারই চেষ্টা করব।* প্রবানী ১৩৪৮ 


আধাঢ় পৃ ২৭৬। 


সংযোজন ও সংশোধন ৬১৭ 


পৃ ২৭৭--]1)9 7086...81)8:80 10 619 001010010 1166 ০1 ০0৮ 00119299 ৪ 96117 084 (10 
ঘ্ড০০৫০:০০1০ 18 009 01 8 18170117 01 910196 00119063 )....178 9৪ [0:989106 01) ৪৪56:81 099881008 &$ 
(09 095০0610108] 10)9661008.,,6 61:98 01 61)989 1)9:81901:6 11999, 800. 6106 ০1:0৪ 10101) 106 ৪81৫ 
800. 9910, 12801:9 (1১9,91)1116 11) চ10101) 109 8810 6109100, 100909 & ৪7 0991) 10010988101) 00010) 811 1019 
1)88797৪, ০010 9. 70710001116 1709৮ 9৮ ৬1০০01000৮9, 16 20146 7300% ০9/ 22706 10 119. 

পৃ ২৮১-_খাস্তিনিকেতনের বিদেশী অধ্যাপকরা বিশ্বভারতী সপ্ধন্ধে আন্থাহীন। জেনিভ। থেকে ২৫ অগন্ট ১৯৩০ 
রবীক্রনাথ তাহার কন্তা মীরাদেবীকে লিখিতেছেন,_“তোর চিঠি থেকে শাস্তিনিকেতনের পাশ্চাত্য পাড়ার খবর কিছু 
কিছু পাওয়া গেল। এ পাড়ার উপর বিশ্বভারতীর ঝাটা বোলাবার প্রস্তাব করে পাঠাতে হবে। কেননা এখন থেকে 
এখানকার অনেক ছেলে মেয়ে ওথানে প্রতিবত্সর যাবে তার ব্যবস্থা হচ্ছে; অতএব আবর্জনা যদি ন। এখনি সরানো ধায় 
ভাহলে ওদের সংলর্গে যুরোপের সম্বদ্ধ বিষাক্ত হয়ে উঠবে ।” (চিঠিপত্র ৪র্থ ৬২নং পত্র) পত্রে যে আবর্জনার ইঙ্গিত 
করিয়াছেন, তাহার! হইতেছেন অধ্যাপক বগদানভ ও ডক্টর কলিল। 

পৃ২৮১-কলিন্স (191. 1. 0011109 )1 আদৈয়ার-এ (মান্রাস) মৃত্যু হয় ১৯৩০। ইনি-১৯২৫-৩১ পর্যন্ত 
বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ছিলেন । (ড. 73, ০৮৪ 1989 71510) 0) 76.) 

পৃ ২৮৯-_ফিলাডেলফিয়! হইতে কবি ১৯৩০ অক্টোবর ২৮ হেমবাল। সেনকে লিখিতেছেন, "অতলাস্তিক 
পাড়ি দেবার আগে অনেক দ্বিধা করেছিলুম-_-শরীরও বিমুখ হয়েছিল মন ততোধিক। ভিতরে ভিতরে কেবল 
একটিমাত্র তাগিদ ছিল যার তাড়নায় আমাকে মরিয়া করেছিল । মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এই সংকল্প 
আমাকে রাস্তায় বের করেছে।” (প্রবাসী ১৩৭৮ কাতিক পৃ ১১৫) 

পৃ ২৯০__হেলেন কেলার প্রনঙ্গ, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, আনন্দবাঙ্জার পত্রিকা ১৩৬১ চৈত্র ১৩। ১৩৬১ সালে 
হেলেন কেলা'র ভারত ভ্রমণে আসেন ।-- 

“ভারতবর্ষে পদার্পণ করে হেলেন কেলার “গীতাঞ্জলি*্র কৰি রবীন্ত্রনাথের প্রতি তার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। 
সকলের কাছে একথ| স্ুবিদিত নয় যে, রবীন্দ্রনাথের মাকিন প্রবাসকালে একদ। তার সঙ্গে হেলেন কেলারের সাক্ষাৎ 
আলাপ পরিচ্ হয়েছিল, কৰি তাঁকে নিজের কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে পুনরাগ্ন মাফিন প্রবান- 
কালে ৪ 171960:57 9০9০195 রবীন্দ্রনাথকে ষে সংবধন। জ্ঞাপন করেন (১৯৩০ ডিসেম্বর ৭ ) তাতে রবীক্জনাথের সঙ্গে 
হেলেন কেলারও সম্মানিত অতিথিন্দপে উপস্থিত ছিলেন; সমসামগ্নিক পত্রিকা থেকে এই সভার বিবরণ মুদ্রিত করা 
গেল? এই প্রমঙ্গে আমেরিকায় রবীন্দ্র-সংবধনার আংশিক বিবরণও পাঠকের গোচর হবে-- 

সভার বিজ্ঞপ্তি-- 

[89191001008 00 16201, -100180. 1009৮ 900 69801)97) 800 179160 1091191 01106 800 0981 
মা069:) আ1]] 709 009808 ০0110019001 96 & 10966106 0106 ৪ 11860: ৪০০%০%০ ৪৮ 610৩ 13162-0501690 
[7069] 60012106 081106 009 000288 ০01 13101) [89101100190961) সা111 0911581: 1786 1৪ 098০0111560 
83 1019 1819 উ]] 1)838979 60 4,0062108, 4 ৪006 8001989 দ718690 10 11188 19119: 618০ দা11] 06 
091159190. 7910100190961) 111 60981 00. £/]71)9 71786 800. 1886 7:001)968 ০1 79:81,” 71119 
10189 79119: 9180 11] 1969: 69 606 10006 01 809 10991189100 610676108 ০0৪6 01 00101009616100 9100 
17861070811810, 156 চ০7% 7787568, [09096110109 7॥ 8990, 


৩১৮ রবীন্দ্রজীবনী 


সভার বিবরণ-_- 
£0391010%0 900017975 01 19101009080) 111820:9, 171000. 10096 80 01991 12129 10106 


16690 10110 19961010116 &6 & 19091001012 11) 6109 01800 10911001001 619 13102-08160 77089], 

11016 010৪7 9,000 0609008 £%609:90৫ 6০ 1987 1)0207889 60 6109 £:986 [00190 [01111080191)61 1)0 
৪8119 101 [11016 00 1060877))9: 16. 11109 :909706100. 78৪ 13810 10097 (0৪ 808191988 ০1 606 [৩ 
1718605 3001865. 1059106 01 009 95810116 ৪৪ 0109 :9961006 01 ৪ 1901060900, (0100 101. 10646 
19170969110, দা1)0 18 910 0069 6০ ওত 5০0: 00 6129 13616691018100, - 111) 110988829 ৪৪10 £ 

41191180019 0: (01659? 160 8000988 11) 6108 89:19 01 ০00: 1068818 10: 616 0111017 ০01 ৪11 
09610108, 93169610098 6০011796019.” 

[92079 110 9 19191 68110 19091190. 6109 6৮০ £:99% 79181810 10:0011963, 70153692800 &0001- 
139119, ছা1)0, 109 8810, ৮799 6138 1286 6980189178 60 [0:88%01) 6119 01016 01 3০7 71610 &]] 10819101770, 

ড1990 196 1080. 91018090, 1761610) 191107) 1910)009 10111] 7010000) 81771018090 17110). 9179 (০01 
6179 26581991100 00961182079 76৪ 61)9 ৪8010191009 1070101)96 110 & 10)0591109106 61196 দ০০]৭ 7880]6 11 ৪ 
০10 109 98190100601 009.10:061091000 01 81] 129610109,--1620 7০77 47067$06%) ])9০. ৪, 1930, 

কবির আমেরিকা থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব দিন হেলেন কেলার কবিকে উপহার ও 
পুষ্পার্থার সহিত থে পত্র প্রেরণ করেন তাতেও রবীন্দ্র-প্রচারিত বিশ্বমানবিকতার আদর্শের প্রতি ও কবির প্রতি তার 
গভীর শ্রদ্ধা! প্রকাশ পেয়েছে__- 

[বি০/ 18 6119 61006 01 7০00 090916819) 098: 11688697. ড/11] 5০৪. £7:,0105817 800919% 107 
0091176 01 20918 1 ] 0010 17959 (10091) 1019886 70107 8017888, 800 10696) 105 1)981:65 10116 
11510, 4 181005 598 6০ 5০00, 6০: 65০15 0019 700 7০00. 19858 81)010920 | 

0 11896611618 19989061001 60 10007 6096 10060101706 18 19115 7006 160 619 আ০]0. 1618 
098961001 6০ 00 6086 10910 95915601100 18 10169 101909, 16 18 200. 0 06981 1188691) 16191)9906110] 
6০ 007 6096 ০০৮ ০06 01591 (221068 800. 01996 901:1057৪ 18 ঠি1)81]5 ড1001)6 6108 1710)1019 01 105৩, 

1109 11659 10008 10 606 0106016 18 & 85101001 0 606 ০0200 01 1086109 61786 81081] 00169 1788$ 
8100 ৬০৪৮, ০0:60 200 9০9৮. 73980611601 ৪1781] 109 608 1996 01 0088 100 07:088. 8100 7901:088 16 
7161) 61011708 01 19110781910) 800 109809 | 

4 1606100866157 ০০98, 
1791610 191167 


[710:986 171118 
10906201087 77116969062 

[09 ড০:]এ ] 1159 10 গ্রন্থে হেলেন কেলার তার অনেক বেদনা-ভাবনা অন্থভতির কথা লিপিবদ্ধ 
করেছেন। এই গ্রন্থ তিনি ১৯২১ সালে যখন কবিকে উপহার দেন, তখন তার জীবনের মর্মবাণীর দ্যোতকরূপে ববীন্ত্র- 


১ হেলেন কেলারের অন্ত করেকখানি গ্রস্থ--006170180) 7 096 ০৫ 6009 10828 ; 05 589118190 ? 155 90208 ০1 629 58০29 ৪1]; 
[1086 980 ০£ 145 1116, 


সংযোজন ও সংশোধন ৩১৯ 


নাথের "আমি চঞ্চল হে আমি হ্থদুরের পিয়াসী* কবিতার শেষ ছুই ছত্রের অস্থবাদ উপহারপত্রে উদ্ধৃত কবে তার অন্া 
নিবেদন করেন-- 
[10 1381)1170508012186019 
569, 88691. 

[ 10296, 1 9597: 601296, 61096 6109 00668 816 8106 ৪০10 %/1)619 11) 609 10099 ৮7109191016] 
81018 1১ 
80. 4১ 1921. [79191016119 

ভাৰতে ভালো লাগে, সম্ভবত এই কবিতাটিই রবীন্দ্রনাথ হেলেন কেলারকে পড়ে শুনিয়েছিলেন, এই কবিতাটির 
বিভিন্ন ব্যঞ্রনান্ত্রে উভয়ের মধ্যে ভাবৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । পৃ ১২২ হেলেন ফেলার 1১9 9০189) 13০0. ০৫ 
[196079 এর জন্য একখানি স্থন্দর পত্র লিখিয়া পাঠান। 

পৃ২৯*-ঘ1]1 700:806-এর বই 28৫ 04824% 18186. রবীন্দ্রনাথের সহিত উইল তুরাণ্টের আমেরিকাতে 
১৯৩০ সালে দেখা হয়। সেই সময় তিনি এক কবিপ্রশস্তি লেখেন, তাহা 9010610 73001 ০1 1'8£০:০-এ মুদ্রিত হয় 
(1)%6)। বোধ হয় তখনই তিনি কবিকে তাহার রচিত 75 0889 1০0: [70018 গ্রন্থখানি উপহার দেন ও 
তাহাতে লিখিয়! দেন,” ০০, 91009 019 ৪০$0181)6 7198891) 1) 10018, ৪10010 1১9 1:৪৪ | কবি দেশে ফেরেন 
১৯৩১ জানুয়ারি ৩১ এবং ভূরাণ্টের বই-এর সমালোচনা লেখেন ১৯৩১ ফেব্রু়ারি ১১। 0000. 739, 1928 
11870 )। এই বইখাঁনি বাংলাদেশের বাজারে আসিতে পারে নাই--যদিও সেখানিকে সরকারীভাবে “নিষিদ্ধ? 
বলিয়া ঘোষিত হয় নাই | রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে ভূরাণ্ট তাহাকে এই বইখানি পাঠান, 
কিন্ত তিনি পান নাই। কলিকাতার বিশিষ্ট এক 'পুম্তকবিক্রেতা পধাশখানি বই-এর অর্ডার দিপা একখানি বই পান, 
নাই ।_-বঙ্গের পুস্তকাঁলয় ও বঙ্গভাষা, প্রবাপী ১৩৩৮ শ্রাবণ পৃ ৫*৯। 

দেশে ফিরিবার এগার দিন পরে তিনি ধেদিন 'আমি” কবিতা (পরিশেষ) লেখেন, ( রবীন্দ্রজীবনী ৩য় পৃ ২৯৩) 
সেইদ্দিন ডুরাণ্টের বই-এর সমালোচনা লেখেন ( ১৯৩১ ফেব্রুয়ারি ১১)। 

পৃ ২৯২-_রবীন্ট্রনাথের ছবিতীকা সম্বদ্ধে। তিনি 'আলেখ্য” কবিতার (২৪ জুলাই ১৯৩২ পরিশেষ, 
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫ পৃ ২৬৮ ) লিখিতেছেন : 


তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় বেখায় যে সংসারে হতেছে বিচার 
লেখনীর নটন লেখায় । নিন্দাপ্রশংসার | 
নির্বাকের গুহ! হতে আনিয়াছি এই আম্পর্ধার তরে 
'নিখিলের কাছাকাছি, আছে কি নালিশ তোর রচয়িতা আমার উপরে। 


৯ একক্ষে আমার রুদ্ধ হুয়ার সে কথ। যে যাই পারি ।” অনুবাদটি রবীন্্রনাথের 1156:0810906: গ্রন্থে আছে “' %5016861888, 1 80 
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(35081, 80০019 896 9০০০, ৮5 দ91902060 1060 68৪ 1৩110দ51)10 ০৫ ৪911-607923108 09০৩৪, 


৩২ রবীন্দ্রজীবনী 


সুষমার অন্যথায় 
অপেক্ষা! করিয়! ছিলি শৃন্তে শন্যে, কবে কোন্‌ গুণী ছন্দ কি লজ্জিত হল অস্তিত্বের সত্য মর্যাদায়। 
নিঃশব ক্রন্দন তোর শুনি যদিও তাই-বাহয় নাই ভর়, 
সীমায় বাধিবে তোরে সাদায় কালোয় প্রকাশের ভ্রম কোনো 
আধারে আলোয় ।*** চিরদিন রবে না কখনো । , 
অমূর্ত সাগরতীরে রেখার আলেখালোকে রূপের মরণক্রটি আপনিই যাবে টুটি 
আনিয়াছি তোকে ।-*" আপনারি ভারে, 


আরবার মুক্ত হবি দেহহীন অব্যক্তের পারে। 


এইদিন লেখেন “জলপাত্র” কবিতা (পরিশেষ ) এই কবিতাটির মধ্যে চগ্ডালিকার আখ্যানের প্রথমাংশ 
পাওয়া যায়। একবৎসর পরে নাটিকাটি লেখেন । 

পূ ২৯৮ রমা (হুটু) মজুমদারের সঙ্গে হরেন্ত্রন(খ করের বিবাহ সম্বন্ধে অধ্যাপক ফণিভূৃষণ অর্ধিকারী এক পত্রে 
কয়েকটি প্রশ্ন তোলেন । কৰি বিবাছের কয়েকদিন পূর্বে ( ১৩৩৮ টৈশাখ ২০ ) উত্তরে লেখেন : পস্থরেন মানুষ হিসাবে 
অধিকাংশ সৎকুলীনের চেয়ে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাসম্পয় তথাপি নুটুকে তার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও অনুরাগ সংযত করতেই 
হবে অর্থাৎ বিন! কারণে নিজের ও সথরেনের ধর্মসঙ্গত ইচ্ছাকেই অপমানিত করতে হবে এটা হিন্ুমাজসম্্ত তা মানি, 
কিন্তু শ্রেয়স্কর তা কিছুতেই মানিনে। সামাজিক অসতীত্ব ও স্বাভাবিক অসতীত্বের মধ্যে প্রভেদ আছে-_হুটু সমাজ- 
নির্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করার দ্বারা মনে মনে অশুচি হলেও সমাজ সেই নিষ্ঠুর বীভৎসতাকে প্রশ্রয় দেয়--এটা একটা 
তথ্য মাত্র কিন্ত এটাকে শ্রেয় বলব কি করে? সংস্কারের দোহাই দাও, সামাজিক অস্রবিধার দোহাই দাও-_-তার কোনো 
উত্তর নেই, কিন্তু শ্রেয়ের দোহাই দিলে কেমন করে মেনে নেব? অত্যাচারের অস্ত সমাজের হাতে, বিধাতৃবিহিত 
মানবধর্মকে অন্তায় নিপীড়ন করবার শক্তি আছে সমাজের, অক্ষমতাবশত সমাজের অযৌক্তিক অস্বাস্থ্যকর বিধান মেনে 
নিতে পারি, কিন্ত লমাঁজ কতৃক অনুমোদিত মৃঢ়তা ও অধর্মকে শ্রেয় বলে মানতে পারব ন1।৮-_ বিশ্বভারতী পত্রিকা 
১৩৫৯ মাঘ-চেত্র পূ ১০২-*৮। 

পৃ ৩০২-_শিশ্ুতীর্থ। সমসাময়িক অনেকগুলি ঘটনা বিচারণীয়। কানপুরের হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা, কলিকাতায় 
পুস্তকগ্রকাশক ভোলানাথ সেন ও দোকানের একজন কর্মচারীর হত্যা, চট্টগ্রামে মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুদের ধনসম্পত্তি 
লুণ্ঠন ( ১৩৩৮ আধাড়-শ্রাবণ )। ইহার মধ্যে শস্তিস্থাপনের জন্য মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা ও অবশেষে পরাভব নিশ্চিত 
জানিয়াও বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য ভাব্্ মাসে ইংলম্ভ যাত্রা! প্রভৃতি ঘটন! ম্মরণীয়। বিদেশে জাপান 
চীনের নিকট হইতে মানচুরিয়া ছিনাইয়া লইয়া চীন আক্রমণের জন্য অঙ্কে শান দিতেছে । নানা হিংসামূলক ঘটনা 
এবং তাহার বিরুদ্ধে গান্বীজির অভিযান এই ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষণীতে শিশুতীর্থ ও “নরদেবতা” ভাষণ পরিলক্ষণীয়। 
“নরদেবতা” শান্তিনিকেতনে মন্দিরে প্রদত্ত ভাষণ মনে হইতেছে__ভাত্রমাসে প্রবাসীর আশ্বিন (১৩৩৮ পৃ ৭৪৯-৫৪ ) 

খখ্যায় গ্রকাশিত হয়। এই বিশ্বব্যাপী ঘনায়মান হিংসাত্মক ক্রিম গ্রতিক্রিয়।র দিনে কবির ন্মরণ হইতেছে স্্ীষ্টকে--যিনি 

শিশুরূপে মানবপুত্রন্ূপে, নব্টিবতারপে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আজিকার ভারতে মহাত্মাজি তাহারই 
প্রতীক। এই আলোকে 'নরদেবতা” ভাষণটি পাঠ কর! যাইতে পারে । এই ভাষণের একস্থলে কবি পরমপুরুষকে 
'মানবিক' বলিয়াছেন কেন তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (পৃ ৭৫৩) 

পৃ ৩০২-_মানবপুত্র । শিশুতীর্ঘের পাদটাকায় লিখিয়াছিলাম যে উহা এক বৎসর পূর্বে ১৩৩৮ শ্রাবণ মাসে 
শিশুতীর্ঘ রচনার লমকালীন-__ভাবসায্যের জন্য ভাবিয়াছিলাম । ১৯৩২ অগন্ট ২ তারিখে এনড়,স লিখিত ভাা1,৪$। 


সংযোজন ও সংশোধন ৩২১ 


০79 60 07718 গ্রন্থধানি কবি পড়েন? উহা! তাহাকে উৎপরগাত হয়। আমাদের মনে হয় এই গ্রন্থ পাঠের পর 
( ১৩৩৯ শ্রাবণ ১৭ তারিখের পর ) কোনে সময়ে কবিতাটি লিখিত । 'মানবপুত্র'-এর ভারিখ নাই, সন আছে ১৩৩৯ 
মাত্র । 

পৃ ৩০৮--:১৯৩১-এ রবীন্দ্রনাথের ৭০ তম জন্মোৎসব | ১৯৩২-এ গোটে (30961,9)-র দ্বিশতবার্ষিকী জন্মোৎসব । 
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নিকট হইতে গোটে ম্মরণ-উত্লবের আয়োজন সভায় ঘোগ দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ হয়। কবি ১১ অক্টোবর 
১৯৩১ (২৪ আশ্বিন ১৩৩৮ ) এই পত্রধানি দেন £ "1098 91৮, ] 619915 ০0108970660 0800006 & 19860) 01 69 
ডা 0:10-00961)9-17012001110 10101) 500 9 02090181700 110 0911179115, ] 1991 [0000 10 88800189 
17007891 7161) ০000 0:0]908 8700 61009 26709: 77) 1)010088 60 11)6 01101186 10)610001 ০1 09199 
অধ্যাপক নির্মলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 'গয় ঠে ও রবীন্্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। দ্রগ্যেটে 
দ্বিশত বাধিকী-_বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৭ বৈশাখ-আধাঢ় পূ ২৩৯-৫৮। 

গ্যেটের সহিত রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বিষয় আশ্চর্য সাদৃশ্ট আছে, কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে : 
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পৃ ৩.৯- সোভিএট সম্বন্ধে। “এ কথা মানি, যস্ত্রের বিপদ আছে। দেবাস্থরে সমুদ্র মস্থনের মত সে বিষও 
উদ্গার করে। পশ্চিম মহাদেশের কল-তলাতেও দুভিক্ষ আজ গুঁড়ি মেরে আস্চে ।**“কিস্ত এ জঙ্য প্রকৃতিদতত শক্তি- 
সম্পদকে দোষ দেবো না, দোষ দেবে! মানুষের রিপুকে । খেজুরগাছ, তালগাছ বিধাতার দান, তাড়িখান। মানুষের 
স্যটি। তালগাছকে মারলেই নেশার মৃল মরে না। যন্ত্রের বিষর্দাত ষদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের 
লোভের মধ্যে । বাশিয়। এই বিষ্দীতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে যন্ত্রকে শুদ্ধ টান মারেনি। 
উল্টো, যস্ত্রের স্বযোগকে সর্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ স্থগম ক'রে দিয়ে লোভের কারণটাকেই সে ঘুরিয়ে দিতে চায়।”_. 
ৰাঙালীর কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাত, গ্রবাসী ১৩৩৮ কাতিক পৃ ১১*। 

পৃ ৩১০-_রবীন্ত্রতয়ন্তী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটহলে কলিকাতার ছাত্রসমাজ কতৃক কবি.সংবধন। হইল ( ১৫ 
পৌষ ১৩৩৮)।-- ববীন্দর-জযস্তী ছাত্র-ছাত্রী উৎসব-পরিষদ্‌ হইতে “কবিপ্রশস্তি' প্রতুলচন্দ্র গুধ কতৃক সম্পাদিত ও 
প্রকাশিত। 

পৃ ৩১৪-_বিলাতের গোল টেবিল বৈঠক হইতে ফিরিয়া মহাত্মাজি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার 
জন্ত ভাইসরয় লর্ড উইলিংডনকে প্র দেন। ভাইসরয় মহাত্মাজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাজি হইলেন না । কয়েক- 

৪৬ 
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দিনের মধ্যে গান্ধীজিকে কারাগারে প্রেরণ কর। হইল ( ১৯৩২ জানুয়ারি ৪)। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ প্রেসে 
যেমন বিবৃতি দেন, তেমনই একটি কৰিতার মধ্যেও ইংরেজকে ধিকুত করেন। কবিতাটির নাম “মানী' ( পরিশেষ, 
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫ পৃ২১১)। 


উচ্চ প্রাচীরে রুদ্ধ তোমার ক্ষুদ্র ভূবনখা নি, প্রাণহীন লম্মানে 
হে মানী হে অভিমানী । উজ্জ্বল রঙে রঙ-কর! তুমি ঢেলা॥_- 
মন্িরবাসী দেবতার মতো সম্মানশৃঙ্খলে তোমার জীবন সাজানো পুতুল 
বন্দী রয়েছ পুজার আসনতলে। স্থল মিথ্যার খেলা। 
সাধারণজন-পরশ এড়ায়ে নিজেরে পৃথক করি আপনি রয়েছ আড়ষ্ট হয়ে আপনার অভিশাপে, 
আছ দিনরাত গৌরবগুরু কঠিন মৃতি ধরি। 'নিশ্চল তুমি নিজ গর্বের চাপে। 
সবার যেখানে ঠাই সহজ প্রাণের মান নিয়ে যারা 
বিপুল তোমার মর্ধাদ। নিয়ে সেথায় প্রবেশ নাই। মুক্ত ভূবনে ফিরে 
অনেক উপাধি তব, মরিবার আগে তাদের পরশ 
' মান্ষ-উপাধি হারায়েছ শুধু লাগুক তোমার শিরে। 


সে ক্ষতি কাহারে কব।*** 

পৃ ৩১৬-১৭--'আমরা নিয়ে পারস্য ঘাত্রার পূর্ব পর্বস্ত'.] ২৯ চৈত্র ১৩৩৮ ] পারস্রা যাত্র!।”_-এই অংশ পাদটাকায় 
যাওয়া উচিত ছিল। 

পৃ ৩১৭-_ফেব্রুয়ারি (১৯৩১ )র স্থলে ফেব্রুয়ারি ( ১৯৩২ ) হইবে। 

পৃ ৩১৭-১৯-_ “অগ্রদ্ুত” পরিশেষ। এই কবিতাটি কৰি ১৩৩৮ চৈত্র ১২ (১৯৩২ মার্চ ২৫) লিখিয়া- 
ছিলেন। আমাদের মনে হয় এইটি ও 'শাস্ত' এবং প্রণাম” কবিতা মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে লিখিত। মহাত্মাজির 
গোলটেবিল বৈঠক হইতে ফিরিবার কয়েকদিনের মধ্যে (১৯৩২ জানুয়ারি ৪) ভারত গবর্মেন্ট কর্তৃক তিনি কারাবরুদ্ধ 
হইয়াছিলেন। জেলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে সগ্য প্রকাশিত 1178 30106) 13001 ০0110188019 
ও 10091) 79519 পত্রিকা পাঠান। মহাতআ্মাজি জেল হইতে রামানন্দবাবুকে ষে তিন খানি পত্র দেন তাহা 
মডার্ন রিভিউ-এ ১৯৩২ মার্চ প্রকাশিত হুইয়াছিল। একখানি চিঠিতে তিনি লেখেন, “ঘ5 1০২৪ 60 001005% 
090 70 20986 13110 1* রামানন্দবাবু নিশ্চয়ই রৰীন্ত্রনাথকে এই সংবাদটি দেন এবং মেই অভিঘাতে এই 
অগ্রদূত” 'শাস্ত' (১৪ চৈত্র ) ও প্রণাম” (১৭ চৈত্র) লিখিত হয়।-_ প্রবাসী ১৩৩৮ চত্র পৃ ৮৮৯। 

পৃ৩২১--পারস্ত ও ইরাকে ১৯৩২। 'বুশেয়ারের সর্বলাধারণ ও বুশেয়ারের গবর্নরকতৃ্ক অভিনন্দন" প্রভৃতি 
কয়েকটি বৃতার রবীন্দ্রনাথ কতৃক অনুমোদিত অন্গবা্দ ১৩৩৯ ভান্্র ও চৈত্র সংখ্যা বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 
ত্র রবীন্্র-রচনাবলী ২২ পৃ ৫২০-২২$ কবির উত্তর-_ এ পৃ ৫২২-২৩) কবির সংবধনা-ভোজের অস্তে বুশেয়ারের 
গবনরের বন্কৃতা ও কবির উত্তর---এঁ পৃ ৫২৩-২৪। কবি কতৃক পারস্যসম্রাট রেজাশাহ পল্লপবীর নিকট প্রেরিত 
টেলিগ্রামের অন্গুবাদ--এ পৃ $২৪-২৫। পারস্ত সম্রাটের উত্তর এ পৃ ৫২৫। 

পৃ ৩২৭-_বোগদাদ ( ইরাক ) ম্যুনিসিপালটি কতৃক মু[ক্সিপাল উদ্যানে কবিসংবধনা উপলক্ষে কবির বক্তৃতা 
এঁ পু ৫২৫-২৭। 
পৃ ঙ২৯- রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ অগস্ট ৫ শান্তিনিকেতন হুইতে কলিকাতায় যান; তার পুর্বে তিনি বিলাত হইতে 
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এন্ড,পের সগ্ঠপ্রকাশিত গ্রন্থ 1:56 1 ০৪ (0 00:18 পাইয়াছিলেন | ২ অগস্ট এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কবি তীহার মন্তব্য 

লিখিয়াছিলেন । ত্র ৬. 9. ৩৪ 1959 11970) 7081. 

পৃ ৩৩৭__খড়দহে। কবি পুনা হইতে ফিরিয়া খড়দহে আসেন ১৩৩৯ কাতিক ৮ (১৯৩৩ রোব ২৬)। 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে পত্র, প্রবাসী ১৩৪৮ আষাঢ় পৃ ২৮১। 

পূ ৩৪০-_-মানুষের ধর্ম | [9118107, ০৫ 1190 প্রকাশিত হইলে ০. 0. 90068 গ্রন্থখানি পাঠ করেন। ম্মাটসের 
নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ আছে; তাহাকে বলা হয় 17011910) (17 01587) 8190. 17501861010 1996 )। স্মাটস 189118102 
017 সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “161৪ 10 96: দয 8 1109 80101692)606--- 7091008108 66 1১98৮ 010 
[1180079 1188 996 ঘয:100610.৮ 

পু ৩৫০__কলিকাতায় বক্তৃতার্দি শেষ করিয়া! কৰি মার্চ (১৯৩৩) মাসের প্রথমভাগে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া! 
আমিলেন। কৰি ছিলেন বরাহনগরে প্রশাগ্তচন্দ্রের বাসায় । এই সময়ে মধু বোসের তত্বাবধানে পালিয়া”র অভিনয় 
দেখিতে যান। “মায়ার খেলা'র অভিনয়ও দুইদিন দেখিতে গিয়াছিলেন। এ অভিনয় শান্তিনিকেতনের ব্যাবস্থায় হয় 
নাই। প্রশান্তচন্ত্র ও রানী মহলানবীশের বিবাহের প্রথম সাম্বংসরিক তিথিতে (রবিবার ২১ ফাল্ভুন ১৩৩৯ ॥ € মার্চ 
১৯৩৩ ) কবিকে উপস্থিত থাকিতে হয় (দ্র চিঠিপত্র ৩য় পত্র নং ৪৮ )। বোধ হয় ৭ মার্চ কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া 
আসেন। এম্পায়ার থিএটরে 'শাপমোচন” অভিনয়ের সময় পুনরায় কলিকাতায় গিয়া! বরাহনগরে উঠেন। 

পৃ ৩৬২-_-'তাসের দেশ' লিখিত হয় ১৩৪০ এর আধাট-শ্রাবণ মাসে । তু “বিচিত্রিতার” একাকিনী (রবীন্দ্র-রচনাবলী 
১৭ পৃ ২১) ও 'পরিশেষে'র রাজপুত্র (র-র ১৫ পৃ ২১৩)। উভয়ই ২৮ ফাল্গুন ১৩৩৮ (১২ মার্চ ১৯৩২) লিখিত। কবিতা 
ছুটি পরম্পবের পরিপূরক । এখানে অক্জানা দেশ হইতে রাজপুত্র আগিয়া নৃতন প্রাণ সঞ্চার করিল । 

চগ্ু।লিকা' প্রায় এই সময়েই লিখিত। এক বৎসর পূর্বে (১৩৩৯ শ্রাবণ ৮) রচিত “জলপাত্র' শীর্ষক কবিতার 
(পরিশেষ) মধ্যে নাটিকার প্রথমাংশের কাহিনীটুকু আছে। সেখানে নারীর উক্তি £ 

'চাহিলে তৃষ্কার বারি, আমি হীন নারী 
তোমারে করিব হেয়, সেকি মোর শ্রেয়। 
প্রতুর্‌ উক্তি : সুন্দরের কোনে জাত নাই, মুক্ত সে সদাই ।"* 
মোর কথা শোনো, শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো। 

এই কবিতাটি পাঠের পর চগ্ডালিক! পড়িলেই ভাবসাম্য স্পষ্ট হইবে । 

পু ৩৬৪__১৯৩৩ অগস্ট ১২ কলিকাতাস্থ অস্থায়ী জারমান কন্সাল-জেনারেল ডক্টর হার্বাট রিখটার ( 18101)69: ) 
শান্তিনিকেতনে আসেন ও কবির সহিত দেখ! করেন; সন্ধ্যায় কল্সাল-জেনারেল ছাত্রদের নিকট ষে বক্তৃত৷ দেন, 
তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। বক্তা যুদ্ধোত্বর জারমেনির ছূর্দশার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে জারমেনিতে 
গণতন্ত্রমূলক পার্টিপ্রথার গবমেন্ট কার্ধকরী হয় নাই । ১৯৩২-এ হিটলারের নেতৃত্ব গ্রহণের পর হইতে দেশের মধ্যে 
আশ্চর্ধ পরিবর্তন হইয়াছে । তিনি হিটলারের প্রশস্তি করেন। লোকে হিটলারের শাসনে জারমেনির পুনরভ্যু্থানের 
আশ! তখন করিত। জানি না এই বন্তৃতা শুনিয়! রবীন্দ্রনাথের মনে কী প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। ত্র ৬* ৪. 'ম. 1988 
৪9. 7 19-0. 

পৃ ৩৬৮-_জবহরল!ল নেহেরু ও কমল! নেহেরু ১৯৩৪ জানুয়ারি ১৯-এ আসেন। ১০ জাঙ্গয়ারি ছাপার তুল। 


জজ ্. 9. ৩৪ 1994 ৪০, 9 61. 
পৃ ৩৭৫--্রীপললী ভু 9109]1, ড. 3. টৈ, 1986 0০৮. 0 88-81. 2০০৪৫ £:029 0931019 0199979, 
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পৃ ৩৭৮--শ্রাবণন্গাথা অভিনয়ের তিনদিন পরে ১৯৩৫ অগস্ট ১৫ “4 19669: 60 900 11081181) 11500 লিখিত। 
(ড. 3, 1 1985 10999701971) £8-44 ) কোনে ইংরেজ মহিলা শান্তিনিকেতনে আসেন; তিনি অধ্যাপক ও 
ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন ও তাহাদের মধ্যে 10691190605] 10988109181, 100116108] 1016691098৪ প্রভৃতি 
লক্ষ্য করেন। সেই সম্বন্ধে কবির মত এই পত্রমধ্যে লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। 

পূ ৩৮০--মাদ্রাস। দ্র ৬. 13. বিও৪ 194 0০6. 0 84, 18210100790861)18 29015 60 609 1150:98 
00190186107) 0001:989 7) 86-3৭7, 

পৃ ৩৮২--পৌষ উৎসবে ( ১৩৪১৪১৯৩৭ )। ৮ই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদ্দের সভায় কবি এক ভাষণ দান 
করেন। বিধুশেখর ও দিনেন্দ্রনাথ আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যে পরিস্থিতি হয়, তাহা আদৌ স্থখকর নহে। কৰি 
বলিতেছেন “আমার আজ বিপদের দিন। .'বিচিত্র আঘাতে ও বিরুদ্ধতায় আজ আমার মন ক্লান্ত, ক্রিষ্ট।” এই ভাষণেই 
তিনি বলেন, “ভাবীকালের জন্য এই আশ্রমে আমি প্রচুর স্বাধীনক্ষেত্র প্রসারিত রেখেছি _এখানে কোনে! বিশেষ ধর্মকে 
প্রতিষ্ঠিত করিনি। কালে কালে মানুষের পরিবর্তন ঘটে থাকে-_যারা একই কালকে জীবনে স্থায়ী করতে চায় তারা 
মৃত্যুর সঙ্গে রফ1 করে। তাই এট] আমি কখনো আশা করিনি যে এখানে যার! বয়স্ক ছাত্র ও অধ্যাপক আছেন তাদের 
মনকে আমি একট! ছাচেফেল৷ রীতিতে চালনা করব। ভাবীকালের বিকাশের জন্য প্রশস্ত পথ আমি রেখেছি । 
**আমি সবাইকেই স্থান দিয়েছি ।”_-প্রাক্তনী পূ ১-৯। 

পু ৩৮৭-_গ্রকাশিত গ্রন্থ-তালিকার মধ্যে বসন্ত ১৩২৩ স্থলে ১৩২৯ (১৯২৩) হইবে । 


চতুর্থ খও 





পৃ ১_হয় পংক্তি “শান্তিনিকেতন ফিরিলেন।” ইহার কয়েকদিন পরে ১৩৪১ পৌষ সংক্রান্তি ১৯৩? জানুয়ারি ] 
শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথ অমূল্যচরণ বিষ্যাভূষণ সম্পার্দিত “মহাকোধ' সম্থত্ধে অভিমত দেন। (ত্র বঙ্গীয় মহাকোধ 
১২শ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠা । ) 

পূ ৬__রবীন্দ্রনাথ ৪ মার্চ হইতে ১২ মে ১৯৩৫ শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ২০ মার্চ (১৩৪১ চেত্র ৬) 
ব্সন্তোৎসব হইল। সকালে আত্রকুঞ্জের উৎসবে কবি “ফাত্তনী* নাটিকা হইতে কিয়দংশ পাঠ করিয়া শোনান ও তৎপূর্বে 
বসস্তের ব্যাখা। করেন। সন্ধ্যার পরে সেই আম্রক্ঞ্জে নৃত্যগীতার্দির আয়োজন হয়। সেখানে কবি উপস্থিত ছিলেন; 
বসন্ত” নামে কবিতা আবৃত্তি করিলেন ও পরে ছুইটি স্ধ রচিত গান স্বয়ং গাহিলেন। গান ছুইটি “আমার বনে বনে 
ধরল মুকুল ও ওগো! বধূ ুন্দরী, তুমি মধুমণ্জরী” (দ্র গীতবিতান পৃ ৫০৫-০৬)। শেষোক্ত গানটি পুর্বে কবিতা 
ছিল; 'লাতভাই চম্পা” নাম দিয়া গগনেন্দ্রনাথের ছবিকে অবলঘন করিয়। ১৩৩১ সালে কোনো বিবাহ উপলক্ষে 
রচিত। সেই কবিতাটির ভাষার সামান্য পরিবর্তন করিয়া এবার স্থর সংযোগ করিলেন। (ভদ্র শাস্তিদেব, রবীন্দ্রসংগীত 
পৃ২৩১। এখানে তারিথ ১৩৪০ চৈত্র) উহা! ১৩৪১ চৈত্র হইবে)। প্রথম গানটি এই সময়ের রচন। (ত্র কবিকথা 
পৃ ১৬৯। এখানে তারিখ আছে ১৩৪২ । উহা ১৩৪১ হইবে । গীতবিতানে ছইটি গান পরপর আছে )। এই দিনকার 
উৎসবে বহু অতিথি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী বিঙ্গয়লক্ী পণ্ডিত ও তাহার স্বামী, শ্রীমতী কুষারম্বামী প্রভৃতি (৮. ৪. 
6৪ 1986 0211 079 )। 


সংযোজন ও সংশোধন ৩২৫ 


পূ ১৬--'আবর্জনা” নহে; “অবর্ধিত' হইবে । দ্রনবজাতক। 

পৃ ১৯--আশ্রমের শিক্ষা” । প্রবাসী ১৩৪৩ আধাঢ় (১৩৪২ নহে) নিউ এডুকেশন ফেলোশিপের (মা) 
বঙ্গীয় শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সন্মেলনীতে ( ১৯৩৬ ফেব্রুারি ) যে কয়টি প্রবন্ধ পঠিত হয়, সেগুলি "শিক্ষার ধারা” নামে 
প্রকাশিত হয় (১৩৪৩ ভাব্র )। এই সংগ্রহ-গ্রন্থে 'মাশ্রমের শিক্ষ।' প্রথম মুদ্রিত হয়। অতঃপর ১৩৫১ সালে "শিক্ষা! 
গ্রন্থের যে নৃতন সংস্করণ বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত হয় তাহাতে ইহা সন্নিবেশিত হয়। “আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' 
বিশ্বভারতী বুলেটিন আকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ আষাঢ় মাসে। 

পূ ২১--শিক্ষা-সমন্তা | ক্রহ্গচর্ধাশ্রমে ছাত্রদের কখনো “প্রাইজ” দেওয়ার রীতি ছিল না। বোধ হয় 
ক্রীড়াপ্রতিধোগিতায় প্রথম প্রাইজ দেওয়! হয় বথীন্দ্রনাথের বিবাহের পর উৎসবান্তে-_নৃতন বধূ প্রতিমা দেবী 
পারুতোধিকগুলি বিতরণ করেন। কিন্তু পড়াশুনায় 'ভালো' ছেলেদের পুরস্ধত করা হইত না। কবি একখানি পত্রে 
(২৮ ভাদ্র ১৩১৪।১৪ সেপ ১৯০৭) মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লাখতেছেন, "ভাল ছেলেকে তার ভালত্বের জন্য 
পুরস্কার দেওয়াটা কি শ্রেন্ম? সংসারে পুরস্কার হতে বঞ্চিত হওয়াতেই ষধার্থ ভালর পরীক্ষা ও পরিচয়; “আমি ভাল' 
একথা কেউ যেন প্র।ইজ দেখিয়ে প্রচার করবার অবকাশ না পায়। ( শ্বৃতি পৃ ৬৪-৬৫) 

কিন্তু কালাস্তর হইয়াছে । এখন বিশ্বভারতীতেই নান! ভাবের পুরস্কার ছাত্রছাত্রীর! পাইতেছে, যেমন জগদানন্ন 
পুরস্কারঃনেপালচন্ত্র পুরস্কার, দিনেন্দ্রনাথ পুরস্কার, অজিতকুমার পুরস্কার। বাংলাভাষায় পারদশিতার জন্ত অবাঙালী 
ছাত্রদের ভারত-সবকার পুরস্কৃত করিতেছেন । শিক্ষাবিশেষজ্ঞরা বলিতে পারেন বরীন্দ্রনাথের এই মত মনস্তত্বসম্মত কিনা। 

পু ৪২-_'বাংলা শবতত্ব”, 'শব্ধতত্ব' । ১৯১৪ সালে কলিকাত। বিশ্ববিদ্ঠালয়ে মাটি,কুলেশন হইতে বি. এ. পর্ধন্ত 
কোথাও রবীন্দ্রনাথের কোনে! বই পাঠ্য ছিল না। কেবল এম-এ 00709886159 11)110106 1915-16 সালের জন্য 
শ্রবতত্ব'র নাম দেখা যায় । দ্র 021970087 1915-16 [9 446. 

পৃ ৪৮ পা-টা ৪-_দেবী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় হইবে। 

পঞ্চভূতের ভায়ারি বা পঞ্চভৃত। ১৩৪ সালে বৈশাখ মাসে গ্রস্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থথানি 
উৎসর্গ করেন নাটোরের মহারাজ জগদিক্ত্রনাথ রায়কে । অতঃপর ১৩১৪ সালে গগ্গ্রস্থাবলীর ১ম খণ্ড 'বিচিত্র প্রবন্ধ 
মধ্যে পঞ্চভৃত স্থানলাভ করে? কিন্তু স্থানে স্থানে পরিবজিত ও পরিবধিত হইয়াছিল। ১৩১৪ হইতে ১৩৪২ পর্যন্ত 
পঞ্চভৃতের গ্রন্থরূপে পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। এই শেষ বৎসরে কবি গ্রন্থথানি ভালো করিয়! দেখিয়া দেন। প্রথম 
সংস্করণের বজিত অংশগুলি “সাধনা” হইতে প্রায় সবই এই নবতম সংস্করণে ফোজিত হয়; এছাড়া রবীন্দ্রনাথ কোনে! 
কোনে অংশ এই সময়ে নৃতন করিয়া! লিখিয়। দেন। তুলনামূলক ভাবে পাঠ কৰিলেই বুঝ! যাইবে । এতৎসম্পর্কে 
স্থধীরচন্দ্র কর লিখিতেছেন, "পঞ্চভৃত ছাপ] হচ্ছে; অনেকদিন পরে নৃতন সংস্করণ হবে। কৰি নিজে একটি প্রুফ 
দেখতে চাইলেন। মেয়েদের আলোচনার অংশে এসে দাড়ালো এক বিপর্যয়। তারই জান! উচ্চ শিক্ষিত! একটি 
মেয়ে বাইরে কাজ করতে গিয়েছিলেন, ভালোবেসেছিলেন একজনকে । তার ভালোবাসার দায়ে পুরুষটির 
উন্নতির পথ ব্যাহত হয়। অথচ শেষ পধস্ত মেয়েটি তাকে বিয়ে করলেন না। কবি ঘটন! জেনে মর্মাহত হয়েছিলেন। 
রেগে গিয়ে বলেছিলেন, সংসারে পুরুষদেরই অপবাদ-_মেয়েদের তার] ডোবায়। কিন্তু কত মেয়ে যে পুরুষদের 
ভালোমাহুষির হুষোগ নিয়েছে, ভালোবাসার উৎপীড়নে শেষ পর্যন্ত জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে, তার খবর কে রাখে! 
এই বলে আটকে রাখলেন প্রুফ। তাতে যোগ হল নৃতন এক অধ্যায়, মেয়েদের উপর 'কড়া মন্তবা নিয়ে।”--( কবিকথা 
পৃ ৬৪-৬৫) পঞ্চভূতের এই অংশটি হইতেছে “নরনারী' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশ। দ্র রবীন্দ্-রচনাবলী ২ পৃ ৫৬৬ 
(অনুচ্ছেদ ৪ হইবে) ৬৮। | 


৩২৬ রবান্দ্রজাবনা 


পৃ ৫*-_কমল। নেহেরু । ১৯৩৬ ফেব্রুয়ারি ২৮ তারিখে স্থইটজারল্যান্ডের [58589019 শহরে কমলা নেহেরুর 
মৃত্যু হয়। দ্র 11109 0189০59: ০1 170018 [0 2. 

পৃ ৫*__কমলা নেহেরু সম্বন্ধে কবির ভাষণ রিপোর্টারদের লিখিত ও প্রকাশিত; মূল ভাষণ বাংলায় প্রদত্ত। 
1 91010090. 10061191) 15190681106 ০1 6106 09৮৪ 6811 11) 739106811--দ্র ড. 13, 1, 1986 411] 


07676. 

পৃ ৭০ পংক্তি ৭--বই-এর নাম 'গড্ডলিকা” | 

পৃ ৭৩-_ধোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত বাধিকী গল্পসঞ্চযয়ন ১৩৪৩ আশ্বিনে প্রকাশিত হয় পুজার পূর্বে । 
বাংলাভাষায় গ্রথম “বাধিকী" প্রকাশ করেন নগেন্দ্রনাথ গাঙ্থুলী-পার্ণী' নামে ১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে। প্রথমে 
নামকরণ হয় 'পৃ্জার ছুটি তারপর হয় 'পার্বণী” | রবীন্দ্রনাথ পার্বণী পাঠ করিয়া "বিশেষ আনন্দ' পান। লিখিভেছেন 
(৯ই আশ্বিন ১৩২৫ ), "প্রথম খণ্ড পার্বণীতে যে আদর্শে ডালি সাজাইয়াছ বৎসরে বৎসরে তাহা রক্ষা করিতে পারিলে 
মা! ষঠী ও ম! সরস্বতী উভয়েরই তুমি প্রসাদ লাভ করিবে |” দেশ ১৩৬২ অগ্রহায়ণ ১৭ পৃ ৩২৩। ইহার পর বাংলা 
ভাষায় বহু ধাধষিকীর আবির্ভাব হইয়াছে । 

প্‌ ৭৩- “ভাদ্র মাসের ( ১৩৪৩) শেষে কৰি কলিকাতায় আসিয়াছেন'। ১৩৪৩ ভাদ্র ২০ ৫১৯৩৬ সেপ, ৫) 
ফণিভূষণ অধিকাবীকে লিখিতেছেন, “আজ অপরাহ্থে কলিকাতায় যাচ্ছি'। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৫৯ মাঘ-চৈত্র 
রা 
পৃ ৭৩-যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ইত্যার্দি ভুল। উহা! যোগীন্দ্রনাথ সরকার হুইবে। তাহার গ্রন্থের নাম “গলসঞ্চয়ন? | 
তাহার “হাসিখুসি' প্রভৃতি শিশুগ্রস্থ তাহাকে বাংল! সাছিত্যে অমর করিয়াছে । ইনি মিটিবুক সোসাইটি নামে পুস্তক 
প্রকাশনীর সত্বাধিকারী ছিলেন। 

পৃ ৭৬__মহিল1-ক্মীসম্মেলনের জন্য কবি 'নারী" নামে প্রবন্ধ লেখেন ( ১৩৪৩ আশ্বিন ১৬)। প্রথমে কৰি 
সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে স্বীকৃত হন; কিন্তু “পরিশোধ” নৃত্যনাট্যের জন্ত খুবই ব্যস্ত বলিয়া তাহার আশঙ্কা হয় যে 
হয়তো! উপস্থিত হইতে পারিবেন না; তাই “নারী" নামে প্রবন্ধটি লেখেন ও রামানন্দবাবুকে পত্রে বলেন যে শান্ত দেবী 
যেন সেইটি সভায় পড়িয়া দেন। আশুতোষ কলেজ হলে "পরিশোধ অভিনয় হইল ১১ অক্টোবর। কলিকাতায় 
উপস্থিত আছেন অথচ সভায় যাইবেন না এরূপ হওয়া সম্ভব নহে; সভায় যাইতেই হইল এবং বন্তৃতাও করিতে হইল। 
রামানন্দবাবুকে কয়দিন পূর্বে লেখেন, "ভেবেছিলুম মুখেমুখেই বলব-_কারণ রিহর্সল প্রভৃতি নানা ব্যাপার নিয়ে সময়ের 
অত্যন্ত টানাটানি । কিন্তু সভায় যখন উপস্থিত থাকতে পারব না, তখন ন। লিখে উপায় নেই।... আমার অভিভাষণ 
লিখতে আরম্ভ করলেম।* প্রবাসী ১৩৪৮ আশ্বিন পৃ ৬৬৩ | কিন্তু সভায় মুখে-মুখেই বলেন। 

পৃ ৯০ পা-টী-_বথীস্্রকান্ত ঘটকচৌধুরী | 

পু ৯১ পা-টা_দেবপ্রসাদ ঘোষ লিখিত “বাঙ্গালা ভাষা ও বানান শীর্ষক গ্রন্থে তাহার সকল প্রবন্ধ ও 
এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও তাহার মধ্যে যে-পত্র বিনিময় হয় তাহ মুদ্রিত আছে। 

পু ৯৫--পতিসর হইতে ফিরিয়াই কবি শান্তিনিকেতনে প্রতিমা দেবীকে বর্ধামঙ্গলের জন্য প্রস্তুত হইতে 
লিখিলেন। “সঙ্গীত বিভাগের এই কাজটা তোমার, দায়িত্ব তোমারই | গান, নাচ এবং যন্ত্রঙ্গীতের প্রোগ্রাম 
তোমাকেই তৈরি করতে হবে ।**'সঙ্গীত বিভাগের ছুঃসাধা কাজ তোমারই পরে নির্ভর করচে। তিন পক্ষকে তোমার 
সামনে একত্রে বসিয়ে কর্মকুচি যদি বানিয়ে তোলে! তাহলে জিনিনটা মানানসই হতে পারবে ।” (চিঠিপত্র ৩য় 
পত্রসংখ্যা ৫৪)। এই পত্র হইতে সঙ্গীত ভবনের আভ্যন্তরীণ অবস্থার আভান পাওয়! যাইবে । কবির ধত আনন্দের 


উৎস এইখানে, সমন্তার কণ্টকও এইখানে ছিল। 


সংযোজন ও সংশোধন ৩২৭ 


পৃ ১৩২-_রাখালচন্দ্র সেনের 'পিপ্তপর্ণ" নামে ছোটগল্পের বই বিশ্বভারতী গ্রস্থন-বিভাগ হইতে প্রকাশিত হয় (১৩৪৫ 
€বশাখ )। “হ্যাত্রী” নামে গল্প সন্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, “এ ধারার গল্প মামাদের সাহিত্যে দেখি নি। কেবল ষে বিষয়টি 
মুরোপীয় তা নয়, রসের তীব্রতা এবং আখ্যানের চমকলাগানো নাট্যবিক|শের মধ্যে মুরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের 
স্বাদ পাওয়া যায়। আরো! যেটি লক্ষ্য করেছিলুম সে হচ্চে ঘটনার বাথার্থ্য, অপরিচয় বশত বাঙালীর হাতে থে ক্রটি 
ঘটতে পারত তা এতে কিছু ঘটে নি। পড়ে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম।” প্রবাসী ১৩৪৫ আধাঢ় পৃ ৪২৪। 

পূ ১৩২--চারুচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্মদিনে কবির আশীর্বাদ । ১৮ আশ্বিন শুরুপঞ্চমী ১৩৩৯ [৪8 অক্টোবর 
১৯৩২ ] পবিশেষ-_-সংযোজন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫ খণ্ড পৃ ৩০৬-০৭। 

পৃ ১৫৫-__“কবি যে দিন কলিকাতায় পৌছিলেন” ইত্যাদির স্থলে কবি ১৯৩৯ ফেব্রুয়ারি ৭ কলিকাতায় গেলেন ॥ 
প্রশাস্তচন্ত্র মহলানবীশদের বাড়িতে উঠেন। ১২ ফেব্রুয়ারি ( রবিবার ) বিশ্বভারতী অপিস ও দোকানের উপর-তলায় 
“বিশ্বভারতী সম্মিলনী" প্রতিষ্ঠা সভার উদ্বোধন করিলেন । চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ইহার সম্পাদক হুইলেন। স্থির হইল 
এইথানে একটি ছোট পাঠাগার স্থাপিত হইবে, সদশ্টসংখ্যা ২০০-এর অধিক হইবে না। তু সাধন কর, জাতীয় নাট্যশাল! 
ও রবীন্দ্র-পরিকল্পনা, যুগাস্তর ১৯.৬.৫৫, ২৬.৯.৫১ ; কবিকথা পৃ ৯৮-৯৯। 

শ্টামা ও চণ্ডালিকার অভিনয় দেখিয়া কবি ১৩ ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন। “কবির এত তাড়াহুড়া 
করিয়া কলিকাতা হইতে ফিরিবার কারণ” ইত্যাদি । 

পু ১৬৩-__-7%4০/7,00 ( ভাল্লাথল ) “1179 0101009 9391000019 ০1 61018 1109097009 ০ 19806 110 & 
9০006189110 181760569 18 679 0889 01 09 07998 ১1819781810) 0০৪6 ৬8118 01)01 **৬ 8119000] 8৪ 011] 1914 
& 101100 506৪7 01 0129 018989108] 6:90161010 দা1)0 91069 9898 89 89010108619 1969 11) ০:৫৪...]0 1918 
69৪ 1)9%/ 1101)0 01 118201:9 08 1090 010 1)1100..,,৬ 81196150158 [00965 8180 20097579106 % (20080010691 
6810810700961010 7,১৮9 11918591810) 18060869600 15 09106 01750690 05৮ 610৪ 9108991) 1881)0. ০0 
[86019 8110 606 60:969 119 1098 ৪৪6 178 10)061010.7-1, 11. 11081011879 10126019 900. 0108 1165:8609 01 
0109 900610)101)9 01091) 13001 ০01 118019 (1939 ) 70 194. 

দ্র কে. এষ. পাণিক্কর, রবীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণ ভারতের সাহিত্য ( অন্ুবাদক-আনন্দ দে)-_মাসিক বন্থমতী ১৩৬১ 
আবাঢ় পৃ ৩৯৯-৪০৪। 

পু ১৭৭--আওয়াগড়ের মহারাজা স্র্যপাল সিংহের সমগ্রদানের তালিকা দেওয়া হয় নাই; মাত্র ১৯৩৯-এর 
দেওয়া হইয়াছে। 

পৃ ১৮৭__নিয়নের ঘটনাটি বাদ গিয়াছে ; মংপু হইতে ফিরিবার পর দিন কৰি ১৯৩৯ নভেম্বর ১* নগেন্্রভৃষণ 
বিদের নেপিয়ার পেন্ট ওয়ার্কস দেখিতে যান ও প্রশংসাপত্র লিখিয়া দেন। 

পৃ ১৯৪--মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে কোয়েকার (90019$ ০1 719708 ) খ্রীষ্টানরা মধাপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদে 
এক কনফারেন্স হইতে যুদ্ধ সন্বদ্ধে বিবৃতি প্রকাশ করেন) রবীন্দ্রনাথ সেইটি পাইয়া লিখিলেন ( ১৯৪০ জানুয়ারি ?) : 
“ভ/1)600 20186০৪0060] £০৪৪ ০06 161) &0 87019811106 1101016159165 01 10010081) 90971009 দা০ 
01817) 10100 81] 21986 16911810109 60 89100 91):080. 613617 দ2170106 8100. 60910 6811. 0010:601096917 
10 80000 & 01818 01 00116096159 12008] 81097967010 6109 810816081 107610 11) 091৪ 6০0০0 06697 [)97:808060 
60 10000 91605 10898815৩15 01: 10 8061৩ 825610900 8 00100] 00009286100, 10 60৪ 0০৮16: 086 


9117017 108 20001 80:981708 06588886100, 


৩২৮ রবীন্দ্রজীবনী 


501)9:5 819 1505160 09008810108 1761) 1001099 89 1)00190. 1:00 6109 817: 01001. [011091688 
10671085098 091 12090 81796691106 61060017760 0086, 006 0109 দা0:৪6 01 ৪11 17800800119 60 11010081010 
10810009108 50191) 880890. 581010198 01 1169'8 1701016 109918 616 11)]0190. 800 771%06 17)806159 107 6109 
ভ101906 [0898101) 61086 [0015008 619 8628081010919, 4100 61092610159 16 £1598 08 81] 888018008 ০1 
00199 88 90 10996 %/101) 810 01095971106 98899761010 01 16161) 17] 11017719016 9001) 88 ৪. 2100. 11) 
61016 1)00091, 606 01)81181)9 ০01 61) 01001561690, 10691 ৪০ 10:95817 ৪00 09906160117 9665:90. 018108 
1০0: [96809 8150 1080109 800 29819081009 60 ০1] 10:09. 1)0:17)0 8 70110-দ109 05010681111109/61010 01 
10191108900. 1)86:60. 9 10901510680 80108 82108 01 6119 (001701)1) 01 6108 1)151179 91)116 
0৮791111)6 108 17080) 09101116 6)9 00101908660. 110181)6 01 10981101016. ৮. 13. 679 ডা] 1940 
11810) 00 10-71. 

পৃ ২১৪-_মৃত্যুংবাদ : সি. এফ. এনড,স ১৯৪০ এপ্রিল ৫, স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪০ মে ৮, কালীম়োহন ঘোষ 
১৯৪০ মে ১২, অমিত সেন (খুকু ) ১৯৪০ মে ২৪, কিশোরীমোহন সাতরা ১৯৪০ অক্টোবর ২০১ গৌরগোপাল, ঘে।ষ 
১৯৪০ নভেম্বর ৯, ভাঃ হারি টি্বাস+। 

পৃ ২২৮-_চিত্রলিপি সম্থন্ধে মতের পর। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে যামিনী বায়ের মূলপ্রবন্ধের চুম্বক : (১) রবীন্দ্রনাথ 
ছবি একেছেন খাটি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে, সুতরাং তার ছবি বোঝবার ধীর] চেষ্টা করবেন, তাদের পাশ্চাত্য চিত্রশিল্লের . 
ক্রমবিকাশ জানতে হবে। (২) ইউরোপীয় পদ্ধতি অন্থসরণ করলেও তার সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, শিল্প 
ইতিহাসের পর পর স্তরগুলি সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল ন৷ অথচ ছবিগুলি দেখলে বোঝবার উপায় নেই যে, তিনি 
অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে তিনি রেখা ও রঙের ব্যবহার আশ্চর্য রকমে আয়ত্ত 
করেছিলেন। এই নিয়ম-মাফিক শিক্ষার অভাব হেতু কোন কোন ক্ষেত্রে পতন ঘটেছিল তার। যারা তাঁর চিত্র- 
সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন, এই দিকে. তারা পঙ্গাগ থাকলে ভাল হ'ত। আশ্চর্য সক্ষমতার সঙ্গে অক্ষমতার মিলন 
দৃষ্টিকটু । সম্পূর্ণ কল্পনা থেকে আকা অবাস্তব ছবির মধ্যে এখানে ওখানে রিয়ালিস্টিক ছোয়াচ লাগাতে রসাভাস 
হয়েছে । (৩) রবীন্দ্রনাথের ছবি বড় তার সবলতার জন্যে ছন্দোবোধের জন্যে, যে বস্ত ছুটির অভাব বাংল! দেশের 
আজকালকার ছবিতে প্রত্যক্ষ করি। ছবি দেখলেই বোঝ। যায় ষে, তিনি সতেজ শক্ত শিরর্াড়। নিয়ে কারবার করেছেন। 
(৪) রবীন্দ্রনাথের ছবিতে সব চাইতে বিন্ময়কর তার কল্পনার বিরাটত্ব। সর্বত্রই দেখি, তিনি বুহৎকে প্রকাশ করার 
চেষ্টা করেছেন। 

মূল প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ তাহার মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে ২৫ মে ১৯৭১ শান্তিনিকেতন হইতে একখানি 
পত্র দেন: 

"এখনো আমি শয্যাতলশায়ী। এই অবস্থায় আমার ছবি সম্বন্ধে তোমার লেখাটি পড়ে আমি বড় আনন্দ 
পেয়েছি । আমার আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে আমার ছবি আক! সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র নিঃসংশয় নই, আজ 
সদীর্ঘকাল ভাষার সাধন! ক্ঠে এসেছি, সেই ভাষার ব্যবহারে আমার অধিকার জন্মেছে এ আমার মন জানে এবং এই 
নিম্নে আমি কথনেো কোনো দ্বিধা করিনে। কিন্তু আমার ছবির তুলি আমাকে কথায় কথায় ফাকি দিক্ছে কিন! 
আমি নিজে তা জানিনে। সেইজছ্ে তোমাদের মতো গুণীর সাক্ষ্য আমার পক্ষে পরম আশ্বাসের বিষয় । যখন 
প্যারিসের আর্টিস্টরা আমাকে অভিনন্দন করেছিলেন, তখন আমি বিশ্মিত হয়েছিলুম এবং কোন্ধানে আমার কৃতিত্ব 
তা আমি ম্পষ্ট বুঝতে পারিনি। বোধ করি শেষ পর্যস্তই তুলির হৃঠি সম্বন্ধে আমার দ্বিধা দুর হবে না। আমার স্বদেশের 


সংযোজন ও সংশোধন ৩২৯ 


লোকেরা! আমার চিত্রশিক্পকে যে ক্ষীণভাবে প্রশংসার আভাস দিযে থাকেন আমি গেজন্ত তাদের দোষ দেইনে। 
আমি জানি চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা! থাকলে নিজের দৃহ্বির বিচারশক্ষিকে কতৃত্বের সঙ্গে প্রচার কর! যায়, আমাদের 
দেশে তার কোনে! ভূমিকাই হয় নি। স্থতরাং চিত্রন্থট্ির গৃড় তাৎপর্য বুঝতে প।রেন ন! বলেই মুক্তবিবয়ান! করে 
সমালোচকের আসন বিনা বিতর্কে অধিকার করে বসেন। সে্ন্ত এদেশে আমাদের রচনা অনেকদিন পর্যন্ত অপরিচিত 
থাকবে। আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে। আমার সৌভাগ্য এই বিদায় 
নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমার্দের সেই স্বীকৃতি লাভ করে ষেতে পারলুম এর চেয়ে 
পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না, এই জন্তে তোমাকে অন্তরের সঙ্গে আশীর্বাদ করি এবং 
কামনা করি তোমার কীতির পথ জয়যুক্ত হৌক।” শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন পৃ ৯৪৯-৫০। যামিনী রায় 
উপরিউক্ত প্র লিখিবার বারোদিন পরে ( ১৯৪১ জুন ৭) কবি পুনরায় তাহাকে “ছবি” সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন : 

“ইন্জিয়ের ব্যবহারে আমাদের জীবনের উপলব্ধি। এই জন্য তার একটি অহৈতৃক আনন্দ আছে। চোখে দেখি, 
সে যে কেবল স্থন্দর দেখে বলি, খুশী হই--তা নয়। দৃষ্টির উপর দেখার ধারা আমাদের চেতনাকে উদ্েক করে বাখে। 
ছেলেবেলায় নির্জন ঘরে বন্দী হয়ে থাকতুম কেবল খড়খড়ির ভিতর থেকে নান! কিছ চোখে পড়ত, তার ওংস্ৃক্য 
মনকে জাগিয়ে রাখত। এই হোলো! ছবির জগৎ। যে দেখায় মনটাকে টানে না, য| একঘেয়ে, যার বিশেষ রূপের 
বৈচিত্র্য নাই তার মধ্যে যেন মন নির্বাপিত হয়ে থাকে । দে আপন পুরো খোরাক পায় না। ছবির তত এর থেকেই 
বুঝৰ। দেখবার জিনিসকে সে আমাদের দেয়, না দেখে থাকতে পারি নে, তাতে খুশী হই। মানুষ আদিকাল থেকে 
এই দেখবার উপহার নিজেকে দিয়ে এসেছে, নানা রকম ছাপ পড়ছে মনে। যে রূপের রেখা এড়াবার জো নেই, যা 
মর্মকে অধিকার করে নেয়, তাতে তার চারিদিকের দৃষ্টির ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করতে থাকে । আমরা দেখতে চাই, দেখতে 
ভালোবাপি ৷ সেই উৎসাহে স্থট্টিলোকে নানা দেখবার জিনিস জেগে উঠছে। সে কোনো তত্বকথার বাহন নয়, তার 
মধ্য জীবনযাত্রার প্রয়োজন ব! ভালোমন্দ বিচারের কোনো উদ্যোগ নেই । আমি আছি আমি নিশ্চিত আছি, এই কথাট। 
দে আমাদের কাছে বহন করে আনে। তাতে আমি আছি এই অন্থভূতিকেও কোনও একট বিশেষভাবে চেতিগনে 
তোলে । ছবি কি, এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সে একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। তার ঘোষণা যতই ম্পই হয়, 
ঘতই সে হয় একান্ত, ততই সে হয় ভালে! । তার ভালোমন্দের আর কোনও রকম ধাচাই হতে পারে না। আর য! 
কিছু সে অবান্তর অর্থাৎ যদি সে কোনও নৈতিক বাণী আনে, তা! উপরি দান। যখন ছবি আকতুম না, তখন বিশ্বদৃশ্তে 
গানের স্থর লাগত কানে, ভাবের রস আনত মনে। কিন্তু খন ছবি আকায় আমার মনকে টানল, তখন দৃ্টর মহাধাজআার 
মধ্যে মন স্থান পেলো । গাছপালা, জীবঞন্ত, সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারিদিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। 
তখন বেখার় বঙে সৃষ্টি করতে লাগল ৷ প্রকাশ হয়ে উঠছে। এ ছাড়া অগ্ত কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই 
দৃষ্টির জগতে একান্ত ত্রষ্টারূপে আপন চিত্রকরের সত আবিষ্কার করল। এই যে নিছক দেখবার জগৎ ও দেখাবার 
আনন্দ, এর মর্ষকথ! বুঝবেন তিনি ধিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী। অন্তর! এর থেকে নানা বাজে অর্থ খুঁজতে গিয়ে অনর্থের 
মধ্যে ঘুরে বেড়াবে ।_ছবি সম্বন্ধে আমার বলবার কথা আমি আঙ্জ তোমার কাছে বললুম তুমি গুণী, তৃমি এর মর্ম 
বুঝবে। পৃথিবীর' অধিকাংশ লোক ভালে! করে দেখে না, দেখতে পারে না। ভার! অন্তমনস্ক হয়ে আপনার নান 
কাঁজে ঘোরাফেরা করে। তাদের প্রত্যক্ষ দেখবার আনন্দ দেবার জন্যই জগতে এই চিআ্রকরদের আহ্বান। চিত্রকর 
গান করে না, ধর্মকথা বলে না, চিত্রকরের চিত্র বলে, “অয়ম্‌ অহম্‌ ভো'-_-এই থে আমি এই |” 

কবি এই পত্রখানি যামিনী রায়কে লেখেন ৭ জুন ১৯৪১-মৃত্যুর ঠিক ছুই মাস পূর্ধে। ছবি সম্বন্ধে ইহাই কবির 


শেষ মন্তব্য । ত্র প্রবাসী ১৩৪৮ শ্রাবণ পৃ ৪০৬। 
৪ | 


৩৩০ রবীন্দ্রজীবনী 


রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল! সন্বপ্ধে নানারপ সমালোচন! হইয়াছে ও হইবে? এ পর্যন্ত যে সব রচনা প্রকাশিত হইয়াছে 
তন্মধো মনোরঞ্জন প্ত লিখিত “রবীন্চিত্রকলা' একথানি উর গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ও তৎসঙ্গে বিনোদবিহাবী 
মুখোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থের সমালোচনা পর পর পাঠ করিলে পাঠকদের কবির চিত্রকল| সন্বন্ধে ধারণ! হইতে পারে। 
কবির উক্ভি : "1179 010 01 80000 18 9 0111 1১001019110 (06 8119009 01 (10911190169, 1109 010156:89 
1108 168 0010 19060829 01 068601:6) 15 08189 17) 6109 0108 ০0101060198 800 09069. দ্র বিশ্বভারতী 
পত্রিক! ১৩৫৮ বৈশাখ-আযাঢ পু ২৮১-৮৬। 


২ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাংল! গ্রন্থের তালিকা, 


অজিতকুমার চক্রবর্তা। ববীন্দ্রনাথ ( কাব্য গ্রন্থপাঠের 
ভূমিকণ )। ইত্ডিয়ান পাবলিশিং হাউল। লেখকের নিবেদনের 
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বিশ্বভারতী সংস্করণ আশ্বিন ১৩৫৩। মুল্য এক টাকা। 

অঞ্জিতকুমার চক্রবর্তী । কাব্যপরিক্রমা। সাধন! 
লাইব্রেরি ঢাকা । পৃ ১২৩। মূলা দশ আন! । 

বিশ্বভারতী সংস্করণ, কাতিক ১৩৫১। 
আশ্বিন ১৩৬০ । মুল্য দুই টাকা। 

অঙ্জিতকুমার চক্রবাঁ। ব্রহ্মবি্ভালয়। 'শান্তিনিকেতন, 
বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথ বিভাগ দ্রষ্টব্য । 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ। ঘরোয়া। বিশ্বতারতী। 
আশ্বিন ১৩৭৮। পৃ১৭১। মূল্য ছুই টাকা। 

অমরেন্দ্রনাথ বায় । রবিয়ান।। গুরুদাল চট্টোপাধ্যায় 
আগ সন্দ। “ভূমিকার তারিখ ২৬ শ্রাবণ ১৩২৩। 
পৃ৮৭। মূল্য বারো আনা। 

অমল হোম। পুরুযোত্তম রবীন্দ্রনাথ । কলিকাতা । 
২২শে শ্রাবণ ১৩৬২ | এম. পি. সরকার আযাণ্ড সন্স। 
গু ৭৮। মূল্য ছুই টাঁক]। 

অমলেন্দু দাশগুপ্ত । খধি রবীন্দ্রনাথ । জেনারেল 
প্রিপ্টাণ আগ পাবলিশার্স । অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৬১। 
পৃ ১১০। মূল্য তিন টাকা। 

অহিয়কুমার সেন। প্রকৃতির কবি ববীন্দ্রনাথ। 
বিশ্বভারতী | ৭ পৌষ ১৩:৪। পৃ ২৪৪ । মূল্য তিন টাকা। 

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় । রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী। 
শান্তি লাইব্রেরি। আশ্বিন ১৩৬২। পৃ ১১২। মূল্য 
ছুই টাকা। 

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় । কবিগুরু | ওরিয়েন্ট প্রিন্টিং 
আ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস । ১৩৫৮ পৃ ১৭৪। মূল্য তিন 
টাকা বারো আন] । 


পুনমুদ্দণ 


অশোক সেন। রবীন্দ্রনাথ, প্রথম পর্ব। এইচ. সরকার 
আযাগ্ড ্স। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৬ । পৃ ১৩৮। মূল্য তিন টাকা। 

অশোক সেন। রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় পর্ব। এ. মুখাঞ্জি 
আগ কোং। পৃ ২১৯। যৃল্য চার টাক|। 

অশোক লেন। কল্পন! (ববীন্দত্রনাথ)। জুলিয়া পাবলিশিং 
হাউস। অগ্রহায়ণ ১৩৫৬। পৃ ৫৮। মৃল্য পাঁচ সিকা। 

কাজী আবদুল ওদছুদ | রবীন্দ্রকাব্যপাঠ : মনোবিকাশের 
ধারার অন্থপরণ। মোসলেম পাবলিশিং হাউলস। ১১৩৪। 
পৃ ১২৮। মূল্য পাচ গিকা। 

ঈন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় । কবি রবীন্দ্রনাথের খধিত্ব। 
লোটাপ লাইব্রেরি, ৫* কর্ণ ওয়ালিস হ্রীট। [ ১৯১৪ ?]। 
পৃ ২২। মূলা ছুই আনা। 

উপেন্দ্রকুমার কর ।"গীতাঞ্চলি”-সমালোচন। (প্রতিবাদ)। 
মৌলবীবাজার, শ্রীহট্র, চন্দ্রনাথ প্রেসে মুদ্রিত ।'কৈফিয়ং*- 
এর তারিখ ১ আশ্বিন ১৩২১। পৃ১০৪। মূলা ছয় 
আন1। 

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা । প্রথম 
খণ্ড, কব । বুক হাউপস। ১৩৫৪। প্রথম অধ্য।য় পৃ ৩১২, 
দ্বিতীয় অধ্যায় পু ২১৬। মৃপ্য বারো টাক]। 

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । রবীন্ত্-কাব্য-পরিক্রমা । 
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি । শ্রাবণ ১৩৬০। পৃ ৬৭১। 
মূল্য বারো টাকা। 

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা | ওরিয়েপ্ট 
বুক কোম্পানি । বৈশাখ ১৩৬১ । পৃ ৫৬২। মূল্য দশ 
টাক] । 

মৌলবী এক্রামন্দীন। রবীন্দত্র-প্রতিতা। প্রাপ্ধিস্থান 
গুরুব।স চট্টোপাধ্যায় আগ সন্স। ভূমিকার তাবিখ ১৪ 
জুলাই ১৯১৪। পৃ ১২৯। মূল্য এক টাকা। 

কনক বন্দোপাধ্যায় । রবি-পরিক্রমা। এ. মুখার্জি 


১ দেখ পত্রিকার'২৩ বৈশাখ ১৩৬২ সংখ্যায় বর্তমান সংকলরিতা-প্রশীত খে বিস্তারিত গ্রস্থ-তাঁলিক! প্রকাশিত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত রূপ। 
এ তারিখের গর যে-দকন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলির নাও এই তালিকার যোগ কর! হুইয়াছে। 


৩৩২ 


আযাণ্ড কোং। ২৫ বৈশাখ ১৩৬০। পৃ১৩২। মুল্য ছুই 
টাক]। 

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় । 
কোলকাতা প্রকাশনা নিকেতন। 
পৃ ১২২। মূল্য দেড় টাকা। 

ক্ষিতিমোহন সেন। বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা । এ, 
মুখার্জি আও কোং। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪। পৃ ২১৮। মূল্য 
সাড়ে চার টাক|। 

ক্ষুদিরাম দাস। ববীন্দ্র-গ্রতিভার পরিচয়। পুথিঘর। 
আশ্বিন ১৩৬০। পু ৪৭৯। মূল্য দশ টাকা। 


মানুষ ববীন্দ্রনাথ। 
জানুয়ারি ১৯৩৯। 


খগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-কথা। জয়গ্র 
পুস্তকালয়। ১৩৪৮। পৃ৪৮২। মূল্য পাচটাকা। 
খগেন্দ্রনাথ বন্থ । রবীন্দ্র কাব্য । প্রাধিস্থান স্ট্যাপ্ডার্ড 


বুক কোম্পানি। ১৯৪৮। পৃ ৬৩। মুল্য দেড় টাকা। 

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য । নৌকাডুবির প্লট । ডিসেম্বর 
১৯৫৪। পৃ৫। 

গুণময় মান্না। রবীন্তরনাথ। বেঙ্গল পাবলিশাস। 
চৈত্র ১৩৬২। পৃ ২০৬। মূল্য সাড়ে চার টাকা। 

গোপালচন্দ্র রায়। রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পরিহাস। ডি. 
এম. লাইব্রেরি । ভাদ্র ১৩৬২, আগস্ট ১৯৫৫ । পৃ ১০৪। 
মূল্য ছুই টাকা । 

চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
কবিত-উন্মেষ হইতে কল্পনা পর্যন্ত। 
বিগ্ভালয়। পৃ ৪২৩। 

'পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ' । এ. মুখাজি আযাণ্ড কোং । 
লেখকের পুত্র কনক বন্দোপাধ্যায় কতৃক সম্পাদিত ও 
পুনবিবৃত।+ পৃ ৫০০। মূল্য ৭1০ 

রবি-রশ্মি। পশ্চিম ভাগে-ক্ষণিকা হইতে তাসের 
দেশ পর্যস্ত। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়। ১৩৩৯। 
পৃ ৩৭২। £ 

পরিবধিত চতুর্থ সংস্করণ। কনক বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক 
সম্পাদিত। এ. মুখাজি আও কোং। পৃ ৩৯৪। মূল্য সাত 
টাকা। 

চাকুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 


রবি-শ্মি। পুর্বভাগে__ 
কলিকাতা বিশ্ব- 
১৯৩৮ । 


রবীন্দ্রসাহিতা-পরিচিতি। 


রকীন্দর্জীবন্নী 


বোস মুখাজি আযাণ্ড কোং। ভূমিকার তাবিখ আশ্বিন 
১৩৪৯। পৃ ১৩৪। মৃল্য দেড় টাকা। 

জগদীশ ভট্টাচার্ধ। রবীন্ত্রকাব্য-গোধৃলি। বঙ্গবাসী 
কলেজ বাঙল! সাহিত্য সমিতি । পৃ ৩০ । মূল্য চারি আন]। 

জ্যোতিরিন্্রনাথ চৌধুরী । ববীন্দ্র-মানস। জেনারেল 
প্রিপ্টাস” আও পাঁবলিশাস+। আধাঢ় ১৩৫৯। পৃ ১৬৬। 
মূল্য তিন টাকা। 

জ্যোতিষচন্ত্র ঘোষ। 'বিশ্বভ্রমণে রবীন্দত্রনাথ। শ্রীগ্ুর 
লাইব্রেরি। “নিবেদন'এর তারিখ আশ্বিন ১৩৪৯। পূ ২৪০। 
মূল্য আড়াই টাকা। 

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । কবিগুরুর রক্তকরবী। 
সাধনা-মন্দির, কলিকাতা । ভূমিকার তারিখ ফাল্কন 
১৩৫৯। পৃ১৫০। মৃল্য তিন টাকা। 

তপনকুমার বন্য্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা। শাস্তি 
লাইখ্রেরি। শ্রাবণ ১৩৬২। পৃ ১০৪। মূল্য ছুই টাক! 
চার আনা। 


দক্ষিণারঞ্জন বন্থ। শতাব্দীর স্র্ব। এ, মুখাজি 
আগ কোং। পৃ ১৯২। মূল্য দুই টাকা। 
দেবজ্যোতি বর্মণ । রবীন্দ্রনাথ । কুপজ। সাহিত্য- 


মন্দির। শ্রীপঞ্চমী ১৩৪৮। পৃ ১২৩+৩। মূল্য পাচ সিক!। 
নগেন্দ্রচন্দ্র শ্তাম। কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার রূপ ও 
রস। সরস্বতী লাইব্রেরি, শিলচর। ভূমিকার তারিখ 
৭ পৌষ ১৩৩৮। পৃ১১১। মূল্য বারো আনা। 
ননীলাল ভট্টাচার্য । রবীন্দ্রনাথের কাব্য । দাস আগ 
কোং। ১৬ সেপ্টে্বর ১৯৩২ | পৃ ৪০। মূল্য আট আন1। 
'নন্দগোপাল সেনগুপ্ত । কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ । 


বেঙ্গল পাবলিশার্সপ। মাঘ ১৩৫০। পৃ ১২৯। মূল্য 
দেড় টাকা। 
ননগোপাল সেনগুপ্ত । অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ। 


জেনারেল প্রিন্টার্স আগ পাবলিশার্স। পৌষ ১৩৫২। 
পৃ ১৮৪। মূল্য আড়াই টাকা। 

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও স্ুধাংগুশেখর সেনগুপ্ত। 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ । ব্যানার্জি ব্রাদার্স) অগ্রহায়ণ 
১৩৪৮। পৃ ২০৭। মুল্য দেড় টাকা। 


পরিশিষ্ট 


নলিনীকান্ত গুপ্ত । রবীন্দ্রনাথ । বামেশ্বর আয কোং 
চন্দননগর। শ্রাবণ ১৩৪৯। পৃ ১২৮। পুনমূ্ুণ 
কালচার পাবলিশাস+। অগ্রহায়ণ ১৩৮। মূল্য ছুই টাক]। 

নীহাররঞুন রায়। রবীন্ত্রসাহিত্যের ভূমিকা । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় । ২৫ বৈশাখ ১৩৪৮। পৃ ৪৭৯। মূল্য সাড়ে 
সাত টাকা। 

দুই খণ্ডে দ্বিতীয় সংস্করণ ২২ শ্রাবণ ১৩৫১। 

তৃতীয় মুদ্রণ ২২ শ্রাবণ ১৩৫৩। বুক এম্পরিঅম। 
প্রথম খণ্ড পৃ ৪৯৫7 দ্বিতীয় খণ্ড পু ৪২৪। ছুই খণ্ডের 
মূল্য দশ টাকা । 

নৃপেন্্রকুমার বন্থ । আমাদের বিশ্বকবি । কো-অপারেটিভ 
বুক ডিপো । অগ্রহায়ণ ১৩৪৮। পূ ১১২। মূল্য বারো 
আনা । 

পৃ্থীশচন্দ্র রায়। স্বদেশী সমাজ--ব্যাধি ও চিকিৎসা। 
চেরী প্রেস। ভূমিকার তারিখ ৫ ভাদ্র ১৩১১। পৃ৪৮। 

প্রতিম। ঠাকুর । নির্বাণ | বিশ্বভারতী । ১ বৈশাখ 
১৩৪৯। পৃ৭৬। মৃলা এক টাকা। 

প্রফুল্লকুমার সরকার । জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ । 
আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী । ২৫ ঠবশাখ ১৩৫২। 
পৃ ১১৪। মূল্য দুই টাকা। 

প্রবাসজীবন চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ। 
স্কতি বৈঠক। ভূমিকার তারিখ ১৪ বৈশাখ ১৩৫৬। 
পৃ৮২। মূল্য দেড় টাকা। 

প্রবাসজীবন চৌধুরী । রবীন্দ্রনাথের সৌনার্ং-দর্শন | 
এ মুখার্জি আগ কোং । ২৫ বৈশাখ ১৩৬৩। পৃ ১৫৬। 
মূল্য আড়াই টাকা। 

প্রবোধচন্ত্র সেন। বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান। 
চক্রবর্তী চ্যাটার্জি আয কোং। রচনাশেষে মুদ্রিত 
তারিখ ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ । পৃ২৮। মূল্য চারি আনা। 

গ্রবোধচন্ত্র সেন। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ | বিশ্বভারতী । 
১ আধাঢ় ১৩৫২। পূ ২১৫। মূল্য আড়াই টাকা । 

প্রবোধচন্দ্র সেন। ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত। 
শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের পক্ষে পূর্বাশা৷ কতৃক 
গ্রকাশিত। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৬ । পৃ ৭০। মূল্য আট আনা। 


৩৩৩৬ 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'রবীন্তজীবনী ও ববীন্্র- 
সাহিত্য-প্রবেশক। প্রথম খণ্ড ১২৬৮-১৩১৮। লেখক 
কতৃক প্রকাশিত। ১৩৪*। পৃ ৫০৫। মৃলাঢার টাকা 
ও পাচ টাকা। 

দ্বিতীয় খণ্ড। ১৩১৯-১৩৪৩। লেখক কতৃক প্রকাশিত। 
১৩৪৩। পৃ ৪৭৬। মৃল্য তিন টাকা। 

দ্বিতীয় সংস্করণ । বস্তুত: বহু-পরিবর্ধিত পুনপি'খিত 
বা নূতন গ্রন্থ : 


প্রথম খণ্ড ১২৬৮-১৩০৮। বিশ্বভারতী । বৈশাখ 
১৩৫৩ | পৃ৩৮২। মূল্য সাড়ে আট টাকা। 
দ্বিতীয় থণ্ড ১৩০৮-১৩২৫। মাঘ ১৩৫৫। পৃ ৪৯৯। 
মূল্য দশ টাকা। 
তৃতীয় খণ্ড ১৩২৫-১৩৪১। ১৩৫৯। পৃ৩৮৭। মূল্য 
দশ টাকা। 
চতুর্থ খণ্ড ১৩৪১-১৩৪৮। শ্রাবণ ১৩৬৩ । 
গ্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্র-কাবাপ্রবাহ। কলিকাত। 


বিশ্ববিস্ভালয়। এপ্রিল ১৯৩৯ । পৃ ২৭০। 

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থ পরিবধিত ও ছুই থণ্ডে বিভক্ত : 

প্রথম খণ্ড। সন্ধ্যাসংগীত ছইতে নৈবেছ্চ। মিত্রালয়। 
আধাঢ় ১৩৫৫ | পৃ ১৯০। মূল্য চার টাক]। 

দ্বিতীয় খণ্ড। স্মরণ হইতে বলাকা । মিত্রালম়। 
২২ শ্রাবণ ১৩৫৬ । পৃ১২২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা । 


প্রমনাথ বিশী। রবীন্দ্রকাব্যনিঝর । জেনারেজ 
প্রিপ্টাস+আ্যাণ্ড পাবলিশার্ন। আষাঢ় ১৩৫৩। পৃ ১১। 
মূল্য তিন টাকা। 

প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রনাটাপ্রবাহ। প্রথম খগ্ড 


এ. মুখার্জি আযাগ্ড কোং । পৌষ ১৩৫৫। পৃ ১৭২। মূল 


সাড়ে ভিন টাক1। 
দ্বিতীয় সংস্করণ। ওরিয়েপ্ট বুক কোম্পানি । রথধাত্র 


১৩৬৯। পৃ ১৭৭। মূল্য চার টাক।। 
প্রমথনাথ বিশী। ববীন্দ্রনাটাপ্রবাহ। দ্বিতীয় খণ্ড 


তত্বনাট্য। মিজআ্রালয়। সেপ্টেম্বর ১৯৫১। পৃ ২৩৭ 
মূলা চার টাকা। 
প্রখনাথ বিশী। রবীন্দ্র-বিচিআ! । ওরিয়েপ্ট বুং 


৩৩৪ 


কোম্পানি। 
টাকা। 
প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প । মিত্র ও ঘোষ। 
ভাত্র ১৩৯১। পৃ ১২৯+তথ্যপত্রী পৃ৭২। মুলা চার 
টাকা। 
প্রম্থনাথ বিধী। ববীন্দ্রনাথ ও শাস্তিনিকেতন। 
দ্রষ্টব্য শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথ” বিভাগ । 
প্রমথনাথ রায় চৌধুবী। কথা বনাম কাজ। প্রকাশক 
অশ্থকৃলচন্ত্র বন্থ। পৃ২১। মূল্য ছুই আন1। 
প্রিয়লাল দাস। রবীক্ত্রনাথ। দেন ব্রাদাস। ১৪ 
বৈশাখ ১৩৪০ । পৃ ২১৭। মূল্য ১০ । 
বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় । রবীন্দ্রনাথের ছন্দ । মানসী 
প্রেস, কলিকাতা । পৃ ৬9। 
বাস্ছদেব মাইতি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্য | বাণী- 
নিকেতন। রবীন্দ্র জন্মপক্ষ। ১৩৬৩। পৃ ৮৭। মূল্য ছুই টাক1। 
বিজনবিহারী ভট্টাচার্য । প্রভাতরবি। প্রকাশনী । 
£নিবেদন*-এর তারিখ ভাদ্র ১৩৫০। পৃ ২৪৬। মূল্য 
আড়াই টাক! । গ্রন্থের একখানি 'প্রবেশিকা-পাঠা' সংস্করণ 
পরে (কাতিক ১৩৫১) প্রকাশিত হয়। 

' বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় । বিজ্রোহী রবীন্দ্রনাথ । নব্য 
পাহিত্যভবন। ভূমিকার তারিখ ২৬ সেপ্টে্বর ১৯৩১। 
পৃ ১০৫। মূল্য পাচ সিকা। 

এই পুস্তক ইংরেজ-সরকার কর্তৃক বাজেয়াণ্ড হয়। 
প্রীসজনীকান্ত দাস এই গ্রন্থ দেখিতে দিয়াছেন। স্বাধীনতা 
লাভের পর “ছিতীয় সংস্করণ” মুদ্রিত হয়। 

ছিতীয় সংস্করণ। বেঙ্গল পাবলিশাস”। চৈত্র ১৩৫৫। 
পৃ ১৯৯। মূল্য ছুই টাকা। 

 বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় । “রিয়লিস্ট রবীশ্রনাথ। 
নবজীবন সংঘ । ১৩৪৩। পৃঃ৯৬। মূল্য এক টাকা। 


২২ শ্রাবণ ১৩৬১। পৃ২০৮। মুল্য চার 


১৩২৯ । 


বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় । রবীন্দ্রাহিত্যে পল্পী-চিত্র। 
নবজীবন পাবলিশিং হাউস। আধাঢ় ১৩৪৫ | পৃ ৭৪। 
মূল্য বারে। আন! । 

[ বিনয়কুমার সরকার ]| রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের 


বাণী। স্টুডেপ্টস লাইত্রেরি। 
মূল্য দশ আন1। 


ফাস্তন ১৩২০। পৃ ১৫০। 


রবীন্্রজীবনী 


বিমলাপ্রসা মুখোপাধ্যায় । রবীন্দ্র কথা। “রত্বসাগর 
্রন্থমালা”। প্রকাশক দেবকুমীর বন, ৭ জে পণ্ডিতিয়! 


রোড, কলিকাতা । ৩১ শ্রাবণ ১৩৬২। পৃ ৩৬। 
মূল্য এক টাকা । 
বিশ্বপতি চৌধুরী। কাব্যে রবীন্দ্রনাথ । শরচ্ন্ 


চক্রবর্তী আযাগড সন্স। তৃমিকার তারিখ শ্রুপঞ্চমী ১৩৩৭। 
পৃ২১৮। মূল্য ছুই টাকা। “দ্বিতীয় সংস্করণ” মিত্র ও 
ঘোষ। মূল্য সাড়ে তিন টাক! 

বিশ্বপতি চৌধুরী । কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ । মিত্র 
ও ঘোষ । পৃ ১১৫। মূল্য তিন টাকা। 

বীরেন নাথ । রবীন্ত্রবাণী। সমাজবাদী সাহিত্য 
পরিষৎ। মাঘ ১৩৬১। পৃ ২২। মৃল্য চার আনা। 

বুদ্ধদেব বন্থ। রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য । নিউ এজ 


পাৰলিশার্স। বৈশাখ ১৩৬২। পৃ ২০৪। মুল্য তিন 
টাক আট আনা। 
বুদ্ধদেব বন্থ। সব পেয়েছির দেখে । কবিতা-ভবন। 


আগস্ট ১৯৪১। পৃ ১০৬। মৃল্য দেড় টাকা। 
তৃতীয় মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৬০। নাভানা । পৃ ১৪১। 
মূল্য আড়াই টাকা। 


ভোলানাথ সেনগুপ্ত কাব্যভৃষণ। রক্তকরবীর মর্মকথ!। 
ইত্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ১৩৩৩। পৃ ৫৩। মূল্য আট 
আনা। 

মনোরঞ্জন জানা । রবীন্দ্রনাথ (কবি ও কাব্য)। 
এন. জি. ব্যানার্জি । প্রথম খণ্ড। পৃ ৩০১। মূল্য সাত টাকা 
দ্বিতীয় খণ্ড । পৃ ২৯৮। মূলা সাত টাকা । 

মৈত্রেয়ী দেবী। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ । ভি, এম, 
লাইব্রেরি | 'নিবেদন*-এর তারিখ এপ্রিল ১৯৪৩ । পৃৎ৯৯। 
মূল্য সাড়ে তিন টাক! । | 

তৃতীয় মুদ্রণ। অভিযান পাবলিশিং হাউন। মূল্য চার 
টাকা। 


মৈত্রেযী দেবী। কবি সার্বভৌম । অমিয়কুমার 
মুখোপাধ্যায়, ৯৩/১-এ বহবান্ধার গ্রট । ১৩৫৮ । পৃ ১৮৫ 
মূল্য তিন টাক।। 


মোহিতলাল মভুমদার। ববি-প্রদক্গিণ। বঙ্ঘভারতী 


পরিশিষ্ট 


গরস্থালয়, কুলগাছিয়া, মহিষরেখা, হাওড়া। পৌষ ১৩৫৬। 
পৃ ১৯১। মূল্য ছয় টাকা। 

মোহিতলাল মজুমদার । কবি ববীন্ত্র ও রবীন্্র- 
কাবা। কমলা বুক ভিপো। প্রথম খণ্ড। ১৩৫৯। 


পূ ১৮২। মৃল্য সাড়ে পাচ টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড । ১৩৬০। 
পৃ২২১। মৃল্য ছয় টাকা। 

ষতীন্্রমোহন বাগচী । ববীন্দ্রনাথ ও যুগ-লাহিত্য। 
আশুতোষ লাইব্রেরি । দ্বিতীয় সংস্করণ । ১৩৫৬। পৃ ১১৭। 
মূল্য এক টাকা বারো৷ আনা । 

যোগেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় । গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ । দেব 
মাহিত্য কুটার। ভূমিকার তারিখ ১ আধাঢ়, ১৩৫৫ । 
পু ৯৪। মূলা এক টাক!। 

যোগেশচন্ত্র বর্মণ রায় । কবীন্ত্র রবীন্দ্রনাথের আমর্শ। 
প্রথম খণ্ড, পরম তত্ব ও কর্মতত্ব। কিশোরগঞ্জ ময়মনসিংহ 
হইতে লেখক কতৃক প্রকাশিত। ১৩৩৯। পৃ২০৪। 
মূল্য ছুই টাক|। 

রবীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় । অরবিন্দ-রবীন্ত্র। প্রবর্তক 
পাবলিশার্স । লক্ষ্মীপৃণিমা ১৩৬২ ।পৃ ১২৩। মৃল্য চার টাকা। 

রাইহরণ চক্রবর্তা। কাব্য-সাহিত্যে রবীন্ত্রনাথ। 
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি । ১৩৫০। পৃ৪০। 

রাইহরণ চক্রবর্তা। মর্ত্যের রবীন্্রনাথ। আদিল 
ব্রাদার্স, পটুয়াটুলি, ঢাকা । ১৩৫৩ । পৃ৬ৎ। মূল্য এক টাকা । 

রাধাচরণ দাস। কবির স্বপ্র। পাবনা রজনীকান্ত 
পুস্তকাগার। আশ্বিন ১৩২৯। মূল্য চারি আনা। 

দ্বিতীয় সংস্করণ, আধাঢ় ১৩৫৭। প্রকাশক সম্ভোষ- 
কুমার রায়, ৮-এ রাসবিহারী আযাভিনিউ । পৃ ৪৮। মূল্য 
দশ আন! । 

রামকানাই, দেবশর্ম]। রবীন্্র-গীতা ৷ প্রথম অর্ধ্য। 
প্রীমন্দির, ১৯১৯। ১, বহুবাজার গ্রীট। আশ্বিন ১৩৫৯। 
পৃ ১২৪। মূল্য দুই টাকা। দ্বিতীয় অর্থ্য। শিবচতুর্দশি 
১৩৬* | পৃ৮৬। মূলা এক টাকা । 

রামনজ [ রামানজ 1] মিশ্র। ম্বর্গায় রবীন্ত্নাথের 
জীবনচরিত। ৪৯১1৯, অপার চিৎপুর রোড়। পু ১৬। 
মুল্য এক আন]। 


৩৪৫ 


রামনারাযণ কর। কাব্য-সাহিত্যে 'আমি'র কথা। 
ইউ. এন. দাস আযাণ্ড কোং। ১৩২৬। পু ৮১। 

“রেখ মিত্র। রবীজ্জনাথের ঘরে-বাইরে । €জনারেল 
প্রিপ্টার্স আও পাবলিশার্স। ১৩৫১। পৃ ১০৪। মূল্য 
ছুই টাকা। 

শচীন সেন। ববীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়। এম, সি, 
সরকার আযাণ্ড সন্স। আশ্বিন ১৩৪৬। পৃ ২৪৫। মূলা 
তিন টাক! । 

তৃতীয় সংস্করণ, রীভার্স কর্নার। বৈশাখ ১৩৬২। 
পৃ ৩৪। মূল্য সাত টাকা। 

শচীন্ত্রনাথ অধিকারী । সহজ মানুষ ববীন্দ্রনাথ। 
আশ্ততোষ লাইব্রেরি । ২২ শ্রাবণ ১৩৪৯। পু ১২৪। মৃল্য 
এক টাক1। তৃতীয় মুদ্রণে নৃতন কাহিনী এবং নন্দলাল 
বস্থ অঙ্কিত কয়েকখানি সমসাময়িক চিত্র যুক্ত হয়। 
পঞ্চম মূদ্রণ। ১৩৬*। মূল্য ছুই টাক!। 

শচীন্ত্রনাথ অধিকারী । গল্ীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ 
আশুতোষ লাইব্রেরি । ১৩৫২। পু ১২৭। মূল্য এক টাকা 
বারো আনা। চতুর্থ ৃত্রণ, আষাঢ় ১৩৫৬। মূল্য ছুই টাকা। 

শটীন্্রনাথ অধিকারী । সেকালের রবীনদ্র-তীর্ঘ। 
পূরবী পাবলিশার্স। বর্তমানে গু প্রেস । আশ্বিন ১৩৫৩। 
পৃ ১১৪। মূল্য ছুই টাকা। 

শশিভৃষণ দাস। রবি অন্তমিত ( মহাকবি রবীন্নাথ 
ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ )। সবন্থতী প্রিটিং ওয়ার্কল। ২৩৩, 
মানিকতল। মেন রোড । পৃ ১৬। মূল্য এক আনা। 

শিবু দত । রবীন্ত্র-সাধন (কাব্য-গ্স্থের সমালোচনা)। 
প্রাধিস্থান, বরেন্দ্র লাইব্রেরি ও গুরুদাস লাইব্রেরি। আফা 
১৩৩৬ । প১২৪। মূল্য এক টাকা। 

পিরীষচন্ত্র মুখোপাধ্যায়। রুবি-সভাঙ্ন। প্রকাশক, 
ইন্দিবর মুখোপাধ্যায় 'ভুবন*ভবনঃ খড়দহ। ভূমিকা 
আশ্বিন ১৩৪৮ | পৃও১। 

শিশির সেনগুপ্ত ও জয়স্তকুমার ভাছুড়ী। বাহির 
বিশ্বে রবীন্রনাথ। দেশবন্ধু বুক ভিপো। কোজাগরী পৃণিম। 
১৩৫২ । পৃ ১২৮। মুল্য আড়াই টাক । . 

গলানন্দ ব্রন্ধচারী । অন্তর্লোকধাত্রী রবীন্দ্রনাথ । প্রকাশক, 


৩৩৬ 


সৌম্যে্্রভূষণ রায়, ৩৩ হিনুস্থান রোড । আশ্বিন ১৩৫৫। 
পৃ ৬০। মূল্য এক টাকা । 

শৈলেশ বস্থ। জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথ । ওরিয়েপ্ট 
বুক কোম্পানি । ১৯৪৭। পৃ ৭৫। মূলা বারো আনা। 

সত্যেন্জনাথ মজুমদার । গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। প্রকাশক, 
প্রভাতকুমার মিত্র, ৩৬।১ বেনেটোল! লেন। ভান্র ১৩২৮। 
পৃ৩৬। মূল্য চারি আন|। 

সরসীলাল সরকার | রবীন্দ্র-কাব্যে ত্রয়ী-পরিকল্পন!। 
বিশ্বভারতী । আশ্বিন ১৩৪৮। পৃ ১২৮। মূল্য এক টাকা। 

সরোজকুমার বন্থ। রবীন্দ্র-সাহিত্যে হান্যরস | হিন্দস্থান 
বুক ডিপো । আষাঢ় ১৩৫৭। পৃ ১০০। মূল্য দুই টাকা । 

সাধনা কর ও স্বধীর কর। আমাদের গুরুদেব। 
৩২ শ্রাবণ ১৩৪৮ | পৃ ১৯। 

“ শীতা দেবী । পুণ্যস্বতি। প্রবাসী কার্ধালয়। শ্রাবণ 

১৩৪৯। পৃ ৫২৮। মৃল্য ছুই টাক! বারো আন!। 

স্থকুমার সেন। বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় 
থণ্ড: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । মডান“বুক এজেন্সি। সংক্ষরণ 
১৩৫৯, ১৯৫২ । পৃত৩৯০। মূল্য সাড়ে সাত টাকা। 

সধীরচন্দ্র কর। জনগণের রবীন্দ্রনাথ । সিগনেট 
প্রেস। আশ্বিন ১৩৫৫ । পৃ ১৫২। মূল্য আড়াই টাক]। 

সুধীরচন্ত্র কর। কবিকথ।। স্থপ্রকাশন। ১৯৫১। 
পৃ ২০৩। মূলা মাড়ে তিন টাকা। 

হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । ম্বীপময় ভারত। বুক 
কোম্পানি। আশ্বিন ১৩৪৭। পৃ ৩৬৯। মূল্য চারি টাকা। 

স্থবোধচন্দ্র সেনগুধ্। রবীন্দ্রনাথ। পি ঘোষ আ্যাণড 
কোং। নিবেদনের তারিখ ২৫ মাঘ ১৩৪১। পৃ ৩৯৯। 
মূল্য তিন টাক|। 

হুমখনাথ ঘোষ। বিশ্বকষি রবীন্দ্রনাথ । বুক ইনডাঠি জ। 
ডিসেম্বর ১৯৪১। পৃ ১১। যুন্তু চৌদ্দ আনা। 

স্থরেন্রনাথ দাশগুপ্ত । রবি-নীপিতা। মিত্র আগ ঘোষ। 
[ অক্টোবর ১৯৩৪ ]1 পৃ ২৪৮। মূলা আড়াই টাকা। 

“শ্বদেশরঞ্জন দাস। নর্বহারার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের 
রাশিয়ার চিঠি। প্রকাশক বৃপেন্দ্রপাথ মুখোপাধ্যায়, ২৪ বি 
কলেজ রো। পৃ২২। মূল্য চাবি আনা। 


রবান্দ্রজীবনী 


হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । রবীন্দ্রনাথের কথা। সান্যাল 
আযণ্ড কোং। [১৩৫৩]। পৃ১৫৪। মূল্য তিন টাকা 
আট আনা। 

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবির কথা। কাহিনী, 
১৬১ শ্যামাচরণ দে স্ত্রী । আশ্বিন ১৩৬১৭ পৃ ৭৬। মূল্য 
আড়াই টাক! । 

হরিপদ কেরানি [কানাই সামস্ত] শাজাহান। 
প্রকাশক রামেশ্বর দে, চন্দননগর | অ-বিক্রেয়। মুদ্রণসংখ্যা 
২০০। ববীন্দ্রপক্ষ ১৩৬০। পৃ ৪৬। 

হিরণয় বন্দ্যোপাধ্যায় । রুবীন্দ্র-দর্শন। দাশ 
আযা্ড কোং। আশ্বিন ১৩৫৭ | পৃ ৮২। মৃল্য ছুই টাকা। 

দ্বিতীয় সংস্করণ । টৈশাখ ১৩৬৩। সাহিতাসংসদ। 
পৃ৯৭। মূল্য ছুইটাকা। 

[ হেমেন্দ্রগ্রসাদ ঘোষ ]। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
বস্থমতী। পৃ৮৪। 

শ্রীশ্কুমার সেন এই দুপ্রাপ্া পুস্তকখানি দেখিতে 
দিয়াছেন। বঙীয় সাহিত্য পরিষদেও এক কপি আছে। 

হেমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ । বুক কোম্পানি । 
১৩৪৮। পৃ৮৯। মুল্য বারো আনা। 


রবীন্দ্র-সংগীত ও নৃত্য 


ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। ববীন্দ্র-সংগীতের ত্রিবেণী- 
সংগম। বিশ্বভারতী । ১৫ পৌষ ১৩৬১। পৃ৩২। মূল্য 
বারে। আনা। 

কষচন্ত্র ঘোষ বেদাস্তচিন্তামণি। হিন্দুসঙ্গীত ও 
কবিবর স্যার শ্ীরবীন্দ্রনাথ। সঙ্গীত পরিষদ বিস্ালয়। 
৬৭৯ বলরাম দে স্রট । ১৩২৫। পৃ৬০। 

জয়দেব রায় । রবীন্দ্র-গীতি। বুক হাউস । ২৫ বৈশাখ 
১৩৬০ পৃ২৪*। মৃল্য তিনটাকা। 

ধূর্জটিগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কথা ও স্থর। বিশ্বভারতী । 
ভাক্র ১৩৪৫। পৃ ৮৮। মূল্য ছুই টাকা। 

নীহারবিন্দু সেন। রবীন্ত্র সঙ্গীতের ক্রমপর্ধায়। জাতীয় 
নাট্য পরিষদ। [২৪ জুলাই ১৯৫০ ]। পৃ ২০। 


পরিশিষ্ট 


প্রতিমা দেবী। নৃত্া। বিশ্বভারতী । ২৫ বৈশাখ 
১৩৫৬। পৃ৩১। ববীন্দ্রনাথ-অস্কিত নৃত্যচ্ছন্দের ছয়খানি 
চিক্ত সম্বলিত। মূল্য তিন টাক৷। 

শান্তিদেব ঘোষ। রবীন্দ্র-সঙ্গীত | বিশ্বভারতী । ৭ 
পৌষ ১৩৪৯। পূ ১৬3। সংস্করণ আশ্বিন ১৩৫৬। 
বিশ্বভারতী । পৃ২৮৮। মৃল্য চার টাকা । 

শুভ গুহ ঠাকুরতা | রবীন্ত্র-সঙ্গীতের ধারা । দক্ষিণী 
প্রকাশন বিভাগ । বৈশাখ ১৩৫৯। পৃ ২১৩। মৃল্য পাচ 
টাকা। 

শেফালিকা শেঠ সংকলিত। রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রসঙ্গ ৷ 
প্রকাশক বাৰীন্দ্রনাথ শেঠ, ২১৫ পার্ক গ্্ীট । পৃ ২৮। 

সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর । রবীন্দ্রনাথের গান । অভিযান 
পাবলিশিং হাউল। ২৫ টৈশাখ ১৩৫৯। পৃ৫৬। মূল্য 
দেড় টাক] । 

সংগীত-প্রসঙ্গে নিয়লিখিত গ্রস্থখানিও উল্লেখযোগ্য-_ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । স্থর ও 
সঙ্গতি। ভারতী ভবন । ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত 
পপত্রাবলীর ইতিহাস*"এর তারিখ ১ শ্রাবণ ১৩৪২। 
পূ ১০২। মৃল্য এক টাকা। সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
ও ধূর্জটিপ্রসাদের পল্জাবলী । 


রবীন্দ্র-চিত্রকলা 
মনোরঞ্জন গুপ্ত। রবীন্দ্র-চিত্রকল| | সরস্বতী লাইব্রেরি। 
১৯৪৯। পৃ৬২+ রবীন্দ্রনাথ অন্কিত কুড়িখানি চি্র। মূল্য 


ছয় টাকা। 

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় । রবীন্দ্রনাথের রেখার কাব্য । 
এসিয়৷ প্রেস আও পাবলিকেশনস সিত্িকেট । পৌষ 
১৩৫৯। পৃ ১৫ | মৃল্য এক টাক!। 


সম্মিলিত শ্রদ্ধাঞ্জলি 
কবি-পরিচিতি । কান্ত পাবলিশিং হাউস। সপ্ততিতম 
রবীন্ত্র-জন্মতিথি। ২৫ বৈশাখ ১৩৩৮। পৃ ২৩৪। মৃল্য ছুই 
টাকা । | 
কবি-প্রণাম । সম্পাদক নলিনীকুষার ভদ্র, অমিয়াংশ 
এন্ব, যুণালকান্তি দাশ, হুধীরেম্্রনারায়ণ সিংহ) বাণীচজ- 


৪ ম্ 


৩৩৭ 


ভবন, শ্রীহট্। অগ্রহায়ণ ১৩৪৮। পৃ ১১২+-পরিশিষ্ট পৃ ৩২। 
মূল্য দেড় টাকা। 

কবি-প্রশন্তি। রবীন্দ্র-জয়স্তী ছাত্রছাআী উৎলব- 
পরিষদ্‌। উৎসব-পরিষদ পক্ষে প্রতুলচন্্র গুপ্ত কতৃকি 
প্রকাশিত। ১৩৩৮। পৃ৮৫। মূল্য এক টাকা। 

গীতবিতান বাধিকী। সম্পাদক প্রভাতচন্ত্র গুপ্ত 
গীতবিতান। মাঘ ১৩৫০। পৃ২১৪। মূলা তিন টাক। 

জয়ন্তী-উতৎ্সর্গ। রবীন্ত্র-পরিচয়সতা কতৃক প্রকাশিত। 
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১১ পৌষ ১৩৩৮। পৃ ৪৯৯। মূল্য 
সাড়ে তিন টাকা। 

পচিশে বৈশাখ । সম্পার্দিকা মৈত্রেয়ী থেবী। বুক 
হাউস। পৃ১৩*। মূল্য তিন টাকা। 

পচিশে বৈশাখ । সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। 
খড়গপুর, অতুলমণি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় । ২৫ টৈশাখ 
১৩৫৭। পৃ ১২। 

বাইশে শ্রাবণ। 
অতুলমণি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় । 
পৃ ১৪। মূল্য আট আনা। 

রবীন্দ্র-বিয়োগে রবি-সভাজন। মহীয়াড়ি কুও্‌ চৌধুরী 
ইনস্টিটিউশন। ১ ভান্র ১৩৪৮। 

রবীন্দ্-স্বতি পূর্বাশা। সম্পাদক সপ্জয় ভট্টাচার্য। 
পূর্বাশা প্রেস। [১৩৪৮] পৃ ১২০। মূল্য দেড় টাকা। 

সমসামগ়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ । মিত্র ও ঘোষ। 
পু ১০৫। মূল্য এক টাকা চার আনা। 


কবিত৷ ও নাট্য 

অনিলরঞ্জন বিশ্বীম। বিদায়-গোধূলি। বি. সরকার 
আযাণ্ড কোম্পানি । পৃ ১৬। মৃল্যচারআনা। . 

অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তাঁ। রবীন্দ্র-প্রতিভা। কমলা বুক 
ডিপো । «কয়েকটি কথার তারিখ ১৪ এপ্রিল ১৯৫০। 
পৃ8৪। মূল্য পাচ সিকা। 

কালীকিস্কর সেনগুপ্ত । রবীন্দ্রবৈজযস্তী। প্রকাশক 
ইন্দুমাধব সেনগুণ্ড, ৪1১ বি বিভন গ্ীট। ৩ আশ্বিন 
১৩৪৮ | পৃ ১৬। 

[ কালীগ্রসম্গ কাব্যবিশারদ ]। 


হিতেন ঘোষ সম্পাদিত। খদ্ুগপুর 
২২ শ্রাবণ ১৩৫৭। 


ইহা কড়িও নহে, 


৩৩৮ 


কোমলও নহে, পৃরে। স্থরে মিঠেকড়। । রাছ-রচিত। 
ঘ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা, ভবানীপুর পার্থিব যন্ত্রে 
কালীগ্রসন্ধ কাব্যবিশারদ কতৃক মুদ্রিত । সন ১৩*১। 
মূল্য এক আনা মাত্র । যষ্ঠ সংস্করণ। ১৩২২। হিউবাদী 
পুত্তকালয়। পৃ২৪। মূল্য এক আন! । 

জ্যোতিরিন্তর মৈত্র সম্পাদিত। পঁচিশে বৈশাখ। 
রবীন্দ্র সংসদ, পাবনা । পৃ২২। মূলা চারি আনা। 

দ্বিজেন্্রলাল রায়। আনন্দ-বিদায় (প্যারডি )। 
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি । [১৬ নভেম্বর ১৯১২ ]। 
পৃ৬৪। মুল্য আট আনা। 

প্রভাত বস্থ সম্পাদিত । রবীন্দ্রনাম। | 
মাঘ ১৩৫৩। পৃ৭৭। যুল্য দেড় টাকা। 

রবীন্দ্র-সংসদ, উলুবেড়িয়া। অর্থয। রবীন্দ্র-সংসদ, 
উলুবেড়িয়া। ২২ শ্রাবণ ১৩৫০। পৃ ১৬। 

সজনীকাস্ত দাস। পচিশে বৈশাখ। রঞ্জন 
পাবলিশিং হাউস। বৈশাখ ১৩৪৯। পৃ ৬১। মূল্য এক 
টাকা চারি আনা। 

দ্বিতীয় সংস্করণ। অগ্রহায়ণ ১৩৪৯। এই সংস্করণে 
“মারণ' বঞ্জিত ও 'রবিচক্র' ও “রবীন্দ্রকাব্যপাঠে" নৃতন 
মুত্রিত। পৃ ৬৪। 

তৃতীয় সংস্করণ। কাতিক ১৩৫০। প্বাইশে শ্রাবণ 
কবিতাটি বর্তমান সংস্করণে নৃতন সংযৌজন।* মূলা দেড় 
'টাকা। 

সত্যেন্্নাথ জানা । রবি-তর্পণ। প্রবর্তক । শ্রাবণ 
১৩৫১। পৃ ৭৭), মূলা দেড় টাকা। 


বুক্ম্যান । 


সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত ও অন্তান্ত | রবীন্ত্র-মঙ্গল। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ । ১৩২৮। পৃ২১। 
স্থধীরচন্দ্র কর। চিত্রভান্গ। প্রাপ্তিস্থান কবিতা- 


ভবন ও শান্তিনিকেতনে ধ্রীখকের নিকট । ২২ শ্রাবণ 
১৩৪৯ । পৃ ১৪। মুলা চার আনা। 


শার্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ও রবীঙ্ছনীথ 
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জানেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায়। 


শান্তিনিকেতন আশ্রম। থ্যাকার শ্পিস্ব। ১৩৫৭। 
পু ১১৬। মূল্য এক টাকা। 


রনী 


'অজিতকৃমার চক্রবতাঁ। ত্রদ্ষবিগ্ভালয়। প্রকাশক 
'জ্ঞানেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আদি ব্রাঙ্গলমাজ। '১৩১৮। 
পৃ ৫৯। মূল্য ।/* আনা। 

বিশ্বভারতী সংস্করণ। ৭ পৌষ ১৬৫৮। স্মূল্য এক 
'টাকা বারো আনা। 

প্রমধনাথ বিশী। ববীন্দ্রনাথ ও শাস্তিনিফেতন। 
বিশ্বভারতী । ১৫ আযাঢ় ১৩৫১। পৃ ১৯*। মূল্য আড়াই 
টাকা । 

দ্বিতীয় সংস্করণে ছুইটি অধ্যায় নৃতন যুক্ত হইয়াছে। 

তৃতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০। মূলা চার টাকা। 

ভারতপবিব্রাজক। মহযি দেবেন্দ্রনাথ ॥ ব্রহ্গযজ্ঞ- 
শান্তিনিকেতন । ধর্ম ও কর্ম কার্ধালম়। ১৩২১। পৃ ৪২। 
মূল্য ছয় আন!। 

সাধনা! কর। শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়। 
স্বপ্রকাশন। ১ পৌষ ১৩৬০ | পৃ৩৪। মূল্য আট আনা। 

সাধনা কর। ৭ই পৌষের ইতিহাস। প্রকাশক 
স্থধীরচন্ত্র কর, শাস্তিনিকেতন। পৃ ৮। মুল্য হুই আনা। 

স্বধীরচন্ত্র কর। শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ। 
প্রকাশক জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন প্রেস। ১৩৩৬। 
পৃ ২৭। মূল্য ছুই আন]। 

ঘবিতীয় সংস্করণ, “সাতই পৌষে রবীন্দ্রনাথ নামে 
প্রকাশিত । পৃ ৩১। মূল্য চার আনা। 

স্থধীরচন্ত্র কর। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও 
সাধনা । ওরিয়েপ্ট বুক কোম্পানি। আশ্বিন ১৩৬০। 
পৃ ২৮৪। মৃল্য সাড়ে তিন টাক|। 

স্থধীরঞ্রন দাস। বিশ্বভারতী-প্রসঙ্গ । শান্তিনিকেতন 
আশ্রমিক সংঘ। পৃ ৮। 

বিশ্বভারতী বাধিক সমাবর্তন উৎসবের অভিভাষণ। 
৮ পৌষ ১৩৬৪। 


শাস্তিনিকেতন-প্রগঙ্গে “গমাবর্তন-উৎসবের : অন্ান্ত 


| অভিঙাবণগুগিরও উল্লেখ 'করা "যাইতে 'পায়ে--7১৩৫৯, 


রাজেজপ্রসাদের অভিভাবণ৭। ১৯৫৪ (১৩৬১), বিধাঁনচন্্র 


প্রায় সভা 1ইতদি | 


 শী্তিনি্কেতন "ও" ঘিদবতীবতী শপিজেন্ধাবীশরনাখের 


পরিসিষ্জ. 


এই পুন্ক-পুস্তিকাগুলি ভরষ্টব্য -প্রাক্তসী; আশ্রমেক্, 


রূগ.ও বিকাশ 7.বিশ্বভারতী ; শান্তিনিকেতন ব্রহ্গচর্ধাশ্রম। 

এই; বিভাগে উল্লিখিত সকল গ্রন্থে রনীন্ত্র-প্রসঙ্গ না 
থাকিলেও, রবীন্দর-বিষ্ভা্তনের পরিচায়ক বলি এই 
তালিকায় উলিধিত হইল। 


বিবৃতি, অভিভাষণ ইত্যাদি 


অমল হোম। কেরাণী রবীন্দ্রনাথ। কণিকাত। 
কর্পোরেশন কর্মচারী সংঘ কতৃক অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়স্তী- 
উৎমব-নভার লভাপতির অভিভাষণ। প্রকাশক রাধারমণ 
রায় চৌধুক্ী, সম্পাদক, কলিকাতা কর্পোরেশন কর্মচারী 
ংঘ। শ্রাবণ ১৩৪৮। পৃ ২৪। 

নরেন্্নাথ লাহা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৮৯তম 
জন্মোৎসবে সভাপতি ভক্টর নরেন্ত্নাথ লাহার 
অভিভাষণ। নিখিল-ভার্ত রবীন্দ্র-স্বতি-সমিতি | কলিকাত। 
১৩৫৬। পৃ২২। 

নির্মলচন্্র চট্টোপাধ্যায় | ববীন্্রজন্মোৎ্সব। সভাপতির 
অভিভাষণ। ২৫ বৈশাখ ১৩৫১। ডায়মণ্ড হারবার। পৃ৭। 

প্রবোধচন্্র মেন। হবিগঞ্জ ঘ্যখীতিতম ববীন্ত্র-জন্মোধ্লব 
উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ। রবীন্দর-জন্মোৎ্সব 
সমিতির পক্ষে রণেন্্রমোহন পালিত কতৃকি প্রকাশিত। 
হবিগঞ্জ, ২৫ বৈশাখ ১৩৪৯। পু ১১। 

গ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই। 
[700 [00158669 01:00196100) ০015 | রচলাশেষে 
তারিখ ১৫ মার্চ ১৯২১। পৃ ৫২। 

মোহাম্মদ আজিছুল হক। রবীন্্-ম্মরণে। কলিকাতা! 
বিশ্ববিষ্ভালয়। [ অগস্ট ] ১৯৪১। পৃ ৩৪। 

শরৎকুমার রায় ( দীঘাপতিগ্না )। রবীন্দ্র-স্বতি। প্রকাশ 
প্রেস। ৬১ বহ্বাজার খ্রুট । পৃ ১৩। 

শরৎচন্দ্র বন্থ। পঁচিশে বৈশাখ । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের যড়শীতিতম জল্সদিবসে পভাপতির অভিভাষণ। 
[নিখিল-তারত রবীন্্র-শ্বতি-সমিতি,. কলিকাত। ]। ২৫ 
বৈশাখ ১৩৫৩। পৃঙ। | 


৩৩7, 
| শ্তামাপ্রমাঘ মুখোপাধ্যায় ]। ববীন্দ্-জন্মোৎ্গব। 
সভাপতি ডর শ্ামাপ্রমাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ। 
[ নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্বতি-সমিতি। কলিকাতা, ১৩৫৭ ] 
২৫ বৈশাখ ১৩৫৭। পৃ৭। 

নিখিল-ব্গ রবীন্দ্-সাহিত্য-লশ্মেলন, দক্ষিণী কতৃক 
অনুষ্ঠিত রবীন্্রসংগীত-সম্মেলন, গীতবিতান প্রভৃতির প্রচারিত 
বিবরণ-পুপ্তক, প্রতিবেদন প্রভৃতির কোনো-কোনোটিতে 
রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য রচন। মুদ্রিত হইয়াছে। 


পঞ্জী 

প্রভাতকুষার মুখোপাধ্যায়। বর্ষপঞ্জী। রবীন্দর-জয়স্তী। 
২৫ বৈশাখ ১৩৩৮। প্রকাশক রামানন্দ চট্টোপাধায়। 
পৃ১৭। মূলা চারি আনা। 

প্রবীন্দ্রনাথের জীবনের সত্তর বৎসরের প্রধান প্রধান 
ঘটন! ও প্রকাশিত সক গ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা |” 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-্রস্থপণী। বিশ্ব 
ভারতী। পৃ ৫৬। মূল্য আট আনা। 

সঞ্চয়িতা ( পৌষ ১৩৩৮) পর্বস্ত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন 
গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের কালাহ্থক্রমিক স্থচী। 


ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্োপাধ্যায়। ববীন্দত্র-গ্রন্থ-পরিচয়। 
সাহিত্যনিকেতন। ২ পৌষ ১৩৪৯। পর ৭১। মূল্য 
আট আনা। 


১৮৭৮ হইতে ১৯৪২-এর মধ্যে প্রকাশিত, রবীন্দ্রনাথ- 
রচিত বাংলা পুস্তকের তাপিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 
পরিবতিত ও পরিবধধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১* মাঘ ১৩৫০। 
পৃ৯২। মূল্য দশ আনা। এই সংস্করণে ১৯৪৩ পর্বস্ত 
প্রকাশিত গ্রন্থতালিক। সংকলিত হইয়াছে ।- প্রসঙ্গ ক্রমে 
উল্লেখষোগ) যে, অতঃপর রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকখানি 
গ্রন্থ নংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । 


আত্মকথ! 


জীবন-শ্বতি। : প্রকাশক নগেকজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
বিলাইদহ। ১৩১৯। পৃ ১৯৫। 


৩৪৩ 


নৃতন সংস্করণ। বিশ্বভারতী । অগ্রহায়ণ ১৩৫০। 
পু ২১৪। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। 

এই নূতন সংস্করণে বহু পাদটীকা ও সুদীর্ঘ গ্রস্থপরিচয়ে 
রবীন্দ্র-জীবনীর বহু উপকরণ যোগ কর! হইয়াছে, বহু 
অপরিজ্ঞাত বা বিচ্ছিন্ন তথ্য হূর্ণভ সাময়িক পত্র ও গ্রন্থ 
হইতে একত্র সমাহরণ করিয়া রবীন্দ্র-জীবনের আলোচ্য 
যুগের চিত্র স্থপরিক্ফুট করা হৃইয়্াছে। এই সংস্করণ 
নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কতৃক সম্পাদিত। 

১৩৫৪ ্যেষে প্রকাশিত সংস্করণে (বিশ্বভারতী, 
পু ২৯৩। মূল্য পাচ টাকা । ) গ্রস্থ-পরিচয় ( পূ ১৯১-২৯১) 
বহুল পরিমাণে বধিত হইয়াছে। 

ছেলেবেলা । বিশ্বভারতী । 
মূল্য দেড় টাকা, ছুই টাকা । 

"ছেলেমাঙগষ রবীন্দ্রনাথের কথা ।'**এই বিবরণটিকে 
ছেলেবেলাকার সীম। অতিক্রম করতে দেওয়! হয়নি-_কিন্ত 
শেষকালে এই স্মৃতি কিশোর বয়সের মুখোমুখি এসে 
পৌছিয়েছে।**"এই বইটির বিষয়বস্তর কিছু কিছু অংশ 
পাওয়া! যাবে জীবনম্থতিতে, কিন্তু তার স্বাদ আলাদা। 
সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো । সে হোলে। 
কাহিনী, এ হোলে! কাকলি, সেটা দেখ। দিচ্ছে ঝুড়িতে, 
এটা দেখা দিচ্ছে গাছে ।”***ভূমিকা 

আত্মপরিচয় । বিশ্বভারতী । 
পৃ১২৭। মূল্য দেড় টাকা। 

“এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটি 'বঙ্গভাষার লেখক” গ্রন্থে 
(১৩১১) প্রথম মুদ্রিত হয় । রবীন্দ্রনাথের সহিত ছ্বিজেন্্র- 
লালের যে বিরোধ একসময় বাংল সামগ়িক সাহিত্যকে 
বিক্ষুৰ করিয়! তুলিয়াছিল, এই প্রবন্ধ হইতেই একরূপ 
তাহার সচন! হয়।...রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্বম বর্ষ পূর্ণ হওয়া 
উপলক্ষে : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষৎ ১৩১৮ সালের ১৪ মাঘ 
কলিকাতা টাউন হলে কাঁবসংবধনা করেন। এই 
অনুষ্ঠানের অনুযঙ্গরূপে বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিবে একটি 
আনন্দসন্মেলন (২* মাঘ ১৩১৮) অন্ধষ্ঠিত হইয়াছিল, এই 
গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি সেখানে পঠিত হুয়। '-ববীন্দ্রনাথের 
ধর্মমতের কোনো একটি সমালোচনার উত্তরে এই গ্রন্থের 


ভাব্র ১৩৪৭। প৮৭। 


১ বৈশাখ ১৩৫০ । 


রবীন্দ্রজীবনী 


প্রবন্ধটি লিখিত হ্য়।"''সগ্ততিতম জগ্মোৎসবে 
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের'*'অন্থলিপি এই 
গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধ ।..'সগ্ুতিবর্ধ পুতি উপলক্ষে কলিকাতা 
টাউন হলে যে রবীন্দজয়ন্তী (১১ পৌষ ১৩৩৮ ) অনুষ্টিত 
হয়, সেই উৎসবে পাঠ করিবার জন্ত এই গ্রন্থের পঞ্চম 
প্রবন্ধটি [ *প্রতিভাষণ* ] লিখিত." | 
"আশি বছরের আমুঃক্ষেত্রে* প্রবেশ উপলক্ষে এই 
গ্রশ্থের ষ্ঠ প্রবন্ধটি ["্ঞন্মদিনে”] রবীন্দ্রনাথ লিথিয়াছিলেন। 
**,১৩১৭ সালে'-.ববীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তাহার যে 
সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেন-*'তাহা৷ গ্রন্থ-পরিশেষে 
মুদ্রিত হইল ।” 


শিশু ও কিশোর-পাঠ্য 


অনাথ রায়। আমার দেশের মানুষ। ২য় খণ্ড। 
নিউ বুক হাউস। ভূমিকার তারিখ ১৪-১২-৫৩। পৃ ১৬২। 
মূল্য আড়াই টাকা। 

অনিলচন্ত্র ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ । প্রেসিডেন্সি 
লাইব্রেরি। ১৯৪০। পৃ২৪। মূল্য তিন আনা। 

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। রবীন জীবনকথা । 
ইণ্টারন্যাশানাল পাবলিশরস। ২৫ বৈশাখ ১৩৫০। 
পৃ ১৬৬। 

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় । ছোটদের রবীন্দ্রনাথ । 
কোলকাতা! প্রকাশন নিকেতন । অক্টোবর ১৯৫০। পৃ ৪৯। 
মূল্য দশ আনা। 

চন্দ্রকান্ত দত্ত। কিশোরদের বিশ্বকবি। 
প্রেস। পৃ ১৬৮। মৃল্য ছুই টাক! । 

দক্ষিণারঞ্ন মিত্র মজুমদার । বাংলার সোনার ছেলে। 
কিং হাফটোন কোং। পৃ &২। মূল্য আট আনা। 

দীনেশ মুখোপাধ্যায় । ছোটদের ববীন্দ্রনাথ। শরীর 
লাইব্রেরি। ভাত্র ১৩৪৮। পৃ ১১৭। মুল্য দশ আনা। 

দেবনারায়ণ গুপ্ত । তোমাদের রবীন্ত্রনাথ। এইচ, 
চ্যাটাজি আযাণ্ড কোং। 'নিবেদন'+-এর তারিখ মহালয়া 
১৩৪৮। পৃ ৪২। মূল্য আট আনা । 'পরিবর্ধিত চতুর 
সংস্করণ মূল্য এক টাকা। 


নালন্দা 


পরিশিষ্ট 


নির্মলেন্দু ঘোষ। কিশোর কবি রবীন্ত্রনাথ। 
গ্রস্থবিতান। পৃ ৮৯। মূল্য এক টাকা চার আনা। 

পরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত । রবীন্দ্রনাথ । দেব সাহিত্য 
কুটার। ১৩৪৯। পৃ ৪৮। মূল্য তিন আনা। 

বিমল ঘোষ। শিশু রবি। মধুচক্র। “নিবেদন'-এর 
তারিখ ২৫ বৈশাখ ১৩৪৮। পৃ ৪২। মূল্য ছয় আন! । 

বিষুণপদ্দ ভট্টাচার্য । কিশোর রবি। চাকু সাহিত্য কুটীর। 
ভূমিকার তারিখ ২৫1১৫৪। পৃ ৬৮। মূলা এক টাকা। 

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও ফণীন্ত্রভূষণ সরকার | অন্তরালে 
রবীন্দ্রনাথ । মিলন পাঠাগার, বগুড়া। পাঠাগারের 
সভ্যবৃন্দ কতৃক প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২২ শ্রাবণ ১৩৫০ । 
পৃ ১৮। 

মনোরম গুহ ঠাকুরতা। আমাদের কবি। দ্বিতীয় 
₹স্করণ, ১৩৫৭। বৃন্দাবন ধর বুক হাউল। পৃ ১২০। 


মূল্য দেড় টাকা। 
যামিনীকান্ত মোম | ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ । ইগ্ডিঘান 
পাবলিশিং হাউস। ১৯২৬। পৃ১২৭। বারো আনা। 
যামিনীকান্ত সোম। ছোট্র ববি। যীডাস” কনর্শর। 


অগ্রহায়ণ ১৩৫৭। পুনমু্রণ মাঘ ১৩৫৭। পৃ ৮৪। মূল্য 
এক টাকা চার আন]। 

সতীকুমার নাগ । হাজার বছর পরে আমাদের কবি। 
অশোক লাইবেরি। পৃ ১৬। মূল্য পাচ আনা। 
_ স্থধীন্দ্রনাথ রাহা। রবীন্দ্রনাথ । প্রকাশক ঘ্ববোধচন্্ 
স্থর,। ২৫ ভূপেন্দ্র বন্থ আভিনিউ। ১৩৫৩। পৃ ৫৫। 
মূল্য বারো আনা। 

স্থবেন্ত্রনাথ ভট্রাচার্য। বাংলার রবি। দেশপ্রিয় 
রস্থালয়। ভূমিকার তারিখ ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৫২ । পৃ৭৯। 
রবীন্্কুষ্চিকা ৮* | মূল্য পাচ নিকা। 

স্বপনবুড়ো [ অখিল নিয়োগী ]। গগনে উদ্দিল রবি। 
মেয়েদের নৃত্য-গীতিমুখর নাটিকা। সত্যব্রত লাইব্রেরি। 
উৎসর্গের তারিখ ২৫ বৈশাখ ১৩৫৭। পৃ৪*। মূল্য 
দশ আনা। 

হরিমোহন দে (প্রকাশক), রবীন্দ্রনাথ । এম. এল. দে 
আও কোং। লেখকের উল্লেখ নাই। পৃ ১৬। মূল্য 
আট আন]। 


৩৪১ 
রবীন্দ্র-রচনা-সংকলন 


নিয়োক্ত পুস্তক-পুস্তিকাগুলি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিত 
নহে, প্রধানতঃ রবীন্দ্র-রচনা-সংকলন, সেই হিসাবে রবীন্ত- 
নাথের গ্রস্থন্থচীরও অন্তর্গত করা যাইতে পারে। তবুও 
কোনো কোনো গ্রন্থে সংকলঘ্িতার মন্তব্য দ্বারা ববীন্দ্র- 
রচন1 ও রবীন্দ্র-উক্তি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে; সংকলন দ্বারা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি দিক উজ্জল 
করিয়! তুলিবার চেষ্ট! করা হইয়াছে; এই কারণে বর্তমান 
তালিকাতুক্ত কর। হইল। 

চারুচন্ত্র ভট্টাচার্য কতৃকি সংকলিত। বৈশাখ । বিশ্ব 
ভারতী । [ ১৩ বৈশাখ ১৩৬২ ] পৃও১। বিতরণার্থ। 

আত্বোদ্বোধক রবীন্দ্রবাণী-চয়ন। বৈশাখ মাসের 
প্রত্যেক দিনে একটি করিয়া রচনাংশ উদ্ধৃত । 

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কতৃক সংকলিত। শিক্ষা। 
বিশ্বভারতী । ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৬২। পৃ ২৫। বিতরণার্থ। 

চারুচন্ত্র ভট্টাচার্য কতৃকি সংকলিত । করুণাঘন, ধরণী- 
তল কর” কলম্বশূন্ত । বিশ্বভারতী। | বৈশাখ ১৩৬৩ ]। 
পৃও০। বুদ্ধ-জয়স্তীতে বিতরণার্থ । 

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গন্চ রচনাংশের 
সংগ্রহ |: 

তারাপদ চক্রবর্তী (প্রকাশক )। কবির বাণী। 
পশ্চিমবঙ্গরাজ্য -পুনর্গঠন-সংযুক্ত পরিষদ । ফালস্কন ৯৩৬২। 
পু ১৫। বিতরপার্থ। 

বঙ্গ-বিহার-সংযুক্তি প্রস্তাব-প্রসঙ্গে সংকলিত ও 
প্রকাশিত। “যে ধরনের প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে উঠেছে সে 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুষ্প8ই মতামত পূর্ব পূর্ব উপলক্ষো 
ঘোষিত হয়েছে ।**'রচনাগুলি বর্তমান উপলক্ষ্যে লেখা ন! 
হলেও এগুলি হতে পথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।* 

প্রশান্তচন্ত্র মহলানবিশ কতৃকি সংকলিত । রবীন্দ্র-বাণী। 
সাধারণ ব্রাঙ্গমমাজ। ৭ ভাত্র ১৩৪৮। ববীন্দ্রনাথের প্রতি 
শ্রদ্ধা নিবেদনের অন্ত বিশেষ উপাসনায় বিতরিত। পৃ ৩২। 

ংকলনটিতে এই কয়টি বিভাগ--ভারতবর্ষের সাধন! : 
মানবধর্ম) বিশ্বানি ছুরিতানি পরাস্থৰ ? ধর্মের নবধুগ। 
অঙ্ধোৎসব । যস্ত ছায়াধমূতং যন্ত মৃত্যুঃ। গান। কবিতা । 


৩৪২ 


ভবানী লাহা। অঙ্কিত. ও' সংকলিত, রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যকণায় অলংকত। শোভা। [বস্থ্মতী সাহিত্য 
মন্দির ]। ভূমিকার তারিখ “বড়দিন ১৯২৬+। প্লেট ৫৯। 

ভারতচন্ত্র মন্ুমদার। জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ । 
প্রবাসী কার্ধালয়। পৌষ ১৩৩৮। পৃ ৯৪। মূল্য এক টাকা। 

প্রবীন্দ্রনাথের জাতীয় ভাবধার! তার নিজন্ব ভাষায় 
পাঠকমমাজে পৌছিয়ে দেওয়াই:..গ্রধান উদ্দেশ্টু* ; 
উদ্ধৃতিগুলি লেখকের ভূমিকার দ্বারা পরস্পর গ্রথিত। 
এই কয়টি ভাগ আছে-_দেশ-বিদেশে রবীন্দ্রনাথ; সমাজ 
ও সভ্যতায় রবীন্দ্রনাথ; শিক্ষাবিস্তারে রবীন্দ্রনাথ) 
উপসংহার গ্রস্থাকারে অপ্রচলিত বনু ছুপ্রাপ্য রচনা 
হইতেও উদ্ধৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। 

রানী চন্দ। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ । বিশ্বভারতী । 
২২ শ্রাবণ ১৩৪৯। পৃ ১৭৬। মূল্য ছুই টাকা। 

"নিজের খেয়ালখুশিমতে। ব্যক্তিগত আলাপ-অ!লোচন। 
[৭ জুলাই ১৯৩৪-১২ জুলাই ১৯৪১] খাতার পাতায় 
কখনো! কখনে| রেখে দিতুম। এ শুধু আমার ব্যক্তিগত 
কথ! ব! প্রশ্ত্ের উত্তর নয়, এর মধ্যে অনেকেই অনেক কিছু 
পাবেন এই ভেবেই এ যেমন ছিল তেমনিই সবার সামনে 
এনে দিলুম।”-ভূমিকা। সাহিত্য, শিল্প, জীবন, সমাজ 
প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বহু উক্তি এই গ্রন্থে বিধৃত 
হইয়াছে। 

স্থনীতি দেবী কতৃক সংকলিত। রবীন্দ্র জন্মতিথি। 
প্রকাশক বিজ্য়চন্দ্র মজুমদার, ৩৩।১-সি ল্যান্গভাউন রোড, 
কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা। 


রবীন্্রজীবনী, 


ইংয়েছি- 01888085 13601-এর: অস্সরণে-বৎসররের 
প্রত্যেক দিনের তান্িখ; তন্নিঘ্রে কবিতার অংশ (স্বাক্ষরের 
স্থান সহ ) মুকিত হইয়াছে 

নিয়লিখিত তিনখানি গ্রন্থ দেখিবার স্থযোগ পাই নাই'। 
অগ্ঠত্র উল্লিখিত দেধিয়াছি। ৃ 

১ গায়ত্রী দেবী। রবীন্ত্রনাথ। প্রেসিডেন্সি বুক 
ডিপো। মূল্য দশ আনা । 


অনিলচন্দ্র ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ । প্রেগিডেন্সি লাইবেরি। 
পরিবতিত ২য় সংস্করণ। শ্রাবণ ১৩৬০।--এই 
পুস্তকের ভূমিকায় অনিপচন্ত্র ঘোষ লিখিয়াছেন-_- 
"১৩৩৮ সাল, দেঁশব্যাগী চল্চে রবীন্দ্রজযস্তী ।"**ছুই বন্ধু 
মিলে লিখলাম এই জীবন-আলেখ্য- আমি আর অনিল 
দাস। অনিল ঢাকা জেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে-_সে 
অমান্গষিক নির্যাতনের কথ! আজও অনেকের স্মরণ আছে। 
'গায়ত্রী দেবী” ছন্পনামে বইটি বের হয়।” 

২. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত । ববীন্দ্রনাথ। 

৩, হেমচন্ত্র চক্রবর্তী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ । রংপুর | 


করুণানিধান বদ্ব্যোপাধ্যায় প্রণীত রবীন্দ্র-আরতি। 
রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবির শ্রদ্ধার্থা নিবেদন, রবীন্দ্রনাথ 
সম্বন্ধে কবিতার লমগি নছে। 

প্রেসিডেন্সি কলেজ রবীন্দ্'পরিষদে পঠিত কোনো 
কোনে! প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, দেখিবার 
স্যোগ হয় নাই। সেগুলি এই তালিকায় উল্লিখিত কবি- 
পরিচিতি গ্রন্থের অন্তভূর্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। 


পরিশিষ্ট ৩৪৩ 


রবীন্নাথ সন্বন্ধে বাংল। গ্রন্থের তাঁলিক। 


এই-মকল গ্রন্থ হইতে বিপেষ মূল্যবান পুস্তকগুলি নির্বাচন করিয়। একটি স্বতন্ত্র তালিক! রচনার গ্রয্নো্গন আছে। 
বর্তমান স্থচী প্রণেতার উদ্দেস্ঠ অন্তবিধ। রবীন্দ্রনাথ সম্দ্ধে যাবতীয় পুস্তক-পুস্তিকার সুচী সংকলন।-_-এরূপ তালিকা সম্পূর্ণ 
হইবার বাধ! বহু, সংকলগ্বিতার পরিজ্ঞাত কোনো গ্রস্থাগারেরই এই বিষয়ক সংগ্রহ সম্পূর্ণ নয়; অপরপক্ষে কতকগুলি 
পুস্তক দীর্ঘকাল ছাপা নাই। বর্তমান তালিকার অধিকাংশ গ্রন্থ, বিশ্বভারতীব কেন্ত্রীয় গ্রন্থাগার, রবীন্রসন ও 
গ্রন্থনবিভাগের সংগ্রহে প্রাপ্তব্য পুরাতন ছৃত্রাপ্য বই ওপুস্তিকাগুপি অধিকাংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে। 
প্রীসজনীকান্ত দাস ও প্রহ্থকুমার সেন কোনে! কোনো বই দেখিতে দিয়াছেন, তাহা ষথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। 
যে স্থলে গ্রথম সংস্করণের বই সংগ্রহ করা যায় নাই সে স্থলে যে-সংস্করণ পাওয়! থিয়াছে তাহাই উল্লিখিত হুইয়াছে। 
গ্রন্থের নামের পরে প্রকাশক বা প্রান্তিস্বানের উল্লেখ কর! হইয়াছে, তদভাবে ছুই-এক স্থানে যে-প্রেসে মুদ্রিত তাহার 
নাম দেওয়া হইয়াছে, বিস্তারিত ঠিকান! না থাকিলে “কলিকাতা' বুঝিতে হইবে । রবীন্দ্রসদনের শ্রীশোভনলাল 
গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রচিত্তরঞ্জন দেব এবং বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শ্রীবিমলকুমার দত্ত পুস্তকসন্ধানে বিশেষ 
আঙ্ুকুল্য করিয়াছেন। এই তালিকা যাহাতে 'বখাসাধ্য সুষ্ঠভাবে মুদ্রিত হয় শ্রীজগদিজ ভৌমিক ও শ্রীন্ধীরচন্জ 
কর সেজন্ত বিশেষ শ্রমন্বীকার করিয়াছেন। 

তালিকাটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। "তাহার এক বিভাগের কোনে। কোনে। বই অন্ত বিভাগেরও 
অন্ততূ্ত হইতে পারে। তবে এইরূপ অসম্পূর্ণ বিভাগেও পাঠকের কিছু বুবিধ! হইতে পারে। 

আরও কয়েকটি গ্রস্থশ্রেণী উল্লেখ করিলে এই-তালিকা' স্থলম্পূর্ণ হয়_ 

৯। যে-সকল গ্রন্থ সম্পূর্ণতঃ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নয়, কিন্ত এক বা একাধিক অধ্যায়ে ব! প্রবন্ধে রবীন্রপ্রসঙ্ 
আলোচিত ॥ দৃষটাস্তস্থল-_অন্নদাশঙ্কর রায়, “জীবনশিল্পী” ; কাজী আবদুল ওছুদ, “শাশ্বত বঙ্গ”; কৃষ্ণবিহারী গুণ, 
“গীতাগ্তলির ভাবধারা” ; প্রমথনাথ বিশী, “বাংলা সাহিতোর নরনারী”; প্রিয়নাথ সেন, পপ্রিয়-পুষ্পাঞজলি” । বুদ্ধদেৰ 
বন্থ, “সাহিত্যচর্চা” ; শশিভৃষণ দাশগুণ, “ত্রয়ী” । শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংল! সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা” ; হুমাষুন 
কবীর, "বাঙলার কাব্য” ) 7, 18. 0109180), 729016, 2০%50/8 0782 11677 । 

২। বঙ্গেতর ভাষায়, বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষায় লিখিত গ্রশ্থরাঙ্জি । দৃষ্টাস্তস্থল--7)0 79:0 11190010807, 
73986%0516667 70016, 2066 69 1076504/84 ; 139108009005 01086691199 (150), 7%6 006961 8০০% 
27 777076 / 9801010 9905 4১0865658 2769%916' ০ 227015 ) 981590811)  23901081001810097, 
72176108097 ০1 20887807070 0. 

৩। মাসিক পত্রাির বিশেষ রবীন্দ্র-সংখ্যা ) দৃষ্টাস্তস্থল--7'76 78806-73707665 0%97668,0:88019 
13176 91997, 1195-0850৮৩7194157008690 05 :05151005 221051501 ) 2176 098016665 8427806761 
026689, [82015 11920007151 9199091-888001859200) 8970692021092 19, 1941) 7503690 05 81081 
70709 1 পরিচয়, রবীন্ত্র-সংখ্যা, বযষ্ঠ ১৩৪৮, সুধীন্্রনাথ- দত্ত-ও-হিরণকুমার সান্তাল সম্পাদিত) কবিতা, রবীজ-সংখ্যা, 
আবাঢ় ১৩৪৮, বুদ্ধদেব বন্ধ সম্পাদিত ॥ শনিবারের চিঠি “রবীন্র-সংখ্যাঁ আশ্বিন ১৩৪৮, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত । 


আবায়, ১৩৬৩ শ্রীপুলিনবিহারী সেন 


১৯৮৮৮৭ 


আগো চল্‌, আগে চল্‌, ভাহ ॥ 
পাড়ে থাকা পিছে, মলে থাক মিছে, 
০বঁছচে মরে 1কবা ফুল, ভাই ॥ 
অআধ।শগো চল্‌» আগ চল্‌ ভাই ॥ 


৩১৩১ - 


চলো যাই চলো, যাই চলো, যাই 
চলো পাছে পাদে সলত্যেল ছন্দে, 
চলো! ভজন প্রাণেন আনন্দে ॥ 
চলো সুক্তিপাতথে, 
চলো বিকজাবিপদজ্কী মনোবখে, 
চলে। হুশীম দ্ুরপাথজাম্্রী 
চলো! দিবালাতিত, 
কবেো। জঅসযাআ, 
চছল্লেঃ বহি নিভক্স বীর্ধের বার্তা, 
দ্ধুর করে! সংশজশক্ষার ভাব, 
যাও চলো তিমির দিগজ্েল পার ॥ 
চলো! তজযাতির্গোকে 
আ্া্রত োষ্বে* 
চকলেোো অভ অআস্বভমজ লোকে, 
অজ অশোক, 
বলো আস বজ্োে আস বলো, আক- 
আস্মতেল আজম বলো ভাঙ 


১৪ 


৪5 


১১৪ 


১২ 


১৩, 


» শ্ামলী। 


১৯৩৫ হুইতে অগ্যাবধি রবীন্দ্রনাথের নব-প্রকাশিত গ্রস্থ . 


১৪, প্রাক্তনী । অভিভাষণাবলীর সংগ্রহ । ১৩৪৩ পৌষ 


শান্তিনিকেতন প্রথম খণ্ড ১৩৪১ মাঘ [ ১৯৩৫ ]। 
শাস্তিনিকেতন। দ্বিতীয় খণ্ড। ১৩৪২ বৈশাখ । 
কবিকতৃ ক মাঞ্জিত, বর্জিত ও নৃতন সংযোজন-যুক্ত। 
শেষ সপ্ধক। গগকাব্য | ১৩৪২ বৈশাখ ২৫ । ১৯৩৫ 
স্থুর ও সঙ্গতি । ধূর্জটিগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত 
পত্রালাপ। [১৯৩৫ অগস্ট ]। “অতুলগ্রসাদের 
স্মরণে । 4 

বীথিকা। কাব্য । ১৩৪২ ভাত্র [ ১৯৩৫] 

বৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা । ১৩৪২ ফাস্তন [ ১৯৩৬ ] 
পত্রপুট (গগ্কাব্য ) ১৩৪৩ বৈশাখ ২৫ “কল্যাণী 
শ্ীমান কষ কপালানি ও কল্যাণীয়া শ্রীমতী নন্দিতার 
শুভ পরিণয় উপলক্ষ্যে আশীর্বাদ” । [ ১৯৩৬ ]। 

ছন্দ । প্রবন্ধ। ১৩৪৩ আধাঢ়। ( ১৯৩৬ ]। “কল্যাণীয় 
প্রমান দ্রিলীপকুমার রায়কে? । 

জাপানে-পারম্যে । ১৩৪৩ শ্রাবণ। [ ১৯৩৬ ]। পূর্বতন 
'জাপান-যাত্রী* ও নৃতন 'পারস্তত্রমণ” একত্রে 'জাপানে 
-পারস্তে প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টো- 
পাধ্যায় শ্রদ্ধাম্পদেষু । 

গগ্কাব্য | ১৩৪৩ ভাব্র [ ১৯৩৬ ]। 
“কল্যাণীয়। শ্রীমতী রানী মহলানবীশ+। 

শিক্ষার ধারা । ১৩৪৩ ভাদ্র [১৯৩৬ ]। নিউ 
এডুকেশন ফেলোশিপের বঙ্গীয় শাখার ( ১৯৩৬ 
ফেব্রুয়ারি ) সম্মেলনউপলক্ষো রচিত তিনটি প্রবন্ধ । 
এতদ্ব্যতীত গ্রীক্ষিতিমোহন সেন ও শ্রীনন্দলাল বস্থর 
এক-একটি প্রবন্ধ আছে। 

সাহিত্যের পথে। প্রবন্ধ । ১৩৪৩ আশ্বিন (১৯৩৬]। 
কল্যাণীয় শ্রীমান অমিয়চ্্র চক্রবর্তাকে? । 

পাশ্চাত্য ভ্রমণ । ১৩৪৩ আশ্বিন [ ১৯৩৬ ]। সুরোপ 
প্রবাসীর পঞ্জ [১৮৮১ অক্টোবর ] পর্িবতিত 
আকারে ও যুরোপযাত্রীর ডায়ারি, দ্বিতীয্ খওড [১৮৯৩ 


_ অক্টোবর ] পুনর্বৃ্বিত। 


১৫ 


১৬, 


১৭, 


১৮৮, 


৯৪, 
৩০ 
১. 


২২, 


২৩, 


৪ 
তে, 
খ৬, 


২৭, 


ষ্, 


[ ১৯৩৬]। প্রাক্তন ছাত্রদের সভায় কথিত। 
খাপছাড়।। ছড়া । ১৩৪৩ মাঘ [১৯৩৭] । কবি কর্তৃক 
অঙ্কিত বহু চিত্র ও স্কেচসহ “শ্রীযুক্ত রাজশেখর বনু 
বন্ধুবরেষু 1", ৩ ভান্্র ১৩৪৩। 
কালাস্তর | প্রবন্ধ । ১৩৪৪ বৈশাখ [ ১৯৩৭ ]। 
সে। গল্প। ১৩৪৪ ঠবশাখ [ ১৯৩৭ ]| কবিকতৃকি 
অঙ্কিত বহু চিত্র ও স্কেচসহ “মথহর শ্রধুক্ত চারুচন্ত্ 
ভট্টাচার্য করতলযুগলেষুঃ। 
ছড়ার ছবি । কাব্য। ১৩৪৪ আশ্বিন [ ১৯৩৭ ]। 
নন্দলাল বন্থ কতৃক অঙ্কিত চিত্র-সহ। 'বৌমাকে' 
[ প্রতিমা দেবী ]। 
বিশ্বপরিচয় । ১৩৪৪ আশ্বিন [ ১৯৩৭ ]। "শ্রীযুক্ত 
সত্যেন্দ্রনাথ বন্থ প্রীতিভাজনেষু”। 
প্রান্তিক | কাব্য। ১৩৪৪ পৌষ [ ১৯৩৮ ]। 
চণ্ডালিক বৃতানাটা । ১৩৪৪ ফাল্গুন [ ১৯৩৮ ]। 
পথে ও পথের প্রান্তে। ১৩৪৫ জোষ্ঠ [১৯৩৮ ]। 
শ্রমতী রাণী মহলানবীশকে লিখিত পত্রাবলী। 
সেঁজুতি। কাব্য । ১৩৪৫ ভাদ্র [ ১৯৩৮ ]1 “ডাক্তার 
সার নীলরতন সরকার বন্ধুবরেধু' ।*** ১ শ্রাবণ 
১৩৪৫ ॥ 

ংলাভাষা পরিচয় । ১৯৩৮ 
প্রহাসিনী। কাব্য । ১৩৪৫ পৌষ [ ১৯৩৯ ]। 
আকাশ-প্রদীপ। কাব্য । ১৩৪৬ বৈশাখ [ ১৯৩৯ ]। 


'শ্ীযুক্ত সুধীজ্জনাথ দত্ত কল্যাণীয়েযু”। 

হ্যামা | নৃত্যনাট্য । স্বরলিপি সমেত। ১৩০৬ ভাব্র 
[ ১৯৩৯ | 

পথের সঞ্য়। লোকশিক্ষা গ্রন্থমাল|! ১। ১৩৪৬ 


ভাদ্র [১৯৩৪৯]। ১৯১১-১২ সালে যুবোপ ও আমেরিক। 
হইতে লিখিত পত্জাবলী। 


২৯, নব্জাতক। কাব্য । ১৩৪৭ বৈশাখ [ ১৯৪০ ]। 


৩৪৬ 


৩০, 
৩১, 


৩২, 


৩৩ 


৩9, 
৩৫, 


৩৩৬, 


৩৭ 


৩৮. 


৩১৯০ 


৪১, 
৪২, 
৪৩, 


৪৫, 


৪৬, 
৪৭, 
৪৮, 


৪৭৯, 


সানাই। কাব্য । ১৩৪৭ আযাঢ় [ ১৯৪০] 
ছেলেবেলা । ১৩৪৭ ভান্র [১৯৪০]। 
চিত্রলিপি। রবীন্দ্রনাথ কতৃক অস্কিত চিত্র-সংগ্রহ। 
কবিতা ও তাহার ইংরেজি অন্থবাদসহ । [ ১৩৪৭ ]। 
১৯৪০ সেপ্টেঘর। 
তিনসঙ্গী | গল্প । ১৩৪৭ পৌষ [ ১৯৪০ ]। 
রোগশধ্যায় ৷ কাব্য | ১৩৪৭ পৌষ [ ১৯৪০ ]। 
আরোগ্য । কাব্য । ১৩৪৭ ফাস্তন [১৯৪১ ]। 
'কল্যাণীয় শ্রাস্থবেন্্রনাথ করঃ। 
জন্মদিনে । কাব্য । ১৩৪৮ বৈশাখ ১ [ ১৯৪১]। 
সভ্যতার সংকট । অভিভীষণ। ১৩৪৮ বৈশাখ ১ 
[ ১৯৪১ ]। 
গল্পসল্প । ১৩৪৮ বৈশাখ [১৯৪১]। 'ননিতাকে”। 
আশ্রমের রূপ ও বিকাশ । প্রবন্ধ। ১৩৪৮ আযাঢ় 
[ ১৯৪১ ]। 

কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত 


, স্বৃতি। ১৩৪৮ শ্রাবণ [১৯৪১ ]। মনোরঞ্জন বন্দ্যো- 


পাধ]ামকে লিখিত পত্র। 

ছড়া । কাব্য । ১৩৪৮ ভানব্র [ ১৯৪১ ]। 

শেষ লেখা । কাব্য । ১৩৪৮ ভান্্র [১৯৪১]। 

চিঠিপত্র ১। ১৩৪৯ টবশাখ ২৫ [১৯৪২]। মুণালিনী 
দেবীকে লিখিত পড্র। 

চিঠিপত্র ২। ১৩৪৯ আষাঢ় [১৯৪২]। রূথীন্্রনাথকে 
লিখিত পত্র। 

চিঠিপত্র ৩। ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ [১৯৪২]। প্রতিম। 
দেবীকে লিখিত পত্র। 

আত্মপরিচয় । ১৩৫০ বৈশাখ ১ [১৯৪৩ ]। 
সাহিত্যের স্বব্ধপ। প্রবন্ধ । ১৩৫০ বৈশাখ [১৯৪৩]। 
চিঠিপত্র ৪। ১৩৫০ ফ্রীব [ ১৯৪৩ ]। মাধুরীলভা, 
মীরা, নন্দিতা, নীতু ও নন্দিনীকে লিখিত পত্র । 
স্ুলিঙ্গ। কাবা । ১৩৫২ বৈশাখ ২৫ [ ১৯৪৫ ]। 
চিঠিপত্র ৫। ১৩৫২ পৌষ [ ১৯৪৫ ]। সত্যেন্্নাথ, 
জ্ঞানদাননিনী দেবী, জ্যোতিরিজ্্রনাথ, ইন্দিরা দেবী 
ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র। 


রবীন্্রজীবনী 


৫০, 


২ 


৫৩, 


৫৪, 


৫৫, 


৫৬, 
৫৭, 


৫৮৮, 


৫৯, 


৬১, 


৬২, 


৬৪, 


৬৫, 
৬৬, 


, সমবায়নীতি । 


সঞ্চয়ন। কবিতা-সংকলন। ১৩৫৪ বৈশাখ ২ 
[ ১৯৪৭ ]। 
মহাত্মা গান্ধী। প্রবন্ধ ও অভিভাষণ। ১৩৫৪ মাঘ 
২৯ [১৯৪৮ ]| 
মুক্তির উপায়। নাটক । ১৩৫৪ শ্রাবণ [ ১৯৪৮ ]। 
গীতবিতান। তৃতীয় খণ্ড । গান। ১৩৫৭ আশ্বিন 
[ ১৯৫০ ]। এই খণ্ডে বহু অপ্রচলিত ও অপ্রকাশিত 
গান সংকলিত হইয়াছে। 
লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য । অভিভাষণ, ১৩২৮।১৩৫৮ 
ভাদ্র [ ১৯৫১ ]। | 
বিশ্বভারতী । প্রবন্ধ। ১৩৫৮ পৌষ ৭ [ ১৯৫১] 
শান্তিনিকেতন ক্রক্ষচর্যাশ্রম। প্রতিষ্ঠা দিবসের 
উপদেশ ও প্রথম কার্ধপ্রণালী। ১৩৫৮ পৌষ ৭ 
[ ১৯৫১] 
বৈকালী। গান ও কবিতা। কবির হস্তাক্ষরে 
মুদ্রিত। ১৩৫৮ পৌষ ৭ [ ১৯৫১]। ১৩৩৩ সালে 
মুদ্রিত, কিন্ত তখন প্রচারিত হয় নাই। 
চিত্রলিপি। দ্বিতীয় খণ্ড। ববীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত 
চিত্র-সংগ্রহ। ১৩৫৮ পৌষ ৭ [ ১৯৫১ ]। 
প্রবন্ধ। বিশ্ববিদ্াসংগ্রহ, শততম 
ংখ্যা। ১৩৬০ [১৯৫৪]। 
চিন্রবিচিত্র। কবিতা । ১৩৬১ শ্রাবণ [১৯৫৪]। 
ংকলিতা। প্রথম ভাগ। কবিতা সংকলন। 
আশ্বিন ১৩৬১ [ ১৯৫৪ সেপ্টেম্বর ১৫]। 
ংকলিতা। দ্বিতীয় ভাগ। কবিতা-সংকলন। 
[ আশ্বিন ১৩৬১ $ ১৯৫৪ সেপ্টেম্বর ১৫ ]। 
ংকলিতা । তৃতীয় ভাগ । কবিতা-সংকলন [ আষাঢ় 
১৩৬২ ) ১৯৫৫ জুন ২৮]। 
ইতিহাস। প্রবন্ধ । ১৩৬২ শ্রাবণ ২২ [ ১৯৫৫ ]। 
বুদ্ধদেব। কবিতা ও প্রবন্ধ। বুদ্ধ সম্বন্ধীয় রচনা- 
ংকলন। বুদ্ধপূর্ণিমা । ১৩৬৩ জোষ্ঠ [ ১৯৫৬ ]। 


সা 


৩১ অগস্ট ১৯৫৬ 


রচনাবলী 


প্রথম খণ্ড 
১৩৪৬ 
আশ্বিন 

[ ১৯৩৯] 
প্‌ ৬৪৫ 


দ্বিতীয় খণ্ড 
১৯৩৪৬ 
পৌষ 

[ ১৯৩৯ ] 
পৃ ৬৫৭ 


তৃতীয় খণ্ড 
১৩৪৭ 
বৈশাখ ২৫ 
[১৯৪৯ ] 
প্‌ ৬৬৪ 


কবিতা, গান 


সন্ধ্যাসঙ্গীত 

১২৮৮ [১৮৮২ 
জুলাই ] 
প্রভাতসঙ্গীত 
১৮০৫ শক বৈশাখ 
[ ১৮৮৩] 

ছবি ও গান 
১৮০৫ শকফাল্জুন 
| ১৮৮৪ ] 


তানসিংহ ঠাকুরের 
পদাবলী, ১২৯১ 

[ ১৮৮৪ জুলাই ] 
কড়ি ও কোমল 
১২৯৩ [১৮৮৬ 
নভেম্বর | 

মানসী, ১২৯৭ 
পৌষ ১০ 

[ ১৮৯০] 


সোনার তরী, 
উততওও 
[১৮৯৪ জানু ] 


রবীন্দ্র-রচনাবলী 


উপগ্ভাস, গল্প 


বউঠাকুরাণীর হাট 
১৮০৪ শক পৌষ 
[ ১৮৮৩] 


নাটক, প্রহসন 


বাল্মীকি প্রতিভ। 
১৮০২ শক ফাস্তন 
[ ১৮৮১৯] 
প্রকৃতির প্রতিশোধ 
১২৯১ [ ১৮৮৪ 
এপ্রিল ] 


মায়ার খেল। 
৯৮১০ শক অগ্রহায়ণ 


[ ১৮৮৮ ] 

রাজা ও রাণী 
১২৯৬ শ্রাবণ ২৫ 
[ ১৮৮৯] 


রাজাঁধ ১২৯৩ 
বিসর্জন ১২৯৭ দৈযঠ ২ [১৮৮৭ ফেবু] 


[ ১৮৯০] 


চিত্রাঙ্গদা ১২৯৯ ভান্দ্র ২৮ 


[ ১৮৯২ পপ] চোখের বালি ১৩০৯ 
গোড়ায় গলদ [ ১৯০০ এপ্রিল ] 
১২৯৯ ভান ৩১ 

[ ১৮৯২] 


প্রবন্ধ 


মুরোপ-প্রবাসীর পত্র 
১৮০৩ শক 

[ ১৮৮১ অক্টোবর ] 
মুরোৌপধাত্রীর ভায়ারি 
(ভূমিক। ) ১২৯৮ 
বৈশাখ [১৮৯১] 
স্্ইয় খণ্ড, ১৩০৩ 
আশ্বিন [ ১৮৯৩ | 


চিঠিপত্র ৩ ১৮৮৭ 
[ জুলাই । ১২৯৪]. 
পঞ্চভৃতঃ ১৩০৪ 

[ ১৮৯৭ মে] 


আত্মশক্তি ১৩১২ 
॥ আশ্বিন। ১৯০৫ ] 


৩৪৮ 


রচনাবলী 


চতুর্থ খণ্ড 
১৩৪৭ শ্রাবণ 
[ ১৯৪৬] 
পু ৫৬৭ 


পঞ্চম খণ্ড 
১৩৪৭ 
অগ্রহায়ণ 
[ ১৯৪০ ] 
পৃ ৫৭১ 


ষষ্ঠ খণ্ড 
১৩৪৭ 
ফাস্কন 

[ ১৯৪১] 
পৃ ৬৭২ 


সপচম খণ্ড 
১৩৪৮ 
আধা 

[ ৯৯৪১] 
পূ ৫৬৩ 


রবীন্দ্রজীবনী 


কবিতা, গান নাটক, প্রহন উপন্যাস, গল্প 


নদী ১৩০২, মাঘ ২২ বিদামম অভিশাপ 


[১৮৯৬] ১৩০০ [১৮৯৪ জুলাই ] প্রঙ্গাপতির নিরব 
চিত্রা ১৩০২ ফান্ধন মালিনী [১৮৯৬] [ ১৯০৮ ফেব্রু । ১৩১৪ 
[ ১৮৯৬] ১৩০৩ আশ্বিন ফান্ধন ১৬] 

বৈকুঠ্ঠের খাতা ১৩৯৩ 


চৈত্র [ ১৮৯৭ এপ্রিল ] 


চৈতালি [১৮৯৬] কাহিনী ১৩০৬ ফাস্তুন ২৪ নৌকাডুবি ১৩১৩ 


১৩০৩ আশ্বিন [ ১৯০০ ] [ ১৯০৬ সেপ] 
কণিকা ১৩০৬ 

অগ্রহায়ণ হাশ্তকৌতুক [১৩১৪ অগ্র] গোর! [ ১৩১৬ মাঘ। 
[ ১৮৯৯] [ ১৯০৭ ] ১৯১০ ] 

কথা, ১৩০৬মাঘ ১ বাঙ্গকৌতুক [ ১৩১৪ চতুরঙ্গ ১৯১৬ 

[ ১৯০০] পৌষ । ১৯০৭] [ ১৩২৩ ভান্দ্র ] 


কাহিনী ১৩০৬ শারদোৎ্সব [ ১৩১৫ 
ফাল্গুন [ ১৯০০] আশ্বিন। ১৯০৮ সেপ ] 
করনা ১৩০৭ 

বৈশাখ [১৯৯০] 

ক্ষণিকা [১৩০৭ 

শ্রাবণ। ১৯০৩] 


নৈবেছ্ধ ১৩৩৮ 
আবাঢ় [১৯০১] 
স্বরণ ১৩০৯ 


মুকুট [ ১৩১৫ পৌধ।] ঘরে-বাইরে ১৯১৬ 
১৯০৮ ] [১৩২৩ €জ্য্ঠ ] 


প্রবন্ধ 


ভারতবর্ষ ১৩১২ 

[ ১৯০৬ ফেব্রু ] 
চাবিত্রপুজা [ ১৯০৭ 
১৩১৪ জ্যেষ্ঠ ] 


্ 


বিচিত্র প্রবন্ধ ১৩১৪ 
বৈশাখ [ ১৯০৭ এপ্রিল 
প্রাচীন সাহিত্য [১৩১৪। 
১৯০৭ জুলাই ] 


লোকসাহিত্য 
[১৩১৪ শ্রাবণ। ১৯০৭] 


ব্যঙ্গকৌতুক 


সাহিত্য [১৩১৪ আশ্বিন 
১৯০৭ ] 


বম খণ্ড 
৩৪৮ পৌষ 
১৯৪১ ] 
1 ৫৭১ 


শম খণ্ড 
১৩৪৮ চৈত্র 
' ১৯৪২] 
পূ ৬৭৫ 


একাদশ খণ্ড 
১৩৪৯ আবাঢ় 
[ ১৯৪২] 

পূ ৫৩০ 


দ্বাদশ থণ্ড 
১৩৪৯ 
আশ্বিন 

[ ১৯৪২] 
প্‌ ৬৪৪ 


অয়োদশ খণ্ড 
১৩৪৯ 
কাতিক 
[১৯৪২] 
পৃ৫৫২ 


চতুর্দশ খণ্ড 
১৩৪৯ চৈত্র 
[ ১৯৪৩] 
পৃ ৫৫৪ 


কবিতা, গান 
শিশু [ ১৯০৩] 


রবীন্দ্র-রচনাবলী 


নাটক, প্রহমন 


প্রায়শ্চিত্ত [ ১৩১৬ 
বৈশাখ ১৯০৯ ] 


উৎসর্গ [১৯৪১ মে] রাজ ১৩১৭ 
খেয়া ১৩১৩ আষাঢ় [১৯১০ ডিসে] 


[ ১৯০৬] 


গীতাগুলি ১৩৯৭ 
শ্রাবণ ৩১ [১৯১০ 
অগস্ট ১৬] 
গীতিমাল্য 
[১৯১৪ জুলাই ] 
গীতালি [ ১৯১৪ 
নভেম্বর ১৩২১ ] 


বলাক। ১৯১৬ 
[ ১৩২২] 


পলাতকা 

১৯১৮ অক্টোবর 
[১৩২৫] 

শিশু ভোলানাথ 
১৯২২ [১৩২৯ 
শ্রাবণ] 


পুরবী ১৩৩২ 
শ্রাবণ [ ১০২৫) 
লেখন [ ১৩৩৪ 
কার্তিক ১৯২৭ ] 


অচলায়তন [ ১৯১২ 
অগস্ট ১৩১৯ ] 
ডাকঘর [১৯১২ 
জানুয়ারি ১৩১৮ | 


ফান্তনী ১৯১৬ 
[ ১৩২২ ফাল্গুন] 


গুরু ১৩২৪ ফাত্তন 
[ ১৯১৮] 
অপরুপরতন ১৩২৬ 
মাঘ [১৯২০] 


খণশোধ ১৯২১ 
[১৩২৮ আশ্বিন] 


মুক্তধারা ১৩২৯ 
বৈশাখ [ ১৯২৫) 


উপন্তাস, গল্প 


যোগাযোগ ১৩৩৬ 
আধাঢ়। ১৯২৯] 


শেষের কবিত। 
১৩৩৬ ভাদ 


[ ১৯২৯] 


ছুই বোন ১৩০৯ 
ফাস্তন [ ১৯৩৩] 


মালঞ্চ ১৩৪০ 
চৈত্র [ ১৯৩৪ ] 


চার অধ্যায় [১১৪১ 
অগ্রহায়ণ ১৯৩৪] 


গল্পগুচ্ছ 


[মুকুট ] 


৩৪৪৯ 


প্রবন্ধ 


আধুনিক সাহিত্য 
[ ১১১৪ আশ্বিন ১৯০৭ ] 


রাজ। ও প্রজা 

[ ১৩১৫ আযাঢ় ১৯৯৮ ] 

সমূহ [ ১৩১৫ শ্রাবণ 
১৯০৮ ] 


স্বদেশ [ ১৩১৫ শ্রাবণ 
১৯০৮] 


সমাজ [ ১৩১৫ শ্রাবণ 
১৯৪৮ ] 


শিক্ষা! [১৩১৫ অগ্র ১৯*৮] 
শব্বতত্ব ১৯০৯ ১৩১৫ 
মাঘ] 


ধর্ম [১৩১৫ মাঘ ১৯০৯] 
শান্তিনিকেতন 
১--৩ খণ্ড (১৯০৯ ] 


শান্তিনিকেতন ৪-১০ 


[১৯০৯-১০ ] 


৩৫০ 


রচনাবলী 


পঞ্চদশ খণ্ড 
১৩৪৯ ঠ5ত্র 
[ ১৯৪৩] 
পৃ ৫৬৬ 


যোড়শ খণ্ড 
১৩৫০৪ 
শ্রাবণ ২২ 
[ ১৯৪৩] 
পৃ ৫২৪ 


সগ্তদশ খণ্ড 
১৩৫৩ 


ফাস্ধন ১ [১৯৪৪ 


পৃ ৫০৬ 


অষ্টাদশ খণ্ড 
১৩৫১ প্রাবণ 
[১৯৪৪] 
প্‌ ৬০৯ 


উনবিংশ খণ্ড 
১৩৫২ 


বৈশাখ ২৫ [১৯৪৫] 


পৃ ৪৪০ 


বিংশ খণ্ড 
১৩৫২ 
পৌষ ৭ 
[১৯৪৫] 


পৃ 95৩ 


ররীন্দ্রজীবনী 


কবিতা, গান নাটক, প্রহসন উপন্াস, গল্প 
মহুয়। ১৩৩৬ বসস্ত ১৩২৯ ফান্তন গল্পগুস্থ 
আঙ্িন [১৯২৯] [১৯২৩] 
বনবাণী ১৩৩৮ রক্তকরবী ১৩৩৩ 
আশ্বিন [ ১৯৩১] [১৯২৬ ডিসেম্বর ] 
পরিশোধ ১৩৩৯ 
ভান্র [ ১৯৩২ ] 
পুনশ্চ ১৩৩৯ চিরকুমার সভা গলপগুচ্ছ 
আশ্বিন [১৯৩২] ১৩৩২ ফাল্কন 

[ ১৯২৬] 


বিচিত্রিতা ১৩৪* শোধবোধ [১৯২৬ জুন গল্পগ্ুচ্ছ 


শ্রাবণ [১৯৩৩] ১৩৩৩ আষাট] 
গৃহপ্রবেশ ১৩৩২ 
আশ্বিন; ১৯২৫ ] 
শেষগণ্ডক ১৩৪২ শেষবর্ষণ [১৯২৬] গল্পগু ছ 
বৈশাখ ২৫ নটার পুজা ১৩৩৩ 
[১৯৩৫] [ ১৯২৬ সেপ্টে্র ] 
নটরাজ ১৩৩৪ অগ্র ২২ 
[ ১৯২৭ ] 
বীধিকা ১৩৪২ শেষরক্ষা ১৯২৮ গল্পগুচ্ছ 
ভান্র [১৯৩৫] জুলাই [ ১৩৩৫ ] 
৪ 
পত্রপুট ১৩৪৩ পরিত্রাণ ১৩৩৬ গরগুচ্ছ 
বৈশাখ ২৫ জোষ্ঠ [১৯২৯] 
[ ১৯৩৬] 
স্টামলী ১৩৪ 
তাত্র [ ১৯৩৬] 


প্রবন্ধ 


শীস্তিনিকেতন ৪-১০ 
১১-১২ (১৯১০-১২] 


শান্তিনিকেতন ১৩-১৭ 
[ ১৯১১-১৬] 


আবনস্থৃতি ১৩১৯ 
[১৯১২] 


সঞ্চয় ১৯১৬ 

[১৩২৩ টজ্া্ঠ] 

পরিচয় ১৯১৬ 

[১৩২৩ আধাঢ়] 

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম 

[ ১৯১৭ অগস্ট 

১৩২৪ ভাদ্র] 
জাপানযাত্রী ১৩২৬ শ্রাবণ 
[১৯১৯] 

যাক্জী ১৩৩৬ জ্যোষ্ঠ 


[ ১৯২৯] 


রাশিয়ার চিঠি ১৩৩৮ 
বৈশাখ [ ১৯৩১] 
মান্ছুঘের ধর্ম ১৯৪৬.ষে 


[১০৪০] 


রচনাবলী 


একবিংশ খণ্ড 
১৩৫৩ 

শ্রাবণ ২২ 

[ ১৯৪৬] 
পু৪৫৩ 
দ্বাবিংশ খণ্ড 
১৩৫৩ 
আশ্বিন 

[ ১৯৪৬] 

পৃ ৫৩৬ 


ব্রয়োবিংশ খণ্ড 
১৩৫৪ আশ্বিন 
[ ১৯৪৭ ] 

পৃ ৫৬৫ 


চতুবিংশ খণ্ড 
১৩৫৪ 
পৌষ ৭ 
[ ১৯৪৭ ] 
পৃ৫১২ 
পঞ্চবিংশ খণ্ড 
১৩৫৫ 
বৈশাখ ২৫ 
[ ১৯৪৮] 

পূ ৪৪৯ 


রধীন্্র-রচনাবলী 
কবিতা, গান নাটক, শ্রহ্মন উপন্যাস, গল্প 


থাপছাড়া ১৩৪৩ তপতী ১৩৩৫ ভাত্র গল্পগ্চ্ছ 
মাঘ [ ১৯৩৭ ] [ ১৯২৯] 


ছড়ার ছবি ১৩৪৪ 
আশ্বিন [ ১৯৩৭ ] 
প্রান্তিক ১৩৪৪ নবীন ১৩৩৭ ফাস্তন গল্পগুচ্ছ 
পৌষ [১৯৩৮] [১৯৩১] [নষ্টনীড়] 
সেঁজুতি ১৩৪৫ ভান শাপমোচন ১৩৩৮ পৌষ 
| ১৯৩৮ ] [ ১৯৩১] 

কালের যাত্রা ১৩৩৯ ভাদ্র 

[ ১৯৩২] 
প্রহাসিনী চণ্ডালিকা ১৩৪০ গলগুচ্ছ 
১৩৪৪ পৌষ ভাত্র [ ১৯৩৩ ] 
[ ১৯৩৯ ] তাসের দেশ ১৩৪০ ভাদ্র 
আকাশপ্রদীপ [১৯৩৩] 
[ ১৩৪৬] 


বৈশাখ [ ১৯৩৭৯] 
নবজাতক ১৩৪৭ বীশরী ১৩৪০ অগ্রহায়ণ গল্পগুচ্ছ 
বৈশাখ [১৯৪০ মে] [ ১৯৩৩] 


সানাই ১৩৪৭ 

আযাঢ় ১৯৪০ ] 

রোগশব্যায় শাবণগাথা ১৩৪১ তিনসঙ্গী 
১৩৪৭ পৌষ শ্রাবণ [ ১৯৩৪ ] ১৯৪০ ডিসেম্বর 


[ ১৯৪০] বৃতযনাটা চিত্রাঙ্গদা [ ১৩৪৭ ] 
আরোগ্য ১৩৪৭ ১৩৪২ ফান্ধন 
ফান্ধন [১৯৪১] [১৯৩৬] 
জন্মদিনে ১৩৪৮ নৃতানাট্য চণ্ডালিক। 
বৈশাখ [১৯৪১ মে] ১৩৪৪ ফাত্তন 
[ ১৯৩৮] 
স্যাম ১৩৪৬ ভাঙ্ত 
[ ১৯৩৯] 


৬৫১ 


প্রবন্ধ 


ছন্দ ১৩৪৩ আমা 
[ ১৯৩৬] 


পারস্যে ১৩৪৩ আাবণ 
[ ১৯৩৬] 


সাহিত্যের পথে ১৩৪৩ 
আশ্বিন [ ১৯৩৬ ] 


কাশলাস্তর ১৩৪৪ 
বৈশাখ [ ১৯৩৭ ] 


বিশ্বপরিচয় ১৩৪৪ 
আশ্বিন [ ১৯৩৭ ] 


৩৫২ রবীন্্রজীবনী 


রচনাবলী কবিতা, গান নাটক, প্রহসন উপন্াস, গল্প প্রবন্ধ 

বড়বিংশ খণ্ড ছড়া ১০৪৮ ভান মুক্তির উপায় লিপিকা ১৯২২ বাংলাভাষ! পরিচয় 

১৩৫৫ [ ১৯৪১] [ ১৩৪৫ আশ্বিন] [ ১৩২৭ শ্রাবণ ] ১৯৩৮ 

পৌষ শেষ লেখা ১৩৪৮ সে ১৯৩৭ [ ১৩৪৫ কাতিক ] 

ভাদ্র [১৯৪১] [ ১৩৪৪ বৈশাখ ] পথের সঞ্চয় ১৩৪৬ 

[ ১৯৪৮ ] গল্পসল্ল ১৩৪৮ ভাত্র [ ১৯৩৯ ] 

পৃ ৬৬৯ বৈশাখ [ ১৯৪১] ছেলেবেল। ১৩৪৭ ভাত্র 
[ ১৯৪০] 
সভ্যতার সংকট 
১৩৪৮ বৈশাখ 
[ ১৯৪১] 


রবীন্দ্র-রচনাবলী--অচলিত সংগ্রহ 


প্রথম খণ্ড ১৩৪৭ আশ্বিন : কবিকাহিনী ( ১৮৭৮ নভেম্বর ) --বনফুল ( ১৮৮০ মার্চ )-_ভগ্নহদয় (১৮৮১ জুন )-_রুত্রচণ্ 
পৃ ৫৫২ (১৮৮১ জুন )__কালমুগয়া (১৮৮২ জুলাই )- বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩ অগস্ট )__নলিনী 
(১৮৮৪ মে)--শৈশব সঙ্গীত (১৮৮৪ মে)-_-পরিশিষ্ট_বান্মীকি-প্রতিভা ( ১৮৮১ মার্চ)। 


দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৪৮ অগ্রহায়ণ--আলোচনা (১৮৮৫ এপ্রিল )-_সমালোচন! (১৮৮৮ মার্চ)- মন্ত্রীঅভিষেক (১৮৯০ 
পৃ ৭২২ মে) ব্রঙ্গমন্ত্র (১৯০১ জানুয়ারি )_-ওপনিষদ ব্রহ্ম ৫১৯০০ জাহুয়ারি )--পাঠ্যপুস্তক £ 
সংস্কতশিক্ষা (হয় ভাগ), ইংরেজি সোপান, ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা ৯ম ও ২য় ভাগ, 
ইংরেজি সহজশিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ, অনুবাদ চর্চা, সহজপাঠ ১ম ও ২য় ভাগ, 
ইংরেজি পাঠ ১ম, আদর্শ প্রশ্ন । 
রবীজ্রচনাবলী ২৮ খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫,৯৫৮ [গ্রন্থপরিচয় ও বর্ণাঙ্ক্রমিক সুচী সমেত ]1 রবীন্দ্রনাথের 
রচনাপ্রকাশ এখনো শেষ হয় নাই; প্রকাশকরা আশ! করেন যে আহ্ুমানিক ত্রিশ খণ্ডে রবীন্নাথের প্রকাশিত 
অপ্রকাশিত সমুদ্ধায় রচনার সংকলন সম্পূর্ণ হইতে পারিবে । 


নির্দেশিক! 


[ এই নির্দেশিকার মধ্যে ১-৪ খণ্ডের সংযোজন ও সংশোধনের নির্দেশিকা এই ভাবে করা হইয়াছে : প্রথমে 
খগ্ড-সংখ্যা ও পরে পৃষ্ঠাঙ্ক এবং শেষে সংযোজনের ৃষ্াঙ্ক দেওয়া হইয়াছে । যথা ১-৫০। সং ২৯৭ অর্থাৎ ১ম খণ্ডের 
পৃষ্ঠা ৫.-এর সংযোজন এই গর্থ খণ্ডের পৃ ২৯*-এ প্রদত্ত হইয়াছে ।] 


অধ্যাপকমগ্ডলী পুনর্গঠন ৬৯ পা-টা 'অবচেতনের অবদান” ২০৬ 


তম 

অকসফৌর্ড বিশ্ববিগ্তালয় হইতে কবিকে অনশন সমদ্ধে অমিয় চক্রবর্তাকে পত্র অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রীর 

ডি. লিট উপাধি দান ২২২ ( ১৯৩৯ মার্চ ১৭) ১৬২ বিবাহ উপলক্ষ্যে কবিতা (১৩৪২ 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত £অনাদৃতা৷ লেখনী” ৭৯ আঘাঢ ১৩) ১৭ 

এ্রতিহাসিক চিত্র? সম্বন্ধে অনিচ্ছালত্বেও অনেক কাগজে অবনীন্দ্রনাথ অস্কিত উমার তপস্যা” ও 

১-৩৫৫ | সং ২৭১ সহি দেন ১৬৮ 'আওরঙ্গজেব' ছবিঘবয় কলাভবনে 
*অগ্রদূত+, 'শাস্ত” ও প্রণাম কবিতাত্রয় অনিলকুমীর চন্দ, উত্তর ভারতে (১৯৩৫) প্রাপ্তি ১৫১ (দ্র পি. আর দাশ) 

গাদ্ধীজি ক্মবণে ৩-৩১৭, ৩১৯ । সং ৩২২ কবির সঙ্গী ৫ অবনীন্দ্রনাথের “ঘরোয়া” পাওুলিপি 
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত --নদীবক্ষে ১৪ পাঠাস্তে কবির পত্র ২৪৯ 

মেয়েলি ব্রত'র ভূমিকা --আলমোড়ায় ৮৮ 'অবঞ্জিত” নবজাতক ১৬ 

১-৩৩৫ | সং ২৭১ --কালিম্পঙে ১৩১ অবলা বন্ধ ২১৭ 

_মংপুতে ১৩৩ “অবশেষে একদিন বন্ধন খণ্ডি' ১৩৫ 


অজয় সেতু নির্মাণ (১২৬৫ আশ্বিন) 
_হৈহৈ সংঘ ২৫ “অবিচার' 0৩৪৭ পৌষ ৪) ২৩৩ 


২-২৭। সং ২৭৪ 
অজিতকুমার চক্রবর্তী সম্বন্ধে _ নবশিক্ষা সংঘের (মানা) অন্যতম অভয়বাণী (১৩৪৭ শ্রাবণ ২২) 

ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়কে কবির সম্পাদক ৪৫ ২১৯, ২২২ 

পত্র ২-৯৪। সং ২৭৬ _-কলেজবিভাগের অধ্যক্ষ অমলাদেবীর 'মনোরমা” গল্পের বই 
-_অনুদিত 'জাতিসংঘাত' (১৯৩৮ নভেম্বর) ১৪৯ সঙ্থন্ধে মন্তব্য ১৯৬ 

(09০৪ 0০701106) অনিলবরণ রাম্ম ও জীববলি ৩৪ 'অমর্তা' ৮৫ 

২-৩১৪। সং ২৮৮ অন্তর্দেবতা ভাষণ (১৩৪৬ পৌষ উৎসব) অমিতা ঠাকুরের সেবাপরায়ণতা ২৩২ 
অজ্ঞান হইয়া অসুস্থ (১৯৩৭ ১৯৩ অমিত! সেন (খুকু) শাস্তিনিকেতনে 

সেপ্টেম্বর ১০) ৯৭ অস্তরীণাবন্ধদের অনশন ৯৩ শিক্ষিক! নিযুক্ত ১৬১ 
অটোয়। (0%70939) রেডিও স্টেশন _ মুক্তিনংবাদে বিবৃতি দান ১০৩-০৪ অন্নিয়চন্ত্র চক্রবর্তী ও নবজাতক 

হইতে “আহ্বান” কবিতার ইংরেজি 'অন্ধতামস গহ্বর হতে ফিরিন্ ১৬৪ পা-টী 

ঘোধিত (১৯৩৯, মে ২৯) ১৬৫ সুর্যালোকে' ১৩৮ কবির বাক্যালাপের সহচর ১৬৪ 
অতুলচজ্্ সেন প্রভৃতির গ্রামসেব! অন্ধদের দুঃখ-লাঘ্ব শিবিরের অন্ত --অকৃস্ফোর্ড হইতে ৪ বৎসর পরে 

২-৪০৩, ৪০৮। সং ২৯১ কবিতা ২৩০ প্রত্যাবত'ন (১৯৩৭ অগস্ট ২) 
'অতুযুক্তি', সানাই ১৭০ অন্ধ, ভারততীর্থ সভা হইতে কবিকে ৯৪ পা-টা 
“অদেয়' ১৩৬, ১৭০ পা-টী “কবিসম্াট” উপাধি দান ৯৩ পা-টী --জন্মদিন সন্ধে গমন্তকবিতা 
'অধীর।” (১৯৩৮ জুন ৮) ১৩৫ অনদাশঙ্কর রায়কে প্রেৰিত (শেষে সপ্তক ৪-৪৩ নং) ৯ ১১ 
অধ্যয়নশীলত ৩৩ . কবিতা ২৪৭ _-সাহিত্যের পথে" উৎসর্গ ৭৪ 
অধ্যাপকমণ্লীর নিকট কবির ভাষণ. “অপরাজিত রবীন্জনাথ ঠাকুর” ১৬৬ স্পপিঙ্জ ১২৪১ ১৩০১ ১৩৬ ১৪৮১ 

অপকাজিত। দেবীর পের উত্তয় ১৩৬ ১৫৪) ১৭৮১ ২২২ ২২৯১, 


(১৯৩৬ আগস্ট ২).৬৮-৬৯ . ) 
6৫ 


৩৫৪ 


পত্র গা্ধীজির অনশন 
সম্থম্ধে ১৬২ 

স্জন্মদিনের কবিত] প্রেরণ ১৬৬ 

--হিন্ম্মূসলমান সমস্যা সম্বন্ধে 
পত্র ৭ 

--হিন্দুমসলমানের চাকরি বণ্টন 
সম্ঘদ্ধে পত্র ১৬৮ 

--উড়িয্য] সম্বন্ধে ১৬৯ 

--কন্গ্রেস সম্বন্ধে (১৯৩৯ মে ২০) 
১৭৩ 

-_দস্তর সভ্যতা” বিষয়ে পত্র ২১৫ 

_ল্যাবরেটরি গল্প সম্বন্ধে পত্র 
২২৫ 

__পত্রধারা নংপু হইতে ১৮৭-৮৯ 

চেতন স্যাকরা” প্রভৃতি সম্বন্ধে 
পন্স ২০৬ 

- সহিত পত্রালাপ ১৬৩-৬৪ 

--সহিত আলোচনা (১৩৪৭ পৌষ 
৫-৭) ২৩৬-৩৭ 

স্অন্ুরোধে “আফ্রিকা? সন্বন্ধে 
কবিতা ৮০ 

'অনামী” (দিলীপ রায়ের) নামকরণ 
৩-২৩৬। গং ৩১২ 

অমূল্যচরণ বিছ্যাভূষণের 'মহাকোষে"র 
প্রশংসা বাণী (১৯৩৫ জানু) 
৪-১। মং ৩২৪ 

অমৃল্যধন মুখোপাধ্যায় ৬১ 

'অমুত” (শ্যামলী) ৬১ 

'অরণাদেবতা+-বুক্ষবরোপণ উৎসবে 
ভাষণ (১৩৪৫ ভাদ্র ১ ৭) ১৪১ 

অরবিন্দ ঘোষ ত্র শ্রীঅরবিন্দ 

অরুণ! আসফ আলি ৫৪ 

অরূপরতনের অভিনয়ে ঠাকুরদার 
ভূমিকায় ৩৮ 

অর্ধের্জকুমার গাঙ্গুলির 'রূপশিল্প” ৪ 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ ১৭৪ 

অল্-ইন্ডিয়া রেডিও : কালিম্পং 
হইতে জন্মদিনে কবির আবৃত্তি . 
(১৩৪৫) ১৩১ 

“অলকা? প্রথথ' চৌধুরী সম্পার্দিত 

পঞ্জিকা ১৯০. 


রবীন্দ্রজীবনী 


অশোক প্রিয়দর্শী সম্বদ্ধে ২২৮ 

অসুস্থ, কালিম্পঙে ২২৯ 

অন্ুস্থতার পর প্রথম কবিতা 'জপের 
মাল!" (১৯৪০ অক্টোবর) ২৩০ 

অস্পষ্ট' (নবজাতক) ২০৩ 


ঙ্আ 
আওয়াগড়ের মহারাজ, শান্তিনিকেতনে 


১৫৫১ ২০৫ 

--দান ১৭৭৪-১৭৭। সং ৩২৭ 

--ভবন নির্মাণ ২০৫-পাটী 

'আকাশপ্রদীপঃ? ১৪২) ১৪৫, ১৫২ 

'আখি- সংগম” ৪২ 

আজিঙগুল হক, শাস্তিনিকেতনে ৪৫ 

- শ্লীনিকেতনের বাধিক উৎসবে 
(১৯৪০ ) ১৯৭ 

আতাতুর্কের মৃত্যুর পর ভাষণ (১৯৩৮) 
নভেম্বর ১৮ ) ১৪৭-৮ 

আদিব্রাঙ্মসমাজ পুনর্গঠনের চেষ্টা ২- 
২৫৫ সং ২৮৪ 

_ সমাজের সহিত শাস্তিনিকেতনের 
যোগ-রক্ষার ইচ্ছা ২৮৪ 

আদ্দিভৌতিক কথার আলোচনা! 
মংপুতে ১৭২ 

“আধুনিক কাব্যপরিচন়্? ২২৪ 

'আধুনিকা' ্ 

আনভারসন, জে. ডি (এ. 10. 4009: 
৪০০)-এয় পত্র ফরাসী 'গার্ডনার' 
সম্বন্ধে ৩-৪২। সং ২৮৯ 

আনডারসন, স্তর জন (91: 0০20 
41006280170) 03059700201 13010- 
৫৪1 ) শান্তিনিকেতনে (১৯৩৫ ফেব্রু 
৬) ৩ 

আনন্দবাজার উৎসব সম্বন্ধে ২৩৬ 

আনি বেসাণ্ট স্বুলের বাধিক সভায় 
সভাপতি (১৯৩৫ ফেব্রু) ৪ 

আস্তর্জাতিক শাস্তি ও স্বাধীনতাকামী 
নারীসংঘের জন্ত বাণী প্রেরণ ৭১ 

» সমবায় উৎসব উপলক্ষ্যে ভাষণ ৩. 
২১ঞাপ্ং ৩২০ | 

আন্দামান স্বীপান্তরে বাস সন্বঘ্ধে, ৯৩ 


“আন্দামান দিবসে" (১৯৩৭ অগস্ট 
১৪) প্রচলিত *গুনীতি ভাষণ ৯৫ 
--বন্দীদের নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ ৯৫ 
আন্নাকালী পাকড়াশী ছন্সনামে “নানীর 

ঃ ১৯৩ 

'আফ্রিকা। ৮ৎ 

আবুল কালাম আজাদ ২০০ 

আবুলফজল লিখিত উপন্যাসের সমা- 
লোচনা ২২৫ 

'আবারের আইন" ১-৩১৫ পা-টা। 
সং ২৭০ 

“আবর্জন।” নহে, 
৪ ১৬। জং ৩২৫ 

“আমাদের অবস্থা” ১৮৮ 

'আমার এ জন্মদিন মাঝে আমি হারা 
( অনদাশঙ্কর বায়কে প্রেরিত 
কবিতা ) ২৪৭ 

'আমার কাব্যের গতি” ( কলিকাতা 
বিশ্বভারতী মন্মিলনীতে বক্তৃতা ) ১১ 

“আমার বনে বনে ধরল মুক্ল 
৪-৬। সং ৩২৪ 

“আমার শেষ বেলাকার ঘরখানি” ১০ 

'আমি ব্রাতা আমি পংক্তিহারা” ৫৫ 

“আমেরিকার একটি বিষ্ভালয়' (পাঠ- 
সঞ্চয় ) ২-৩১২। সং ২৮৭ 

আম্নাত আলিরখী, সংগীতভবনে ২৫ 
আমুব, আবু সৈয়দ-সম্পা্দিত 
“আধুনিক কাব্যপরিচয়* সম্বন্ধে ২২৪ 
আর্ট ও সায়েন্স ২০৬ 

আর্ট সম্বন্ধে প্রবন্ধ “রূপশিল্প*'১৭৪ 
'আরবার ফিরে এল বসন্তের দিন' ২৪৩ 
আরধিন ( [দা ) বাহালিফাকের 
ঘোষণা ১৮৮ 

আরিয়াম উইলিয়মূস, শান্তিনিকেতনে 
(১৯২৪-৩৪ ) ২৯১ ১০৮১ ১১৪ 

'আরোগা” (১৩৪৭, পৌষ উৎসবের 
ভাষণ ) ২৩৫ 

আরোগালাভের পয় ১০০ 

আরধনায়কম  ভ্্, আরিয়াম )' 

আলমোড়া (১৯৩৭ ) ৮৩৪৯১ 

-সযাত্রা (১৯৩৭ এপ্রিল ২৬) ৮৮ 


'অবজিত* (দ্র) 


স্্বাসকালে কবিতার তালিক। ৯০ 
পা-টা 

আলাউদ্দীন খ৷ ২৫ 

'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ (রানী চন্দ ) 
২২৭) ২9৫ 

'আলোকের পথে প্রভূ” ২৩০ 

আলোকের মধ্যে ভয় নাই ২৬৬ 

আশা অধিকারী জয়েড-ছাত্রী ২৯ 

--আর্ধনায়কম্‌ বরধায় ১০৮ 

--বিনোবা ভাবের নিকট কারুশিল্প 
শিক্ষা ১০৮ পা-টী 

আগ্ততোধ ভট্টাচার্য, শবতত্বের একটি 
তর্ক” সম্বন্ধে ৬১ 

আশ্রমিক সংঘ কেলিকাতা) কতৃক 
জন্মদিনের উৎসব (১৯৩৬) ৫৬ 

আশ্রমিক সংঘের সভা বক্তৃতা (১৩৪১) 
৩-৩৮২। সং ৩২৪ 

আশ্রমের শিক্ষা” ১৯। সং ৩২৫ 

আশ্রমের আদর্শ ও ইতিহাস ১৩৮ 

“আহার ও আহার ভূমিকা ( পশুপতি 
ভট্টাচার্য লিখিত ) ২৩৮ 

“আহারের অভ্যাস? ( ১৩২৬ ) ৪১ 

“আহ্বান (কানাডার জঙ্ভ লিখিত ) 
১৬৫ 


হই 


ইংরেজ মহিলাকে পত্র (১৯৩৫ অগস্ট 
১৫) ৩-৩৭৮। সং ৩২৪ 

ইংলনডে রবীন্ত্র-কাবোর সমাদর প্রায়- 
লুঙধ কেন ২-৩০৮। সং ২৮৬ 

ইনডিয়ান সিভিল লিবার্টি ইঘুনিয়নের 
সভাপতি ৬৭ 

ইন্দিয়! দেবীকে পত্র-রাগিণী দেবীর 
বৃত্য সম্বন্ধে ১০২ 

_-স্ঠামলী' গৃহ প্রবেশের পর পত্র ১০ 

-শেষ সপ্তকের সময় লিখিত পত্র ১১ 

--কতৃকি রেনেগসের গ্রন্থ অন্থবাদ 
১৩৯, ১৭৭ 

স্পস্থুরেন্্রনাথ ঠীকুরু সন্বদ্ধে পত্র ২১২ 

স্পছিরপত' সম্বন্ধে পত্র ১-২৪৩। 

সং হণ 


নির্দেশিকা 


ইন্দ্রমোহন সোম, বিশ্বপরিচয়ের 
ংশোধন ১০০ পা-টা 

ইন্দ্রিয়বোধচর্চ। পদ্ধতি ২, 

ইয়ুরোপীয় সংগীত ও ভারতীয় সংগীত 
১৬৬ 

ইয়ুরোপের (১৯২৬) ভ্রমণসন্বীদের 
সম্থন্ধে ভূলধারণ। নিরাকরণ ৩-১৯৯। সং 
৩৩৪ 

ইয়েটস-ব্রাউন (রা 3 98৮৪. ) 
1370) ) শ্রীনিকেতনে ৪৩ 

- শান্তিনিকেতন সম্বপ্ধে মত ৪৩ 

'ইস্টেশন+ (১৯৩৮ জুলাই) ১৩৭ 

শ্উ 


উইমেনস ইন্টারন্তাশনাল লীগ ফর্‌ 
পীস্‌ এন্ড ফ্রীডম-এ কবির বাণীগ্রেরণ 
৭9 

'উড়িস্তার অতিথি" ১৭১ 

উড়িস্তায় ঠাকুর এস্টেট ১৬৯ 

'উচ্চপ্রাচীরে রুদ্ধ তোমার ক্ষুদ্র ভবন- 
খানি, ৩-৩১৪। সং ৩২১ 

উত্তরভারত সফর ১7 ৫৩-৫৪ 

উত্তরায়ণের পর্ণকুটারের পরিণাম ৩- 
২৮ পং ২৯৬ 

উত্তরায়ণের বাড়ি বিশ্বভারতীকে 
ভাড়া দেওয়া হইয়াছে (১৯৫৪) ২৯৬ 
উততীয় (ত্র শ্তামা ) ১৫৫, ১৫৮ 
উদ্দীচি, সেজুতি, চামেলী নৃতন গৃহের 
নামকরণ ১৯৫ 

"উদ্বোধন" (নবজাতক )--গীত- 
বিতানের ভূমিকা ১৩২ 

উদ্যোগ শিক্ষা” (১৩২৬) ৪২ 
'উপকরণবিরলত ছিল আশ্রমের 
বিশেষত্বগ ২১০ 

উপেন্্রনাথ গঙ্গোপাধায়, স্থতিকথা 
১১ ৬৯ 

উমেশচন্দ্র চৌধুরীর বিশ্বভারতীকে 
ভাটের ভবন (শ্রীহট্ট জেলায় ) দান 


৩-২৭| সং ২৯৫ 
ভু 
উধা হালদার ২*১ 


উর্বশী ১-৩২৪। সং ২৭ 


খা! 
'ধতুপত্র'-এ কবির অপ্রকাশিত 
'মুসলমানীর গল্ট* ২+১৭। সং ২৭৩ 


ঞ্ঞী 
£একদিন যার! মেরেছিল তারে গিয়ে 
€ ১৯৩৯ বড়দিন ) ১৯৩ 
'একসুত্রে বাধিয়াছি' ১-৪৭। সং ২৬০ 
এন্ড,স (0. ঘা, 82095 ) কতৃক 
হিন্দীতবনের ভিত্তিস্বাপন 
(১৯৩৮ জানু ১৬) ১২১ 
--এলাহাবাদে দর্শন কন্গ্রেসের 
সভাপতি ১৫২ 
-কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন 
উত্সবে ভাষণ (১৯৩৮ )৮০ পাটা 
শান্তিনিকেতনে খ্রীষ্টোৎ্সবে 
(১৯৩৯) শেষ ভাষণ ১৯৪ 
--সন্বন্ধে জবহরলাল ২০৮ 
_জীবনী, মিস্‌ মার্জোরি 
সাইক্‌ম লিখিত ২০৯ পা-টা 
মৃত্যুতে ( ১৯৪” এপ্রিল ৫) 
কবির ভাষণ ২০৭ 
_হোঁয়।ট আই ও টু ক্রাইস্ট' 
পাঠ ৩-৩০৩। সং ৩২০ 
এপারে ওপারে" ১৭০ 
এম্পায়ার ডে-র জন্য কানাডার উপর 
কবিতা ১৬৫ 
'এম্পায়ার ডে' কী ১৬৫ পা-টা 
এম্পায়ার থিএটরে “চিত্রাঙ্গদ1' অভিনয় 
(১৯৩৯ মার্চ) ৫০ 
_-দালিয়া অভিনয় ৩ ২৬৫ | সং ৩১৬ 
“এ লেখা মোর শুণ্তদ্বীপের সৈকততীরঃ 
১৬ 
এশিয়াটিক এঁক্যর কবিস্বপ্ন ১৮২ 
«এসো এসো ওগো! হামছায়াঘেন দিনঃ 
( শেষ বর্যাসংগীত ১৩৪৭ ভাদ্র) ২২৭: 
এলমহান্ট”ও ভার্টিংটন হলের দান ৬ 


শচীন যাত্রাকালে কবির সঙ্গী ও. 


সেক্রেটারী ৮৬ 
স্পত্র, বর্তমান অগত সম্বন্ধে ১৪৪ 
--আগষন (১৯৩৮ ডিসেম্বর) ১৫২ 
স-শিক্ষাসত্র পরিকল্পনা ১০৪ 


৩৫৬ 


-স্হোম প্রোজেক্ট ব| গৃহ-শিক্ষাদান 
ব্যবস্থা গ্রাম সেবা ১১৭ 

এলাহাবাদে কৰি € ১৯৩৫ ফেব্রু ) ৩ 

»কবি (১৯৩৬ মার্চ ) ও চিত্রাঙ্গদা 
অভিনয় ৫৩ 

এস এস ফিরে এস গান নবীনচন্ত্র 
সেনকে রাণাঘাটে (১৩১১ ভাত্র ১৮) 
শোনান ১-৩০৭। সং ২৬৯ 


ঞ্ী 


'এইকতান” ( জন্মদিনে ) ২৩৯ 
'এতিহাপিক চিত্ত? সম্বন্ধে ১-৩৫৫। 
নং ২৭১ 
১ 


“ও ভাই কানাই, কারে জানাই, 

(ভরসা-মঙ্গলসংগীত, ১৩৪২ ভাত্র ২) ২৫ 

ওকাকুরা (01810 ) সম্বদ্ধে 
জাপানে ভাষণ ১৯২৯ মে--২-৩১৫। 
সং ২৮৮ 

“ওগে! বধূসন্দরী” ৬ 

ওয়াটসন ( ঢা. 95০) সম্পাদিত 
শিক্ষা-কোষে শান্তিনিকেতন সন্থন্ধে 
২১ পা-টা 

ওয়ালড, লীগ ফর্‌ পীস্‌ ( ০:13 
1/98509 1০: 7১690০ )-এর 
অন্থরোধে 'গোল্ডন বুক 'অব. 
পীদ্‌'-এ অটোগ্রাফ দান ও 
বাণী প্রেরণ (১৯২৮ সেপ )-- 
৩-২৪২। সং ৩১৪ 

ওদুদ, কাজী আবছুল-এর “হিন্দু- 
মুঘলমান সমস্যা” বিষয়ক বক্তৃতা ৭ 

ভ্ফ্‌চ 


কথাকলি ও বললোথল ১৬৩) ৪ সং ৩২৭ 

*কন্গ্রেস' অমিয় চক্রবর্তাকে পত্র- 
প্রবন্ধ ১৭৩ 

কন্গ্রেম-ভবন নির্মাণ পরিকল্পনা টং 

কন্গ্রেপে ভাঙন € ১৯৩৯ ) ১৭৩ 

কন্গ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন লইয়া 
অশান্তি (১৯৩৯ ) ১৫৩ 

কন্গ্রেপের স্বর্ণ জয়স্তী ( ১৯৩৫) 
উপলক্ষ্যে কবির বাণী ৪* 


রবীন্দ্রজীবনী 


“কবিকাহিনী,ঃ বান্ধবপত্রিকায় 
সমালোচনা ( ১২৮৫ ) ১-৬৭। 
সং ২৬০ 

“কবি-প্রশস্তি ৩-৩১০ | সং ৩২১ 

“কবি-সম্রাট' উপাধি অন্ধ, হইতে ৯৩ 
পা-টা 

কমল! নেহেরুর মৃত্যু (১৯৩৬ ফেব্রু 
২৮ )সংবারে কবির ভাষণ ৫০ 
--রিপোর্টারদের দ্বারা বাংলায় 
অনুলিখিত ও প্রকাশিত ৫০ 

“কর্ণ ও কুস্তী সংবাদ" সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র 
বন্ধু ১-৩৬১। সং ২৯৪ 

“কর্ণধার” (সানাই ) ১৭২ 

--“লীলা' নামে প্রবাসীতে প্রকাশিত 
১৮৯ 

কলিকাতা দর্শন-সম্মেলন (1১101103০- 
0101089] 00067:988 ) ১৯২৫-এ বসে 
৩-১৭২ | সং ৩০৬ 

--শিক্ষ। সপ্তাহ (01000961010 
০০1: ) ৪৫-৪৮ 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠ।লয় প্রতিষ্া- 
দিবসের অন্ত গান রচন! ৮০ 

--সমাবর্তনে ভাষণ ৭৮ 

কলিকাতায়--১০১ ৫৪, ১০৪১ ১২৯, 
১৫৫) ১৬৫) ১৬৯) ২০২৯ ২১৭১ ২৫২ 

কলিন্স (707. 1. 0011109 ) এর মৃত্যু 
(১৯৩৩) ৩-২৮১। সং ৩১৭ 

কন্তরাবাঈ গান্ধী শান্তিনিকেতনে (১৯১৫ 
ও ১৯৪০ ) ১৯৯ 

কাইসারলিঙ, রবীন্দ্রনাথ সন্বদ্ধে 
৩-৫৭। সং ৩০০ 

কাকাতুয়া দেবশর্ম ( দেবেন্দ্রনাথ সেন) 
১১৮১ । সং ২৬৬ 

কাগাওয়া ( জাপানী)-কে 
শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে গান্ধীজির 
উক্তি ৫৪-পা-টী 

কালার (11185 1]. 09619:)৪২-৪৩ 

'কীাটাবনবিহারিণী' ( ভরসা-মঙ্গলের 
গান)২৫ 

“কাঠের কাজ' (লক্ষীশ্বর নিংহ )-এর 
ভুমিকা! ২৭ 


কাদঘ্বরী দেধী ও চন্দননগরের স্বতি 
১৫) ১৬ 

_ স্মৃতি, “বিদায়বরণ” কবিতায় ৬০ 

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় ১২৫ 

লিখিত “মানুষ রবীন্দ্রনাথ” সম্বন্ধে 
১৬৭ | * 

কানাই সামস্ত, গীতবিতান গেয়ে ) 
সম্পাদন ১২৬ 

_ উত্তীয় (শ্তামা) সম্থদ্ধে আলোচনা 
১৫৮৫৪ 

কানাডা (0980808 )-র অনুরোধে 
'আহ্বান' কবিতা ১৬৫ 

_ইংরেজি তর্জমা অটোয়া রেডিও 
স্টেশন হইতে পঠিত ১৬৫ 

কাব্য গ্রন্থাবলী [ প্রথম ] 
১-5৩৫ | সং ২৭০ 

কাফিল-উদ্দীন-আকনা লিখিত 
রবীন্দ্প্রশস্তি (পতিপরে ) ৯৩ 

কামালপাশ। (ত্র আতাতুর্ক ) 

“কাব্য বলে বেঠিক কথা” ২৩৮ 

কারুকেন্দ্রি শিক্ষা ১০৯ 

কালিয়ঙে (১৩০৩ কাতিক ৭) 
১-৩৩৫ | গং ২৭১ 

“কালচার শব লইয়া! বিতর্ক ৬১ 

“কালরাত্ত্রে (শ্টামলী ) ৬০ 

“কালাস্তর' কবিতা ২২৯ 

কালিদাস নাগ কৃত রামকৃষ্জ শত- 
বাধিকী উৎসবে কবির ভাষণের 
অনুবাদ ( ১৩৫৯) ৮২ 

-চীনযাত্রার সঙ্গী--৮৬ 

কালিম্পং ১৩০১ ১৩৭, ২১৪১ ২১৭, ২২৮ 

--হইতে শেষ প্রত্যাবর্তন (১৯৪০ 
২৯ সেপ্টেম্বর ) ২৩০ 

কালীগ্রসন্প কাবাবিশারদের 'মিঠে ও 
কড়া” ১-১৮১ । সং ২৬৫-৬৬ 

কালীথাট মন্দিরে জীববলি বন্ধ 
আন্দোলন সমর্থন ৩৩-৩৪ 

কালীমোহন ঘোষ ৫৭, ১৪১ 

-্মৃত্যু (১৯৪০ মে ১২) ২১৪ 

-স্বৃতি (পুস্তিকা ) ২১৪ পা-টা 

“কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত" ২১১ 


“কাল্পনিক এবং বান্তবিক' ইত্যাদি 
প্রবন্ধের লেখক ছ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১-৭৩। সং ২৬০ 

কাশী বিশ্ববিগ্ঠঠলদ সমাবর্তনে ভাষণ 
(১৯৩৫ ফেব্রু ৮) ৩ 

হইতে “ডক্টর উপাধি প্রাপ্তি ৩ 

কাপিরের €(089819: ) : স্মৃতি সম্বন্ধে 
মস্তবা ২১৭ 

কিলপ্যাটি ক (11109561 ) ৭৫ 

-শান্তিনিকেতনে (১৯২৬ ) ১১৩ 

- নিউইয়র্কে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে 
বক্তৃতা ১১৩ 

কিশোরীমোহন সাীতরা ১৭৪ 

কুকুর সম্বন্ধে কবিতা ২৩৬ 

কুগ্তবিহারী মিশ্রের 'রামায়ণবোধ” 
সম্থন্ধে অভিমত ২২০ 

কুপ্তলাল ঘোষকে ব্রহ্গাচর্যাশ্রমের 
বিদ্যালয় সন্বন্ধে পত্র ( ১৩০৯ কাতিক 
২৭ ) ২-৪১। সং ২৭৫ 

কুমারম্বামীর “আর্ট এন্ড স্বদেশী” 
গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতার অঙ্থবাদ 
২-২৩৮। সং ২৮৩ 

কুমারাগ। (0. 88009191)08) 
শান্তিনিকেতনে ৩৯, ৪০ 

--ভাবী সংগ্রহালয় ( মিউজিয়াম ) 
সম্বন্ধে কবির মত জ্ঞাপন ৪০ 

কুমু, কুমুদিনী সম্বন্ধে রাধারানী দেবীকে 
পত্র ( ১৩৩৫ ) ৩-২৪৯ | সং ৩১৫ 

কূপালনী, কষ্-_-সম্পাদক “বিশ্বভারতী 
কোয়ার্টারলি' (নিউ লিরিজ ) 
(১৯৩৫ ) ১০ 

- নন্দিতা গাঙ্গুলীর সহিত বিবাহ ৫৬ 

- প্রবন্ধ 'বন্দেমাতরম' সম্বন্ধে ১০২ 
পা-টী * 

--পাঠভবনের অধাক্ষ (১৯৩৫ নভেম্বর) 
১৯০ 

রুষ্টি ও সংস্কৃতি ২ 

'কেন' ১৪৫ 

কেশবচন্ত্র সেনের জন্মশতবাধিকী 
উপলক্ষ্যে বাণী (১৯৩৮ নভেম্বর ১৭) 

১৪৭ 


নির্দেশিক। 


“কেশরকুমারী জৈনপুত্ক সংগ্রহ' 
( বিশ্বভাবতীপগ্রস্থাগারভূক্ত ১৯২৮ 
জুন )২৬ 

“কেটেছে একেল। বিরহের বেলা 
( চিত্রাঙ্গদার গান ) ৪২ 

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যাননকে কবিতা- 
পত্র (১৯৪১ জানু ১৭ ) ২৩৯ 

“কেন রে এই ছুয়ারটুকু পার হতে 
সংশয়? ২৫৭ 

কোয়েকারদের যুদ্ধ সম্বন্ধে বিবৃতি 
পাঠের পর কবির পত্র ১৯৪ 

ক্রাউন গিনেমায় 'গিরিবালা” চিত্র 
উদ্বোধনকালে কৰি উপস্থিত 
৩-২৬৫ | সাং 

ক্রোচে (3. 0:099 ), রাজনীতিতে 
যোগদান সম্বন্ধে মত ১৯৮ 

“ক্ষণলেখা' ১৩৪ পা-টা 

ক্ষমিতে পারিলাম না যে” শ্যামা) ১৫৮ 

ক্ষিতিমোহন সেন ও কাউণ্টেস 
হামিলটন ৩২, ৩৩ 

-_চীনাধাত্রার সঙ্গী ৮৬ 

-*ও হিন্দী আলোচনা ১২২-২৩ 

--গান্ধী পুরস্কার ও 'মুরারকা” পুরস্কার 
১২২ পা-টী 

__কালীমোহন স্মৃতি ২১৪ পা-টা 

ক্ষিতীশ বায় অন্থুলিখিত কবির ভাষণ 
১২, ৪২ পা-টী, ১৮৪, ১৩৭ পা-টী 

ক্ষিতীশচন্ত্র ভট্টাচার্ধ 'মাস পয়লা'র 
সম্পাদক ৭৭ 

ক্ষুধিত পাষাণ ১-৩২০। সং ২৭০ 

ঙ্ 

থবর এল, সময় আমার গেছে' 
(সময়হারা ) ১৫২ 

খাস্ঠ ও পুষ্টি প্রদর্শনী উন্মোচন ও 
ভাষণ (১৯৩৯ ডিসেম্বর ১৫ ) ১৯১ 

থাছ চাই (১৩২৬) ৪১ 

'থাপছাড়া' ৭০ 

€খেয়া'র কয়েকটি তারিখ 
২-১৭১। সং ২৭৭ 

গ্রষ্ট উৎসবে ভাষণ (১৯৩৬) ৭৯ 
স্জন্মদিনের কবিত। 'প্রচ্ছরপণ্ড ২৩৭ 


৩৫৭ 
খীষ্মাস ৫১৯১২) আমেরিকায় 


২-৩১৩। লং ২৮৭ 
_-দিনে লিখিত প্রাস্তিকের ১৭ ও 
১৮ নং কবিতা ১০৫ 
--দিনে (১৩৪৬) 'বড়দিন' কবিতা ১৯৩ 


ঞ্গ 


গগনেন্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু ( ১৯৩৮ 
অগস্ট ১৯ ) ১৩৯ 

গড্ডলিকা, গড্ডালিক। নহে ৭০ 

'গগ্ভকাব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা ১২, ১৮৪ 

_-'মোট কথা নামে ছন্দ গ্রন্থের 

ংশ দ্রষ্টব্য 

গগ্কে গানে সর দেওয়! সম্বন্ধে ১২৯ 
দ্র গীতবিতান-পরিশিষ্ট গণ্য গান 
তালিক৷ 

গভীরানন্দ স্বামী সম্পাদিত 'স্তব- 
কুন্ুমাঞ্জলিঃ ২১৬ পা-চী 

গরঠিকানী* ১৩৬ 

গবিবানার কৃত্রিমতা ও সৌন্দ্যহীনতা। ৮ 

গল্পগুচ্ছ সম্বন্ধে কবির কথা ১৮৯ 

গলগুচ্ছ ২-১৭। মং ২৭৩ 
দ্র গ্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্রনাথের 
ছোটগল্প'-এর পুঁলিনবিহারী মেন কৃত 
পরিশিষ্ট 

গল্পসঞ্চয়*-যোগীন্রনাথ সরকার 
সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিক1 ৭৩। 
সং ৩২৬ 

গল্পসল্প' ২৪১ 

গাছের ছাপ ১-৩১৪। সং ২৬৯ 

গাজিপুর--.উত্তরপ্রদেশের জেল! ও 
শহর, বিহারের নহে । ১-১৯৬। সং 
২৬৩৬ 

'গান্ধরীর আবেদন+ ও 'পৃজারিণী 
মোহম্মদী পত্রিকামতে নীতি ও 
ধর্মবিরোধী রচনা! ও কবির উত্তর-- 
৫৯ 

গান্ধীজি সম্বন্ধে মত-১৯৩৬ শিক্ষা- 
সপ্তাহের ভাষণের মধ্যে ৪৭ 

--ও বন্তরাবাঈ-এর সহিত দিল্লীতে 
সাক্ষাৎ ৫৪ 


৬৫৮ 


--কতৃকি বিশ্বভারতীর জন্য ঘাট হাজার 
টাকা প্রাপ্তির ব্যবস্থা ৫৪ 

- পত্র, স্থস্থ হইয়া ৯৭ 

কবির সহিত কলিকাতায় মোলাকাত 
( ১৯৩৭ অকৃটোবর ) ১০৪ 

--(১৯৩৮ মার্চ) ১২৯ 

»স্শিক্ষা-পরিকল্পনা ১০৭-১১ 

্জন্মোধ্পবে ভাষণ ( ৯৯৩৮) 

সেপ্টেম্বর ২১) ১৪৩ 
রাজকোটে অনশন (১৯৩৯ ফেব্রু ) 
১৬১ 
স-পট্টভির পরাজয়ে ১৫৪ 
--৭০ তম জন্মজয়ন্তীতে কবির রচন। 
১৮৫ 

__স্থভাষচন্দ্র সম্বন্ধে কবিকে টেলিগ্রাম 
ও এনড,সকে পত্র ১৯২-৯৩ 

--শাস্তিনিকেতনে (১৯৪০ ফেব্রু 
১৭-১৮ ) ১৯৫১ ১৯৯ 

- উদ্বেগ, কবির অন্ুস্থতায় ২৩০ 

গান্ধী মহারাজা? ( কবিতা ) ২৪০ 

গান্ধীজির উদ্দেস্তে কবিতা “অগ্রদূত” 
প্রণাম। ও শান্ত ৩-৩১৭। 
সং ৩২২ 

-_চৌবীচৌরার দুর্ঘটনার পর মত 
৩-৭৮। সং ৩০০ 

কারাগারে 3010670 700 01 

[809 পান ৩-৩১৭। গং ৩২২ 

গায়ত্রী 'মন্ত্রও ধ্যান করি” -১৯৭। 
গং ২৮১ 

গার্ডনার (387:99116: )-এর ফরাসী 
অন্বাগ ও সমালোচন! সম্বন্ধে জে. 
ভি, আনডারসনের পত্র (১৯২০) 
৩-৪২। লং ২৯৮ 


গিজো (001208) ২-১৯। 

সং২৭ “গিয়েছে তার ছায়ামূর্ত স্তীলের 
খেয়া! পারে? ১৬ 

গিরিডির এক বিচ্ভালয়ের 
পৃষ্ঠপোষকতা ২-১৫৫। সং ২৭৯ 

'গিরিবাল।'--মেঘ ও রৌদ্ড্ের নির্বাক 
চিত, ফবিকতৃ্ক পিনারিও সংশোধিত 


৩-২৬৫। লং ৩১৬ 


মবীন্দরজীবনী 


গীতবিতানের নৃতন সংস্করণ ১২৫, ১২৬ 
পা-টা 

গীতালি সমিতিতে সংগীত সম্বন্ধে 
ভাষণ ২১৭ 

গুজরাট ভ্রমণকালে অর্থাগম ৩-৩১। 
সং ২৪৬ 

গুজরাট ও রবীন্দ্রনাথ ৩-৩০। সং 
৯৩ 

'গুরুগোবিন্দ' কবিতা সম্বন্ধে শিখদের 
ক্ষোভ নিরাকরণ ( ১৯৩৫) ৪ 

গে, জন (৩০000 9851685-1782 ) 
রচিত বেগার্স” অপেরা সম্বন্ধে ৩-৩৬ | 


সং ২৯৭ 

গেছোবাবা+ শারদোৎ্সব অভিনয়ে 
যোজন ৩৩ 

গেডিস্‌, প্যাটি ক ৩-৫২। সং ৩০০ 

“গেল গেল ব'লে ধার! ফুকরে কেঁদে 
ওঠে? ১৩৮ 

গোপীনাথ নৃত্যশিল্পী শান্তিনিকেতনে ১ 

গৌরগোপাল ঘোষ শ্রীনিকেতন-সচিব 
(১৯৩৫) ৬ 

গোৌসাইজির পুত্র বীরু ( বীরেশ্বর )-র 
মৃত্যুতে বর্য মল স্থগিত (১৯৩৭ 
অগস্ট ১৫ ) ৯৬ 

গ্যেটের সহিত ববীন্ত্রনীথের কতকগুলি 
সাদৃশ্য ৩-৩০৮ | সং ৩২১ 

-__দ্বিশত বাধিকী জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
কবির পত্র ৩-৩০৮। সং ৩২১ 

_ সম্বন্ধে উদ্ধৃতির মূল ১১-৭১। সং 
৭৯৪ 

গ্রামউদ্যোগ বাবস্থা, অতুলচন্দ্র সেন 
প্রমুখ যুবকদের সহযোগিতা ২-৪*৩। 
সং ২৯১-২৯৩ 

গ্রামবাসীদের অসম্মান কোরো না 
১৪২, ১৫৫ 

গ্সে, রেনে (18506 0:00899$)-র 
গ্রন্থ ১৭৭ 

গ্রেহাম-এর সহিত সাক্ষাৎ ১৩১ 


ত্র 
“ঘরোয়া” পাওুলিপি পাঠ ২৪৯ 
(ফালিম্পঙে ) 


“ঘাটের কথা” ১-১৫৫ পা-টী সং ২৬১ 

চগণ্ডালিকা তুঃ জলপান্র কবিতা 
€( পরিশেষ ) ৩-৩৬২। সং ৩২৩ 

--অভিনয় ১২৯, ১৫৩, ২৪৩ 

-নৃত্যনাট/র গল্পাংশ ১২৭, ১২৮ 
১১৯ 

গঞ্ঠাংশ গানে পরিণত ১২৮ 

চন্দননগরের ঘাটে “পল্পা” নৌকায় 
বাস (১৩৪২ জ্যেষ্ঠ ) 

--রচিত কবিতার তালিকা ৩৫ পা-টী 
--পুরীতন স্বাতি ১৫-১৬ 

'চয়নিকা" (১ম সং) ২-২১১ পা-টা। 
গং ২৮৭ 

চলতি ছবি” ৮৪৯ 

চলিত বাঙলার প্রথম ব্যবহার “পয়ল। 
নম্বর” গল্পে, পাত্রপাত্রীতে নহে । ২- 
৪৫৭| সং ২৯৩ 

চলে! যাই চলো যাই” (কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠা দিবসের জন্য 
রচিত গান ) ৮* 

চা-চক্রের ইতিহাস ১৬৭ 

চারুচন্ত্র দত্তকে লিখিত পত্র 
€ শেষ সঞ্তক ৪২ নং) ১১ 

গিরুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'রবি-রশ্মি' 
সম্বন্ধে পাত্র ১৩২ 

- জন্মদিনে কবির আশীর্বাদ (পরি- 
শেষের সংযোজন ) ১৩২। সং ৩২৭ 

চারুচন্দ্র বস্থর ধম্মপদের সমালোচনা ও 
কবিতায় অন্থবাদ ২-১১৯। সং২৭৭ 

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ৬, ১৭৪ ১১ 

--কর্মসচিব ১৯৩৫ মার্চ ৬ 

-কবি লিধিত পত্র ( শেষস্তক ১৮ 
নং) ১১ 

চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ ২-৩৫২। সং 
২৮৯ 

চিত্বরঞ্ন দাশের স্বতিসৌধ উন্মোচন 
উপলক্ষো বাণী (১৯৩৫ জুন ১৬) ১৭ 

£চিত্রলিপি' ২৮ 

-_সম্বদ্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যান 
২২৮ 


চিত্রলেখ। দেবী ( সিদ্ধান্ত ) ৫ 

“চিত্রাঙ্গদা'র নৃত্যনাটা রূপায়ণ ( ১৯৩৬ 
ফেব্রু ) ৪৯ 

-্এক সময়ে ছাত্রের পড়িতে পাইত 
না ৪৯ 

--অভিনয়, কলিকাতার এম্পায়ার 
থিএটবে (১৯৩৬ মার্চ ) ৫০ 

--অভিনয়, পাটনায় ৫৩ 
--এলাহাবাদে ৫৩ 
_দ্বিীতে ৫৩ 

চিয়াং কাই শেক-কে পত্র ( ১৯৩৮) 
১৩৮, ১৩৯ 

চীন ও ভারত সম্থন্ধে ভাষণ ৮৭ 

চীন ভাষাচর্চা শাত্তিনিকেতনে ৮৬ 

চীন সম্বন্ধে কবিতা ২৩৫ 

চীনাভবন স্থাপন ৮৬-৮৭ 

চীনের প্রতি জাপানের অত্যাচারে 
ব্যথিত ১০৫) ১৭৪ 

চীনের শুভ-ইচ্ছা মিশন ২৩৪ 

চেকো-ল্লোভাকিয়া নাৎসি-কবলে পড়িলে 
লেস্নীকে পত্র ( ১৯৩৮ ) ১৪৪ 

“চেতনার জালে এ মহাগগনে বস্ত যা 
কিছু টিকিবে' ২০৩ 

“চৈতালি' সর্বপ্রথম “কাব্য গ্রস্থাবলী"র 
মধ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় 
১০৩৩৫ | সং ২৭১ 

চোরাই তর্জম। ২৩ 

“চৌচির গল্প সন্ধে ২২৫ 

চৌরীচৌরার পর গান্ধীজির মত 
৩-৭৮| সং ৩০০ 


| ভু 
ছড়ার ছবি* ৯০ 

ছড়ার ভূমিকা (১৩৪৪ আশ্বিন ২ ) ৯৭ 

ছড়ার তালিকা ২০৫ পা-টা 

ছড়ার ভূমিকা ২৪২ 

£ছন্” দিলীপ বায়কে উৎসর্গ ৬১ 

ছন্দোশুরু রবীন্দ্রনাথ,' প্রবোধচন্দ্র সেন 
রুত ৬২ 

'ছুবি' ( বলাকা ) কাহার ? ২-৩৬২। 
সং ২৯৩ 


“ছবি-আকিয়ে' ৮৯ 


নির্দেশিকা 


ছবির স্বৈরাচার ২৪৪৯ 

ছবি সন্বদ্ধে যামিনী রায়কে পত্র (১৯৪১ 
মে ২৫ এবং জুন ৭) ২২৮ সং ৩২৮ 

--বিশু মুখোপাধ্যায়কে পত্র ২৪৯ 

ছাত্রদীবন, ব্রক্গচর্যাশ্রম যুগে ২০-২১ 

ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান সন্বন্ধে 
মত ১৭১, ২০১-০২ 

ছাত্র-ইউনিয়নে (এলাহাবাদ) বক্তৃতা ৪ 

--( লাহোর ) বক্তৃতা ৪ 

“ছায়াছবি” ১৫ 

ছায়া-প্রেক্ষাগুহে বর্ধামঙ্গল ( ১৩৩৪ 
ভাদ্র ) ৯৬ 

--চগ্ডালিকা অভিনয় €( ১৩৪৪ ঠত্র) 
১২৪৯ 

“ছিন্নপত্র+-খসড়া ও মৃক্রিত গ্রন্থ ১-২৪৩। 
সং ২৬৭ 

ছুটি? ( পত্রপুট নং ২ ) ৩৫ 

ছুটির লেখা (বীথিকা ) ১৬ 

ছেলেবেলা ১৫, ২১৬১ ২১৭ 


জগদীশচন্দ্র বন প্রসঙ্গ ১-৩৬১। সং ২৯৪ 

_মৃত্যুতে কবির বিবৃতি ১০৪ 

_কর্ণ-কুস্তী সংবাদ ১-৩৬১। সং 
৪৪ 

জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত 'গীতা"র প্রাপ্তি 
স্বীকার ২১৬ পা-টা 

জনগণমন; ১০৩ 

'জননী তোমার শুভ আহ্বান+ (কল্পনা) 
৩৭ পা-টা 

জন্মদিনের উৎসব নববর্ষের দিন প্রবর্তন 
(১৩৪৩) ৫৪ 

জন্মদিন” ১৩৪৩ ভাষণ ৫৪ 

'জন্মদিনঃ ( কবিতা ১৩৪৪ বৈশাখ ২২ 
সেঁজুতি ) ৮৯ 

জন্মদিনে" (কালিম্পঙ হইতে ১৩৪৫ 
বৈশাখ রেডিও মারফত প্রচারিত : 
সেঁজুতি ): ১৩১ 

জন্মদিন মংপুতে (১৯৪০ ) ২১৩ 

জন্মদিন ( ১৩৪৬ বৈশাখ ৭; পুরী ) 

_-অনুষ্ঠান পুরীতে ১৬৬, ১৭০ 


৩৫$ 


স্মরণে কবিতা-ত্রয় ( ১৯৪১ 
ফেব্রু ) ২৪৩ 
জন্মদিনের প্রথম গান 'ভয় হতে তব 
অভয় মাঝারে ( ১৩০৬) ২৪৭ 
জন্মদিনের শেষ গান (১৩৪৮ ) ২৪৬ 
জন নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মত ৪৩, ৪৪ 
--সঘ্বদ্ধে মহাত্মাজী ৪৪ 
'জপের মালা অসুস্থতার পর প্রথম 
কবিতা (১৯৪০ অক ৩০ ) ২৩০ 
জবহরলাল নেহেকুর আত্মচরিত হইতে 
উদ্ধৃতির অক্ুবাদ ৭২ 
--নবযুগের খতুরাজ ( ১৯৩৬ মার্চ ৮, 
বসস্ত উৎসবের ভাষণ ) &ৎ 
-আত্মচরিত পাঠ করিয়া পত্র (১৯৩৬ 
মে ৩১) ৫৮ 
- পত্র, ব্যকিম্বাধীনতা সংঘ সম্বন্ধে 
৬৭ 
_্রীনিকেতনে কবির সহিত সাক্ষাৎ 
(১৯৩০ অক্টো ) ৭৭ 
--চীনাভবনের দ্বারোদঘাটনের জন্য 
প্রেরিত ভাষণ ৮৭ 
_-সহিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ 
(১৯৩৭ অক্টো ২৫) ১০১ 
_হিন্দীভবনের উদ্বোধন (১৯৩৯ জানু 
৩১) ১৫৩ 
-্সান্থন্ধে সুভাষচজ্জ বনু ১৪৪ 
--সম্বদ্ধে কবির মত ১৭৩, ২২৭ 
_-চীন যাজাকালে কবির লহিত 
সাক্ষাৎ ১৮৭ 
-মুসোলিনীর নিযঙ্ রণ প্রত্যাখ্যান 
(১৯৩৬ ) ৩-১৪৯২। সং ৩২৬ 
--আত্মচরিতে এন্ড,স সম্বন্ধে ২০৮ 
কমলা! নেহেরুসহ শান্তিনিকেজনে 
১৯৩৯১ জানুয়ারি ১৯ তারিখে 
আমেন ; ১০ই নহে। ৩০৮1 
সং ৩২৩ 
'জবাবদিছি' (নবজাতক ) ২০৩ :. 
'মিদারী ব্যবসায়” সম্বম্ে লয্জাবোধ: 
১৭৬ 
জয়া-মটরুয় বিবাহ উপলক্ষ্যে কবিতা 
অলধর সেন ৬৭ 


৩৬ ও 


জাকীর হোসেন ও বুনিয়াদী শিক্ষা! ১০৮ 

জানা ও অজানার তত্ব ২৪১ 

জাপান সম্বন্ধে ভবিষ্তৎ বাণী ১৩০ 

জাপানকে অভিশাপ (00$ 80906988 
০০৮ 291000889 ) ১৪৩ 

জাপানে ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনী 
( ১৯১৬ ) ২-৪২২। সং ২৯৩ 

জাপানের চীন-আক্রমণ সম্বন্ধে পত্র 
১৩৮ 

জাভা! প্রভৃতি ঘীপ হইতে ভারতীয় 
ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য 
আগ্রহ ৩-২১৪। সং ৩১০-১১ 
জারমান-কল্সাল জেনারেলের শাস্তিনি- 
কেতনে বক্তৃতা (১৯৩৩ অগস্ট ) 
৩-৩৬৩। সং ৩২৩ 

জারমেনীতে নাৎসিষুগে রবীন্দ্র-সাহিত্য 
প্রচার বন্ধ ২২-২৩ 

জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭, ২০০ 

--ও সন্তোষকুমার বন্থ শাস্তিনিকেতনে 
(১৯১০ ) ১*৫৬| সং ২৬০ 

জিনবিজয় মুনি ২৬ 

জিয়াউদ্দীনের মৃত্যুর পর কবিতা ও 
মন্দিরে ভাষণ ( ১৯৩৮ জুলাই ) ১৩৭ 

জিয়ানসন (10188 0981080]0 ) 
ক্থইডিশ-ন্গয়েড শিক্ষিকা ২৭, ৩০ 

জীবন দেবতা” সম্বন্ধে পত্র ১-৩২৭। সং 
২৭৩ 

জীববলি সম্বন্ধে--অনিলবরণ রা, 
বসন্ত চট্টোপাধ্যায়, সরসীলাল সরকার, 
হেমেন্প্রসাদ খোষ ৩৪ 

--নরেজ্জনাথ নন্দীকে পত্র ৩৪ পা-টা 

জীবিকা-সংগ্রাম ও নভ্যতা ২৬৬ 

জেমস ( 11190 8009৪ )-এব 
ক্স টু টিচার্স” (১৮৯৯) ১১২ 

জৈন ছাত্রাবাস শান্তিনিকেতন $৭০- 
৩৩) ২৬ 

জৈন সংস্কৃতি কেন্ত্রস্থাপনের চেষ্টা ২৬ 

ভ্যু পেয় (00. 79০7 )-চীনা আর্টিস্ট 


১৪৯৪ 


জ্ঞানেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন, 


আশ্রম ১-৩৭ | সং ২৫৮. 


রবীন্দ্রজীবনী 


জ্যোৎলানাথ ঘোষাল ১-১৪। সং ২৫৮ 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মানময়ী' 
১-৮২। সং ২৬০-৬১ 

স্”ও চন্দননগরের শ্বাতি ১৫ 

জ্যোতিংগ্রকাশ সরকার ১২৪ পা-টী 

জ্ঞানভারতীর সম্পাদনায় প্রভাত 
কুমারের অধ্যবসায় সার্থক হয়েছে' 
( ১৩৪৭ আষাঢ় ২৫) ২২০ 


উ্উ 


টয়্িনবী (1,০590৮০০)-র মত,জীবিকা 
ও সভ্যতা সম্বন্ধে ২৬৬ 

টাউনহলে সাশ্্রদায়িকত। বিরোধী 
সভায় কবির ভাষণ (১৯৩৬ জুলাই 
১৫) ৬৫-৬৭ 

--সভায় কবি সভাপতি ( ১৯৩৭ 
অগস্ট ২) ৯৩ 

“টাকা [বিশ্বভারতীর ] খরচ করবে 
কে' ৩-৩১। সং ২৯৬ 

টাগোর লাইব্রেরি, লখনৌ বিশ্ববিষ্তা- 
লয়ের গ্রন্থাগারের নাম ৫ 

ট্রাস্ট হাউস' উন্মোচন (১৯৪০ এপ্রিল 
১৯ ) ২১১ 


৯ 


ঠাকুর্দান মুখোপাধ্যায় ১-১৬২। সং ২৬৫ 
০] 


'ডাকঘরে"র রিহার্সাল (১৯৩৯ 
জুলাই ) ১৭৮ 

ডাবলিনের সোসাইটি অব. ফ্রেন্ডসের 
নিকট কৰির গ্রেবিত বাণীতে 
সরকারের আপত্তি ৭২ 

ডার্টিংটন হল ১৫২ 

ভিউই ( 801) 10৩ ) ১৯৯ 

ডিউই ও ববীন্দ্রনাথের তুলনা ১১৩ 


'ভুবেট (ভ।]। 10079506)) ববীন্ধর-' 


প্রশস্তি গোলডেন বুক অব. টেগোর 
গ্রন্থে । ৩-২৯*। সং৩১৯ . 
--কেস্‌ ফর ইনডিয়া ভারতে প্রবে 
করিতে পায়না ৩-২৯, ২ 


0 
ঢাকা প্রাদেশিক সম্মেলন (১৮৯৮) 
১-৩৪৮। সং ২৭১ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট 
উপাধি দান ( ১৯৩৬ জুঙ্লাই ২৯; 
কবি অনুপস্থিত ) ৬৭ পাটা 
“াকির। ঢাক বাজায়” ১৬৫ 
ঢটে'কির চাউল ও কলের চাউল ৪১ 


শ্্ 


তত্ববোধিনী পর্ব ২-২৫৮। সং ২৮৪ 
তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী 
২০২৫৮ | সং ২৮৪-৮৫ 

_-সভা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা (১৯১২) 
২-২৫৯। গং ২৮৫ 

--সভা ১৮ সং ২৫৭ 

"সভার জন্ম ( ১৮৩৯ ) ২৮৪ 

'তপোবন' সম্বন্ধে ভাষণ ও ব্যাধ্যান 
২১৯ 

তাই-চি-তাও ৯৭, ২৩৫ 

তাই-স্থ প্রমুখের চীনা শুভ-ইচ্ছা মিন 
( ১৯৪০, জানু ১৭) ১৯৬ 

তাঁতের কাজ শিক্ষা, আশ্রমে 
২৯ পা-টা ৫ 

তান-ফুন-সান ও চীনাতবন ৮৬ 

তারক পালিতের দেনা শোধ ২-৪৩৮। 
সং ২৯৩ 

তারাপদ মুখোপাধ্যায়, শেষ সপ্তকের 
সমালোচন। ১২ 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১ 

তাসের দেশ, তু. একা'কিনী 
--(বিচিত্রিতা) ৩-৩৬২। সং ৩২৩ 


. --ঞ্ীতে অতিনয় ১৫৫ 


_নৃতন গান সংযোগ ১৬৭ 
--স্থভাষচন্ত্র বস্থকে উৎসর্গ ১৬০ 
“তিনপুরুষ' নাম বদলা ইয়! 'যোগাযোগ' 
৩-২২৬। সং ৩১১ 
? ২২৩ 
তুলমীচরণ গোস্বামী প্রমুখ শান্তিনি- 
কেতনে ৬৩ 
তুলসীদাসের স্থৃতিবাসবে ভাষণ ২২৩ 


তেজেশচন্দ্র সেন স্বাক্ষরিত মানুষ 
রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থের সমালোচনায় ১৬৭ 

তেলিনীপাড়ার জমিদার ১৭ 

তোমরা রচিলে যারে" (১৩৪৬) ১৭০ 

«তোরে আমি রচিয়াছি লেখনীর রেখায় 
রেখায়* ৩-২৯২। সং ৩১৯ 


ত্রিপুরা! দরবারের প্রতিনিধিদল শান্তিনি- 


কেতনে ২৪৭ 
ত্রিপুরার মহারাজ। শান্তিনিকেতনে 
(১৯৩৯) ১৫৩ 
-রোবকারি বা ঘোষণ] ২৪৭ পা-টা 
ত্রিপুরীর কন্গ্রেস (১৯৩৯ মার্চ) 
১৬২, ১৭৩ 
৩2] 


থর্মভাইক (9511 11007770109 ) 
৩-৩৮ | সং ২৯৮ 


পি 


'দগুনীতি” আন্দামান দিবসে শান্তিনি- 
কেতনে ভাষণ ৯৫ 

পস্তর সভ্যতা ২১৫ 

ঘ্য়ানন্দ-এংলো-বেদিক কলেজে 
(লাহোর) বক্তৃতা (১৯৩৫) ৪ 

দয়ালু মাংসাশী' ১-১০৪ 
সং ২৬১ 

“দাদা! হব ছিল বিষম শখ' ২৪২ 

দাদু" ক্ষিতিমোহন সেন কৃত গ্রন্থের 
ভূমিকা ১২২ 

দামিনীর আখি' ইত্যাদি কবিতা 
টমাস্‌ মূর হইতে অনুদিত ১-৭৫। সং 
২৬০ 

দালিয়া গল্প অপরেশ মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক নাটকাকার দান ৩-২৬৫। 
সং ৩১৬ 

“দিনবদলের পালা এল? ২১৫ 
দিনাস্তিক। (চা-চক্র) উন্মোচন ( ১৩৪৬ 
নববর্ধ ) ১৬৬ 

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু (১৩৪২ 
শ্রাবণ ৫ ) ও কবির ভাষণ ২৪ 

্ স্থৃতি, দিনাস্তিকা ১৬৩ 

দিলীপ কুমার রায়কে ছন্দ উৎসর্গ ৬১ 


৪৩৬ 


পা-টা। 


নির্দেশিকা 


--ন্ুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে পত্র ৩-১৭৩। সং 
৩৩০৩ 

_শ্রীমরবিন্দ সম্বন্ধে পত্র 
৩-২৩৬। সং ৩১২ 

_-অনামী? গ্রন্থের নামকরণ ৩- 
২৩৬। সং৩১২ 

_-প্রাস্তিক? পড়িয়া ইংরেজি কবিতা 
বচন! ১০$ পা-টী 

দিলীতে রবীন্দ্রনাথ ( ১৯৩৬ মার্চ ) 
৫৩১৫৪ 

- _চিত্রাঙ্গদ! অভিনয় ৫৩ 

দিলী মিউনিসিপালিট হইতে কবি 
গসংবধনায় আপত্তি ৫৪ 

ছুইনাবী ( পত্রপুট ১৫ নং) ৫৫ 

দুঃখের তিমিরে যদি জলে? ৭৯ 

দু'্প্রাপ্য গ্রন্থমাল। সম্বন্ধে মত ১৪৫ 

দুরের গান (সানাই ) ২০২ 
দেবপ্রমাদ ঘোষ ও বাংলা বানান ৯১। 
সং ৩২৬ 

দেবী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৪৮ 

( দেবীপ্রসাদ নহে) 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চবিংশতি 
বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত ২-২৯। 
সং ২৭৫ 

-বোলপুর আগমন ১-5৭। 
সং ২৫৮ 

_ ত্রাহ্মধর্মে দীক্ষা ১-৯। সং ২৫৭ 

দেবেন্দ্রনাথ সেন, রবিরাছ' ১-১৮১। 
সং ২৬৬ 

“দেয়ালের ঘেরে যারা, গৃহকে করেছে 
কারা' ১৬৩ 

“দেশনায়ক" (স্থভষচন্ত্র সম্বন্ধে 
অপ্রকাশিন্ভ ভাষণ) ১৭৯-৮০ 

দেশবন্ধু গুপ্ত প্রভৃতির দিল্লী মিউনি- 
সিপালিটির কবি-সংবধনায় আপত্তিতে 
ক্ষোভ ৫9 

“দেশ বিদেশ" পত্রিক1 ১৭৬ 

'দেহাতীত? ( পত্রপুট ১* নং ) ৩৬ 

ছিজেন্্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবাধিক 
সভায় ভাষণ ( ১৩৪৭ ফাস্তন ২৯) 
২০২ 


৩৬১ 


দ্বিজেন্্রনাথ মেত্র, মেয়ে! হাসপাতালের 
আবাপধিক চিকিৎসক ২.২ ৩৪। সং 
২৮৩ 
"পত্র, ১৩২১ ফাল্তন ২-৩৭৬। 
সং ২৯০-৯১ 
খিতীয় মহাযুদ্ধ ১৪৪, ১৮৫ 
দীক্ষা কাহাকে দেন ২-২৫৫। সং ২৮৪ 
ঞ্খ 
ধম্মপদের বঙ্গাম্থবাদ ২-১১৯। সং ২৭৭ 
ধর্মরাজিক ঠত্য বিহারে বুদ্ধদেবের 
জন্মোৎ্সবে কবি সভাপতি € ১৩৪২ 
টজাঠ ) ১৪ 
ধর্ম সম্বন্ধে ধারণার বিবর্তন ৩৬ 
ধীরেন্্রমোহন সেন, ইংলনডে ( ১৯৩৫ 
মাচ) ৬ 
_-শশিক্ষা ও সংস্কৃতি? সম্থপ্ধে পত্র 
(১৯৩৫ জুলাই ১৫ ) ১৮ 
-- নব্শিক্ষা সংঘের (707) অন্যতম 
সম্পাদক (দ্র অনিলকুমার চন্দ ) ৪৫ 
-বিলাতে (১৯৩৭ ) ১০৩ 
_শ্রীনিকেতনে শিক্ষাকর্তা (১৯৩৮ 
জুলাই ) ১৭৬ 
-_ দ্রিলীতে শিক্ষাদণ্তবে নিয়োগ (১৯৪০ 
অগস্ট ১) ২২৯ 
ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৫ 
_্লিখিতপত্র (শেষ সক ১৭) 
নং) ১১ 
_-শেষ সপ্তক সম্বন্ধে পত্র ১২, ১৩ 
_ চিত্রাঙ্গদ! নৃত্যনাট্যর সমালোচনা 
৫২ 
ভ্ব 
নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ৫৬ 
_ ব্রঙ্ষপমাজ সম্বন্ধে পত্র ২-২৫৯। 
জং ২৮৫-৮৬ 
-_-আদি ব্রাঙ্থসমাজে দীক্ষা (১৩১৪ ) 
২-২৫৫ | গং ২৮৪ 
নটার পৃঞ্জা ৩। ১৮৪ 
- অভিনয় (১৯৪১ ) ২৪৩ 
“নদী” অবনীন্ত্র-অক্কিত চিত্রসমেত 
১-৩২৬। সং ২৭০ 


নদীবক্ষে ১৪-১৭ 


৩৬২ 


নন্দলাল বন্র চয়নিকা"য় অক্কিতচিত্র- 
তালিকা! ২-২১৯ পা-টী। মং ২৮২ 

-লখনৌতে নিখিল ভারত গ্রাম- 
উদ্যোগ প্রদর্শনীর বিভূষণ-ভারপ্রাঞ্চ 
(১৯৩৫ ) ৪৯ 

--চীনযাত্রার সঙ্গী ৮৬ 

স্পক্কেচ-এর উপর “ছড়ার ছবি'র 
কবিতা লিখিত ৮৯ 

-অঙ্কিত উমার তপন্তা ওআওরঙ্গজেৰ 
কলাভবনে প্রাপ্তি ১৫১ পা-টা 

_-দিনাস্তিকার ফেসকো ১৬৭ 

নন্দিতা গাঙ্গুলি ও কুষ্ণ কৃপালনীর 
বিবাহ (১৯৩৬) 

_-কৃপালনীর সেবাপরায়ণতা ২৩২ 

নন্দিনীর বিবাহ ১৯৫ 

--পিতা চতুভূজ কচ্ছী ১৯৫ 

নবজাতক ও অমিয় চক্রবততাঁ ২০৪ 

নবজাতক ও সানাই ২০৪-০৬ 

নবজাতকের 'অস্পষ্ট' কবিতার তাং 
১৩৪৬ চেত্র ১৪**২০৩ (১৩৩৭ নহে) 

“নবজীবনের যাত্রাপথে” ১৯৫ পা-টা 

নববর্ষ (১৩৪২) শান্তিনিকেতনে ৮ 


(১৩৪৩) » ৫৪ 
(১৩৪৪) » ৮৬ 
(১৩৪৫ ) রি ৯৮,১৩০ 
(১৩৪৬) রম ১৬৬ 
(১৩৪৭) এ ২১০ 


(১৩৪৮) সভ্যতার সম্কট ২৪৪ 
নবযুগের কাব্য ২০৬ 
নবশিক্ষাসংঘ (9ম [000০86107 
17611078111] 70 মা) 
--কলিকাতায় সম্মেলন ৪৫-৪৬ 
--কবির প্রেরিত ভাষণে বুনিয়াদি 
শিক্ষার আলোচনা ১০৭, ১১০ 
- সদশ্ডদের আশ্রম পরিদর্শন ৯৭ 
নবার়-_শ্রীনিকেতনে নৃতন উৎসব 
প্রবর্তন ( ১৯৩৫ ) ৩৭ 
নবীনচন্দ্র সেন ও ববীন্দ্রনাথ ১-৩:৭। 
৫ ২৬৮-৬৯ 
--'আমার জীবন" গ্রন্থে রবীন্দ্রকথ এ 
--রাণাঘাটে রবীন্দ্রনাথ এ | 


রবীন্দ্রজীবনী 


নরেন্দ্র দেব, 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র ১৭৫ 


নরেন্ত্রনাথ নন্দীকে পশ্রহত্যা সম্বন্ধে 
পত্র (১৩২৯ জোষ্ঠ ১৫) ৩৪ পা-টা 
নলিনচন্ত্র গাহ্গুলিকে পরীক্ষ। সম্বন্ধে 
পত্র ১৮ 

'না-গান গাওয়ার দল' ( ভরষা- 
মঙ্গল ) ২৫ 

"নামকরণ? (১৯৩৯), ত্রিপুরী কন্গ্রেসের 
দিন রচিত। ১৬৩ 

নারী", নিখিলবঙ্গ মহিলাকর্মী সম্মেলনের 
জন্য প্রবন্ধ ৭৬। সং ৩২৬ 

নারীপ্রগতি ২ 

নারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন পরিকল্পনা 
৩-২৮৯। সং ২ 

নারী শিক্ষা-সমিতির ভাষণ (১৯৪০ 
জুলাই ২) ২১৭ 

নারী সম্বন্ধে মত ২৩৩ 

“নারীর দুঃখের দশ! অপমানে 
জড়ানে। ২৩৩ 

নিউএমপায়ার খিএটারে 'অবরূপরতন, 
অভিনয় ( ১৯৩৫ ডিসেম্বর ) ৩৮ 
'নিঃম্থ+ (১৩৪২ ভাদ্র ২৭) ২৫ 
নিথিলবঙ্গ মহিল! কর্মী সম্মেলন, কৰির 
উদ্বোধন (১৯৩৬ অক্টোবর ১২ ) ৭৬ 

নিখিলবঙ্গ সংগীতসম্মেলন (১৯৩৫) ১ 

নিখিল ভারত কন্গ্রেস কমিটি 
কলিকাতায় ( ১৯৩৭) ১০০ 

নিখিল ভারত গ্রাম-উদ্যোগ কেন্দ্র 
( ব্রধায়) ৩৯১ ৪০ 

-_ লখনৌতে প্রদর্শনী ৪০ 

“নিজেরে ধিক্কার দিয়ে মন বলে ওঠে” 
১৭৮ 

“নিমন্ত্রণ (১৩৪২) কবিতায় পুরানো 
স্মৃতি ১৫ 

নিমাইচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, কবির 
0010)100)0708] 170101917) ভাষণের 
অনুবাদক ৬৫-৬৭ 

এনিয়ে সরোবর স্তন্ধ* ৩-২৩৬। সং ৩১২ 

নির্মলকুমার সিদ্ধাস্ত ৫ 

নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হাতেল স্থতি 
মন্দিরে কবির ভাষণ ১৫ 


নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭ 
নিশাপতি মাঝি ৫৭ 

নিশীথ সেন, কর্পোরেশন মেয়র ১৯১ 
'নিশীথে' গলপ ১-৩১৮। সং ২৭০ 
নিষিদ্ধ পুস্তক বা প্রোস্‌ক্রাইবড. ৭২ 
নীলরতন সরকার, শাস্তিনিকেতনে ৯৭ 
-_-সেঁজুতি উৎসর্গ (১৩৪৫) ১৩ 
নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও মহাজাতি 
সদন বিল ১৮২ 

নুটু” বৌথিকা) ১ 

'নৃতন সংসারখানি স্য্ট করো? 
(শোভন! দেবীর বিবাহ উপলক্ষ্যে ১৭। 
দ্র অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় ) 
নৃত্যনাটা চগ্ডালিক। ১২৪ 
--চিত্রাজদা ৪৯-৫৩ 

_ ধূর্জটিপ্রসাদ ৫২ 

- শাস্তিদেব ঘোষ ৫২ 
--প্রতিমাদেবী ৫৩ 

বৃত্যুলীল। রূপে বিশ্বদর্শন ২৩১ 
নেপিয়ার পেন্ট ওয়ার্কণ পরিদর্শন 
(১৯৩৯ নভেম্বর ১:)। সং ৩২৭ 
নেভিনসনকে পত্র, ব্যক্িস্বাধীনতা 
সন্ধে ১৯৮ 

নোগুচি (0709 [০02001)1 ) 
শান্তিনিকেতনে (১৯৩৫ নভেম্বর ৩*) 
৩৭ 

_বিশ্বভারতীর পেটরন্‌ পদ ১৯৩৭-৪০ 
৩৭ পাঁ-টী 

- খোলা চিঠি ১৩৯ 

--পত্রের কবিকৃত জবাব ১৪০, ১৪১ 

ম্যাশনাল আর্ট গ্যালারি প্রস্তাব সম্বন্ধে 
কবির মত ৩৯ 

সপ 

'পঁচিশে বৈশাখ চলেছে ( শেষ সক 
৪৩ নং )৯ 

পঞ্চভূতের ভায়ারি বা পঞ্তৃত গ্রন্থের 
পাঠের অদলবদল ৪৮। সং ৩২৫ 

পট্টভি সীতারামিয়া, কন্গ্রেস নির্বাচনে 
স্থভাষচন্ত্রের কাছে পরাভব ১৫৩ 

পতিসরে শেষ বার ( ৯৩৪৪ শ্রাবণ ) 
৯৩ : 


পত্রপুট উৎসর্গ, নন্দিতা কুপালনীর 
বিবাহোপলক্ষো ৫৭ 

পত্রপুটের পর্ব ৩৫-৪৫ 

পদরত্াবলী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ১-১৬১| 
সাং ২৬৪৫ 

'পল্মাসনার সাধনাতে দুয়ার থাকে 
বন্ধ? ১৮৩ 

“পয়ল। ন্র+ গল্পে চলিত বাঙলার 
প্রথম ব্যবহার (১৩২৪ আযধাঢ়) 
২-৪৫৭। সং ২৯৭ 

পরিণয়-মঙ্গল ২ 

পরিগ্যাবা পৃথিবী সগ্য-**' ৯ 

পরিভাষ প্রণয়নে রবীন্দ্রনাথ ৪৮ 

পরিমল গোস্বামী, “শেষ কথা” গল্প 
কানে ১৯ 

_ল্যাবরেটরি+ সম্বন্ধে ২২৬ 

«পরিশোধ একবার “কথা ও কাহিনী, 
হইতে ঝজিত হয় ৪৯ দরে শ্টামা) 

_নৃত্যন।ট্য রচন। (১৩৪৩ ভাদ্র ) 
৭8, ৭৫ 

--কলিকাতায় অভিনয় ৭৫ 
_-শাস্তিনিকেতনে অভিনয় 
( ৯৩৪৫ ভাদ্র ) ১৭২ 

“পরীক্ষ। দানবের কাছে শিশুদের 
বলিঃ ১৮ 

পরীক্ষার দিকে না তাকাইয়! শিক্ষা 
দিবার ভাবন। ( ১৯০৪ ) ১১৫ 

পরীক্ষার সময় শান্তিনিকেতনে 
ছাত্রদের স্বাধীনতা ২১ 

“পলাতকণ ২ 

পন্লীসমিতি সম্বন্ধে খসড়া ২-১৪১। 
গং ২৭৭-৭৮ 

পল্পী সেবা, শ্রীনিকেতনের বাধিক 
উৎসবে (১৯৩৪) ভাষণ ১৫৪ 
পশুপতি ভট্াচার্ষের আহার ও আহাধ 
সম্বন্ধে মত ২৩৮. 

-চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ ২-৩৫২। 
সং ২৮৯ 

পাইকপাড়ার প্রাসাদে নববর্ষ 
(১৩৪১) ১৬৯ 

পাকশাল (শান্তিনিকেতনে ) 

ংস্কারের ব্যর্থ চেষ্টা ৪১ 


নির্দেশিকা 


পাকিস্থানে বাংল! ভাষার দাবি ১ 
পাটনায় কবিসংবধ'না (১৯৩৬ মার্চ) ৫৩ 
স-চিত্রাঙ্গদ। অভিনয় ৫৩ 
পাঠসঞ্চয় ২-৩১২। সং ২৮৭ 
'পাথরপিও্ড' ৮৯ 
পাবনা কনফারেন্স (১৩১৪ মাঘ ২৮) 
২-১৬৬ পা-টা-। সং ২৭৯ 
পাবনায় বাড়ি হবে' (খাগছান়া ) ৮৫ 
পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে' 
(ভরযা-মঙ্গল ) ২৫ 
পারিতোধিক বিতরণ সম্থদ্ধে কবির 
মত ২১। সং ৩২৫ 
পারুপদেবী (বরাহনগর ) ১৭, ৭৭ 
পি. ই. এন ক্লাবে (বজীয়) কবির 
জন্মদিনোত্মব ( ১৯৩৬) ৫৬ 
পিয়াস? চাল স ও প্রাগমেোটিক 
দর্শনবাদ ১১২ 
পিয়াসন €(ডা, ভা. 168:8017 ) 
৫৩ পা-টা 
_মৃত্যুস্থান পিস তোঞ।| শহর 
৩-১১৭ | সং ৩০৪ 
পি. আর. দাশ (দ্র গুকুললরঞ্জন দাশ ) 
পুণাচুক্তি মানিবার অন্থ্বিধা ৬৩ 
“পুনশ্চ” নূতন বাড়ি ৭৮ 
পুরীতে (১৯৩৯ ) ১৬৯ 
পুলিনবিহারী সেন অন্গলিখিত 
১৩৪৫ পৌষ ভাষণ ১৭১ 
--১৩৪২ নববর্ষ ৯ 
-আমার কাব্যের গতি ১২ 
--+১৯৩৬ খ্রীষ্টউৎসবের ভাষণ ৭৯ 
_ জগদীশচন্দ্র প্রসঙ্গ ১-৩৬১। সং ২৯৪ 
-হেলেন কেলার প্রসঙ্গ ৩-২৯০। 
সং ৩১৭১৮ 
--শাংহাই-এ এশিয়ান কনফারেন্স 
সম্বন্ধে তথ্য ৩-১৪০ | সং ৩০৫ 
পুষ্পমালা দ্র. “মুক্তির উপায়” ১৪৩ 
পুজারিনী****মোহাম্মদী পত্রিকার মতে 
নীতি ও ধর্মবিরোধী রচন। ৫৯ 
(ত্র গান্ধাবীর আবেদন ) 
পৃণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ 
পুর্ণের সাধনা (১৩৪৬ মাঘোত্সব 
ভাষণ) ১৯৬ 


৩৬৩ 


পৃথিবী” কবিতা ৩৫ 
পৃথথীপরিচয়__প্রমথনাথ সেন গুপ্তপিখিত 
গ্রন্থের ভূমিকা ২১৯ 
পোএট্স স্কুল (2০6৮8 9০০০1) 
১১৫ 
পোড়াবাড়ি (পুরীতে কবির বাড়ি) 
১৬৯ পা-টা 
পোয়েটি, পত্রিকায় গীতাঞ্লির ইংরেজি 
অন্থবাদ প্রথম প্রকাশ ২-৩১৩। সং 
২৮৭ 
পৌষ-উত্মব (১৩৪২ ) ৩৮ 
--€ ১৩৪৩) ৭৯ 
-( ১৩৪৪) প্রলয়ের স্থট্টি ১০৫ 
-7( ১৩৪৫ ) ১৫১ 
»-( ১৩৪৬) অন্তর্দেবতা ১৯৩ 
--( ১৩৪৭) আরোগ্য ২৩৫ 
[ শেষ ভাষণ ] 
প্রকৃতির থেদ ১-৪২। সং ২৫৯ 
প্রচ্ছন্ন পশু ( ১৯৪০ বড়দিন ) ২৩৭ 
প্রজাপতি ১৬৫ 
প্রতাপনারায়ণ সিংহ ১-৩৭। সং ২৫৯ 
প্রতিমা! দেবী ইংলনভে ৬ 
_-পত্র ১৪ 
__শ্রীভবনের প্রনেত্রী ৩৬ 
-সংগীতবিভগের দায়িত্ব অর্পণ ৯৫। 
সং ৩২৬ 
-_ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদ। সম্বন্ধে ৫২১ ৫৩ 
--চগ্ডালিকা সম্বন্ধে ১২৭, ১২৮ 
ল্যাবরেটরি সম্বন্ধে পত্র ২২৫ 
-নিবণ? ২২৯ 
প্রতীক্ষা" (সোনার তরী ) 
১-২৬৯ | গং ২৬৮ 
প্রতুলচন্ত্র গুপ্ত সম্পাদিত কবিপ্রশত্তি 
৩-৩১০ | সং ৩২১ 
গ্রদেশে প্রদেশে জোড় মেলেনি" ১৭৩ 
প্রদোৎকুমার সেন, ১৩৪৩ পৌষ 
উত্সব ভাষণ অন্থলেখক ৭৯ 
--১৩৪৫ বিশ্বভারতী বাধিক 
পরিষদের ভাষণ অন্ুলেখক ৯৫১ 
অটোগ্রাফ খাতার কবিতা ২৩৬ 
প্রফুল্ল ঘোষ সাঁতারু কালিম্পঙে 
কবিসন্দ্শনে ১৩৫ পা-টী 


৩৬৪ 


প্রফুলরঞন দাশ (0, 78. 10895 ) 
কতৃক কলাভবনে নন্দলাল বস্থু- 
অস্কিত চিত্র দান ১৫১ 

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্া সম্মেলন 
(১৯৩৫) ১ 

প্রবোধচন্ত্র বাগচী, বৃহত্তর ভারত 


পরিষদে চীনা প্রশস্তি পাঠ ( ১৩৩৪) 
৩-২১৪ | গাং ৩১০ 
প্রবোধচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথের বাল্য 
রচন] ১-৪২। সং ২৫৯ 
--ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ 
৬১-৬২ 
-রবীজ্ু-সাহিতো অশোক ২২৯ পা-টা 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ভূবনডাঙা 
বাধ সংস্কার সম্বন্ধে কবির মত ৫৭, 
৭০) ৭১ 
- লোকশিক্ষাসংসদ ৫৮ পা-টা 
-_বিঙ্গপরিচয়” গ্রন্থ সথদ্ধে ৭১ 
-_িবীন্ত্রজীবনী, গ্রন্থ সম্বন্ধে ১৬৮ 
--জ্ঞানভারতী? সঙ্গন্ধে ২২০ 
প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, রবীন্দ্রপরিচয় 
সভা ২৫ 
- রবীন্দ্রগ্রসঙ্গ ১-৩৭। সং ২৫৯ 
--বিবাহ-উপলক্ষ্যে কবিতা-উপহার 
৪২, ৪৯ 
প্রভাত সঙ্গীত” এডুকেশন গেজেটে 
সমালোচনা ১-১৩১। সং ২৬১ 
প্রভাতের প্রথম আভাস' চিত্রাঙ্গদ! 
বৃত্যনাট্যের ভূমিকা) ৫১ 
প্রমথ চৌধুরীকে আথিক দুর্গতি 
সঙ্থন্ধে পত্র ৮ 
--পত্র, শেষ সপ্তক ৪৫ নং ১১ & 
_-প্রাচীন হিন্দুস্থান' ১৩৯, ১৭৭ 


 প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের 


গ্রন্থমালার জন্য গ্রথম বিজ্ঞান-গরস্থের 
খসড়া করেন (দ্র বিশ্বপরিচয়) ৮৮ 
--পৃর্থীপরিচ়, কবিকত ভূমিকা ২১৯ 


। প্রমদারগ্ন ঘোষ, শিক্ষাভবনের 


|| অধ্যক্ষ ১৯৩৭ অক্টোবর ১০৩ 
;--পাঠভবনের অধ্যক্ষ ১৯৩৮-৩৯ 


) 


নভেম্বর ১৪৯ 


রবীন্দ্রজীবনী 


'প্রলয়ের স্থস্টি' (১৩3৪ পৌযউৎসবের 
ভাষণ ) ১০৫ 
প্রশাস্তচন্্র মহলানবীশ 
রবীন্দ্রনাথকে কেন চাই" (১৯২১) 
৩-৮০ | ২ ৩০০ 
--প্রান্তিক* নামে গ্রন্থে কবি সন্থন্ধে 
অভিজ্ঞতা ৩-১২০। সং ৩০১ 
-উদ্দেশ্টে 'অবঙ্জিত' লিখিত ১৬ 
--বরাহনগর গৃহে (১৯৩৬ মে) ৫৬ 
_-বরাহনগরের নৃতন বাড়িতে (১৯৩৬ 
অগস্ট) ৭৩ 
-_বেলঘরিয়ার বাটিতে (১৯৩৭ জুলাই 
অগস্ট-সেপ) ৯৩, ৯৬ 
_[ বৈজ্ঞানিক প্রশান্তি আবশ্যক ] 
১৪৩ 
--কবির অন্ুস্থত! সংবাদে কালিম্পঙ 
যাত্রা ২২৯ 
-কবিকথা। ২-৩৬২ | সং ২৯০ 
- রুশিয়] ভ্রমণ ( ইং বুলেটিন) হইতে 
উদ্ধৃতি ১১৬ 
প্রশ্ন নেবজাতক) ১৪৮ 
প্রহাসিণী, খাপছাড়া প্রসৃতি ২০৫ 
প্রাক্তনী ৫৬ 
প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ (১৩০০) 
(দ্র স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক ১৩৪৫ 
ভান্র) ১৪২ 
প্রাচীন হিন্দু'্ান লিখিবাঁর জন্য প্রমথ 
চৌধুরীকে অন্থরোধ ১৭৯ 
প্রাথমিক বিষ্যালয়ের শিক্ষক সম্মেলন 
(১৯৩১) ৫০ 
প্রাদেশিক সম্মেলন বা প্রতিন্গিয়াল 
কনফারেন্সের কয়েকটি তারিখ 
২-১৬৬ পা-টী | সং ২৭৯ 
প্রান্তিক? ৯৭, ১০৫ 
প্রায়শ্চিত্ত” [ম্যুনিক প্যান্টের ৪ দিন 
পরে লিখিত ] ১৪৪ 
প্রিয়ঘদ1! দেবী, জাতিবিরোধ | [8809 
0029106-এর অনুবাদ, ভারতী 
১৩২০) ২-৩১৪ | সং ২৮৮ 
প্রেমঠাদ লাল__প্লিনিকেতন ত্যাগ 
(১৯৩৬ জুলাই) ৬৭ পা-টা 


--লিখিত 78600708060061010 9100 
17100096101) 11) 108] 1361069] 
1982 গ্রন্থে কবির ভূমিক1 ১১৮ 

প্রেমের মিলন দিনে” ১৯৫ পা-টী 

প্রেসিডেন্ট ফান্ড স্যরি ১০ 

প্রেসিডেদ্সি কলেজ ম্যাগাজিন, শেষ 
সঞধকের সমালোচনা ১১-১২ 


লি 


ফজলুল হক, বঙ্গ দেশের প্রধান তথ। 
শিক্ষামন্ত্রী ১৬৮ 
ফণীন্দ্রনাথ অধিকারীকে অসবর্ণ বিবাহ 
সম্বন্ধে পত্র৩-২৯৮ | সং ৩২৭ 
“ফরাশী রবীন্দ্র-প্রশস্তি' (ফরাসী 
গার্ডনার-এর সমালোচনার জে. ডি 
আনডারসন কৃত অঙ্গবাদ ৩|৪২। 
সং ১৯৮ 
“ফাউস্ট+ (7056) অভিনয় দর্শন 
৩-৪১ | সং ২৯০ 
ফিন্ডলের (7100185) [ন00110- 
চ610108 01 7:00096100 1981) 
রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ ১১৩ 
_ডিউই ও রবীন্দ্রনাথের তুলন। ১১৩ 
ফিন্ল্যান্ড সম্বন্ধে 'অলকা "য় প্রবন্ধ 
১৯৪১ ১৯৫ 
ফেডারেশন হল ২-১২২। সং ২৭৯৪ 
--পরিকল্পন। (১৯০?) ১৭৯ 
ফে-য়েন বৌদ্ধমন্দিরে (পেকিও) কবি- 
খবধনা ৩-১৩৫ | সং ৩০৫ 
ফ্রেস্‌কে। বা গ্রাচী রচিত্র, গ্রন্থাগারে 
৩-২১১১ ২১২। সং ৩০৯-১০ 


জল 


বঙ্কিমচন্দ্র ও শশধর তর্কচুড়ামণি 
১১৬৯ । সং ২৬৫ 

বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম-শতবাবিকীর জন্ত 
কবিতা ১৩৭ 

_ শান্তিনিকেতনে ভাষণ (১৯৩৮ 
অগস্ট ৬) ১৩৯ 

বস্কিমচন্দ্রের বাসস্থান কাঠালপাড়। 
নৈহাটিতে (১৩৩ আধাঢ় ৮) 
৩-১১২ | সং ৩০৪ | 


বঙ্গদর্শন উঠিয়া গেল কেন ২-১৭। 
সং ২৭৩ 

বঙ্গপরিচয়” 'বইথানি লিখতে 
অন্গুরোধ+ ৭১ 

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের গৃহঘার 
উন্মোচন সভার সভাপতি সারদাচরণ 
মিত্র ও রবীন্দ্রনাথ ২-১৮৪। 

সং ২৮০ 

-_ সহ-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ও 
নবীনচন্ত্র সেন (১৩০১) ২-১৮৪। 
সং ২৮০ 

--কবির ৭৪ তম জন্মদিনোৎসব 
(১৩৪২) ১৪ 

- জমির প্রধান উঠি রবীন্দ্রনাথ 
২৩০ । সং ২৭৫ 

বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলন (২০ তম), 
চন্দননগরে কবি উপস্থিত ৮২ 

__সিউড়ীতে ৩-১৭৯। সং ৩০৬ 

-_ কলিকাতার ১৯তম সম্মেলনে 
উপস্থিত না হইবার ঠেফিয়ৎ 
৩-২৭০। সং ২৭০ 

বড়দিন, একদিন যারা মেরেছিল' 
১৯৯ 

“বদনাম গল্প ২২৭ 

বনমহোৎ্সব (১৯৫০ জুলাই ) ১৪১ 

'বন্দেমাতরম' জাতীয় সংগীত হইতে 
পারে কিন! সমস্যা ১০১-০২ 

--কন্গ্রেসেরে নিকট পত্র ১০১ 

বরাহনগর ৬ ১৭) ৫৬ ৭৩১ ৮১ 

বধমানে ৪৮ 

বর্ধামঙ্গল ( ১৩৪২ শ্রাবণ ৩০ ) ২৪ 

---(১৩৪৩ ভাদ্র ৬7 ভূবনডাঙার 
বাধের তীরে অনুষ্ঠিত ) ৭০-৭১ 

--( ১৩৪৪, শ্রাবণ ৩০ ; বীকুর মৃত্যুর 
জন্ত স্থগিত ) ৯৬ 

--কলিকাতা ছায়! প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত 
( ১৩৪৪, ভাদ্র ১৯, ২০) ৯৬ 

_-ল্ীনিকেতনে (১৩৪৫ ভাদ্র ১৭) 
১৪১ 

- শান্তিনিকেতনে ( ১৩৪৬ ভাদ্র ১০) 
১৮৩ 


নির্দেশিক। 


- শান্তিনিকেতনে ( ১৩৪৭ ভাদ্র ১৮) 
[ কবির শেষবর্ষ! সংগীত-_'এসো, 
এসো ওগে। শ্ামছায়াঘন দিন? ] ২২৭ 

বলেন্ত্রনাথ ঠাকুর পরিকল্পিত 
্রহ্মবিদ্ঠালয়ের নিয়মাবলী ২-২৭। 
সং ২৭৩-৭৪ 

বলথোলের পত্র ১৬৩ 

বল্পতদদান আগরবালের হিন্দী- 
অধ্যাপকের পদদৃষ্টির জন্য অর্থ দান 
১২১ 

বশীসেন, আলমোড়ায় ৮৮ 

'বসম্ত" মুদ্রিত হয় ১৩২৯ (১৯২৩) 
৩---৩৮৭% | সং ৩২৪ 

বসম্তউতৎ্সব (১৩৪১ ঠত্র ৬) ৬ 
গং ৩২৪ 

-_-( ১৩৪৪ ফাল্ধুন ) ১২৯ 
--( ১৩3৫ ফান্তন ২১) মায়ার খেলার 
ংশ অভিনীত হয় ১৬০ 

-_কবির ভাষণ ১৬১ 

--( ১৩৪৬ ) শেষ কবিতা পাঠ ২০৩ 

--(১৩৪৭) শেষ বসস্ত উত্সব ২৪৩ 

বসস্তকূমার চট্টোপাধ্যায় ও জীববলি 
৩৪ 

বযেছি অপরাহ্নে পারের খেয়।ঘাটে' 
৫৪ 

“বহু সাধকের বহু সাধনার ধাবা ৩৮ 

বাউলের গান? ১-১২৫। সং ২৬১ 

«বাংলা কাব্য পরিচয়' সংকলন ১২৫ 

_ভৃমিকা হইতে উদ্ধতি এ 

'বাংল। ছন্দের প্রকৃতি' ৬২ 

বাংলা-বানান স্বন্ধে আলোচনা ৪১ 

বাংল। বানানের নিয়ম ৭৩ 

“বাংলাভাষা পরিচয়" ১৩৩, ১৪৬-৭ 

বাংলাভাষার অবস্থা, পুরে সুল-কলেজে 
কী ছিল তাহার দৃষ্টান্ত ৮১ পা-টা 

'বাংল। শব্দতত্ব* ১৩৪২ অগ্র) ৪১ 
[ বিধুশেধর ভট্রাচার্যকে উৎপর্গ ] 

বাকুড়ায় তিন দিন ২০১ 

বাণীভবনে (নারী শিক্ষা সমিতি ) 
২১৭ 

বানারসী চতুরেদী ১২৩ 


৩৬৫ 


বারবুল, আবি (ব9071 7380১0889 ) 
পরিকল্পিত শান্তিবৈঠকে রবীন্দ্রনাথ 
প্রমুখের নিমগ্্রণ হয় ৩৫ 

পক (১৯২৭ ) ৩-২০৪। সং ৩০৯ 

বাধক্যের লক্ষণ পুরাতন কথা স্মরণ 
২১৭ 

বালাতন ( 1311600)৩-১৯৮। 
সাং ৩০৮ 

'বাশিওয়াল।? শ্যোমলী) ৬১ 

বাস! বদল? ও 'পরিচয়' (সানাই) ১৭২ 

বাহাদুর সিংগজি সিংগী ও জৈন 
গ্রন্থমালা ২৬ 

বিচিত্র ঘটনা ( ১৩৪5 ) ৬৩-৭৮ 

“বিচিত্র প্রবন্ধের রূপান্তর ২-১৫৫। 
সাং ২৭৯ 

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, 'শবতত্ের 
একটি বিতর্ক”৬১ 

বিজয়লগ্ী পণ্ডিত শান্তিনিকেতনে 
(১৯৩৫ মার্চ ২০) ৬ সং ৩২৪ 

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, “বিপ্রবী 
রূবীন্দ্রনাথঃ ১৬৭ 

__পত্র ১৪৬ ৩৭ 

বিজ্ঞানশিক্ষা সধদ্দে ২১৯ 

“বিদায় বরণ? (শ্যামলী ) ৬৭ 

“বিদেশী অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য 
( সাধনা ১৩০১ শ্রাবণ ) ১-৩০৩। 
সং ২৬৮ 

বিদ্ভাপতি পদাবলীর অন্থবাদ ১-১৮২। 
সং ১৬৬ 

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী পাইয়া বিনয়রঞ্ন 
সেনকে পল্্র ১৩৩ 

বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির উন্মোচন ১৯২ 

বিধানচন্দ্র রায় কতৃক কবির শরীর 
পরীক্ষ! ও তক করণ ২২৭ 

-_বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে ভাষণ 
(১৯৫৫ ) ৩-১৯। সং ২৯৫ 

বিধুশেখর ভট্টরাচার্ধের শাস্তিনিকেতনে 
আগমন (১৩১২) ২-১০০। সং ২৭৭ 

_মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভে 
কৰির অভিনন্দন ৪১ 

--বাংল। শব্ধতত্ব উৎসর্গ ৪১ 


৩৬৬ 


_-চা-স্পৃহ চঞ্চলে'র দল ১৬৭ পা-টা 
বিন্টারনিটজের মৃত্যু-সংবা ৮০ 
বিনয়রঞন সেন (13. 18. 9910 ) ১৩৩) 

১৪৩ 
বিনয় সরকারের বৈঠকে 

শান্তিনিকেতন উপদেশমাল। সন্বন্ধে 

অভিমত ২-২০৮। মং ২৮২ 
বিনয়েন্ত্রনাথ যেন ২-৫৫ | সং ২৭৬ 
বিনোদবিহারী সরকার, বীরভূমের 

ম্যঞিস্টেট ৫৭) ২০০ 
'বিনোদিনী* ১-৩৫৮ | সং ২৯৪ 
বিপিনবিহারী গুপ্ত ১-১৬৯। সং ২৬ 
£বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি 

২৩৪) 

“বিপ্রবী রবীন্দ্রনাথ ( বিজয়লাল) ১৬৭ 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ২-৭। 

সং ২৭২ 
রামমোহন সম্বন্ধে ২৪১ 
বিভূতিভূষণ সেন কতৃক বিশ্বপরিচয়ের 

কয়েকটি ভ্রম সংশোধন ১০০ পা-টী 
£বিরিঞ্চিবাবা” অভিনয় (১৩৪২ বৈশাখ 

২৫) ৯ 
বিলাতিম্থুর সংযোগ ১-৮৭। সং ২৬১ 
বিশু মুখোপাধ্যায়ের পত্রের উত্তর, ছবির 

স্বৈরাচার ২৪৯ 
বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ( ১৩৩৯) সম্বন্ধে 

ভাষণ ৩-৯১। সং ৩০১ 
--কনঠিটিউশন-(১৯২২)-র 

সংস্কার ১৯৩৫ | ৩৭৯ 
-ফনগ্রিটিউশনের পরিবর্তনে কবির 

প্রতিক্রিয়া ৬৮ 
-_প্রসপেকটাস (১৯১৯) ১৮ পা-টী 
--রুদ বদল (১৯৩৮) ১৭৯ 
_-ঘাটতি শোধের জন্য ষাট হাজার 

টাক! প্রাপ্তি ৫৪ 
__কোয়ার্টালি পুনঃ প্রকাশ (১৯:৫) রঃ 


-াবাধিক পরিষদে শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ 


॥ ১৯, ৩৮ ১৫১ 

-গান্ধীজিকে পত্র ২০০ 

- আয (১৩৫৮ বৈশাখ ২৫) ২-২৭। 
সং ২৭৪ 


রবীন্দ্রজীবনী 


--সন্মিলনী, কলিকাতায় 
(১৩৪২ ট্যষ্ট) ১২ (১৯৩৯ ফেব্রু ১২) 
১৫৫ সং ৩২৭ 
_-বসন্তউ্সব (১৯৩৯) ১৬৫ 
নববর্ষের উত্সব (১৩9৬) ১৬৯ 
__গীতোত্সব (১৯৩৪) ১৮২ 
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯ 
বিশ্বনাথ দাস উড়িস্তার 
প্র. মন্ত্রী ১৬৯ 
বিশ্বপরিচয় ৮৮, ৮৯, ৯২) ৯৭, 
_ত্রম প্রদর্শন ১০৯ পা-টা 
বিশ্ববিদ্যাসং গ্রহ" গ্রস্থমাল। ৮৭ 
বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ আশঙ্ক (অমিয় 
চক্রবর্তাকে পত্র ১৩৪৫ নববর্ধ) ১০ 
বিষুপদ ভট্টাচাধ, শ্তামাজাতক ও 
পরিশোধ কবিতা ১৫৭ 
£বিন্মর' ( পত্রপুট) ১৩ 
বীথিকা ২৩-২৬ 
বীরবল সাহানী আলমোড়ায় ৯১ 
বীরত্ুন জেল। রাষ্ট্রীয় মম্মিলনী (১৯৩৭) 
(বোলপুরে) উদ্দেশ্টে কবির বাণী 
১০৩ 
বীরভূমের জলাভাব ও অল্নাভাবে 
উদ্বেগ ৫৭ 
বীরভূমের দুভিক্ষ ও আদিব্রা্গমাজ 
হইতে রিলীফ (১২৯২ সালে) 
১-১৫৯। সং ২৬১ 
বীরেন্দ্রকিশোরের সংগীত সম্বন্ধে 
বক্তৃতা ২৬ 
বীরেশ্বর গোস্বামীর মৃত্যু ৯৬ 
বুধবার ছুটির দিন কেন ২-২৯। 
সং ২৭৫ 
বুধবার পত্রিক1 (১৩২৯) ২৭৫ 
বুনিয়াদি শিক্ষা! ও শিক্ষাসত্র ১০৭-২১ 
'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি” ১০৬ 
বুদ্ধদেব বস্থর “বাসর ঘর' সম্বদ্ধে 
পত্র ৩৩ 
_ রবীন্দ্রনাথের গগ্ভগান ১২৯ পা-টী 
- শাস্তিনিকেতনে (১৯৪১) ২৪৮ 
বুদ্ধদেবের জন্মতিথিতে ভাষণ ১৪ 
বৃক্ষরোপণ (১৩৪৫ ভান্্র ১৭) ১৪১ 


৯৮) ৯৯ 


--(১৩০৬ ভাদ্র) ১৭৭ 

--(১৩৪৭ ভাদ্র ১৮) ২২৭ 

সম্বন্ধে উপদেশ ৩-২৩৭ 

বৃহত্তর ভারত পরিষদের উদ্যোগে কবি 

ংবধনা ৩-২১৪ | সঃ ৩১০ 

বেগাস” অপের! (13885801618) 
৩-৩৬। পং ২৮৯-৯৮ 

বেঙ্গল ট্যাংক ইমপ্রুভমেণ্ট আইন 
(১৯৩৯ অক!) ৫৭ পা-টা 

'বেজি' আকাশগ্রদীপ) ১৪৫ 

বেরি (13670, 01198 11 9101)8) 
গ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় (দ্র আমেরিকার 
একটি বিগ্ভালয়__পাঠসঞ্চয়) ২-৩১২। 
সং ২৮৭ 

বেলঘরিয়াতে ৪৩, ৯৬) ১০০ 

বেসিক ন্যাশনাল এডুকেশন ১০৯, ১১১ 

বোধিদ্রমের শাখা রোপণ, চীনাতবনের 
প্রাঙ্গণে (১৯৩৯ অগস্ট) ১৭৭ 

বোমানজির স।হায্যে বোগ্বাই-এ 
অর্থসংগ্রহ (১৯২০) ৩-৩১। সং২৯৬ 

ব্ক্তিন্বাধীনতা৷ সংঘ ও রবীন্দ্রনাথ ৬৭ 

-বিলাতের সংঘের ভাইসপ্রেপিডেষ্ট 
পদদ গ্রহণ €১৯৪০ মার্চ) ১৯৮ 

্রঙ্গকান্ত গুহ ৫৮ পা-টী 


ব্রজ্জেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধায় সম্পার্দিত 


হুপ্রাপ্য গ্রস্থমাল! সম্বন্ধে পত্র ১৪৬ 
--পত্র ২-১৬ ১৭ সং ২৭৩ 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সংবধ'ন1 উপলক্ষে 

কবিত] (১৯৩৫ ডিসেম্বর) ৩৮ 
ব্রহ্মচর্যাশ্রম” গ্রন্থে বিশ্বভারতীর 

আভাস (দ্র অজিতকুমার চক্রবত') 

৩-৯১। সং ৩০১ 
্রহ্মচর্ধাশ্রম যুগে কবির সহিত ছাত্রদের 

সম্বন্ধ ১৯-২০ 
-_কারুশিল্প গ্রবর্তনের চেষ্ট1 ২০, ২৯ 

পা-টা 
_ উদ্বোধন (১৩০৮ পৌষ ৭) ২-২৭। 

সং ২৭৪ 
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ২-২৯। সং ২৭৫ 
বরঙ্গমন্ত্র 0৩০৭ পৌষ কবির দ্বিতীয় 

ভাষণ) ২-২৮। লং ২৭৫ 


ব্হ্গনংগীত [১৯ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স 
পর্যস্ত রচিত গানের তালিকা] 
১০১৫৯ | সং ২৬২৬৫ 

'ব্রন্মোপনিষদ” ৫১৩০৬ পৌষ, প্রথম 
ভাষণ) ২-২৮। সং ২৭৪ 

ব্রাত্য" (পত্রপুট ৫) ৫৫ 

ব্রাবোন্ন, শান্তিনিকেতনে ১২৬ 

ব্রাঙ্গণ কবিতার জবাল! সম্বন্ধে ১-৩১৮ 
পা-টী। সং ২১০ | 

ব্রাহ্মসমাজের শতবাধিকী উৎসবে 
সভাপতি রূপে ভাষণ ৩-২৭। সং ৩১৫ 

ব্রাহ্ম সম্মেলনে (১২৯১, ১২৯২) 
গান করেন। ১-১৫৯। সং ২৬১ 

ক্রনার (008. 1310101067 ), 
হাঙগেরিয়ান শিল্পী ১৭৭ 

ভ্ভ 

ভক্ত কুকুর” ২৩৬ 

ভগীরথ কনোড়িয়৷ ১২ 

ভবতোষ ভট্টাচার্য ৩-২২২। সং ৩১১ 

ঘভরয|-মঙ্গল” ও হৈ হৈ সংঘ ২৫ 

ভল্ল। (লাহোর) ৪ 

ভল্লোথোল (দ্র, বল্লোথল ) 

'ভাইদ্বিতীয়া' কবিতা ৭৭ 

ঘভাগীরথী* কবিতা ৮৫ 

ভাটেরার ভবন বিশ্বভারতীকে দান 
(দ্র উমেশচন্দ্র চৌধুরী ) ৩-২৭। সং 
৪৫ 

“ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা” ২-২৭১। 
সং ২৮৬ 

ভারতবর্ষে সমবায়ের ৰিশিষ্টত।' 
(আলবার্ট হলে ভাষণ ১৯২৭ জুলাই) 
৩-২১৩ | সং ৩১৩ 

ভারত-ভাস্কর উপাধি প্রাপ্তি ২৪৭ 

ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদশ্তগণের 
শান্তিনিকেতন পরিক্রমা (১৯৩৫) ১ 

"ভারতীয় ব্যাধি ও প্রতীকার, গ্রন্থ 
সম্বন্ধে কবির মত ২৩৮ 

--ভূমিকা ২-5৫২। সং ২৮৯ 

“ভাষার কথা” সম্বন্ধে পত্র হিমাংশু 
প্রকাশ রাম্বকে পিখিত (১৯০৮ 
ডিসেম্বর ) ২-৪৫৭। সং ২৯৩ 


নির্দেশিকা 


“ভাষার যৌগই নাড়ীর ষোগ? ৯ 

ভিনোগ্রাদদোফ ডে1008:9002 )-এর 
পত্র ( ১৯২২) ৩-৯৬ | সং ৩০২ 

ভূবনডাঙায় সেবাকার্ধ 0১৩১৪) 
২-১৬৬। সং ২৭৯ 

বাধ সংস্কার বিষয়ে কবির পত্র 
(১৩৪৩ বৈশাখ ১) ৫৭ 

__বাধের ইতিহাস ৫৭ পা-টা 

বাধ সংস্কার ৭১ 

ভূবনমোহন সিংহ ৭১ 

ভেল্‌ (৬৮11 লিখিত [97010 [0195 
গ্রন্থে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও 
রবীন্রনাথের জীবনকথ৷ আছে ) 
২৩১১ । সং ২৮৭ 


ঢু 


মংপুতে (১৯৩৮ যে ) ১৩৩ 

মংপুতে একমাস (১৯৩৯ মে ১৭-জুন 

মংপুতে ছুই মাল (১৯৩৯ সেপ- 
নভেম্বর ) ১৮৩-১৯০ 

“মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ১৩৩, ১৭২ 
মংপুতে শেষবার ( ১৯০০ এপ্রল-মে ) 
২১৩ 

'মংপু পাহাড়? (১৯৩৮ জুন ) ১৩৫ 

'ঞ্তরী” বীবেশ্বর গোস্বামী ৯৬ পা-টা 

মটরু (কুলপ্রসাদ সেন )-র বিবাহ ২ 

মণীগুরচন্দ্র নন্দী কতৃক ব. সা. পরিষদের 
জন্য জমিদান (১৯০১ অগন্ট ) 
২০৩০ | ২২৭৫ 

মধুবোন কতৃক "গিরিবালা' নির্বাক 
চিত্র ৩-২৬৫ সং ৩১৬ 

--17 60100010126 010819-এর 
স্বরলিপি কবিকে উৎমর্গ ৩২৬৫ । 
সং ৩১৬ 

মনোমোহন সেন ও মংপু ১৩৩ 

মনোরগ্ন গু, “রবীন্দ্র চত্রকলা। 
২৪ 

মন্ত্র সম্বন্ধে যত ২-১৯৭। সং ২৮১ 

মন্দিরের উপাসনা € ১৯৪০) ২১৯ 

“মমতাবিহীন কালআ্োতে' (শ্রহট 
সম্বন্ধে কবিত। ) ৩-২৬। সং ২৯৫ 


মহষির মৃত্যুবাধষিকীতে উপাসনা 
(১৯৩৬ ক্ষিতীশ রায় কতৃকি 
অনুলিখিত ) ৪২ ূ 

'মহাকোধ গ্রন্থের প্রশংসাবাণী ১। 
সং ৩২৪ 

মহাজাতি সদন ১৭৯ 

-জমিপ্রাপ্তি (১৯১৮ অগস্ট ২৪ 

__ভিত্তি প্রতিষ্ঠা দিনে কবির ভাষণ 
(১৯৩৯ অগস্ট ১৯ ) ১৮২ 

__বিল্‌ ১৯৪৯ জাহুয়ারি ১৮২ 

মহাদেব দেশাই কবিসকাশে ২৩০ 

মহাভারত সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ১৩৩ 

মহামানব ২৪৩ 

“মহামানবের সত্য? (১৯৪০) ২১৬ 

মহেন্্রনাথ সরকারের ঈস্টানলাইটস্‌ 
গ্রন্থ সম্বন্ধে পত্র (১৯১৫) ৩৩ 

মাঘোৎসবের দিন লিখিত কবিতা 
(১৯৪৯ ) ২৪১ 

মাঘোৎসবের ভাষণ ( ১৯৩৬) 

_-ক্ষিতীশ রায় কতৃক ভাষণ 
অন্থুলিখিত ৪২ 

_( ১৯৩৭) ৭৯ 

--( ১৯৪০) পূর্ণের সাধনা ১৯৬ 

মাতৃৰন্দনা ১-৯। সং ২৫৭ 

মাধুরীলত! (জ. ১৮৮৬ অক্টো, ২৫) 
২৫৮ 

“মানবপুত্র' (১৩৩৯) ৩-৩০২। সং ৩৪২ 

মানবিক অভিব্যক্তি (অমিয় চক্রবর্তীর 
সহিত আলোচনা ) ২৩৬ 

মানবের জয়গান ২৪৩ 

'মানমক়্ী'র গল্পাংশ ১-৮২। সং ২৬৪ 

'মানসী' কাব্যের পটভূমি ১৭২ 

“মানী” কবিতার ( পরিশেষ ) পটভূমি 
৩-৩১৪ | সং ৩২২ 

“মানুষ ববীন্দ্রনাথ'-তেজেশচন্ত্র সেন 
বব'ক্ষরিত আলোচন! ১৬৭ 

ম! ভৈঃ ( বঙ্গদর্শন ১৩০৯ কাতিক । 
১৩০৮ নহে ) ২-৪৬ পান্টা। সং ২৭৬; 

“মায়ার খেলা” নৃতানাট্যের খসড়! 
(১৯১৮ ডিসেছ্বর ) ১৬, 

মালব্য মদনমোহন ৩ 


৩৬৮ 


সাম্প্রদায়িক বীটোয়ারা সক্ধে 
টেলিগ্রাম ও পান্র ৬3 

মালিনী, কাব্য গ্রস্থাবলীতে (১৩০৩) 
সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ১-৩৩৫। 
সং ২৭১ 

মাল্যতত্ব' (প্রহাদিনী) ১৫২, ১৫৩ 

'মাসপয়লা'র জন্য কবিতা € ১৩৪৩ 
কাতিক ) ৭৭ 

মিরাটে চিত্রাঙ্গদা অভিনম ( ১৯৩৬ ) 
৫৪ 

(মিল ভাঙা” (শ্যামলী ) ৬০ 

“মিলের কাবা* ( গ্রহাসিনী ) অম্বন্ধে 
মন্তব্য ২৩৮ 

মিষ্টান্বিতা” ১৭ 

মীর! দেবীর পত্র--'ল্যাবরেটরি গল্প 
পাঠ সম্বন্ধে ২২৬ 

মুকুটঘরে লয়েড শিক্ষার আয়োজন 

€ ১৯৩২ ) ২৯ 

মুকুলচন্্র দের ন্াশনাল আট 
গ্যালানি-র প্রস্তাব অন্থুমোদন 

(১৯৩৫ ) ৩৯ 

'মুক্তির উপায়” নাটক (১:৪৫ ভাদ্র) 
১৪৩ 

মুভি (7১:০1 11০০ ) ২-৩১৫ 
পা-টা। সং ২৮৮ 

মুসলমান লেখক সম্বন্ধে মত ২২৫ 
মুললীম লীগের প্রাধান্যকালে বাংলার 
শাসনব্যবস্থা ৯৪ 

মুতা-আঘাত ( ১৯৪০-এ মুত 
প্রিয়জনের তালিকা ) ২১৪ 

মেঘনাদবধ কাবা, 'সাহিতা 

সৃষ্টি? প্রবন্ধ ১৩১৪ দ্ুষ্টবা। ১-৬০। 
সং ২৬০ 

মেঘনাদ সাহ। শাস্তিনিকেতনে 

(১৯৩৮ নভেম্বর ১৩) ১৭৭ & 
মেট্রোপলিটানের পত্র ( ১৯৩৯ ফেব্রু ) 
১৫৪ 

মেদিনীপুরে ১৯৩ 

'মেয়ো হাগপাতালে অন্ুস্থ সত্যন্ঞানকে 
কবি কেন দেখিতে যান নাই-_ 


₹-২৮/ পং ২ 


বনী 


মেহেরআলি, যুন্থফ--আলমোড়ায় ৯১ 

মৈত্রেয়ী দেবী (দ্র মংপুতে রবীন্দ্রনাথ 

মোরান সাহেবের বাড়ি, চন্দননগরে ১৫ 

মোরেল (7. 7), 0109:61 )-এর 
হোয়াইট ম্যান'স বার্ডেন ৮০ 

মোহনলাল বাজপেম্ী ১২৩ পা-টা 

মোহম্মদী পত্রিকার আক্রমণের উত্তর 
৫৯ 

মোহিতচন্দ্র সেন ২-৫৫। সং ২৭৬ 

মোহিত কুমার মজুমদার সিবিল 
লিবার্টিজ ইউনিয়ন সম্বন্ধে তথ্য 
সববরাহ করেন-৬৯ 

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ১-২৮১। 
সাং ২৬৮ 

ম্যানচেস্টার গাভিয়েনে ভারতের 
রাজনীতি সম্বন্ধে পত্র ১২৬-২৭ 

মুজিয়ামের সংগ্রহ সম্বন্ধে মত ৪০ 

ম্যুনিক প্যাক্ট (১৯৩৮ সেপ ৩০) 
১৪৪ 

হ্ল্‌ 


যখন রব না আমি মর্ত্যকাম়ায়* ৮৫ 

ক্ষ ১৩৬ 

যতীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে মন্ত্র সমন্ধে 
পত্র (১৩১৫ )২-১৯৭ | সং ২৮১ 

যছুনাথ সরকার বৃহত্তর ভারত পরিষদে 
বক্তৃতা ৩-২১৪ 

যৃভট্র-১-২৬। সং ২৫৮ 

যন্ত্রের বিষর্দাতটাকে রাশিয়া 
ওপড়াতে লেগেছে'_-৩-৩০৯। 
সং ৩২১ 

“যাবার মুখ” (১৩৪৩ ) ৮৪, ৮৫ 

যুদ্ধ (২য়) সম্বন্ধে কবির বিবৃতি 
(১৯৪০ জানু ) ১৯৪ 

যুদ্ধের উদ্দেশ্য বিষয়ে বিবৃতিতে 
রবীন্দ্রনাথের নাম প্রথমেই ১৮৬ 

যুরোপযাত্রীর ডায়ারির খসড়া! 
১-২২৪1। পং ২৬৬ 

যোগীন্দ্রনাথ পরকার সম্পার্দিত গল্প 
সঞ্চয়নে”র ভূষিকা ৭৩ 


যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ক পৃ ৭৩; ইহ। ভূল; 
যোগীন্ত্রনাথ সরকার হইবে। 
যোগেন্দ্রনাথ বিছ্াভ্ষণ “বন্দে মাতরম, 
ব্যবহার করেন ( ১৮৯০ ) ১০১ পা-টা 
যোগেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ২১১ 
দ্র. ট্রাস্ট হাউস * 
শন 
'রূক্তমাথা দস্তপংক্তি+ ২১৬ 
রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুর 
হইতে কবিকে আগাইয়া লইতে 
হাওড়া আসেন ১৯১ 
রঘুবীর সিংহের মডার্ন স্কুল (দিল্লীতে) 
৫৩ 
রজনীকান্ত সেন, শাস্তিনিকেতনে 
২-১৮৪ সং ২৮০ 
--কবির পত্র ২-১৮৪ | সং ২৮০-৮১ 
রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী ৯* পা-টা 
-_-'অনুলিখিত তুলসীদদাস সম্বন্ধে 
কবির ভাষণ ২২৪ 
__লেভি সম্বন্ধে কয়েকটি 
তারিখ সংশোধন ৩-৯৮-৯৯। 
সং ৩০৩-০৪ 
রৃথীন্দ্রনাথ, প্রতিমদেবী, ধীবেন্্রমোহন 
সেন বিলাতে ( ১৯১৫ মার্চ) ৬ 
__€৫০ তম জন্মদিন উদ্যাপন 
( ১৯৩৮ নভেম্বর ২৭) ১৪৯ 
__জমিদারীতে (১৯৪০ পেপ ) ২২৭ 
_-ঠ্যামলী' গৃহ সম্বন্ধে পত্র ৯ 
রবিবাসরে কবি (১৩৪৩ শ্রাবণ ৩) ৬৭ 
--সদন্তগণ (৪০) শান্তিনিকেতনে 
৮৩-৮৪ 
--কবির ভাষণ ৮৪ 
রবিরশ্ি (১ম খণ্ড) সম্বন্ধে 
চাকুচন্দ্রকে কবির প্র ৯৩২ 
রবীন্দ্রীবনীর নৃতন উপকরণ 
( শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ ) ২-৪০৩। 
সং ২৯৩ 
'ববীন্্রজীবনী” (১ ম সং) সম্বন্ধে 
কবির মত ১৬৭ 


যোগেন্্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বভারতীর রবীন্্র ধান্তের কলের পরিকল্পন' 


অধর ২০ 


৪পা-টী 


রবীন্দ্রনাথকে কেন চাই* প্রশান্তচন্দ্রের 
পুস্তিকা (১৯২১) ৩-৮০। সং ৩০১ 

রবীন্দ্রপরিচ্ন সভা ২৫ পা-টা 

রবীন্দ্র-রচনাষলী গ্রন্থন্থচী ৩৪৭-৫২ 

ববীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশ ১৭৪ 

--কবির ভূমিক। (১৯৩৯ জুন ৩০) 
১৭৫ 

রবীন্দ্রলাল রায়ের “মুর ও সঙ্গতি, 
গ্রন্থের সমালোচন! ৫ পা-টী 

রমানাথ বিশ্বাস, কবিসকাশে ২১৯ 

রমা-(হটু)র মৃত (১৯৩৫ জানু 

১৯) ২ 

রাখালচন্জ্র সেনের “সহযাত্রী” সম্বন্ধে 
অভিমত ১৩২। সং ৩২৭ 

রাগিণী দেবী, শান্তিনিকেতনে ১ 

বাজকোটে সত্যাগ্রহ ও গান্ধীজির 
অনশন ১৬১ 

'রাজটীকা' গল্পে খেতাবধারীদের 
বিদ্রুপ ৪২ 

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির চেষ্টায় 
গান্ধীত্ি ১২৯ 

'রাজপুতানা' (নবজাতক ) ১৩৪ 

বাজশেখর বন্থুর গড্ডলিকা” সম্বন্ধে 
প্রফুললচন্ত্র রায়কে পত্র ৭০ 

'বাজশেখর বিজ্ঞান সদন? ৭০ 

রাজ! ও রাণীর অভিনয়, বিজিতলার 
বাড়িতে ১-২৬৩। সং ২৬৮ 
-শাস্তিনিকেতনে 
(১৩১৯) 7; বাজ নহে ২-২৭৫। 
সং ২৮৬ 

রাণাঘাটে রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্ত্র সেনের 
অতিথি ১-৩০৭ | সং ২৬১ 

“রাত্রি (নবজাতক) ১৭৮ 

বাঁথবোনেব (8090০০০) প্রবন্ধের 
উত্তর ২৪৯-৫২ 

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ 
শান্তিনিকেতনে ৬৩ 

রাধারষ্ণন সর্বপল্পী, শাস্তিনিকেতনে 
(১৩৪৫ ভাদ্র ১৭),১৪২ 

--সম্পাদিত গান্ধী সধধতিতম জয়স্ী 
রী ১৮৫" 

৪৭ 


নির্দেশিক। 


বাধারা নী দেবী ১৬৩ 

- কুমুদিনী সম্বন্ধে পত্র ৩-২৪৯। 
সং ৩১৫ 

বানীথেতে কবিসংবধনা! ৯১ 
রানীচন্দের 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ 
২৪৪ 

-ঘরোয়ার* খসড়া ২৪৯ 

রানী মহলানবীশ ১১, ১২৪ 
--গ্টামলী” উৎসর্গ ৬৯ 

রামকৃষ্জ পরমহংসের শতবাধিকী 
উত্সবে কৰির বাণী (১৯৩৫) ৩৮ 
-_ইংরেঞ্জি ভাষণ ৮২ 

--অন্থবাদক, কালিদাস নাগ ৮৩ 
রামচন্দ্র শর্মা ও মনরে জীববলিবন্ধ 
আন্দোলন ৩% 

বামদেব চোখানী ১২৩ 

রামমোহন রাম়-বৃতযুশতবাধিকীতে 
ভাষণ (১৯৩৬, সেপ ২৭; প্রভাতচন্ত্র 
গুপ্ত অনুলেখক) ৭৪ 

কবিতা২৪১ 

রামমোহন লাইব্রেরিতে কবিকে লইয়া 
ঘরোয়! ঠবঠিক (১৯১৪ ফেব্রুয়ারি) 
২-৩৪১। সং ২৮৮ 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে পত্র ২৩, ৭৬, 
২৮৬, 

রেডিও ভাষণ (১৩৪৫) ৩৩ 
“রাশিয়ার চিঠি? ইংরেজিতর্জমায় 
সরকারী আপত্তি ৭২ 

রাসবিহারী বস্থর জাপানের যুদ্ধোগ্োগ 
সমর্থন ১৪০ 

রাসেল (81: 9০1] 8088911 ) 
শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে ৮৩ 

রানু (কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ) 
১১৮১ । সং ২৬৫ 

রিচার্ডস (৭. ড/. 201009:98)-এর 
পত্র ও কবির উত্তর (১৯২১ জান) 
৩-৪৮ | সং ২৯৯-৩০০, 

রুজভেলটকে কবির কেবল ২১৬ 

'রুদ্রচণ্ডে'র সমালোচন! বান্ধবপত্রিকায় 
(১২৮৮) ১-৮৯। সং ২৬১ 

'রুদ্র বলহীনকে ক্ষমা করেন না' ১৯৩ 


'রূপশিল্প” ১৭৪ 

রেণুকা (জ. ১৮৯১ জানু ২৩) 
১-১৪। সং ২৫৮ 

রেঙ্জাউল করিম ৫৯ পাটা 

রেনে গ,সে (দ্রগুসে) 

রেস্‌ কনফ্রিকট (1১599 900810$) 
দ্র অজিতকুমার চক্রবর্া ও 
প্রিয়নদ! দেবীর অন্গবাদ 

রোগযস্ত্রণ। প্রকাশ না করার সাধনা 
২৩২ 

“রোগশয্যায়' ২৩০-৩৩ 

রোল ও টেগোর ২-৭। সং ২৭২, ২৭ 
রোলার বিবেকানন্দ সম্বন্ধে গ্রশ্নের 
উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ২-৭। সং ২৭২ 

রোস্তম আলি, ভূবনডাঙার 
বাধ খনন সম্বন্ধে কবির পত্র ৫৭ 


ত্শ্‌ 


*লক্দীর পরীক্ষা" অভিনয়ে মেয়েরাই 
অভিনেতা ও দর্শক (১৯১১) ৫০ 
লক্মীশ্বর সিংহের স্থুইডেন ধাত্রা 
(১৯২৮) ২৮ 
--পগ্রত্যাবর্তন ও শান্তিনিকেতনে 
লয়েড শিক্ষার ব্যবস্থা! (১৯৩২) ২৯ 
_ পুনরায় স্থইডেনে (১৯৩৩) ৩০ 
_-কাঠের কাজ' বই ২৬ 
- শান্তিনিকেতন ত্যাগ ও বুনিয়াদি 
শিক্ষানংঘে যোগদান (১৯৩৮) ৩১ 
লখনৌ-এ ৪ দিন ( ১৯৬৩ ফেব্রু ) ৫ 
__বিশ্ববিষ্ভালয়ে বন্তৃতা?৫ 
-_কন্গ্রেস (১৯৩৫) ৪০ 
-_কাসমন্ডার যুবরাজের আতিথ্য 
গ্রহণ (১৯৩৭ জুন) ৯২ 
লরেন্ন (11957191009) ১-৩৫৬ | 
সং ২৭২ 
লাইব্রেরি কনফারেন্সে কবি উপস্থিত 
হন নাই । ৩-২৪৬। সং ৩১৫ 
“লাইব্রেরির মুখা কর্তব্য” ভাষণ হীরের 
নাথ দত্ত পাঠ কবেন ৩১৫ 
লাবণ্যলত! চন্দ ২২৪ 
লাহোরে দুই সপ্তাহ (১৯৩৫ ফেব্রু) ৪ 


৩৭৩ 


গলিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি 
ছেপে" (অবজিত) ১৬ 

লুপ লাইন তৈয়ারি ১৮৫৮-৬, 
উ.-৩৬ | সং ২৫৮ 

লেভি (],9₹)) সম্বন্ধে কয়েকটি 
তারিখ সংশোধন (রথীন্ধ্রবাস্ত) 
৩-৯৮) ৯৯ | 9২ ৩০২-০৪ 

--মৃত্যু (১৯৩৫ নভেম্বর ৬) ৩৬ 

লেস্নী (],9909য) ৯৪৪ 

লোকশিক্ষ গ্রন্থমালা ২১৯ প।-টী, 
৩৮ 

“লোকশিক্ষাসংসদ* গঠন (১৯৩৬ মে) 
৫৮ 

--সংসদের প্রথম সহ-সম্পাদক 
গ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৮ পা-টী 

লোকশিক্ষ] সম্বন্ধে মন্তব্য ৪৭ 

“লোকে বলে কলহ্কদল হথর্যলোকের 
আলো” (ছড়া ১) ২১৫ 

লোধিয়ান (010. 7/0600190) 
- শাস্তিনিকেতনে ১০৭ 

ল্যাবরেটরি গল্প ২২৫ 


্গ 


"শনির দশা” (ছড়ার ছবি) ৯০ 

শব্তত্ব (এম. এ-র পাঠ্য তালিকাভূক্ত) 
৪২। সং ৩২৫ 

'শবতত্ব' গ্রন্থের নূতন সংস্করণ 'বাংলা 
শবতত' (দ্র) 

'শবতত্বের একটি তর্ক? ৬১ 

শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ৭৫, ৭৬ 

--বহু অলীক কথা ১৭৫ 

--কবির পক্্র ১৭৫১ ১৭৬ 

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্তিনিকেতনে 
৬৩ 

-_গৃহে রবিবাসর-সভায় কষ্ি 
(১৩৪৩ শ্রাবণ ৩) ৬৭ 

স্-জয়ন্তী উৎ্সব-সভায় কবির ভাষণ 
(১৩৪৩ আশ্বিন ২৫) ৭৫ 

-মৃত্যু পর কবিতা ১২৪ 

শরৎ-পরিচয়, ত্রজেন্্রনাথ সম্পাদিত 
৭৫। ৭৬ পা-টা 


রবীন্দ্রজীবনী 


শরংচন্দ্রের রবীন্দ্রভক্তি সম্বন্ধে চার 
বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৬ 

শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা অআৰণ 
১০১৬৯ । সং ২৬৫ 

শহীদুল! মহম্মদ, বাংলাবানান ৬১ 

'শান্তংশিবমদবৈতমূ” মন্ত্রপ ২-১৯৭। 
সং ২৮১ 

শাস্তিদেব ঘোষ, নৃতানাটা চিত্রাঙ্গদা 
সম্বন্ধে ৫২ 

-_ শিক্ষাপত্র ও বুনিয়াদি শিক্ষ। সম্বন্ধে 
প্রবন্ধ ( দেশ) ১২০ 

_ বুবীন্দ্রসংগীত ৬ 

--এবস্ত্রে বাধা” গান সম্বন্ধে মত 
১৮৪৭ | গং ২৬০ 

_-সিমুখে শাস্তিপারাবার 

সন্বন্ধে' ১৭৭ 

শান্তিনিকেতন' উপদেশমাল! সম্বন্ধে 
বিনয় সরকারের মত ২-২০৮। সং 
২৮৭ 

শান্তিনিকেতন ট্রাস্টভীড, (১২৯৪ 
ফাস্তন ২৬) ২-২৭। সং ২৭৪ 

--কয়েকটি তথ্য ২-২৭। সং ২৭৪ 

- বিদ্যালয়ে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদান গ্রচেষ্টা 
ব্যর্থ ১১৫ 

'শাস্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়? 
--সাধনা কর ২০ 

শাস্তিনিকেতনের দারিদ্রা ষাুষকে 
অপমানিত করে না” ৮ 

'শারদোত্সব” অভিনয়ে সম্গ্যাসীর 
ভূমিকাগ্রহণ ( ১৩৪২ আশ্বিন ) ৩৩ 

শাঙ্গ ধরের “সর ও সঙ্গতি'র 
সমালোচন। ৫ 

শিক্ষা-আদর্শ ১১৪ 

শিক্ষা ও সংস্কৃতি” ১৮ 

শিক্ষা ও সংস্কতিতে সংগীতের স্থান৪৬ 

*শিক্ষাচর্চ! [ গুরুট্রেনিং স্কুল ] 
প্রীনিকেতনে ১৭৬ 

শিক্ষাভবন [ ১৯৩২-১৯৩৮ নভেম্বর 
পর্যস্ত স্থল ও কলেজের এককন 
অধ্যক্ষ ] ১৪৯ 

শিক্ষার ম্বাঙ্জীকরণ' ৬ 


শিক্ষা সন্ত (9188889618 )-এলষ- 
হাস্ট“লিখিত পরিকল্পনা ১৯২৪ 
ফেব্রুয়ারি ১১৮ 

“শিক্ষাসত্র' হ্থাপন কেন কর! হয় 
১১৫, ১১৬ , 

--শান্তিনিকেতনে সন্তোষচন্ত্রের বাটির 
নিকট ১৯২৪ [জুলাই-১৯২৭ জুন] ১১৯ 

-শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত ১৯২৭ 
জুলাই ১১৯ 

শিক্ষাসপ্তাহ (77050900 ৩৩৮ 
১৯৩৬ ফেব্রু ) ৪৫ 

শিক্ষাসমন্তা ১৮-২৩ 

শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৩ 

শিবনাথ শাস্বী, রামমোহন লাইব্রেরিতে 
রবীন্দ্র-সংবধনা! সভায় সভাপতি 
(১৯১3 ফেব্রু) ২-৩৪১। সং ২৮৮ 

শিলাইদহে পল্লীনমিতির আয়োজন 

(১৩১৪ ) ২-১৬৬। সং ২৭৯ 

“শিশুতীথ” [ “আধুনিক কাব্য পরিচয়” 
গ্রন্থের অন্ততৃক্ত ] ২২৫ 

-"রচনার পটভূমি ৩-৩০২। সং ৩২০ 

'শুভকর্মপথে ধরে! নির্ভয় গান' ৭৯ 

শেলি (91)9115 ) শতবাধিকী সভায় 
ভাষণ (১৯২২ জুলাই ৮) ৩-৯৭। 
গং ৩০.-০৩ 

“শেষকথা+ ( ছোটগল্প ) ১৮৪ 

শেষ কয়মাম ২৭৩ 

“শেষ পর্' (শেষ সগ্ডক ১৩ 

“শেষ মৌন? ( পত্রপুট ৮ ) ৫৫ 

শেষ লেখ! ২৪৬ 

'শেষ সপ্তক' ১১-১৩ 

শেষ সফর (১৯৪০ সেপ ) ২২৯ 
শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কবির 
মহাভারত অধ্যয়ন লবন্ধে নো 
১৩৪ পা-্টা 

শোভন৷ দেবীর বিবাহ উপলক্ষে 
কবিত৷ (দ্র অবনীনাথ 
মুখোপাধ্যায় ) ১৭ 

স্্রামলী! কাব্য উৎসর্গ শ্রীমতী রানী 
মহুলানবীশকে ৬৯ 

স্টামলী গৃহ নির্মাণ ৬-১০ 


_-গুহের উদ্দোস্টে কবিতা ৬৯ 

-_গৃহপ্রবেশ (১৩৪২ জন্মদিনে ) ৯ 

শ্যামা” (পরিশোধের রূপান্তর ) ১৫৫ 

-গল্লাংশ ১৫৭ 

হ্যামা জাতক ১৫৬-৫৭ 

শ্যামা প্রসাদ মুখে।পাধ্যায় ৮০ 

শ্যমার মুখে গীতিমাল্য ও গীত্বাঞ্জলির 
গান ৭৫ 

শ্রীমরবিন্দ সম্বন্ধে দিলীপরায়কে পত্র 
(১৩৩৮ ) ৩-২৩৬। সং৩১২ 

শ্রীকষ্চরতঞ্জনকারের গান শ্রবণ, 
লখনোৌতে ৫ 

শ্রী-তে শ্যাম! চণ্ডালিকা, তাসের ঘেশ 
অভিনয় (১৯৩৯) ১৫৫ 

শ্রীনিকেতন 

_-কর্মীনংঘের সহিত মোলাকাত 
( ১৯৩৬ ফেব্রু ৫ ) ৪৫ 

_-কমাঁসংঘের নিকট ভ'ষণ ( ১৯৩৯) 
১৭৬ 

_-পৃজাবকাঁশে বাস (১৯৩৬ অক্টো- 
নভেম্বর) ৭৭-_জবহরলালের আগমন 
জুলাই ১৪ ) ১৭৬ 

-বাধিক উৎসব ( ১৯৩৭ ফেব্রু ) 
বাবু রাজেন্্রপ্রমাদ ও কলিকাতার 
লর্ড বিশপ ১৫৪ 

_তিন পপ্তাহকাল বাস ( ১৯৩৯ জুন 
জুলাই ) ১৭৭ 

-__বাধিক উত্সবে (১৯৪৩ ফেব্রু) 
'পল্লীসেবা” ভাষণ ১৯৭ 

_বৃক্ষার্দি বিতরণ ব্যবস্থা ১৪১ 

-শিল্পভবনের শাখা কলিকাতায় 
স্থভাঁষচন্দ্র কর্তৃক উন্মোচন ১৪৯ 

-কবির ভাষণ রথীক্নাথ কতৃক পঠিত 
১৫০ *" 

শ্রপালি ( সিংহল ) ৩-৩৭৫। 
সং "২৩ 

শ্রীভবনের পরিদশিক! বিভ্রাট ৩৬ 

গ্রীশচন্দ্র মজুমদার ২-১৭। সং ২৭৩ 

শ্রহট সম্বন্ধে কবিতা ২৯৫ 

প্ীহ্টে রবীন্রনাথ (কবিপ্রণাম পরিশিষ্ট) 
৩-২৭। “মং ২৭৯৪ 


নির্দেশিকা 


ন্‌ 


সঙ অব দি শার্ট (9006 01 60৪ 
81১1:0), টমাদ হুড. রচিত কবিত৷ 
১-২২৪ | সং ২৬১ 

সংগীতভবন €( ১৩৪২ ) ২৫ 

- ভবনের আভ্যন্তরীন অবস্থায় 
কবির উদ্বেগ ৯৫। সং ৩২৬ 

সংগীত সম্বদ্ধে পত্রধারা (স্বর ও সঙ্গতি) 
৫স্ত 

-ভাষণ ১, ২৬, ২১৭ 

“সকালবেলা বেড়াই খুজি খুজি” ২০৩ 

সজনীকান্ত দাসের সহিত কবির 
কথোপকথন প্রকাশ ( ১৩৪৭ বৈশাখ 
১২) ৩-২১৩। সং ২১২ 

সঞ্ভীবচন্ত্র--বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদাদা, 
কনিষ্ঠ নহেন ২ ৩২৭। সং ২৭৩ 
সতীশচন্ত্র রায়কে পত্র 
১-৩২৭। সং ২৭৩ 

সত্জ্ঞান চট্টোপাধ্যায়কে মেয়ে! 
হাসপাতালে দেখিতে না-যাওয়ার 
জন্য সমালোচনা ও কৈফিয়ং 
২-২৩৪ | সং ২৮৩ 

সত্য প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পার্দিত 
'কাব্যগ্রস্থাবলী” (১৩০৩) ১-৩৩৫। 
সং ২৭০ 

সত্যভূষণ সেনকে নিজ ছোট গল্পের 
ইংরেজি অন্বা? সঙদ্ধে পত্র (১৯৩০) 
২-৩০৮। সং ২৮৭ 

সতোন্দ্রনাথ বন্থুকে বিশ্বপরিচয়” 
উৎ্মর্গ ৯৮ 

সন্তোষচন্দ্র তপ্ত ও কারুকলা ৩১ 

সম্তোষচন্দ্র মুমদার__শিক্ষাসত্রের 
ভার (১৯২৪-১৯২৬ ) ১১৯ 

“সব পেয়েছির দেশ', বুদ্ধদেব বন্থুর 
পুস্তিক। ২৪৮ 

সভাতার সংকট? (নববর্ষের শেষ 
ভাষণ ১৭৪৮ ) ২৪৪ 

সমবায়নীতি ৩-২১৩। সং ৩১০ 

সমবায় ভাণ্ডার ও ছাত্ররা! ২১ 

'সিময়হারা” (আকাশপ্রদীপ ) ১৫২ 


সমাবর্তনের ভাষণ--.কাশী 
বিশ্ববিষ্ঠালয় ১৯৩:-__-৩ 

--কলিকাত! বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ৮১ 

সমীরচন্ত্র মুমদাঁরের নিকট ববান্জ্- 
নাথের পাঙুলিপি ২-১১৯। সং ২৭৭ 

£সমুখে শাস্তিপারাবার" ১৭৮ 

সরসীলাল সরকারের পত্রে বিবেকানন্দ 
সম্বদ্ধে কবির মত ২-৭। সং ২৭২ 
_-জীববলি ৩৪ 

সহসা রাত্রে সে গেল চলি” ১৬ 
সাইকস, মার্জরি ( 11810চ19 
376৪ )-শ্রীনিকেতনে শিক্ষা- 
বিভাগে নিযুক্ত ২২১ 

--এন্ড.সের জীবনী লেখিকা ২০৯ 

সাওতাল মেয়ে? (বীথিক। ) ২ 

“সাঙ্গ হয়ে এল পালা" ২৭১ 

সাগরময় ঘোষ, বসস্তউংসব অন্থলিখিত 
(১৩৪৫ ) ১৬১ 

সাধন! কর, 'শান্তিনিকেতনের 
অপ্রকাশিত অধ্যায়? ২০ 

“সাধনা [ পত্রিকা ] গেছে আপদ গেছে, 
১-৩২২। সং ২৭০ 

সান্ডারল্যান্ড (0. 1. 901909: 
10190 )-কে পত্র (১৯২৭) ৩-২০৪। 
সং ৩০৯ 

সান-য়াৎ-সেন (8017-96 990 ) 
-এর পত্র (১৯২9 এপ্রিল ৭) 
৩-১২৭। সং ১০৫ 

£সানাই'-এর কবিতা ও গানের 
তালিকা ১৯৫ পা-টী 
_-গান ২২১ পা-টা 

সাবিত্রীর ব্যাখ্যা ৩-১৪৮ | সং ৩০৫ 

সাময়িক" পত্রিকার জন্য কবিতা 
( ১৩৪৪) ১২৯ পা-টা 

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা বিরোধী সভ। 
( ১৯৩৬ জুলাই ১৫ ) ৬৩ 

--কবির ভাষণ ৬৪-৬৬ 

--মদনমোহন মালব্যকে তার 
ও পত্র ৬৩ 

--মেমোরিয়ালে সহি ৬১ 

'লাহছিত্যে অনিত্যতা" ২৪৬ 


৩৭২ 


সাহিত্যে এতিহাসিকতা” ২৪৮ 

“সাহিতের পথে+ অমিয় চক্রবর্তীকে 
উৎসর্গ ( ১৩৪৩ ) ৭৪ 

সাহিত্যের রস ও ভাষায় পরিবর্তন হয় 
৪৫ 

সিউড়ী প্রদর্শনী উদ্বোধন € ১৯৪০ 
ফেব্রু ২১) ২০০ 

সিংগী জৈনগ্রন্থমাল। সন্থদ্ধে কবির মত 
২৬ 

সিটি কলেজের রামমোহন হস্টেলে 
সরম্থতী পুজ। সম্পর্কে পত্র ৩-২৩৯। 
সং ৩১২ 

সিম্পলন (13, টব. 910010900 ১, 
আচার্য ক্ষিতিমোহন যেন মন্বন্ধে 
১২২ পা-টা 

সীতাদেবী, পুণ্যন্থতি ২-৩৪১। সং 
ন্৮ 

সীতারাম শাকসেরিয়৷ ১২৩ 

সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫৭, ১৪১, ১৮৪, 
১৭৬ 

সুধাকাস্ত রাঁয় চৌধুরী ৫, ১৩৩ 

-পতিসরে সঙ্গ ৯৩ 

--এন্ড,স সম্বন্ধে প্রবন্ধ ২০৯ 

--কবির অপ্রকাশিত কবিতা 

২৩৪ পাটা 

স্থধাময়ী দেবী, পাঠভবনের শিক্ষিক। 

( ১৯৩৩-৩৫ ) ৩৭ 

স্থধীন্দ্রকুমার হালদার, বাকুড়ার 
ম্যাজিস্টেট ২০১ 

স্ুধীন্্রনাথ দত্তের ম্থগত” সম্বন্ধে 
১৬৪ 

-আকাশপ্রদীপঃ উৎসর্গ” ১৫৭ 

--লিখিত পত্র (শেষ সপ্তক ) ১১ 

সুধীরচন্ত্র কর, কবিকথা ১২৫ 

স্প্রুবীন্দ্রপরিচম্ম সভা ২৫ 
তুমি কবিতা ২২০ 
--বাঙালঃ কবিতা ২৩২-৩৩ 
--নুরধুনী' কাব্য সম্বদ্ধে কবির 
অভিমত ( ১৩৩৪ পৌব ) ৩-২৩০। 
সং ৩১১ 

স্ুধীরচন্জর লাহিড়ী ৩৯ 


রবীন্দ্রজীবনী 


স্থধীরেন্্র নারায়ণ সিংহ, শ্রুহটে 
রবান্দ্রনাথ ( কবিপ্রণম ) ৩-২৭। 
সং ২৯ 

স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'চি্রলিপি'র 
সমালোচনা ২২৮ 

--বৃহত্তরভারত পরিষদে (১৩৩৪) 

সংস্কতে কবিপ্রশত্তি পাঠ ৩-২১৪। 
গং ৩১৩ 

“নুপ্রভাত' পত্রিকার জন্য কবিতা 
(১২১৪ বৈশাখ ৮) ২-১৬০। সং 
৬৪ 

স্থভাষ কন্গ্রেম ফাণ্ড ( ১৯৩৭ এপ্রিল 
১৭) ১৭৯ 

স্বভাষচন্দ্র বন্-_রেলঘরিয়াতে কবির 
সহিত মোলাকাত (১৯৩৭ অক্টোবর) 
১০১ 

-_কনৃগ্রেস প্রেসিডেন্ট ১২৯ 

--চগ্ডালিক! অভিনয়ে উপস্থিত 
(১৯৩৮ মার্চ ১৮) ১২৯ 

--কলিকাতায় শিল্পভবন ভাণ্ডার 
উন্মোচন ১৫০ 

- শান্তিনিকেতনে (১৯৩৯ জান ২১) 
১৫৩ 

--ও জবহরলাল উপস্থিত ১৫৩ 

--'তাসের দেশ” উত্পর্গ (১৯৩৯ 
জানু ) ১৬* 

স্থভাষচন্ত্র বস্থ্‌, প্রাচীন কন্খেস- 
পন্থীদের সহিত বিরোধ ১৬১ 

»-কন্গ্রেন ভবন পরিকল্পনা বিষয়ে 
কবির পত্র ( ১৯৩৭ মে ২৭) ১৭৯ 

__অন্তরীণ হইতে মুক্তি লাভ করিলে 
কবির টেলিগ্রাম ( ১৯৩৭ এগ্রুল ৬) 
১৮৬ 

-_কনগ্রেস প্রেসিডেণ্ট পদত্যাগ 

( ১৯৩৯ এপ্রিল ) ১৭৯ 

_ মহাজাতি সদনে বক্তৃতা ১৮১ 

হাওড়া স্টেখনে মেদিনীপুর যাইবার 
পথে কবির সহিত সাক্ষাৎ ( ১৯৩৯ 
ডিসেম্বর ১৫) ১৯১ 

-স্সম্বদ্ধে গান্ধীজিকে কবির টেলিগ্রা্ 
১৯২ 


স্থভাষপন্থী ও কন্গ্রেসপন্থীর মধ্যে 
মতভেদ ও বিরোধ ২১২ 

_-পত্রিকায় কবির বিবৃতি 

(১৩১৭ আযাঢ ) ২১৮ 

_-কবিসকাশে (১৯৪০ জুলাই ১) 
১৮ 

--কারাগারে ২১৮ 

- সম্বন্ধে দ্রিলীপরায়কে পত্র ৩-১৭৩। 
সং ৩০৬ 

-স্সম্বদ্ধে 'দেশনায়ক' প্রবন্ধ ১৭৯-১৮০ 

'নুমঙ্গলী বধূ সঞ্চিত রেখো” ১৯৫ পা-টী 

সর ও সঙ্গতি' ৫-৬ 

স্থরগ্রজার মহারাজ! শাস্তিনিকে তনে 
(১৯৪০ জানু ) ২০৫ 

স্ুরেন্দ্রনাথ কর, শান্তিনিকেতন-সচিব 
৬ 

- চিত্তরঞ্নন দাসের স্মৃতিসৌধ 
(স্থাপত্যের পরিকল্পক ১৭) 

- শ্যামলী সম্বন্ধে কবিতা ৯ 

--সেবাপরায়ণতা৷ ২৩৪ 

স্থবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
সযাবর্তন ভাষণের ইংরেজি অনুবাদ ৮১ 

- পীড়িত ২০৯ 

_মৃত্যুসংবাদ মংপুতে পান ২১২ 

-বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
২১২ পা-টা 

স্থরেন্ত্রনাথ দাশগুঞ্চের “কবি নারদ 
এর উত্তর “পন্ত্রোত্তর” । ১৩৪ 

স্থবেন্দ্রনাথ মৈত্রের “বিশ্বপরিচয়? 
সমালোচনা ৯৯ 

স্থরেন্্রমোহন ঘোষ ২২৪ 

স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৩ 

স্থমীল রায় ৭০ পা-টা; ১২২ পা-টা 

সর্বপ|ল গিংহ আওয়াগড়ের 
মহারাজার দান ১৫৫, ১৭৭ 

সেঁলুতি, শ্তার নীলরতন সরকারকে 
উৎসর্গ ( ১৩৪৫ ভাত্র ) ১৩৮,১৪২ 

সেডারব্লম (06091191019) 
শান্তিকেতনে ২৬, ৩০ 

সেপ্ট জন্‌ অব দি ক্রস (9% 90100 
0৫ 6109 0:089 ) ২-৩০২। সং ২৮৬ 


সেন্ট জেভিম়াস” স্কুলে শিক্ষ। 
১-৬৯। সং ২৬০ 

সে-র জন্ম ৭৮ 

সেলি, ওক 991] 08৮) ৩-২৭৪। 
সং ৩১৭ 

সেলিগম্যান, হিলডা ( ঘ118 
9911270790 ) লিখিত উপন্যাসের 
ভূমিক (১৯৪০ ) ২২৯ 

«সোভিয়ে কম্যুনিজম' গ্রন্থ (3501765 
139860108 20) ) ভারতে প্রবেশ 
নিষিদ্ধ ছিল ৭২ 

-কশিয়। সম্বন্ধে ৫০) ৬১1৩-৩০৯ । 
সং ৩২১ 

সোমেন্ত্রচন্দ্র দেববর্মণ ১৫৩ 

সোয়েন হেডিনকে (96107179011) ) 
লক্ষীশ্বর মিংহ সম্বন্ধে পত্র ৩০ 

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৪৩ 

স্কাউট নায়কদের শিক্ষাশিবিরে 

কবির উপদেশ ১৪৭ 

্মরণ? (১৩৪৩ চৈত্র ২৫) ৮৫ 

স্মাটস (ণ. 0, 130900665 ) 
কবি সম্বন্ধে ৩-৩৪০ | সং ৩৪০ 

শ্যাকৃরিফাইসের উৎসর্গ বাণী সম্বন্ধে 
মিস্‌ জেফবির পত্র ৩৪ পা-টা 

স্ত।ন্গার (0179 118769796 38007) 
জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্থন্ধে কবির মত ৪৩-৪৪ 

স্লয়ড. শিক্ষিকা সুইডেন হইতে ২৭-৩৫ 

হ্বদ্দেশাচার “অতিরিক্ত মাত্রায় হওয়। 
ভালো” ২৪১ । সং ২৭৬ 

“স্বদেশের যে ধূলিরে শেষ স্বর্ণ দিয়ে 
গেলে তুমি” ১৭ 

স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক (ব্যঙ্গ 
কৌতুকের প্রাচীন দেবতার নৃতন 
বিপদের রূপান্তর") ১৪২ 

স্বর্ণকুমারী দেবী, স্বেহলতা উপন্যাস 
১৯-৪৭। ২ ২৬০ 

স্বরাজাদলের পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 
রচনা! অমনোনীত হয় 
৩-২৩০। লং ৩১১-১২ 

স্বাধীনত। দিনের স্মরণে কবিতা 
(১৯৪১ জীন ২৪) ২৪০ 


নির্দেশিকা 


্স্ 


হবীব মুহন্মদ, আলিগড়ের অধ্যাপক, 
শান্তিনিকেতনে বক্তৃতা ৫ 

হরপ্রসাদ শাস্ী, বৃহত্তর ভারত পরিষদে 
কবি-সংবধনা ৩-২১৪ | সং ৩১০ 

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১-১৮১। সং 
২৬ 

হুবিজন' পত্রিকায় গান্ধীজির 
শান্তিনিকেতন সফর ২০০ পা-টা 

হরিপুরা কন্গ্রেস (১৯৩৯ ফেব্রু) 
অধিবেশনে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রস্তাব 
পেশ ১.০ 

হরিশ মালীর সঙ্গে বালক বয়সে 
খরগোধ শিকারের স্থৃতি ১-৩৭। 
ভা ২৫৯ 

হল €য়েল মন্ছমেন্ট স্থানান্তর আন্দোলন 
২১৮ 

হলকর্ষণ উংমব ৯৬) ১৮৪ 

হলবাপিয়। ট্।স্ট হইতে হিন্দী ভবনের 
জন্য দান প্রাপ্তি ১২৩ 

হাক্সলি, অলড়্যস সম্বন্ধে ১৩৬ 

হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী ১২৩ 

হাডিংঙ্জ বড়লাট, বারা কপুরে 
নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত ২-৩৭৬। সং ২৯০ 

হাতের কাজ সম্বন্ধে মত ২৬১ ১১৫ 

-রাসকিনের মত ২৬ 

হারছুন, শ্রীমতী-_চীন। গ্রস্থাদি দান ৮৬ 

হিটলারের সময় জারমেমিতে রণীন্দর- 
সাহিত্য প্রচার নিষিদ্ধ হয় ২২ 

হিন্দীচর্চ, শান্তিনিকেতনে ১২২ 

হিন্দীতবনের তিত্তিস্থাপন (১৯৩৮ জানু 
১৬ এন্ড,স কতৃ ক অনুষ্ঠিত) ১২১ 

হিন্দুবিশ্ববিদ্ালয়ের সমাবতনে কবির 
ভাষণ (১৯৩৫ ফেব্রু) ৩ 

--কবিকে কর” উপাধি দান ৩ 

“হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ'__-আবছুল 
ওদুদ-এর বন্তৃত! ৭ 

গ্রন্থের কবিকৃত ভূমিকা ৭ 

--সমস্তা সম্বন্ধে অমিয় চক্রবর্তীকে পত্র ৭ 

-স্চাকুরী বাটোয়ার৷ সম্পর্কে পত্র ১৬৮ 


৩৭৩ 


হিন্দুমেলা, বালক ববীশ্দ্রনাথ পঠিত 
দ্বিতীয় কবিতা--১-৫৬। সং ২৬০ 

'হিন্দুস্থান” ৮৫ 

হিমাংশ্ুপ্রকাখ রায়কে ভাষা সম্বন্ধে পত্র 
(১৯০৮) ২-৪৫৭ | সং ২৯৩ 

হিরণকুমার পান্ন্যাল ৩-২১৩। সং ৩১০ 

হুইটম্যান (ডা. $101800890) সম্বন্ধে 
পত্র ৯২ 

“হে আদি জননীগিন্ধু' ১৬৯ 

হেডিন, সোয়েন ৩-৫৬। সং ৩১০ 

“হে নূতন দেখ| দিক" ২৪৬ 

হেমলতা৷ দেবীকে পত্র -গ্রীষ্টমাস 
সঞ্থপ্ধে (১৯১২) ২-৩১৩। সং ২৮৭ 

হেমবাল| সেনকে আমেরিকা হইতে 
পত্রে মেদ্ধে-বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপনের কথ! 
(১৯৩০) ৩-২৮৯। সং ৩১৭ 

হেমেন্ত্র প্রসাদ ঘে।ধকে জীববলি সম্বন্ধে 
কবির পত্র (১৯৩৫) ৩৪ 

হেনেস্ত্র গ্রমাদ ঘোষ প্রণীত “কন্গ্রেস' 
২০১৪১ | পং ২৭৭ 

হেমেন্্রলাল রায়, সংগীতভবনের 
অধ্যক্ষ ২৫ 

হেরন্ষচন্ত্র মৈত্রের মৃত্যুতে কবিতা ১২৪ 

হেলেন কেল।র প্রসঙ্গ ৩-২৯* | সং 
৩১৭ ১০ 

“হে ম্রেন্ত্, গুণী তুমি? ৯ 

হৈমস্থী দেবী (অগিয় চক্রবর্তর স্ত্রী) 
শ্ভবনের পরিদি কা (১৯৩৫) ৩৬ 

হৈ €হ সংঘ অনুষ্ঠিত ভরমামঙ্গল ২৫ 

হোয়াট আই ও টু ক্রাইস্ট (11:98 
0৬6 60 0100186) ৩৩২৯ । সং ৩২৩ 

হোয়েন পীককৃদ কলড (৮1062 
[১৪%০0919 01191) উপগ্ঠাপের 
কৰিকৃত ভূমিকা ২২৯ 

হাকনি (1810097, 11183 ]). 
৬/%1199) শান্তিনিকেতনে ৪৫ 

হাভেল স্মৃতি মন্দির (কলাভবন) স্থাপন 
ও কবির ভাষণ ১৫০, ১৫১ 

হামিলটন, কাউণ্টেম (0০9006988 
17810011602 01 9550910) 
শান্তিনিকেতনে ৩২ 


